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মৎস্যজীবীদের জন্য গোষ্ঠীবিমা 


*২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪০১) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ মৎস্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে মৎস্যজীবীদের জন্য গোষ্ঠীবিমা প্রকল্প চালু করা 
হয়েছে ; 


(খ) সত্যি হলে, কবে থেকে উক্ত প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে ; এবং 


(গ) চালু হবার পর থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত মোট কত জন মংস্যজীবীকে 
উক্ত প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে? 
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শ্রী কিরণময় নন্দ £ 
(ক) হ্যা। 
(খ) উক্ত প্রকল্পটি ইংরাজি ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছর থেকে চালু করা হয়েছে। 


(গ) উক্ত প্রকল্পটি চালু হবার পর থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত ১৫২৩৮০ 
জন মৎস্যজীবীকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। 


শ্রী আবু আয়েশ্ব মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় (গ) প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 
“প্রকল্পটি চালু হবার পর থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যস্ত ১,৫২৩৮০ জন মংস্যজীবীকে 
উক্ত প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।” আমাদের রাজ্যে আর কত জন মৎস্যজীবী 
আছে যারা এখনও আওতায় আসেনি দয়া করে বলবেন কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ এই প্রকল্পে প্রতি বছর যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার অর্ধেক 
টাকা রাজ্য সরকার দেয় অর্ধেক টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয়। যে সমস্ত মৎস্যজীবী মাছ 
ধরতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়বে বা মৃত্যু মুখে পতিত হবে তারা এই বিমার আওতাভুক্ত 
হবে। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ এই যে, ১,৫২,৩৮০ জনকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা 
হয়েছে, বর্তমানে এরা কি কি সুযোগ সুবিধা পায়? 


শ্রী কিরণময় নন্দ $ কোনও মৎস্যজীবী মাছ ধরতে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয় 
তাহলে তার পরিবারকে ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হয় এবং যারা দূর্ঘটনায় পড়বে তারা 
১৭,৫০০ টাকা পাবে। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ ন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার ফান্ডে আমাদের. রাজ্য সরকার 
কিছু কল্যাণমূলক প্রকল্প হাতে নিয়েছেন কি না? এটা সত্যি হলে কি কি প্রকল্প হাতে 
নেওয়া হয়েছে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ৪ প্রথমত, হাতে নেওয়া হয়েছে গোষ্ঠী বিমা, দ্বিতীয়ত, 
মৎস্যজীবীদের আদর্শ গ্রাম তৈরি করা, এবং তৃতীয়ত, এবারে মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন 
কম আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়__যেমন, এফ. এফ. ডি. এ. বি. এফ. ডি. এ.এর 
নাধ্যমে তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। এই সমস্ত প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। 


ডঃ নির্মল সিংহ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই গোষ্ঠীবিমা প্রকল্পের 
[ধ্যে আসতে হলে কি কি প্রাথমিক শর্ত প্রয়োজন? 


5591], স২00৮800395 


৫ [1511 70776, 1998] 


এী কিরণময় নন্দ £ কোনও প্রাথমিক শর্ত নেই। যারা মাছ ধরেন তারাই আসতে 
পারেন, এটাই হচ্ছে, প্রাথমিক শর্ত। 


সি. ই. এস. সি.-র লাইসেলের মেয়াদ 


*৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৪) শ্রী জ্যোতি চৌধুরি ও শ্রী আবদুল মান্নান ঃ 
বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) সি. ই. এস. সি.-র বর্তমান লাইসেলে-র মেয়াদ কত তারিখ পর্যস্ত বহাল 
আছে; এবং 

(খ) ক্রেতাদের স্বার্থহানি বা অন্য কোনও কারণে মেয়াদপুর্তির আগেই তা বাতিল 
করার কোনও প্রস্তাব রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ 
(ক) সি. ই. এস. সি.-এর বর্তমান লাইসেল্স-এর মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ 
থিস্টাব্দ পর্যস্ত বহাল আছে। 


খে) কোনও প্রস্তাব বা চিস্তা ভাবনা নেই। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন, ২০২০ সাল পর্যস্ত বহাল 
আছে। এটা কি সত্য যে, আপনার চেম্বারে গত ১৩ই জানুয়ারি পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের . 
লিগ্যাল অফিসারদের নিয়ে একটা সভা হয়েছিল, এবং ডবলু বি. এস. ই, বি. আপনার 
কাছে একটা প্রোপোজাল পাঠায় যে, ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের যে লাইসেন্স 
আছে তা রিভোক করা হোক এবং এস. ই. বি.-কে তা দিয়ে দেওয়া হোক? কারণ এস. 
ই. বি., সি. ই. এস. সি.-র কাছে যে টাকা পায় সেটা তারা দেয়নি। সেজন্য সবটা না 
হলেও হাওড়া এবং হুগলিটা এস. ই. বি.-কে দিয়ে দেওয়া হোক। আপনার ঘরে এই 
রকম কোনও মিটিং হয়েছিল কি না, এটা সত্যি হলে তার রেজাল্ট কি? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ একটা মিটিং হয়েছিল, তবে দিনটা অণ্শের ঠিক মনে নেই। 
একটা সভা হয়েছিল। তবে এই রকম কোনও প্রস্তাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের কাছ থেকে 
আসেনি। 


শ্রী আবদুল মান্নান $ তাহলে সভাটা কি নিয়ে হয়েছিল? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের নতুন মেম্বার (ফিনান্স) সেখানে যোগ 
দিয়েছিলেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎ পর্যদের আর্থিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়-_কিভাবে 
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ধার শোধ করা হবে, ধার কি আছে, ইত্যাদি নিয়ে আমরা সভা করেছিলাম। 


শ্রী আবদুল মান্নান $ আমরা এই হাউসে অনেক সমালোচনা শুনেছি। আনন্দবাজার, 
বর্তমান ইত্যাদি পত্রিকাতে এই বিষয় বেরিয়েছে। আমি বুর্জোয়া কাগজের কথা বলছি 
না। স্বাধীনতা পত্রিকা কাদের তা আপনি জানেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও জানেন। আমি 
স্বাধীনতা পত্রিকায় দেখছিলাম, স্বাধীনতা পত্রিকায় ৫/১/৫৭ সালে দীনেশ রায় মহাশয় 
লিখেছিলেন। তাতে আপনারা কংগ্রেস সরকারকে আাকিউজড করেছিলেন। কারণ ১৯৫০ 
সালে সি. ই. এস. সি.-র লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটা আবার ২০ 
বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। এইজন্য আপনারা কংগ্রেস সরকারকে সমালোচনা করেছিলেন। 
আমি স্বাধীনতা পত্রিকা থেকে পড়ছি-_কংগ্রেস রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহের 
ক্ষেত্রে সি. ই. এস. সি.-র লাইসেল রিনিউ করে কংগ্রেস-এর সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের 
নির্লজ্জ ব্যবস্থা হয়েছে। কংগ্রেস সরকারের আমলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে আপনারা 
কংগ্রেসের সমালোচনা করেছিলেন। আজকে আপনারা গোয়েষ্কাকে সুযোগ দিচ্ছেন। এমনকি 
সি. ই. এস. সি. এস. ই. বি.-র প্রাপ্য ১৭৩ কোটি টাকা দেয়নি, অথচ তাদের জন্য 
চিন্তা করছেন। তাদের লাইসেন্স দিচ্ছেন। অথচ সি. ই. এস. সি. আপনার অনুমতি না 
নিয়ে ফুয়েল সারচার্জের টাকা বাড়িয়েছে। দেবকুমার বসু যে*রিপোর্ট দিয়েছেন, সেই 
সেকেন্ড রিপোর্ট এবং ব্যাডলির কোম্পানির যে রিপোর্ট তা আপনি এই হাউসে প্রেস 
করবেন কি না, আমাদের কাছে সেই রিপোর্ট দেবেন কি না? | 


লাইসেল বাতিল করার জন্য দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে আপনারা ,দাবি জানিয়ে 
এসেছিলেন, আজকে আমরাও সেই দাবি জানাচ্ছি লাইসেন্স বাতিল করার, আপনি এর 
দায়িত্ব নেবেন কিনা জানান। পনি সি. ই. এস. সি.-র ফুয়েল সারচার্জের উপরে 
ব্যাটলিবয়ের রিপোর্টের কপি হাউসে প্লেস করবেন কি না জানান। আপনি ফাস্ট রিপোর্ট 
প্লেস করেছেন, সেকেন্ড রিপোর্ট হাউসে প্লেস করবেন কি না জানান। 
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ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ সি. ই. এস. সি. হচ্ছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের লাইসেলি। 
আইন অনুযায়ী রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে কতগুলো অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্যদ বিষয়টি অধিগ্রহণ করবেন কি করবেন না সেটা রাজ্য সরকারকে জানালে 
পরে রাজ্য সরকার আ্যাকশন নিতে পারে। আইনে যা আছে সেই হিসাবে ফুয়েল সার 
চার্জ এর সঙ্গে মেলে না। তবে হাউস যদি আমাকে ডাইরেক্ট করে আমি নিশ্চয় এটা 
জানাব কিন্তু আমি নিজের থেকে কি করে বলব। গৃতবার ফুয়েল সারচার্জের ব্যাপারে 
স্পিকার মহাশয় রিপোর্ট দাখিল করার জন্য আদেশ করেন, সেই হিসাবে দাখিল করেছি। 
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সুতরাং সমস্ত জিনিসটাই হাউসের উপরে নির্ভর করছে, আমার উপরে নির্ভর করতে 
পারে না। 


শ্রী আবুদল মান্নান $ সি. ই. এস. সির লাইসেন্স বাতিল করার দাবি আপনারা 
দীর্ঘ ৩০ বছরে করেছিলেন, আমরা সেই দাবি করছি। মানুষের স্বার্থে এই দাবি গ্রহণযোগ্য 
এবং এটা কোনও ইরালিভেন্ট নয়, রিলাভেন্ট। এর রিপোর্ট আগের হাউসে আমরা 
চেয়েছিলাম, মাননীয় স্পিকার মহাশয়ের নেতৃত্বে সেই ফার্ট রিপোর্ট আমরা পেয়েছিলাম। 
এবার ব্যাটলিবয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যাটলিবয় অডিট করে দিয়েছে এবং 
সেই অডিটের রিপোর্টও পেয়ে গেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ডি. কে. বসুর সেকেন্ড 
রিপোর্ট এবং অডিট পেয়ে গেছেন, সেটা এখানে প্লেস করবেন কিনা জানান। আগের 
বার দিয়েছেন, এইবার স্পিকার মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি ওই সেকেন্ড রিপোর্ট 
দেখাবেন কিনা জানান। 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন $ আগেরবার এই সভা আমাকে আদেশ করেছিল সেই কারণে 
এই স্পিকার মহাশয়ের মাধ্যমে আমি রিপোর্ট পেশ করেছিলাম। এবারও আমাকে আদেশ 
করলে আমি নিশ্চয় তা করব। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা উত্তর সঠিকভাবে চেয়েছিলাম 
কিন্তু পাচ্ছি না। আপনি জানেন যে, ইলেক্ট্রিক বিল এখন ডবল হয়ে গেছে। এবং এটা 
অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। মানুষেরা এই বিলের টাকা পেমেন্ট করতে অতিষ্ট হয়ে 
উঠেছে। এই ব্যাপারে সি. ই, এস. সি. বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হিসাবে একটা কমিশনও 
করা হয়েছিল। সেখানে আপনি আবার নতুন করে একটা প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে 
অডিট করানোর ব্যবস্থা করলেন। প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে ম্যানুপুলেশন করা খুবই 
সহজ। এই ব্যাপারে চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে আপনার বিবাদও হয়েছে। আপনি জোর 
করে ব্যাটলিবয়কে বসিয়েছিলেন আর. ডি. কে. বাসুকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যাটলিবয়কে 
ম্যানুপুলেশন করে ওরা সার চার্জ আরও ডবল করে দেয়, সুতরাং এই ব্যাপারে দয়া 
করে জানাবেন কি? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ এটা আমার পক্ষে বলা খুবই ডিফিকাল্ট। কমিটি যে রিপোর্ট 
দিয়েছে তাতে রাজ্য সরকার সেই ব্যাপারে কি ডিসিসন নিচ্ছে সেটা সার্বিকভাবে অত্যন্ত 
সেন্সিটিভ ব্যাপার। আপনি ভুলে যাবেন না আমিও একজন সি. ই. এস. সি.-র গ্রাহক। 
এই বিষয়ে ডিটেলস আমার পক্ষে বলা খুব শক্ত এবং সব সংখ্যাও আমার কাছে নেই। 
আমাকে যদি নির্দেশ দেয় এই হাউসে আমি নিশ্চয় প্লেস করব। 


্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ দেব কমিশন আপনারই বসানো, সেটাকে সরিয়ে দিয়ে আপনি 


0৩026571085 40 ঠোব৩৬5২৩ 17 


বাটলিবয়কে বসালেন, কিন্তু যে ভাবে বিল ডবল হয়ে যাচ্ছে তা যে কোনও স্টেটের 
চেয়ে বিলের ট্যারিফ বেশি এবং জিওটেট্রিক্যালি ট্যারিফ বেড়ে যাচ্ছে। 


কার নির্দেশে? জ্যোতিবাবুর সাথে গোয়েঙ্কাদের সম্পর্ক__তার জন্য আমরা পে 
করব? আমাদের টাকার বিনিময়ে? আপনি নিজে এই ব্যাপারে একটা স্ট্যান্ড নিন। 
আপনি শিক্ষক মানুষ, আপনার কাছে এই নৈতিকতা নিশ্চয় দাবি করব, আপনি বাটলিবয়কে 
ছাড়তে বলুন। দেব কমিশনের সুপারিশে যা বলেছে সেটা হাউসে আনুন, সেই সুপারিশ 
আমরা সবাই মিলে হাউসে পাস করব। 


(নট রিপ্লাই...) 


শ্রী অতীশচন্ত্র সিন্হা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে আমি জানতে চাইছি, 
এই যে ব্যাটলিবয়কে কোম্পানি যে সুপারিশ করল এবং দেবকুমার বসু মহাশয় যে প্রথম 
রিপোর্ট পেশ করলেন তারপরে সেটা বদলে ব্যাটলিবয় কোম্পানি যে সুপারিশ করল 
সেটার সঙ্গে একমত হতে বাধ্য হলেন এবং ১২৭ কোটি টাকা ফুয়েল সারচার্জ কলকাতার 
গ্রাহকদের থেকে আদায় করা হবে এইটার ব্যাপারে আপনি সম্মত আছেন কি না, 
আপনি সম্মতি দিয়েছেন কি না? এটা আপনার কাছ থেকে শ্রামি জানতে চাইছি? দ্বিতীয় 
কথা, আপনার যদি পরিষ্কার মন থাকে ব্যাটলিবয় কোম্পানি এবং ডি. কে. বসুর সেকেন্ড 
রিপোর্ট হাউসের কাছে প্লেস করুন। এটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে আপনাকে 
অনুরোধ করছি। প্রথম রিপোর্ট প্লেস করবার জন্য যেমন হাউসের সবাই অনুমতি 
দিয়েছিল, এক্ষেত্রে আমি আশা করব মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় নিশ্চয় সমস্ত হাউসের 
অনুমতি নিয়ে আপনাকে নির্দেশ দেবেন, যাতে ডি. কে. বসুর সেকেন্ড রিপোর্ট এবং 
বাটলিবয় কোম্পানির রিপোর্ট হাউসের সামনে প্লেস করা হয়। 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন $ আমি আবারও বলছি, হাউস যদি আমাকে আদেশ করেন, 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে আমি নিশ্চয় এখানে সেটা সাবমিট করব, এই বিষয়ে 
আলোচনা হওয়া দরকার! এতে কোনও সন্দেহ নেই। 


শ্রী অতীশচন্ত্র সিন্হা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তর পেলাম 
না। সি. ই. এস. সি. ফুয়েল সারচার্জ বাবদ গ্রাহকদের থেকে ১২৭ কোটি টাকা আদায় 
করছে, এতে আপনার সম্মতি আছে কিনা-্যা কি না বলুন? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন $ আমার ব্যক্তিগত কি মত বা কি অভিমত সেটা ইন্পর্টেন্ট 
ননয়। 


(গোলমাল) 
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প্লিজ, আমাকে বলতে দিন। 
| (গোলমাল) 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, দেবকুমার বসুর দুটো রিপোর্ট নিয়ে বিভ্রান্তি, এই ব্যাপারে 
অতীশদা বলেছেন। দেবকুমার বসুর প্রথম রিপোর্ট হাউসে যেটা প্লেস করেছিলেন, তিনি 
বলেছিলেন সি. ই, এস. সি.-কে গ্রাহকদের টাকা ফেরৎ দিতে হবে-_-৯৭ কোটি টাকা। 
আমরা জানতে পেরেছি, দেবকুমার বসু কোনও রাজনৈতিক চাপে একটা সেকেন্ড রিপোর্ট 
দিয়েছেন এবং তাতে উনি বলছেন, সি. ই. এস. সি. গ্রাহকদের থেকে পাল্টা টাকা 
আদায় করবে। মানে যে কোনও রাজনৈতিক চাপে দেবকুমার বসুর মতামতটা কয়েক 
মাসের মধ্যে ঘুরে গিয়েছে। আমার প্রশ্ন, তা নয়। অতীশদা জিজ্ঞাসা করেছেন, এটা 
আপনার বিবেকের ব্যাপার যে দেবকুমার বসুর সেকেন্ড রিপোর্ট এবং ব্যাটলিবয় এর 
রিপোর্ট এবং সেই রিপোর্ট এর উপর আপনার কি নোটেশন আছে, যেটা আমাদের 
জ্ঞাতসারে এসেছে? সেটা আপনি হাউসে প্লেস করুন তাহলে জানতে পারব। আমার 
নির্দিষ্ট প্রশ্ন, যেহেতু সি. ই. এস. সি. ডাবলিউ. বি. এস. ই. বি.-র লাইসেন্সি ; তাই 
কোনও রকম বিদ্যুৎ-এর দাম বাড়াবার আগে সি. ই. এস. সি.-র পক্ষে এবং ডাবলিউ. 
বি. এস. ই. বি.-র পক্ষে রাজ্য সরকারের কাছে ক্রিয়ারেলস নেওয়া প্রয়োজন। দেবকুমার 
বসুর সেকেন্ড রিপোর্ট এল এবং সি. ই. এস. সি. কাগজে বিজ্ঞাপন আমি যতদূর জানি, 
সি. ই. এস. সি. ফুয়েল সারচার্জ রিকভার করা শুরু করছে, বিলিং করছে, তখন পর্যস্ত 
আপনি বিদ্যুৎ মন্ত্রী হিসাবে ফাইলে সই করেননি। 


আমি জানতে চাই এটা সত্যি কিনা। যদি সত্যি হয় তাহলে আপনার অনুমতি ছাড়া 
সরকারি নোটিফিকেশন ছাড়া এইভাবে বিদ্যুতের ফুয়েল সারচার্জ সি. ই. এস. সি. যে 
বাড়াল তারজন্য আপনি তাদের লাইসেন্স বাতিল করবেন কি না? 


|11-260) -_ 11-30 &.7.] 


ডঃ শ্রকুমার সেন £ বিষয়টার সঙ্গে সি. ই. এস. সি.-র লাইসেন্স বাতিল করা 
হবে কি হবে না সেটা জড়িত নয়। অনেকগুলো প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত আছে। দেবুকুমার 
বসু যে রিপোর্ট দিয়েছে এবং বাটলিবয় যে অডিট করেছে তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত 
মতামত এক নাও হতে পারে। বিষয়টা হচ্ছে আমাদের সিক্সথ শিডিউলে যেটা আছে 
সেখানে একটা ক্লিয়ার প্রফিট প্রফিটটা ক্যাপিটাল বেসের উপর নির্ভর করে। যদি রিজনেবল 
রিটার্ন ক্রিয়ার প্রফিটের থেকে কমে তাহলে লাইসেন্সি টাকা পাবে, সেই.রকম একটা ধারা 
আছে। এই রিজনেবল রিটার্ন কিভাবে সংগঠিত হবে সেই ব্যাপারে যে আযানালিসিস করা 
হয়েছে, সেই ব্যাপারে আমার মত আলাদা হতেই পারে। এ ত্যানালিসিস সম্বন্ধে আমার 
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বক্তব্য অন্য রকম। 
(নয়েজ) 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা $ স্যার আপনি হাউসে সারকুলেট করার জন্য অনুমতি 
দিন। 


17, 9106910677৬. 10108, 1 00110 20000 01901) 1106 50]0101017617- 
[09 00063010175. 9300 10 15 1700 1919%2110. [0 1918065 10 1106 1109106 ০01 0106 
02১০ 01019. 
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ডঃ শঙ্করকুমার সেন $ বিষয়টা আযাকাউন্টের জটিলতার মধ্যে আছে। আমার চেয়ে 
যিনি আযাকাউন্টস ভালভাবে বোঝেন তার মত এক রকম হতে পারে, আমার মত অন্য 
রকম হতে পারে। আমি যেটা বলছি সেটা সঠিক নাও হতে পারে। আমার কাছে যতদুর 
সংবাদ আছে বিষয়টা আদালতের বিবেচনাধীন। আপনারা এখানে ইলেক্টে্ড হয়ে এসেছেন, 
আপনারা যদি রিপোর্ট চান এবং স্পিকার মহাশয় অনুমতি দেন তাহলে আমি রিপোর্ট 
পেশ করতে পারি। কলকাতার গ্রাহকরা ট্রান্সপেরেন্সি চান, আমিও ট্রাক্সপেরেলি চাই, আই 
ওয়ান্ট ট্রান্সপারেন্সি ইন দি হোল থিং। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ স্যার, এখানে ক্রেতাদের স্বার্থহানির বিষয়টা খুবই জড়িত। 
আমি সেইজন্য জিজ্ঞাসা করছি যে, সি. ই. এস. সি. ফুয়েল সারচার্জ বাড়িয়েছে। এই 
নিয়ে বসু কমিটি বা বিভিন্ন কমিটি নিয়ে বিতর্ক আছে এবং আপনার নির্দেশের ভিত্তিতে 
বাড়তি ফুয়েল সারচার্জ ফেরৎ নেবার দায়িত্ব এসেছিল। ফলে ক্রেতাদের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। আমাদের জিজ্ঞাস্য এবং গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষের জিজ্ঞাস্য যে, সি. ই, এস. 
সি. সরকারের এক বিশেষ জায়গা থেকে সমর্থন পাচ্ছেন। যার ফলে আপনার বিদ্যুৎ 
দপ্তরের অলিখিত সমর্থনে প্রভাবিত হয়ে আজকে সি. ই. এস. সি. জন বিরোধী 
পদক্ষেপগুলি নিতে পারছে। এই আশঙ্কা গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষ উপলব্ধি করছেন। 
এই আশঙ্কার কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা এবং এই সম্পর্কে আপনার সঠিক বক্তব্য 
কি জানাবেন? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আপনি যেটা বললেন যে বিশেষ জায়গা থেকে প্রেসার বা 
চাপ আছে, এই রকম কোনও সংবাদ আমার কাছে নেই। তবে ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত 
করার জন্য আমাদের বর্তমানে আইন আছে এবং আইন পাল্টানো হচ্ছে। আপনারা 
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জানেন যে, রেগুলেটরি কমিটি আনার চেষ্টা করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্তরে এবং রাজ্য স্তরে। 
সেটা অন্য ব্যাপার। আপাতত ত্যাক্টের মধ্যেই থাকতে হবে। আমি বারবার এখানে বলি 
যে, রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তর ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষা করবার জন্য বদ্ধ পরিকর। 
আমি বলছি যে, ক্রেতাদের স্বার্থহানি করে কোনও কাজ হওয়া উচিত নয়। যারজন্য 
কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে, ট্রাব্সপারেন্সি দরকার। সমস্ত জিনিসটা ওপেন হওয়া দরকার, 
যাতে সাধারণ গ্রাহকরা বুঝতে পারে। 


বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও সম্প্রসারণে খণ গ্রহণ 


*৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯৪) শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি £ বিদ্যুৎ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


(ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সম্প্রসারণে বৈদেশিক ও দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি 


(খ) 


থেকে সরকারের খণ গ্রহণের কোনও পরিকল্পনা আছে কি না ; এবং 


যদি থাকে, তবে বিদ্যুতের জেলাভিত্তিক উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য এ 
পর্যস্ত কত পরিমাণ খণ দেওয়া হয়েছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ, পঃ বঃ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম এবং দুর্গাপুর 


(খ) 


প্রোজেই লিঃ এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য 
সরকার বৈদেশিক ও দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বিভিন্ন সময়ে ঝণ 
নিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজন ভিত্তিক খণ নেবে। 


জাপানের ও. ই. সি. এফ. বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রকল্পের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্মদকে ৮৬১ কোটি টাকা খণ মঞ্জুর করেছে। 


ডি-স্যাট এর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে পি. এফ. সি.-র 
মাধ্যমে ৩৬ কোটি টাকা বিশ্ব ব্যান্কের খণ মঞ্জুর হয়েছে। 


বোলপুর এলাকায় সঞ্চালন ও বন্টন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আর. ই. 
সি.-এর মাধ্যমে ১২ কোটি টাকা ও. ই. সি. এফ.-এর ঝণ পাওয়া গেছে। 


পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ থেকে উৎপাদিত বিদুৎ সঞ্চালন প্রকল্পের জন্য 
পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ ২৯৪ কোটি টাকা ও. ই. সি. এফ.-এর খণ 
নিয়েছে। বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রকল্পের 
জন্য পঃবঃ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম জাপানের ও. ই. সি. এফ. থেকে ২০৩ 


00565110540 5৬425 2] 


কোটি টাকা খণ নিয়েছে। বিভিন্ন জেলায় বন্টন ব্যবস্থার পরিকাঠামো তৈরি 
এবং উন্নয়নের জন্য $4.3.0. এবং থেকে সরকার খণ নেওয়ার পরিকল্পনা 
করেছে। ইতিমধ্যেই ই, সি. ডর. বি. আই. ডি. এফ. সি থেকে প্রায় ১০০ 
কোটি টাকা খণের ব্যবস্থা হয়েছে। আর. ই. সি. এবং পি. এফ.-সির সঙ্গে 
খণের ব্যাপারে আলোচনা চলছে। 


[11-30-1140 4]. ] 


হচ্ছে যে আপনি বলেছিলেন যে বিভিন্ন সময়ে আপনি বৈদেশিক এবং দেশীয় সংস্থা 
থেকে খণ নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে দরকার পড়লে আরও ধণ নেবেন। আপনি জানবেন 
কি এই সমস্ত খণের শর্তাবলী কি কি? 


ডঃ শংকরকুমার সেন £ বৈদেশিক ঝণ আমরা যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে জাপানের 
ও. ই. সি. এফ থেকে। সেখানকার শর্ত হচ্ছে, ৩০ বছরে খণ শোধ করতে হবে এবং 
ইন্টারেস্ট হচ্ছে ১২ পারসেন্ট। এটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিশন এবং জেনারেশনের 
বেলায়। সংস্থা হচ্ছে আর. ই. সি. আর, ই. সি.র শর্ত হচ্ছে ১৫.৫ শতাংশ সুদের হার, 
১০ বছরে শোধ করতে হয়। আর আছে ডৰ্ু বি. আই. ডি. এফ. সি, এখানেও ১০ 
বছরে শোধ করতে হয়, এক বছর পর থেকে। এক বছরের মোরেটোরিয়াম। সেখানেও 
১৫ শতাংশ সুদের হার। 


শ্রী শ্যামদাস ব্যানার্জি ই বিভিন্ন কাগজে দেখছি যে ১১ই এবং ১৩ই মে ভারত 
সরকার পোখরানে যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক সংস্থাগুলো 
বলছে যে তারা কোনও খণ দেবে না। এই ক্ষেত্রে আপনি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা 
প্রকল্পগুলো চালু করতে চলেছেন, যে প্রকল্পগুলো চালু হতে চলেছে, বৈদেশিক সংস্থ। এলো 
খণ না দিলে আপনার কোনও অসুবিধা হবে কি না? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ বোমা বিস্ফোরণের পরে আমরা কোনও খণের আবেদন 
করিনি। যেগুলো চালু হতে চলেছে বা যেগুলো চালু প্রকল্প তার কোনওটাতেই আমাদের 
কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। এর মাঝে আমাদের দুটো সভা হয়ে গেছে ও. ই সি. এফের 
সঙ্গে। খণ না পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি 8 আপনি বলেছেন যে প্রয়োজন হলে আপনি প্রয়োজন 
ভিত্তিক খণ আপনি নেবেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন মৌজা আংশিকভাবে 
বিদ্যুতায়ন হয়েছে কি। শহ্রাঞ্চলে ও বিভিন্ন চিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেএনেও এরকম 
আংশিক বিদ্যুতায়ন হয়েছে কিন্তু কাগজে কলমে দেখানো আছে সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়ন হয়ে 
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গেছে। আমার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কিছু মৌজা আসানসোল কর্পোরেশনের সাথে 
যুক্ত হয়েছে যেখানে আংশিক বিদ্যুতায়ন হয়েছে। খণ নিয়ে সেই টাকা দিয়ে, এক্ষেত্রে 
নতুন কোনও প্রকল্প স্থাপন করার কোনও চিস্তা-ভাবনা আপনার আছে কি? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আমরা বিভিন্ন বৈদেশিক সংস্থার কাছ থেকে যে খণ নিই 
সেটা গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য নয়। ওরা গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য খণ দেয় না। 
ওরা দেয় জেনারেশনের জন্য, ট্রামিশনের জন্য এবং ডিস্ট্রিবিউশনের ইনক্রান্ট্রকচার 
অর্থাৎ ৩৩ কে. ভি. সাব-স্টেশনের জন্য ওরা গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য কোনও খণ 
দেয় না। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের একাংশ ব্লু বি. আই. ডি. এফ. সি.-র কাছ থেকে টাকা 
খণ পেয়েছি। আর সত্যিকারের গ্রামীণ এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য 
খণ পাওয়া যায়নি। তাদের ধারণা আমরা যে বিদ্যুৎ চার্জ করি ট্যারিফ সেটা খুব কম, 
সেটা ওরা সাপোর্ট করছে না। তাই গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য বিদেশি সংস্থা বা দেশি 
সংস্থাই বলুন এদের কাছ থেকে কোনও খণ পাইনি। ডবু. বি. আই. ডি. এফ. সি. কাছ 
থেকে কিছু অর্থ পেয়েছি মাস খানেক আগে, তবে নির্বাচনের জন্য কাজ শুরু করতে 
পারিনি। তার কাজ এবার শুরু করছি। বিভিন্ন মৌজা শ্যালো টিউবওয়েলের কানেকশন 
বা ব্যাকলগ আছে, সেই সমস্ত কানেকশন আর রিভাইটা-লাইজেশনের জন্য সামান্য কিছু 
টাকা পেয়েছি। 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ৪ আপনি এ ব্যাপারে কোনও চিন্তা-ভাবনা করছেন কি? 
এখানে বিভিন্ন এলাকার এবং বিরোধী পক্ষে যারা বসে আছেন তাদের প্রত্যেকের 
এলাকায় কিন্তু বিদ্যুতের অভাব আছে। আপনি যদি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা না করেন 
তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে। 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আমি মাননীয় সদস্যর সঙ্গে এক মত। সব মানুষের কাছে 
যতক্ষণ না বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে পারছি ততক্ষণ কোনও ফল হবে না বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করে। টাকার ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করছি পাওয়ার ফাইনান্স কর্পোরেশন, রুর্যাল 
ইলেত্িফিকেশন কর্পোরেশন এই দুটি ভারতীয় সংস্থা এদের সাথে আলোচনা চলছে, আমি 
এ ব্যাপারে আশাবাদী। কিন্তু টাকা যা লাগবে সেটা খুব সামান্য টাকা নয়। সিস্টেম 
ইন্প্রুভমেন্ট অর্থাৎ ৩৩ কে. ভি. সাব-স্টেশনের মাধ্যমে ৮০ শতাংশ বাড়িতে যদি বিদ্যুৎ 
দিতে হয় তাহলে ১,২৫০ কোটি টাকা লাগবে। সেই টাকা কোথা থেকে পাওয়া যাবে 
জানি না, কিন্তু আমাদের চেষ্টা আছে। 


শ্রী প্রভগ্রন মন্ডল ঃ স্যার, বক্রেশ্বর নিয়ে একটা পরিহাস ছিল, ব্যঙ্গ ছিল। আপনি 
বলেছেন বক্রেশ্বর থেকে উৎপাদন হয়েছে। আমার প্রশ্ন বক্রেশ্বর বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে 
কতটা উৎপাদন হয়েছে এই সময়ের মধ্যে? এই বিদ্যুৎ তৈরির ব্যাপারে যারা ব্যঙ্গ 
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করেছিলেন তাদেরকেও জবাব দেওয়া যাবে। পশ্চিমবাংলা একটা প্রকল্প তৈরি করছে 
এবং সেই প্রকল্পে দিল্লিকে বিদ্যুৎ দিতে হবে। দিল্লির মন্ত্রীরা মাননীয় মন্ত্রী শঙ্কর সেনকে 
রিকোয়েস্ট করেছেন এবং সারা ভারতবর্ষের এতগুলি রাজ্যও পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে 
আছে। রক্ত দিয়ে যে বক্রেশ্বর তৈরি হল সেখানে কতটা উৎপাদন হয়েছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আমার মনে হয় যে বক্রেশ্বরের ব্যাপার নিয়ে আপনার 
সঙ্গে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। বক্রেশ্বর থেকে এখনও উৎপাদন শুরু হয়নি। 
আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে উৎপাদন শুরু হবে এবং সেই হিসাবে কাজ শুরু 
হবে। চেষ্টা করছি আগামী বছরে ৫-টার মধ্যে ১-টা ইউনিট আমরা সিনক্রোনাইজ 
করতে পারব এবং ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর অক্টোবর, নভেম্বর মাসের মধ্যে 
আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারব। 


কতগুলো ধাপ আছে। একটা হচ্ছে, মেশিন সিনক্রোনাইজ করার পর তিন মাস 
ধরে টেস্ট হয়। সেই টেস্টের পর ব্যবসায়িক ভাবে উৎপাদন করা হয়। এটা নভেম্বর 
১৯৯৩ নাগদ হবে। 


[11-40 -- 11-50 ৪&7.] 
্্ী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ দিল্লিকে বিদ্যুৎ দিলেন কিসের ভিত্তিতে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ মাননীয় সদস্যর জানা দরকার যে, দিল্লি অথবা উত্তরপ্রদেশ 
বা এ অঞ্চলও নর্দান রিজিওনাল ইলেক্টি্সিটি বোর্ডের আন্ডারে। আর, আমাদের এদিকের 
চারটে রাজ্য ইস্টার্ন রিজিওনাল ইলেন্টর্সিটি বোর্ডের আন্ডারে। আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সংস্থা, ফারাক্কা, কাহালগীও, তালচের, ইত্যাদির উৎপাদনের বেশি। সেই 
জন্য পাওয়ার গেছিল ইস্টার্ন রিজিওন থেকে নর্দান রিজিওনে। তবে ওয়েস্ট বেঙ্গল 
থেকে কত পাওয়ার গিয়েছিল তা বলতে পারব না। এটা কন্ট্রোল করে গল্ফ ক্লাবের 
পাশে যে ইস্টার্ন রিজিওন বোর্ড আছে তারা | তবে আমার মনে হয়, খবরের কাগজে 
এ ব্যাপারে একটু অতিশয়োক্তি করা হয়েছে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি যে প্রশ্ন করব তা মনে হয় 
হাউসের সব বিধায়কেরই জিজ্ঞাস্য। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ব্যাপারে প্রত্যেকটা কেন্দ্রের 
বিধায়কের কাছে জনসাধারণের একটা প্রত্যাশা বা চাহিদা থাকে। কিন্তু বর্তমানে গ্রামীণ 
বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে যতটুকু ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের আছে তা বাস্তবায়িত করার জন্য 
সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের সাজেস্ট করারু কোনও ভূমিকা নেই। আমি জানতে চাই জনপ্রতিনিধি 
হিসাবে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় বিধায়কদের বক্তব্য গুরুত্ব পাবে কিনা? 
আর, বর্তমানে এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা রয়েছে? 
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ডঃ শঙ্করকুমার সেন: প্রত্যেকটা জেলাতে ডিষ্টিট প্ল্যানিং কমিটি আছে। এই 
ডি. পি. সি. গুলো স্থির করে যে, তাকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে কোথায় কোথায় 
কিভাবে কানেকশন দেওয়া হবে। সেখানে বিধায়কদের কতটা মর্যাদা দেওয়া হয় সেটা 
আমার ধারণা নেই। ডি. পি. সি. যেভাবে বলে সেইভাবে কাজ হয়। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ বিদ্যুতের জেলা ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য যে খণ দেওয়া হয় তা 
কোন জেলাকে কত দেওয়া হয়েছে? হাওড়া জেলাকেই বা কত দেওয়া হয়েছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আমি দুঃখিত যে, মূল প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নের কোনও 
সরাসরি যোগ না৷ থাকার জন্য এ পরিসংখ্যানটা আমার কাছে এখন নেই। আপনি যদি 
পরে লিখিতভাবে এই প্রশ্ন করেন আমি আপনাকে জানিয়ে দেব। 


শ্রী অশোককুমার দেব ঃ পৃজালী তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জন্য কত বৈদেশিক এবং 
দেশীয় খণ দেওয়া হয়েছে এবং টার্ম আযাণ্ড কণ্ডিশনটা কি ছিল? 


ডঃ শংকরকুমার সেন ঃ আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন তার সাথে এই প্রশ্নের কোনও 
কানেকশন নেই। পরে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিয়ে দেব। 


রী প্রত্যুষ মুখার্জি ই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি এস. ই. বি. সোর্সে একটা খবর 
পেয়েছি যে বর্তমানে হাওড়া জেলার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টম যা আছে তাতে হাওড়ার মতো 
একট! ইশ্রাস্ট্িয়াল ডিস্টিক্টের যে চাহিদা সেটা পুরোপুরি সরবরাহ করা যাচ্ছে না। তার 
কারণ ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম স্যাচুরেটেড পয়েন্ট চলে গেছে। যা রিসিভিং ক্যাপাসিটি 
আছে তাতে অতিরিক্ত সরবরাহ করতে পারছে না। এখন এটা গোটা! জেলার পক্ষে 
বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। এই বিষয়টা আপনি জানেন কি না? যদি জেনে থাকেন তাহলে 
বর্তমান বিপর্যস্ত পরিস্থিতির সমাধান করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? 


ডঃ শংকরকুমার সেন £ এই বিষয়টা নিশ্চয়ই আমি জানি। এটা হাওড়ার একটা 
ধড় প্রবলেম। তবে এখানে দুটো সাব-স্টেশন তৈরি হচ্ছে। একটা কোণা, আরেকটা হল 
জঙ্গলপুর। কোণা ও জঙ্গলপুরের কাজ চলছে। আর চণ্তীতলায় কিছু জমি পেয়েছি। 
চণ্তীতলায় ১৩২ কে. তি.-র কাজ শুরু হবে। এটা জাপানী খণের মধ্যে আছে। সামনের 
জানুয়ারিতে এখানে কাজ শুরু হবে। রিষড়ায় সাব-স্টেশন আছে, কিন্তু সেখান থেকে 
আর লাইন টানা যাচ্ছে না। চণ্তীতলায় স্বল্পমেয়াদি ৫০০ মিটারের লাইন টানা শুরু 
হচ্ছে। এতে এখানকার অধিবাসীদের ১০০ পারসেন্ট স্বস্তি হবে বলছি না, তবে কিছুটা 
স্বস্তি হবে। 
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এই রাজ্যের তিনটি বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির অগ্রগতির হিসাব বিস্তারিতভাবে দেওয়া 
হল-_ 
১। (ক) বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র--১, ২, ও ৩নং ইউনিট। 


প্রথম ২টি ইউনিটের ঝয়লার, টারবাইন ও অন্যান্য যন্ত্রসামগ্রী তৈয়ারি, সংস্থাপন 
ও নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতে চলছে। 


তৃতীয় ইউনিটের ও কাজের অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতেই চলছে। 


বক্রেশ্বর নদীর উপর বাঁধ ও জলাধার নির্মাণের কাজ চলছে। বক্রেম্বরের বিদ্যুৎ 
সঞ্চালন ব্যবস্থার কাজও চলছে। 


খ) বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র 8৪ ও ৫ নং ইউনিট। 


এই দুইটি ইউনিটের জন্য এখনও পর্যন্ত সি. ই.-র আর্থকারিগরি ছাড়পত্র পাওয়া 
যায়নি। এই ছাড়পত্রের জন্য অপেক্ষা চলছে। 


২। বলাগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র-_ 
এই প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা এখনও চুড়ান্ত আলোচনার স্তরে আছে। 


28 4১9০915৮131, 77002727010 
[150 1076, 1998] 


৩। সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র-₹_ 


উক্ত প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের (২৯৫০০) মেগাওয়াট ক্ষমতাযুক্ত দুটি ইউনিটের 
জন্য আর্থকারিগরি ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ইলেক্্রিসিটি অথরিটি (সি. ই, এ.) 
র নিকট ডি. পি. আর. জমা দেওয়া হয়েছে এবং কয়লা যোগানের ব্যাপারে আলোচনা 
চলছে। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে বক্রেশ্বর নিয়ে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের পার্টি যে রক্ত দিয়ে গড়বো মোরা বক্রেশ্বর ১৯৮২ সাল থেকে 
লিখছেন সেই বক্রেশ্বরের সামান্যতম বিদ্যুৎ কবে নাগাদ উৎপাদন হতে পারে?! উনি 
বলেছেন, নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতে কাজ চলেছে। আমি জানতে চাই, এই রক্ত নেবার 
পর নির্ধারিত সময় কবে অর্থাৎ কোন সালে বক্রেশ্বরের কাজ সম্পূর্ণ করে আযাটু লিস্ট 
প্রথম দুটি ইউনিট চালু করতে পারবেন, স্পেসিফিক টারগেট ডেট অফ কমপ্লিশন কবে 
নাগাদ? ১ নম্বর এবং ২ নম্বর ইউনিট কমপ্লিট হয়ে কবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ বক্রেশ্বরের ১ নম্বর ইউনিটের তার বিভিন্ন হিসাব আমি 
দিতে পারি। ১ নম্বর ইউনিটের কাজকে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করা আছে। ১ নম্বরের 
যে যন্ত্রগুলি ছিল তার কতটা তৈরি হয়েছে_-৯৫ শতাংশ তৈরি হয়ে গেছে। টারবাইন 
১০০ শতাংশ তৈরি হয়ে গেছে। অকৃজিলিয়ারি ইকুইপমেন্টস ৯৫ শতাংশ তৈরি হয়ে 
গেছে। নির্মাণ কার্য--১ নম্বর ইউনিটের ৭৫ শতাংশ, ২ নম্বর ইউনিটের ৫০ শতাংশ, 
বয়লার ১ নম্বর ইউনিটের ৪০ শতাংশ, ২ নম্বর ইউনিটের ১০ শতাংশ এবং আগামী 
জুন মাসে প্রথম ইউনিট সিংক্রোনাইজ করা হবে অর্থাৎ যে ট্রাসমিশন লাইন তাতে 
সিংক্রোনাইজ করা হবে। ২ মাস চালিয়ে দেখা হয়। তারপর সেপ্টম্বর-অক্টোবর মাস 
নাগাদ কমার্শিয়াল প্রোডাকশন শুরু হবে ১৯৯৯ সালে। এখন পর্যস্ত এই যে তথ্য এর 
থেকে ব্চ্যিতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি না। 


শ্রী সৌগত রায় ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের উত্তর থেকে বুঝতে পারলাম যে ১৯৯৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ বক্রেশ্বরের প্রথম ইউনিট চালু হতে পারে। আর দ্বিতীয় 
ইউনিট তার ৬ মাস পরে চালু হতে পারে অর্থাৎ তার মানে ২ হাজার সাল থেকে। 
আর ২ হাজার সালের শেষের দিকে ৩ ইউনিট চালু হবে। আর ৪1 ৫ নম্বর ইউনিট 
লোনের টাইআপ এখনোও কিছু ঠিক হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করছি, বলাগড়ের ক্ষেত্রে 
আপনি বলেখ্ন, অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা চুড়াস্ত আলোচনাস্তরে আছে। সি. ই, এম. সি 
সম্পর্কে আপনার নিজেরই অনেক অভিযোগ আছে। ওরা জোর করে ফুয়েল সারচার্জ 
বাড়িয়েছে বলে আপনি অনেক অভিযোগ করেছেন। আপনি কি অবগত আছেন, জর্জ 
কুলারিজ, কনসাললট্যান্ট, ওয়ার্ড পাওয়ার আযাডভাইজার, হংকং, তারা একটা চিঠি 
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লিখেছিলেন-_বলাগড় পাওয়ার পারচেজ এপ্রিমেন্ট সম্পর্কে যে সি. ই, এস. সি প্ল্যান্ট 
লোড ফ্যাক্টর মিনিমাম দেখিয়ে পাওয়ার পারচেজ আলাদাভাবে করে তাদের থেকে 
সি. ই, এস. সি পাওয়ার কিনবে এমন একটি এগ্রিমেন্ট করছে যাতে বিদ্যুতের দাম 
অনেক বেশি বেড়ে যাবে। এই ব্যাপারে আপনি কি জেনেছেন পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট 
কি ফাইনাল হয়েছে? এই নিয়ে বিদেশি এক্সপার্টরা বলেছে, সি. ই. এস. সি. অন্যায়ভাবে 
গোয়েঙ্কা_ পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট করে পি. এল. এফ কম দেখিয়ে বেশি চাপ 
কনজিউমারদের উপর দেবেন। এই ব্যাপারে আপনার মতামত কি এবং এটা চূড়ান্ত 
হয়েছে কি না? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেনঃ আপনি যে ভদ্রলোকের নাম বলবেন আমি তার চিঠি 
পেয়েছি, যদিও আযানোনিমাস তবে তথ্য সমৃদ্ধি চিঠি। বলাগড় ডায়াবেল হবে কিনা সেটা 
নির্ভর করে সি. ই. এস. সির গ্রোথ অফ ডিমাণ্ডের উপরে। 


৬৮.৫ পারসেন্ট পি. এল. এফ. এই নর্মাটিভটা হিসাব করা হয় যে কোনও পাওয়ার 
স্টেশনের ক্ষেত্রে। ভারত সরকারের যে ডিরেক্টিভ তাতে ৬৮.৫ পারস্টে পি. এল. এফ, 
এটা আছে। এখনও পর্যস্ত বলাগড়ের পাওয়ার পারচেস এগ্রিমেন্ট উইথ সি. ই. এস. 
সি._একটা হয়েছিল যখন রোলস রয়েস ছিল। সেটা পরিবর্তন করার পর এখনও 
আসেনি। রোলস রয়েস চলে গিয়েছে, সিমেস এসেছে, এখনও পর্যন্ত কোনও ফাইনালটাই 
আপ হয়নি। আমাদের কাছে যে তথ্য সি. ই. এস. সি. দিয়েছে তাতে আমরা জানি না 
যে ফিনান্সিয়াল টাই আপ কোন পর্যায়ে আছে। 


শ্রী সৌগত রায় $ একটা তো হয়েছিল। 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ একটা হয়েছিল রোলস রয়েসের সঙ্গে। তারপর আমরা 
কিছু প্রশ্ন তুলেছিলাম। রাজ্য সরকারকে বাদ দিয়ে ওদের বোর্ড করেছিলেন। আমরা 
জানতে পেয়ে ৮ বন্ধ করেছিলাম এবং আমরা কিছু প্রশ্ন তুলেছিলাম। তারপর রোলস 
রয়েস চলে যায়, সিমে্স আসে, তারপর আর তথ্য আসেনি। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের 


২৬৮ ১০৮০৪৮০৪৬২২ 4 8 5 এও তত ৬২৮৬ ৩ 


উপর আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হল-_ 


সদস্য অনুষ্ঠিত পঞ্চয়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে সমাজ বিরোধীদের 
দৌরাত্ম ও সন্ত্রাস রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে যে ভাবে বিপন্ন করে তুলেছে তা 
খুবই উদ্বেগ জনক। সমগ্র রাজ্য আজ সমাজ বিরোধীদের কবলে। মুলত সন্ত্রাসকে 
হাতিয়ার করে গরিষ্ঠ শাসক দল এবার এই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট পর্ব পরিচালনা 
করেছে। বিরোধী প্রার্থীদের নমিনেশন প্রত্যাহার করার জন্য মারধোর এবং খুন সন্ত্রাস 
চালিয়েছে। ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনার সময় ন্যুনতম পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল 
না। ভোটের আগে শুরু করা এইসন্ত্রাস ভোটের পর আরও মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি 
পেয়েছে যার নৃশংস বলি কেবল বিরোধী দলের নেতা কর্মীরাই হচ্ছেন না এমনকি 
শাসক গোষ্ঠীর শরিক দলগুলিও রেহাই পাচ্ছেন না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এবং 
পরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ 
জেলায় আমাদের দলের সংগঠনের উপর গরিষ্ঠ শাসক দলের আক্রমণ সন্ত্রাস ও 
হত্যাকান্ডের ঘটনা ভয়াবহ মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন নদীয়ায় আমাদের দলের জেলা 
কমিটির সদস্য ও জনপ্রিয় শিক্ষক আবদুল ওদুদ এবং আর একজন দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগনায় নৈপীঠে দলের দীর্ঘ দিনের প্রবীণ সমর্থক বিপিন হালদার খুন হয়েছে। রাজ্যের 
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং সর্বত্র 
অপরাধ দমনে দুৃর্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ প্রশাসনকে 
পক্ষপাত মুক্ত হতে এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে দাবি জানাচ্ছি। 
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শ্রী কমলকান্তি গুহ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার একটা পরেপ্ট অব প্রিন্ডিযেজ 
আছে। আমি গত ১২ তারিখে আপনাকে বলেছিলাম। আমি যখন বিধানসভায় ঢুকঞিজাম 
উত্তর দিকের গেট দিয়ে তখন ১০টা ৪০ মিনিট, আমার ট্যাঞ্সিকে পুলিশ গেটে আটিকে 
দেয়। আমি এম. এল. এ. হিসাবে পরিচয় দেওয়া সত্তেও আমার সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করা 
হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে সি. এম. আসছেন, সি. এম.-এর কনভয় আসছে এখন 
কোনও ট্যার্সি বা এম. এল. এ. ঢুকতে পারবে না। তা সত্বেও আমি জোর কিরে 
ঢুকেছিলাম এবং আমি সেখানে অপেক্ষা করে দেখেছি যে সি. এম. ১০ মিনিউ পরে 
ঢুকেছিলেন। কিন্তু আমাকে ১০ মিনিট আগে আটকে দেওয়া হয়েছিল। আমি এ বিবয়ে 
আপনার রুলিং চাই। এই বিধানসভার ভিতরে ঢোকা এবং বাইরে যাবার ব্যাপারে সমস্ত 
সদস্যদের সমান অধিকার। সেখানে মন্ত্রী বা এম. এল. এ.কে আলাদা করার অধিকার 
থাকতে পারে না। এই সম্পর্কে আপনি রুলিং দেবেন। আমাদের ঢোকা এবং বাইরে 
যাবার ব্যাপারে এই ভাবে পুলিশ বাধার সৃষ্টি যাতে না করতে পারে। 
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শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি পুরমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন, আসানসোল একটি বিরাট শহর। এখান থেকে রাজ্য 
সরকারের বছরে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার সেস আদায় হয়, অথচ রাজ্য সরকার কিছুই 
দেয় না। এখানকার রাস্তাঘাট দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে রয়েছে, পয়ঃপ্রণালী সব খারাপ, 
গত ২০ বছরে এখানে কোনও স্কুল হয়নি, কোনও স্কুলের আপগ্রেডেশন হয়নি। শহরে 
পানীয় জলের যা অবস্থা চলছে তাতে কোথাও পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। শহরে লো 
ভোল্টেজের ফলে বিদ্যুৎও ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত শহরটাই লো ভোল্টেজের 
আওতায় চলে গেছে। এই অবস্থার মধ্যে আট মাস আগে সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডকে 
দিয়ে-_যেটা রাজ্য সরকারেরই একটি সংস্থা সেখানে হোল্ডিং-এর ভ্যালুয়েশন করানো 
হয়েছে এবং আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, যার ট্যাক্স ছিল কোয়ার্টারলি ৮০ টাকা 
তার ট্যাক্স দাঁড়িয়েছে ৫৮০ টাকা। অর্থাং সেখানে হোল্ডিং পিছু পাঁচ-দশ পনেরো গুণ 
ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে। যেখানে পুরসভা মানুষের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছে না 
সেখানে যদি এইভাবে ট্যাক্স চাপানো হয় তাহলে মানুষ সেটা বইতে পারবে না। সেখানে 
অমানুষিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ট্যাক্স চাপান হয়েছে। সেখানে একটি সরকারি স্কুল, যার ট্যাক্স 
ছিল বছরে ১০০ টাকা, তার ট্যাক্স বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। এর প্রতিকারকল্পে 
আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি স্বরাষ্টরমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আপনার কাছে এ এলাকার একটি মাস পিটিশন পেশ করছি। 
গত ৯.৬.১৯৯৮ তারিখে রাত্রি আন্দাজ ১১টার সময় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা অশোক 
সোমের নেতৃত্বে ৩০-৪০ জন সমাজবিরোধী এ এলাকার বেচারাম মণ্ডলের বাড়িতে 
আগুন লাগায় এবং বাড়িঘরসহ ১৩০ মন ধান পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সেখানে 
মধুসূদন কাজী বলে একজনের চোখ তারা নষ্ট করে দেয়। এ ঘটনার বিষয়ে মাস্টার 
অভিরাম মণ্ডল তিনজনকে নিয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে উল্টে অভিরাম মণ্ডলকে 
থানার লক-আপে পুরে দেওয়া হয়। অর্থাৎ & থানার অফিসার যিনি তিনি তৃণমূল 
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কংগ্রেসকে সাহায্য করছেন। তারফলে এঁ এলাকার হাজার হাজার মানুষ থানার বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং অচিরে তারা রাস্তা অবরোধ এবং থানা ঘেরাও করবেন। 
তারজন্য একটি মাস পিটিশন আপনার কাছে পেশ করছি এবং যাতে এঁ ব্যাপারে 
যথাযথ তদস্ত হয় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সমাজবিরোধীরা যাতে গ্রেপ্তার হয় তারজন্য 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি ফলতা 
বিধানসভার একটা শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় ইরিগেশন মিনিস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। ফলতা বিধানসভার অন্তর্গত কাটাখালি খালের গোপালপুর হাটের কাছে একটা 
ব্রিজ আছে। এই ব্রিজ দিয়ে হাজার হাজার মানুষ চলাচল করে। এই ব্রিজ আজকে 
মৃত্যু ফাদে পরিণত হয়েছে। ডিপার্টমেন্টকে এই ব্যাপারে বারে বারে বলা সত্বেও 
ডিপার্টমেন্ট কিছু করছে না। এই ব্রিজের উপর দিয়ে অনেকগুলি হাইস্কুলের ছাত্র- 
ছাত্রীদের যেতে হয়, গ্রামের মানুষকে হাসপাতালে যেতে হয়। গ্রাম থেকে পিচ রাস্তায় 
উঠতে গেলে এই ব্রিজের উপর দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই। এই 
ব্রিজের এমন অবস্থা যে, যে কোন সময় মানুষ এই ব্রিজের উপর দিয়ে যেতে গেলে 
মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে। এই অপদার্থ সরকারের ডিপার্টমেন্টকে বারে বারে 
জানানো সত্তেও উধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোনও কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সর্বত্র গ্রামে এই 
অবস্থা চলছে। পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের কোনও ডিপার্টমেন্ট আছে বলে মনে 
হচ্ছে না। এই সরকার একটা অকর্মণ্য সরকার। এই সরকারের প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে 
কোনও কাজ হয় না। সমস্ত ডিপার্টমেন্ট ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। এত লোক যে ব্রিজের 
উপর দিয়ে যাতায়াত করছে, সেখানে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তাই আমি 
দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে যাতে এই ব্রিজটি কংক্রিটের হয় তার ব্যবস্থা যেন মন্ত্রী 
মহাশয় করেন এবং মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে যাতায়াত করতে পারে তার ব্যবস্থা তিনি 
যেন করেন। 


শ্রী সুরত মুখার্জি £ স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার আছে। স্যার, আপনি 
বারে বারে বলেছেন যে মেনশন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরাও এই মেনশনের প্রতি 
আস্থা জ্ঞাপন করেছি। মেনশন যাতে অবাধ হতে পারে তার জন্য আমরা বারে বারে 
বলেছি। আপনি বারে বারে বলেছেন মেনশান যখন হবে ন্যুনতম ৬ জন মন্ত্রী এখানে 
উপস্থিত থাকবেন। অথচ এখানে ৬ জন মন্ত্রী নেই। আজকে সবে এই সভার কাজ শুরু 
এখানে ৬ জন মন্ত্রী উপস্থিত নেই। 


(গোলমাল) 
মিঃ স্পিকার ঃ বসুন, বসুন, আছে। 
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শী বংশীবদন মৈত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরষ্ট্ম্ত্ীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস, তৃণমূল 
কংগ্রেস এবং বি. জে. পি, মিলে যৌথভাবে এলাকায় এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। 
আমার এলাকায় নানাভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আমাদের লোকজনদের মারধোর করছে! 
গত ২৯ তারিখে আমাদের একটা লোকাল কমিটির মিটিং চলছিল, সেই সময় তৃণমূল 
এবং বি. জে. পি.-র লোকজন, প্রায় ৪০ জন সন্ত্স্ত লোকজন এসে আমাদের স্থানীয় 
পার্টি অফিস ভাঙচুর করে। আমাদের একটি শাখা অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং 
সমস্ত কিছু ভাঙচুর করে। সেখানে আমাদের লোকজনদের আক্রমণ করে। আমাদের 
প্রায় ৬০-৬২ জন লোককে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ 
পি. জি.-তে আছে কেউ হাওড়া হাসপাতালে আছে, কেউ আরামবাগ কেউ জয়পুর 
কেউ ঘাটাল হাসপাতালে আছে। আমাদের এলাকায় তৃণমূল এবং বি. জে. পি. মিলে 
আমাদের .কর্মিদের থেকে জোর করে টাকা আদায় করছে, কারো কাছ থেকে ১০ 
হাজার টাকা পর্যস্ত আদায় করছে। আমাদের এলাকার একটি হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের 
কাছ থেকে চাপ সৃষ্টি করে ১০ হাজার টাকা আদায় করেছে। যারা টাকা দিতে পারছে 
না তাদের ঘরছাড়া করে দিচ্ছে। এইভাবে তারা হুগলি জেলায় বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস 
সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি আমার পাশাপাশি এলাকা বাঁকুড়া জেলার জেলা সম্পাদক অমিয় 
পাত্রকে মারধোর করেছে। তার সঙ্গে তারা ২ জন কর্মীকে মারধোর করেছে। এই 
অবস্থা গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে, এইভাবে তারা চারিদিকে অশান্তি সৃষ্টি করছে। 
অথচ বিভিন্ন জায়গায় তারা সংবাদপত্রের মাধ্যমে বলছে যে গোটা রাজ্যে নাকি 
সি. পি. এম. সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। গতকাল আমরা দেখলাম বি. জে. পি.-র তরফ থেকে 
পশ্চিমবাংলায় এসে এখানকার সন্ত্রাস সৃষ্টি নমুনা দেখে গিয়েছেন। আমি স্বরাষ্টরমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি জানাচ্ছি এলাকায় এলাকায় যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে সেই 
গুণ্ডা বাহিনীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে এবং এলাকায় যাতে শান্তি ফিরে আসে তার 
ব্যবস্থা করতে হবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে বিদ্যুমন্ত্রী উপস্থিত আছেন, 
আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ 
কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং অকর্মণ্যতার ফলে সমগ্র নদীয়া জেলার জনজীবন 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ব্যাপক লোডশেডিংয়ের দাপটে এই গরমে সমগ্র নদীয়া জেলায় 
মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পরীক্ষার্থিরা ভীষণ অসুবিধায় পড়েছে। স্কুল-কলেজ 
_ পরীক্ষার সময়ে বৈদ্যুতিক পাখা না চলার ফলে পরীক্ষার্থিরা ভীষণভাবে অসুবিধায় পড়েছে। 
আমার নির্বাচন কেন্দ্র কৃষ্ণণগর শহরের কথা বিশেষভাব ---ছি, ওখানে বিদ্যুতহীনতার 


সস 
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ফলে চাষিরা যারা ক্লাস্টার টিউবওয়েল নিয়েছে, শ্যালো টিউবওয়েল নিয়েছে, তারা খেতে 
জল দিতে পারছে না। এর ফলে চাষিদের প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে। কৃষ্ণনগর শহরে চারটি 
হাসপাতাল আছে__মাতৃসদন, শক্তিনগর এই রকম যে চারটি হাসপাতাল আছে, সেখানে 
ব্যাপক লোডশেডিংয়ের ফলে কোনও রকম এক্স-রে করা যাচ্ছে না। এরফলে সেখানে 
যে সমস্ত রোগীরা ভর্তি হয়েছে, তারা দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। একদিকে বিদ্যুৎ 
নেই, অথচ বিদ্যুৎ পর্ষদ লাগামছাড়া বিল উঠিয়ে যাচ্ছে। লোডশেডিং চলছে অথচ 
লাগামছাড়া বিল উঠে যাচ্ছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে যেখানে মিটার রিডিং নেওয়ার কথা তা 
তারা নিচ্ছে না, অথচ লাগামছাড়া বিল উঠে যাচ্ছে। কৃষ্ণণগর শহরে, বিশেষ করে 
আমার নির্বাচন কেন্দ্রে এক লক্ষ একুশ হাজার লোক বাস করে। এছাড়া পধ্যায়েতগুলোতে 
যারা বাস করেন, তাদের সবার কাছে পর্যদ কর্তৃপক্ষ লাগামছাড়া বিদুতের বিল পাঠীচ্ছেন। 
মানুষকে হাজার হাজার টাকা গুণতে হচ্ছে অথচ কি চাষী, কি ছাত্রছাত্রী, কি রোগী 
প্রত্যেককে দুর্বিসহ জীবন কাটাতে হচ্ছে। সেজন্য আমি আপণ।র মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ দাবি করছি। নদীয়া জেলাতে যাতে বিদ্যুৎ থাকে, জনজীবন যাতে 
বিপর্যস্ত না হয়, তাদের কাজকর্মের ফলে যাতে মানুষকে ভুগতে না হয় তা দেখতে আমি 
অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি আপনার মাধ্যমে আর একটি বিষয় জানাতে চাই। আমাদের 
ওখানে কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান, দেবাশীস রায় লোডশেডিং এবং লাগামছাড়া বিদ্যুতের 
বিলের ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে। থানায় এফ. আই. আর. করে 
তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে লাগামছাড়া বিল পর্যদ কর্তৃপক্ষ পাঠাচ্ছেন, 
তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আমি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাচ্ছি। 


শ্রী দেবনাথ মুর্মু $ মাননীয় স্পিকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র গাজোল এলাকায় রেশন কার্ডের 
জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। নির্বাচনের সময়ে এই হাহাকার দেখেছি। এমন কি ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদেরও পর্যন্ত রেশন কার্ড দেওয়া হয়নি। অথচ স্কুলে ভর্তির সময়ে .ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের রেশন কার্ড প্রয়োজন হয়। সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, অবিলম্বে যাদের রেশন কার্ড নেই সেই সমস্ত মানুষ 
যাতে তাদের রেশন কার্ড পায় সেজন্য সত্বর যেন রেশন কার্ড পাঠাণে! হয়। 


্্রী বিপ্লব রায়টোধুরি £ মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। আপনি জানেন যে, লোকসঙায় 
এম. পি. যারা আছেন, তারা যে টাকা খরচ করেন, তার মাধ্যমে যদি বিদ্যুতের কাজ 
করতে হয়, তাহলে বর্তমানে যে সংকটজনক অবস্থা তৈরি হয়েছে, সেই পথের মাধ্যমে 
গেলে বিদ্যুৎ আর তৈরি হবে না। 
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বিদ্যুতের যে কোনও স্বীমই নেওয়া হয় সেই স্কীম ধাপে ধাপে আস্তে আস্তে যাচ্ছে, ৷ 
তারপরে সেটাই ধাপে ধাপে নামছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সময় অনেক লাগছে এবং 
ইমপ্লিমেনটেশন হতে দেড় বছর সময় লাগছে। বিদ্যুৎ দণ্তরের কর্তাব্যক্তিদের কাজের 
গাফিলতি এবং আযাটেনশনের অভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেরি হচ্ছে৷ আমি বুঝে পাই না 
মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী এটা ত্যাপ্রভ করেন কি করে। এখানে বিদ্যুতমন্ত্রী আছেন, আমি 
আপনার মাধ্যমে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, আপনি স্পষ্ট করে বলুন এই 
সময়টাকে কমিয়ে আনা যায় কিনা এবং কি পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। এম. পি. ফান্ডের 
টাকা দিয়ে বিদুতের স্বীমগ্ুলো ইমগপ্লিমেনটেশন হয়ে থাকে। সুতরাং এই ব্যাপারে আপনার 
মাধ্যমে বিদ্যুৎমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 


ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী, ত্রাণমন্ত্রী 
এবং পুলিশমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে পঞ্চায়েতের নির্বাচনের ঠিক পরে শ্যামপুর 
মোড়ে তৃণমূল এবং সি. পি. এমের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে এবং দুপক্ষেরই একজন করে 
আহত হয়। সেই অবস্থায় শ্যামপুর মোড়ে সমস্ত দোকানপাট ভাঙ্গচুর হয় এবং অনেক 
দোকান ধ্বংস হয়ে যায়। তারপরে মোরানচক গ্রামে ৮টি বাড়িতে ছিনতাই হয় এবং তার 
মধ্যে দুটি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সেগুলো ধবংস স্তূপে পড়ে আছে। সেই কারণে 
আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী, ত্রাণমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি যে, এই 
তান্ডব লীলায় যে ক্ষতি হয়েছে এবং দুটি বাড়ি যে পুড়ে গেছে, তাদের পুর্নবাসনের 
ব্যবস্থা করুন এবং দোকানগুলো যে ধ্বংস হয়েছে তাদের কিছু সাহায্য দানের ব্যবস্থা 
করুন। 


শ্রী আবদুস সালাম মুন্সি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে পূর্ত মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকা কালিগঞ্জে বল্পভপাড়া__কাটোয়া ঘাট যেটা 
আছে সেখানে ভাগিরঘী নদীর উপরে সেতু নির্মাণের ব্যাপারে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। নদীয়া নবদ্বীপের গৌরাঙ্গসেতু এবং বহরমপুর সেতু এই দুই সেতুর মধ্যে 
ভাগিরথীর উপরে বহু মানুষ বসবাস করে এবং হাজার হাজার মানুষ বল্লভপাড়া-কাটোয়া 
ঘাট থেকে বর্থমান এবং নদীয়া যাতায়াত করে। সেই কারণে মানুষের স্বার্থে ভাগিরঘী 
নদীর উপরে বল্পভপাড়া-কাটোয়া ঘাটে অবিলম্বে ব্রিজ নির্মাণ করা হোক। এই ব্যাপারে 
আমি নিজে পূর্ত মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি এবং তিনি স্বীকারও করেছেন যে, এই ব্রিজটার 
প্রয়োজন আছে। সেই কারণে আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে 
অবিলম্বে নদীয়া এবং বর্ধমানের মানুষের কথা চিস্তা করে বল্পভপাড়া-কাটোয়াঘাট দিয়ে 
যাতায়াত করার সুবিধার জন্য ওই নদীর উপরে একটা ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। 


শ্রীমতী সাবিষ্রী মিত্র ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষট্মন্ত্রী 
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দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১৩. ৬. ৯৮ তারিখে সরাইঘাট এক্সপ্রেস করে উমা চৌধুরি 
যখন আসছিলেন সেই সময়ে কিছু ম্মাগলার স্মাগলিংয়ের জিনিসপত্র নিয়ে ওঠে, তাতে 
তিনি প্রতিবাদ করেন। তারফলে তাকে মালদহ জেলার মতো স্টেশনে নামিয়ে সেই সমস্ত 
স্মাগলাররা তাকে বিবন্ত্র করে, তাকে মারধর করা হয়। অথচ ওই ট্রেনের ভেতরে জি. 
আর. পি.-রা ছিল, তারা কোনও প্রটেস্ট করেননি। 


স্যার, জি. আর. পি.-তে যারা আছে টপ অফিসার পর্যন্ত তারা সবাই স্মাগলারদের 
থেকে একটা অংশ ভাগ খায়। যার জন্য কোনও জি. আর. পি. এই ব্যাপারে এগিয়ে 
আসেনি। তারা এই কেসটাকে হালকা করবার জন্য স্মাগঞ্শধ এর নামে মালদা শহরের 
8 জন সাধারণ ছেলেকে ধরেছে। যাতে এদের বেলও হয়ে যায়। স্মাগলারদের পক্ষে 
জি. আর. পি. কাজ করছেন, ওখানকার এস. আই.-কে সাসপেন্ড করা হোক। যারা এই 
সমস্ত চোরাচালান এর সঙ্গে যুক্ত তাদের শাস্তি হওয়া দবকার। ওখানে যে নৰ্কারজনক 
ঘটনা ঘটেছে, এটা খুবই দুঃখজনক, লজ্জাজনক ঘটনা ; যেখানে একজন মহিলা প্রতিবাদ 
করতে গিয়েছে, সেখানে তাকে বিবন্ত্র হতে হল, কোনও পুলিশ অফিসার সেখানে এগিয়ে 
এল না। ওখানে জি. আর. পি.-তে যারা আছেন, এস. আই. যিনি আছেন এদেরকে 
লগস্টক আ্যান্ড ব্যারেল ট্রাফার করা হোক এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। 
যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। 


[12-30 __ 12-40 0.1.] 


শ্রী সমর মুখার্জি ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার কেন্দ্র হচ্ছে আনপ্রোটেক্টেড এরিয়ায়। 
ওখানে ৬০ হাজার লোকের বাস। সেখানে ফুলহার নদীর ভাঙনে গ্রামের পর গ্রাম 
ভেঙে যাচ্ছে। গত ১৩ তারিখে ৩ জন লোক পাড় ভেঙে যাওয়ায় মারা গেল। মাননীয় 
সেচমন্ত্রীকে এই ব্যাপারে বারবার বলা সত্তেও কোনও কাজ হচ্ছে না, ৬০ হাজার লোক 
তারা যে বন্যা কবলিত, তাদের যে ঘর ভেঙে যাচ্ছে, তাদের জীবন বিপন্ন, এই সব 
জানা সত্তেও উনি কোনও প্রোটেকশন নিচ্ছেন না। উনি যদি ব্যবস্থা না নেন তাহলে 
আমি সেমমন্ত্রীর ঘরের সামনে আমরণ অনশন করব। টেকনিক্যাল কমিটি তারা এই 
ব্যাপারে ৫৫ লক্ষ টাকা স্যাংশন করার কথা বলেছিলেন, ওখানে বোল্ডার পিচিং করার 
জন্য। ডিপার্টমেন্ট থেকে সেখানে ১৫ লক্ষ টাকা দিলেন, সামান্য কাজের জন্য। এটা 
ইনটেনশনালি করা হয়েছে, যাতে কক্ট্াক্টারদের কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু 
ওখানে কোনও কাজ হচ্ছে না? অবিলম্বে এই ব্যাপারটি দেখার জন্য আমি অনুরোধ 
করছি। 
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শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষটরম্ত্রী 
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কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই। এই সভার প্রাক্তন সদস্য এবং ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য এবং বাঁকুড়া জেলা কমিটির সম্পাদক গত ১১ই 
জুন যখন মিটিং করে যাচ্ছিলেন তখন তৃণমুূল-বি. জে. পি. এই বামফ্রন্ট বিরোধী যারা 
রয়েছেন তাদের দ্বারা তিনি গুরুতর রূপে আক্রান্ত হয়েছে, তার দেহরক্ষী পর্যস্ত আক্রান্ত 

হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনে বামফ্রন্টের সাফল্য এসেছে এবং বামফ্রন্ট বিরোধীরা প্রতিটি 
_ নির্বাচনে পরাস্ত হয়েছে এবং তারা হামলা চালাচ্ছে এবং আমাদের পার্টির লোকেদের 
বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অমিয় পাত্র কাজ 
করছিলেন এবং তাকে খুন করার লক্ষ্য নিয়ে তার গাড়ির উপর আক্রমণ চালানো 
হয়েছে। আজকে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঁকুড়ার মানুষ প্রতিবাদ করছেন এবং বারো 
ঘন্টার বাঁকুড়া বন্ধ পালন করছেন। বিহারে আমাদের পার্টির এক বিধায়ককে খুন করা 
হয়েছে, কাকদ্বীপের বিধায়ক অশোক গিরির উপরে, আক্রমণ চালানো হয়েছে। বামফ্রন্ট 
বিরোধী এই শক্তিগুলো যত মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ততই বামফ্রন্টের 
উপর হামলা চালাচ্ছে। এ হামলাকারিদের শাস্তির দাবি করছি। 
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শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুৎ মন্ত্রীর- দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, এর আগে অনেক মাননীয় সদস্যই এই 
বিদ্যুতের বেহাল অবস্থার কথা তুলেছেন। স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে জানতে চাই আমরা যারা মফম্বলে বাস কৃরি তারা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। 
যারা মহানগরী কলকাতায় থাকেন, সি. ই, এস. সি.-র আলো পান, তারাই ভাগ্যবান 
এবং তারাই থাকেন। আমার কেন্দ্র কাথি হচ্ছে মহকুমা শহর। শুধু সারা মেদিনীপুর 
জেলা কেন, সমস্ত মফস্বল শহরে লোডশেডিং-এ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ। এই রকম 
ভয়ঙ্কর অবস্থায় স্যার, আজকে দেখছি যে, আপনার বিদ্যুৎ উৎপাদন নাকি উদ্ৃত্ত হচ্ছে, 
সেইজন্য আপনি দিল্লীতে বিদ্যুৎ পাঠাচ্ছেন। যারা মফস্বলে থাকেন, তারা বিদ্যুৎ থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আলো থাকছে না। আলো থাকলেও এতই লো ভোল্টেজ 
যে, অত্যন্ত অসহয়নীয় অবস্থা। মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু তার অপদার্থতা 
প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি যদি না পারেন, বিদ্যুৎ দপ্তর ছেড়ে দিন আমরা এই দাবিই 
করছি। 


[12-40 -_- 12-50 7-.] 
শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে যে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমাদের 


রাজ্যের পক্ষে গভীর প্রভাব পড়বে, সেই বিষয়ের প্রতি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, আপনার মনে আছে যে, ১৯৯২ সালে ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ 
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ভাঙ্গার পরে সারা দেশে যে দাঙ্গা হয়েছিল, সেই দাঙ্গার প্রভাব পশ্চিমবাংলাতেও 
পড়েছিল। আমাদের কলকাতাতেও দাঙ্গা হয়েছিল। আবার সেই ধরনের একটা চত্রাস্ত 
বর্তমানে অযোধ্যায় হচ্ছে। অযোধ্যায় যেখানে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছে, তার 
থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে একটা বিরাট কর্মশালা, সেখানে রাম মন্দির এর 
পিলার বা থাম তৈরি হচ্ছে। তাতে কাক্কার্য হচ্ছে এবং তারপর আবার রাজস্থানের 
শিরোহী বলে একটা জায়গায় বিশাল কর্মশালা হচ্ছে। এই কর্মশালাগুলি তৈরি করার 
প্রচেষ্টা করছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং আর এস এস। যাদের বাবরী মন্দির ভাঙ্গার 
ক্ষেত্রে একটা মুখ্য ভূমিকা ছিল। আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে একদিকে প্রধানমন্ত্রী 
লোকসভায় আশ্বাস দিয়েছেন, যখন কংগ্রেস সদস্য প্রশ্ন তুলেছিলেন, যে সুপ্রিম কোর্টের 
রায় বেরোনার আগে বিতর্কিত জায়গায় কোন মন্দির গঠন করতে দেওয়া হবে না। 
অন্যদিকে বিশ্বহিন্দু পরিষদ মন্দির নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এটা বন্ধ করার 
ব্যবস্থা করা হচেছ না। যদি গোপনে আগে যেরকম মসজিদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছি, 
সেইভাবে মন্দিরের কাজ শুরু করা হয় ওই বিতর্কিত জমিতে, তাহলে দেশে আবার 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা তৈরি হবে। আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে বলতে চাই যে, 
আমরা সকলে মিলে এই বি এইচ পি গোপনভাবে অযোধ্যায় বিতর্কিত জমিতে বাবরী 
মসজিদ যেখানে ভাঙ্গা হয়েছে, যেখানে রাম মন্দির তৈরি করার যে কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছে, তার নিন্দা করি এবং কেন্ত্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব দিই যে কেন্ট্রীয় সরকার' 
আইন করে সেই রাম মন্দিরের পিলার তৈরির কাজ বা অন্যান্য কাজ বন্ধ করে 
দেন। তা নাহলে আবার ওই ন্দম্প্র্ধায়িক সম্প্রীতি বিদ্বিত হতে পারে। 
আমি আমার বক্তব্যের মাধ্যমে আর এস এসের তীব্র নিন্দা করছি তাদের. ওই 
ষড়যন্ত্রের জন্য। 

শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে রাজ্যের 


শরমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত ১১ই জুন কোন্নগরের রিলাক্সশন কোম্পানি 
সন্ধ্যা ৬ টার সময় আচমকা এবং সম্পূর্ণ একতরফাভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 


মালিকপক্ষ একতরফাভাবে সাসপেনশন অব ওয়ার্ক দিয়ে একটা নোটিশ জারি 
করেছেন। এর ফলে আড়াইশো শ্রমিক-কর্মচারী আজকে অনাহারের মধ্যে পড়ে গেল। 
মে মাসের বেতন এ মাসের প্রথম সপ্তাহে দেওয়ার কথা কিন্তু তা এখও পর্যস্ত দেওয়া 
হয়নি। আপনারা সকলেই জানেন এই কারখানা ৯৫ সালের মার্চ মাসে বন্ধ হয়েছিল 
এবং তার ২০ মাস বাদে ৯৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে আবার খুলেছিল। তখনও এইরকম 
সাসপেনশন অব ওয়ার্ক মালিকপক্ষ জারি করেছিলেন। এই কারখানায় কোনও অশাস্তি 
নেই। শ্রমিকদের কোনও দাবি নেই। এদের বাজারও ভাল। এরা কাগজে টি. ভি.-তে 
বিজ্ঞাপন দেয় তাদের উৎপাদিত পণ্যের। অথচ তারা কারখানা বন্ধ করে দিল। তাদের 


250 70908 43 


রাজ্য সরকারকে ১২ শতাংশ সেলস ট্যাক্স দিতে হয়। তারা.সেটা দিতে চায় না। তারা 
বলছে তাদের কয়্যার ইন্ডাস্ট্রি। এটা স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে পড়ে। ৬।এ| ৪ শতাংশ 
সেলস ট্যাক্স দিতে চায়। ১২ পারসেন্ট সেলস ট্যাক্সই তাদের দেওয়ার কথা। স্মল স্কেল 
ইন্ডাস্ট্রি, তারা ১২ পারসেন্ট সেলস ট্টযাক্স দেবে না, এই অজুহাতে তারা কারখানা বন্ধ 
করে দিল। শ্রমিকদের কোনও অশান্তি সেখানে ছিল না। আমি শ্রমমন্ত্রীর কাছে দাবি 
জানাচ্ছি অবিলম্বে যাতে এই কারখানা তার জন্য সমস্ত রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করার 
জন্য। 


্্ী সন্ভ্রীবকুমার দাস $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার 
একটা সমস্যার কথা বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরছি। আনপ্রিসিডেন্টেন্ড লোডশেডিং ইন 
রিসেন্ট টাইমস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পরীক্ষা চলছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়েও এখন পরীক্ষা চলছে। 
কলকাতা এবং তার আশেপাশে মফস্বল শহরে যেভাবে লোডশেডিং হচ্ছে পরীক্ষা চলার 
সময়ে তাতে পরীক্ষার্থীদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। মাননীয় বিঁ্ুতমন্ত্রী জানেন যে এখন 
পরীক্ষার সিজন চলছে। পরীক্ষার হলে লোডশেডিং হলে পরীক্ষার্থীদের কি দুরবস্থা হয় 
বিদ্যুতমন্ত্রী অবগত আছেন। অন্তত পরীক্ষা চলাকালীন যাতে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার 
স্বার্থে লোডশেডিং না হয়, তার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
স্যার, আপনারা জানেন্‌ যে আসানসোল একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল শহর ছিল। সে সব ইন্ডাস্ট্রি 
(তো আপনারা খেয়ে বসে আছেন। সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি ব্। তাও লোডশেডিং এর যা প্রকোপ। 
সন্ধ্যা ৬টা থেকে লো ভোল্টেজ। ১০টা থেকে কোনও টিউবলাইট জুলে না। গতকালের 
কথা বলছি। গতকাল ৫টার সময়ে বিদ্যুৎ গেছে। এসেছে ১০টার সময়ে। পরশুদিন ৭ 
ঘন্টা বিদ্যুৎ ছিল না। দেখা যাচ্ছে গড়ে ১২ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকছে না। টোটাল লো 
ভোল্টেজ। রাত্রের পরেও বিদ্যুৎ নেই। এ সময়ে তো দোকান, বাজার সব বন্ধ থাকে। 
সমস্ত সদস্য বলেছেন। এভাবে সমস্ত জেলায় বিদ্যুৎ চলে যাবার কারণ কি? এদিকে 
আমরা কাগজে দেখছি আপনি দিল্লিতে বোম্বেতে আপনি বিদ্যুৎ দিচ্ছেন। আপনার বিদ্যুৎ 
উদ্ধৃত্ত। এত উদ্দৃত্ত বিদ্যুৎ যাচ্ছে কোথায়? কোন জাদুবলে দিল্লিতে বিদ্যুৎ দিচ্ছেন? 
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মিঃ স্পিকার £ মিঃ তাপস ব্যানার্জি আপনার জিরো-আওয়ার ছিল জল নিয়ে, 
বিদ্যুৎ ক্রাইসিস নিয়ে ছিল না। 


তরী নির্মল ঘোষ £ মিঃ স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই আমার 
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এলাকায় এস. বি. এস. টি. সি-র এক কথায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহন ব্যবস্থার যে 
অধপতন হয়েছে, সেই জায়গায় চাটার্ড বাস এবং প্রাইভেট বাসকে কলকাতায় মানুষ 
গ্রহণ করছে। চাটার্ড বাসের বেশির ভাগই লাইসেল নেই। আমাদের পানিহাটি এলাকায় 
এম--১, ২, ৩, ৮ এই ৪টি রুটে বাস ছিল। কিন্তু গত দেড় বছর হয়ে গেল আমি 
সেখানে জেতায় ওই রুটগুলিকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। অন্যথায় ওখানে নতুন বাস রুট 
দেওয়া হোক। ওখান থেকে ডালহৌসি, ধর্মতলায় আসার কোনও ব্যবস্থা নেই। নাটাগড়- 
সোদপুর হয়ে আসার কোনও বাস নেই। শুধুমাত্র মিনিবাস আছে। তাই এম_-১, ২, ৩ 
৮ এই রুটগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হোক, অন্যথায় নতুন বাস রুট দেওয়া হোক। 
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শ্রী পন্মনিধি ধর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে হাওড়া 
জেলার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল, বি. জে. পি. এবং কোথাও কোথাও কংগ্রেসও আছে, 
এরা মিলে হাওড়া জেলায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করছে। হাওড়া জেলায় আমতার বস্তপুর, 
জয়পুর, কানামলি, খড়িগেড়িয়া সেখানে একজনকে গুলি বিদ্ধ করা হয়েছে। তারপর 
জগত্বল্পতপুরের হাটালে, ভূপতিপুরে এবং শঙ্করহাটি অঞ্চলে বহু মানুষের ঘর-বাড়ি 
পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরে ডোমজুড়ের মুল্সিডাঙ্গা, সর্দারপাড়া, নয়াবাজ, বাজীবপল্লীতে 
গুন্ডামি করেছে। সেখানে বিদ্যুৎ সংঘ ক্লাবে ৬৫ হাজার টাকা এবং টি. ভি. লুঠ করা 
হয়েছে। উদয়নারায়ণপুরের পাঁচরুল, বিধিচন্ত্রপুর ওখানে কংগ্রেস দল তারা এই গুভ্ডামি 
করছে। এবং সাঁকরাইল কেন্দ্রের জঙ্গলপুরে সশস্ত্র হাঙ্গামা করেছে এবং সেখানে তাদের 
সঙ্গে পুলিশের একটা অংশ এই দুবৃর্তদের পিছন থেকে এই গুভডামি, রাহাজানি করতে 
সাহায্য করেছে। 

অথচ খবরের কাগজগুলো প্রতিনিয়ত বামফ্রন্টের দলগুলো উল্লেখ করে বলছে 


যে, তারা নাকি এখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করছে। কিন্তু আসলে এই সন্ত্রাস সৃষ্টি 
করছে প্রধানত তৃণমূল-বি, জে. পি. এবং কোথাও কোথাও কংগ্রেস দল। আমি এর তীব্র 
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প্রতিবাদ করছি এবং এ সমস্ত সংবাদগুলোর সত্যুতা যাচাই করে পুলিশি হস্তক্ষেপ ও 
দুর্বৃত্তদের শান্তির দাবি করছি। 


ভ্রী সমর মুখার্জি ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর 
ৃষ্টি' আকর্ষণ করছি। আমাদের মালদা জেলার ডি. পি. সি. থেকে তিনটে জায়গার 
বিদ্যুতায়নের জন্য টাকা স্যাংশন করা হয়েছে। ভূতনিতে ২ কোটি টাকা, মহানন্দাটোলা- 
বিলাইমারিতে ১ কোটি টাকা এবং আমাদের আলু মন্ত্রীর এলাকা ভাকুরিয়াতে ১ কোটি 
টাকা দেওয়া হয়েছে। স্যার, এই সব এলাকায় লক্ষ লক্ষ লোকের বাস এবং আনপ্রোেক্টেড 
এরিয়া। নদী পার হয়ে বিদ্যুৎ যায়নি। আপনি দয়া করে ওখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে 
দিন। স্যার, আমি এ ব্যাপারে আপনার কাছে বারবার গেছি। অবস্থাটা এমন যে, আমরা 
আজ সভ্য জগৎ থেকে বাইরে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। সেচের জন্য জল নেই, ডিজেল 
বাইরে থেকে আনতে হয়। এ এলাকাগুলোর জন্য যে ডি. পি. সি. থেকে টাকা স্যাংশন 
করা হয়েছে তা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে, ডি. এম.-কে এ ব্যাপারে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই হাউসে গ্রামের অনেক সদস্য থাকলেও শহর নিয়ে এখানে 
বেশি চিন্তা-ভাবনা বা চিৎকার করা হয়। তাই আমি আপনার কাছে জানাতে চাই, গ্রামে 
বিদ্যুতের অভাবে সেচ হচ্ছে না, মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। আপনি দয়া করে 
এ বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টি দিন। 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ মাননীয় সদস্যকে বলছি, আপনি দয়া করে এ বিষয়ে খোঁজ 
নিন। কেননা, ডি. সি. পি._যে বরাদ্দ করেছে এই রকম কোনও খবর আমার কাছে 
নেই। আপনি বলেছেন, ডি. পি. সি. তিনটে খাতে বরাদ্দ করেছে। এই খবর আমার 
কাছে নেই। আপনি ভাল করে জেনে আগামী সোমবার আমাকে জানাবেন। 


মিঃ স্পিকার £ এখন বিরতি। আমরা আবার ২-টার সময় মিলিত হব। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এবারও ২৮শে মে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হল এই পঞ্চায়েত 
নির্বচনকে রত্তাক্ত পঞ্চায়েত বলে অভিহিত করতে পারি। এ রকম দীর্ঘ আমার রাজনৈতিক 
জীবনে বহু পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছি, অন্যানা নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের 
নির্বাচন আমি জীবনে কোনওদিন প্রত্যক্ষ করিনি। এখানে আমরা দেখেছি জোর যার 
সার্টিফিকেট তার। যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে সেখানে এক দল গুন্ডা গিয়ে-_যাদের শক্তি 
আছে এবং অধিকাংশ আপনাদের শক্তি বেশি, আপনাদের গুন্ডাদল বেশি, আপনারা 
সরকারে আছেন, আপনারা পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এখানে দেখছি যেখানে ভোট 
গণনা হচ্ছে সেখানে গিয়ে তারা বলছে, এখানে রেজাল্ট কি? তখন প্রিসাইডিং অফিসার 
বলছেন যে কোনও জায়গায় কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট ৫০ ভোটে 
জিতছেন। তখন তারা খাবলা মেরে ৬০ খানা ব্যালট পেপার নিয়ে তাতে ছাপ দিয়ে 
১০ ভোটে জিতেছে বলে সািফিকেট নিয়ে যাচ্ছে 


কোনও কোনও জায়গায় দুটো দুটো করে, তিনটে তিনটে করে সার্টিফিকেট দেওয়া 
হয়েছে। এটা কি পঞ্চারেত নির্বাচন হয়েছে? না, নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। 
এবারে প্রিসাইডিং অফিসাররা আপনারা যারা মমতায় আছেন তাদের কর্মিদের দ্বারা এবং 
তাদের সহযোগী সমাজবিরোধীদের দ্বারা যেভাবে আক্রান্ত হয়েছেন তা জীবনে কখনও 
দেখিনি। বু জায়গা থেকে আমাদের কাছে খবর এসেছে দুটো করে সার্টিফিকেট দেওয়া 
হয়েছে__কংগ্রেস জিতেছে বা তৃণমূল জিতেছে বা অন্য কোনও সি. পি. এম. বিরোধী 
প্রার্থী জিতেছে, কিন্তু ওরা গিয়ে প্রিসাইডিং অফি্ারকে ভয় দেখিয়েছে, সি. পি. এম. 
প্রার্থীর পক্ষে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে_ প্রিসাইডিং অফিসারকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া 
হয়েছে সি. পি. এম.-এর অমুক জিতেছে। এরকম বহু কেস হয়েছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী 
এখানে আছেন, তিনি জানেন এসব নিয়ে কেস করলে, গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত 
সমিতির ক্ষেত্রে মুন্সেফের কাছে যেতে হবে। হাইকোর্টে আসার কারও ক্ষমতা নেই। 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুনসেফ নেই, ফলে কেস করলে কত দিনে তার ফয়সালা হবে তার 
কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। আর জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে জেলা জজের কাছে কেস করতে 
হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে আমরা এই হাউসের ভেতরে এবং বাইরে বহু-বার 
বলেছি- মন্ত্রীকে বলেছি-_“কাউন্টিং যাতে বুথে না হয় দয়া করে সেই ব্যবস্থা করুন। 
যেখানে ভোট নেওয়া হবে সেখানেই যেন কাউন্টিং না হয়। আমাদের কথায় কান দেওয়া 
হয়নি। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যে বুথে ভোট হয়েছে সেই বুথে কাউন্টিং হলে 
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প্রকৃত রেজাল্ট পাওয়া যায় না। আমরা জানি বিগত লোকসভা নির্বাচনের পরে গোটা 
. পশ্চিমবাংলায় এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল যে, মনে হয়েছিল-_তৃণমূল কংগ্রেসের 
পক্ষে সম্পূর্ণ ভাবে হাওয়া উঠেছে, পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। 
যদিও লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ৩৩-টা আসন ধরে রাখতে পেরেছিল তথাপি 
সংবাদপত্রগুলো এবং সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলো এমন একটা বাতাবরণের সৃষ্টি করেছিল 
যে, পশ্চিমবাংলায় সি. পি. এম. বুঝি গেল গেল। সুতরাং বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচন 
বামফ্রন্টের কাছে একটা পরীক্ষা ছিল-_সুতরাং আপনারা জোর করে সেই পরীক্ষায় 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন পশ্চিমবাংলার গ্রাম-গঞ্জে আপনাদের আধিপত্য আছে। কিন্তু 
সেটা আপনারা যেভাবে প্রমাণ করেছেন তা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক 
এবং রক্তাক্ত পথে আপনারা সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমি তাকে 
কন্ডেম করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে আসন কিছু পেয়েছেন, 
এটা আমরা অস্বীকার করছি না। কিছু কিছু লোক মারা গিয়েছে, ঝগড়া-ঝাঁটি হলে লোক 
মারা যায়। কিন্তু আপনারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যে, 
গ্রামে-গঞ্জে আপনাদের আধিপত্য এখনও বজায় আছে। তা করতে গিয়ে আপনারা যে 
যে পথ অবলম্বন করেছেন তা আমরা কন্ডেম করছি। আপনারা আপনাদের এ কাজ 
করতে গিয়ে গোটা পশ্চিমবাংলায় এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন যার ফলে বনু 
মানুষ আজকে তাদের নিজ গ্রাম ছাড়া হয়ে রয়েছে, গ্রামে যেতে পারছে না। বনু 
মানুষের নামে ফলস কেস করা হয়েছে--অনেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতেও কেসের 
এবং কোর্টের ভয়ে গ্রামে যেতে পারছে না। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গোটা পশ্চিমবাংলায় 
৫০ জন মানুষ মারা গিয়েছে। আমাদের বিধায়ক আবু সুফিয়ান সরকার ৩১শে মে ডি. 
এম.-এর কাছে একটা ডেপুটেশন দিয়ে যখন ফিরছিলেন তখন গরুর গাড়ি দিয়ে রাস্তা 
আটকে তার গাড়ি থামিয়ে তাকে ভীষণভাবে প্রহার করা হয়, ফলে তাকে হাসপাতালে 
ভর্তি হতে হয়। তার হাতে এখনও মারের দাগ আছে। তাকে মাথায় পর্যন্ত মারা হয়। 
তার সিকিউরিটির রিভালভার ছিস্তাই করা হয় এবং তাকেও মারধোর করা হয়। আমরা 
ডি. এম. এবং এস. পি.-র কাছে অভিযোগ করেছিলাম__ফকরুল ইসলামের নেতৃত্বে এ 
' জিনিস হয়েছে। ফকরুল ইসলামকে ধরার আমরা দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু ফকরুল 
ইসলামকে এখনও পর্যস্ত ধরা হয়নি। এম. এল. এ.-কে মারা হ'ল, তার সিকিউরিটির 
পিস্তল ছিস্তাই হ'ল, তা এখনও উদ্ধার হয়েছে কিনা জানি না। পিস্তল উদ্ধারের জন্য 
চিরকুটে লিখে এস. পি.-র কাছে পাঠানো হচ্ছে। রানীতলায় ১লা জুন আমরা যখন 
সকালবেলা মিটিং করছিলাম তখন এ রকম একটা চিরকুট আমাদের কাছে এসেছিল। 
তাতে ফকরুল ইসলামের কাছে লেখা হয়েছে, 'জিনিস পাওয়া গিয়েছে, ডি, এম.কে বলা 
হোক কিভাবে ফেরৎ দেব।” তারপরেও ফকরুল ইসলামকে ধরা হচ্ছে না। কেন ধরা 
হচ্ছে না, এর আমরা উত্তর চাই। এম. এল. এ.-কে যারা মারধোর করল তারা প্রকাশ্য 
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দিধালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা। যেখানে 
এক্জন এম. এল. এ-ই নিরপত্তা পাচ্ছে না, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? 
এই প্রশ্ন আপনার মাধ্যমে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি মন্ত্রিসভার কাছে করতে চাইছি। 


[2-10 __ 2-20 7.77.] 


গতকালের “আনন্দবাজার পত্রিকায়” মহামান্য রাজ্যপালের একটি বিবৃতি দেখলাম। 
আশ্চর্য লাগল, উনি বলেছেন, ২৭ জন পশ্চিমবাংলায় মারা গেছে। আশা করি, বুদ্ধদেববাধূ 
এটা দেখেছেন। তাতে ১৪ জন তৃণমূলের, ১২ জন বি. জে. পি.-র আর সি. পি. এমের 
১ জন মারা গেছে। এটা ভুল তথ্য। আপনাদের কাছ থেকেই তো উনি পেয়েছেন। 
মহামানা রাজ্যপাল নিজে তো বানিয়ে কথাগুলি বলবেন না, আপনাদের কাছ থেকে 
তথ্য পেয়ে উনি বিবৃতি দিয়েছেন এবং সেটা “আনন্দবাজার পত্রিকায়” প্রকাশিত হয়েছে! 
এ বিবৃতিটি যদি সত্য হয় তাহলে আমি বলব সেটা সম্পূর্ণ অসত্য, সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি 
আপনাকে বলছি, যেদিন ইলেকশন হয়, আমার জেলায় আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক, শ্রী 
নুরুল ইসলাম চৌধুরি-_ আপনারা তাকে সবাই চেনেন- তার সম্পর্কে ভাইপো, শ্রী বুলন 
চৌধুরি, তার নিজের গ্রামে মির্জাপুরে বুথ ক্যাপচার করে আপনাদের দল রিগিং করছিল 
সেই বুলন চৌধুরি সেখানে বাধা দিতে গিয়েছিল যে এই রকভাবে বুথ ক্যাপচার করে 
রিগিং করা চলবে না। এর ফলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এটা সত্য কথা, 
কোনও লুকোচুরির কথা নয়। এর ফলে তাকে জোর করে নিয়ে এসে আপনাদের -২ 
জন খুন করে। তার ফলে আপনাদেরও ২ জন মারা যায়। এতে ভোট বন্ধ হয়ে বানু 
এর ২ দিন পরে পুনরায় ভোট হয় এবং সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী জেতে। এই যদি অবস্থা 
হয় তাহলে কি করে বলব এই পধ্যয়েত নির্বাচনের যে ফলাফল সেই ফলাফল প্রকৃত 
গণতান্ত্রিক ফলাফল হয়েছে? এর পরেও আমাদের বলতে হবে যে পশ্চিমবাংলায় আইন- 
শৃঙ্খলা ভাল আছে? আপনারা হয়ত বলবেন এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে এত প্রার্থী 
জিতেছে__এই গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে জনগণের বাহবা কুড়োবেন, কিন্তু জলগণের 
প্রকৃত প্রতিফলন কি আছে? আমার নিজের এলাকা-_হিজল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 
ভোটের আগে ১৭টি ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে জেলা পরিষদ থেকে। এই হচ্ছে 
আপনাদের নমুনা। আনারা কেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই হুকুমনামা জারি করলেন 
না যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এইসব কাজ করতে পারবেন না? নির্বাচনের ১ মাস 
আগে টিউবওয়েল না বসালে মানুষ জল না খেতে পেয়ে মারা যেত না। অথচ আপনারা 
নির্বাচনের আগে ১৭টি টিউবওয়েল বসালেন এবং হাজার-হাজার খুঁটি চলে এল -প্রামীণ 
বৈদ্যুতিকরণ হবে বলে। এইভাবে টাকা দিয়ে, লোভ দেখিয়ে, গ্রামীণ বৈদ্মুতিকরণ করে 
দেব এই প্রলোভন দেখিয়ে, টিউবওয়েল বসিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটি-কোটি টাকা খরচ 
করে মানুষকে ভোট দিতে প্ররোচিত করেছেন, জোর করে ভোট দিইয়েছেন। সন্ত্রাসের 
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কথা না হয় বাদই দিলাম, এইভাবে মানুষের ভোট নিয়েছেন। আপনাদের লঙ্জা করা 
উচত। আপনাদের তরফ থেকে নির্বাচনের ১ মাস আগে হুকুমনামা জারি করে কোনও 
পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ হবে না-_এটা কেন করলেন না? একমাত্র এসেলিয়াল 
কাজ ছাড়া-__যদি কোনও টিউবওয়েলের রি-সিংকিং করার দরকার হয়, করুন, তাতে 
আমাদের কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু ১৭টি টিউবওয়েল বসাবে একটা গ্রাম পঞ্চায়েত 
এলাকায়__এই জিনিস সহ্য করা যায় না। বহু জায়গায় এই জিনিস ঘটেছে। আমাদের 
অনেক লোক মারা গেছে তার ইতিহাস আমি দেখাতে পারি। দক্ষিণ ২৪-পরগনায় 
ডায়মন্ডহারবারে মারা গেছে, উত্তর ২৪-পরগনার কামারহাটিতে মারা গেছে। এই রকমভাবে 
অনেক জায়গায় আমাদের লোক মারা গেছে। আমার নিজের জেলায় ডোমকলের ভরতপুরে 
২৩মে এবং ২৫ মে ৫ জন মারা গেছে। তার মধ্যে ২ জন সি. পি. এমের এবং ৩ 
জন কংগ্রেসের লোক। এইভাবে দেখছি, সারা পশ্চিমবাংলার মধ্যে যে পঞ্চায়েত ভোট 
আপনারা করলেন সেই পঞ্ঠয়েত ভোট একটা রক্তাক্ত ভোট হয়েছে, অগণতান্ত্রিক ভোট 
হয়েছে, মানুষের ভোট জোর করে আদায় করেছেন। এগুলি করার কারণ কি? কারণ 
একটাই, আপনাদের প্রমাণ করার দরকার ছিল যে গ্রামে-গঞ্জে সি. পি. এমের আধিপত্য 
বজায় আছে। এখন এটা করতে গিয়ে যে উপায় অবলম্বন করেছেন সেই উপায়কে আমি 
তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি এবং আশা করি, এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবেন না। 
আমি আগেই বলেছিলাম, বুথে ভোট গণনা করবেন না। আপনারা সেটা মানেননি। 
এইবার শুনছি, সত্য কি মিথ্যা জানি না-_পৌর নির্বাচনে এ ঘটনা যাতে না ঘটে 
সেইজন্য ভোট গণনা বি. ডি. ও. কিম্বা এস. ডি. ও. অফিসে করার জন্য হুকুনামা জারি 
করেছেন। বুথে ভোট গণনা করে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটা দেখেই বুথে ভোট 
গণনা আর না করে এবারের পৌর নির্বাচন বুথ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে একটা 
কেন্দ্রস্থলে করতে চাইছেন। 


এটা যদি আপনারা আমাদের সুপারিশ মেনে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনেও করতেন 
তাহলে দেখতেন এত ঘটনা ঘটত না। দু/তিনটে করে সার্টিফিকেট এক একটা গ্রামে 
গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকরা পেত না। বহু জায়গায় ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে, যেটা যোগ 
বিয়োগের ব্যাপার দেখা যাচ্ছে উল্টো পাল্টা করা হয়েছে। জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে 
দেখেছি জোর করে আমাদের প্রার্থীদের হারিয়ে দেওয়া হয়েছে__কোথাও দু ভোট, কোথাও 
চার ভোট, কোথাও পাঁচ ভোটের ব্যবধানে এইভাবে জোর করে আমাদের প্রার্থীদের 
হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছা করে, চাপের মুখে, তুল করে আমাদের জেলা পরিষদের 
প্রার্থী যেখানে ১৭০ ভোট পেয়েছে সেখানে জোর করে ১৫৫ ভোট লিখে হারিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। আমাদের লালগোলাতে জোয়াক আলি সাহেব, যিনি লালগোলাতে আমাদের 
প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান তাকে দু ভোটে জেলা পরিষদের ভোটে জিতিয়ে দেওয়া হয়েছে 
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জোর করে। ১৭০ ভোট যেখানে আমাদের কংগ্রেসের প্রার্থী পেয়েছে সেখানে জোর করে 
১৫৫টি ভোট লিখে, ১৫ ভোট কমে লিখে জোয়াক আলি সাহেবকে জিতিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। এরকম বহু ঘটনা আছে। আপনারা নিয়ম করেছেন যে একবার সার্টিফিকেট 
ইস্যু হয়ে গেলে আর ইলেকশন কমিশন বা ডি. এমের কিছু করার নেই। যদি কিছু 
করতে হয় তাহলে কোর্টে যাও। কোর্টে যা হবার হবে। কত কোর্টে যাবে লোক, আর 
এত পয়সাই বা তাদের কোথায়? আর কোর্টে গেলেই যে ফয়সালা হবে তারও তো 
কোনও গ্যারান্টি নেই। এই অবস্থার মধ্যে গোটা পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। 
এখন প্রধান, উপ-প্রধান, সভাপতি ইত্যাদি নির্বাচন হবে। তারজন্য এরই মধ্যে টাকার 
খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। যেখানে সমান সমান হয়েছে কি একটা কম, বেশি হয়েছে 
সেখানে চেষ্টা হচ্ছে কি করে অন্য দল থেকে লোক ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আসবে। সব দল, 
সব জায়গায় সেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই যে চেষ্টা চলছে, জানি না দু মাস পরে প্রধান, 
উপ-প্রধান, সভাপতি ইত্যাদি যখন হবে তখন অবস্থাটা কি হবে। আবার হয়ত মারপিঠ 
হবে, গোলমাল হবে, খুনোখুনি হবে। এই অবস্থা যাতে না হয় তারজন্য এখন থেকেই 
আপনাদের ব্যবস্থা করা উচিত। আমি মনে করি এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর 
আইনশৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটেছে তারজন্য সবাই মিলে বিহিত ব্যবস্থা করা দরকার 
যাতে আইন শৃঙ্খলার আর অবনতি না হয়। এটা দেখার জন্য বলছি। আমরা বহু 
জায়গার লিস্ট দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে এই এই জায়গায় এই সমস্ত বুথগুলি খুব 
সেলেটিভ বুথ, এখানে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলাম 
যে সেই সব জায়গায় কোথাও দু জন লাঠিধারী পুলিশ আবার কোথাও বা হোমগার্ড 
দেওয়া হয়েছিল। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। আপনারা হয়ত বলবেন যে অত পুলিশ 
আপনাদের নেই। আপনারা যখন জানতেন যে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন এত সাংঘাতিক 
হবে তখন পুলিশ যদি না থাকে তাহলে নির্বাচন করতে গেলেন কেন? তাই স্যার, আমি 
আপনার মাধ্যমে দাবি করছি, আইনশৃঙ্খলার অবস্থা যেখানে খারাপ সেখানে সর্বদলীয় 
কমিটি করে অনুসন্ধান করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। | 


্্ী মুস্তাফা বিন কাশেম ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন 
করতে গিয়ে বিরোধীদের নেতা শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা যে বক্তব্য রাখলেন বাস্তবের সঙ্গে 
তার খুব একটা মিল আছে বলে আমি মনে করি না। আমি পুরোপুরিভাবে এই 
বক্তব্যের বিরোধিতা করছি। 


(গোলমাল) 
আমি ১০০ ভাগ বিরোধিতা করছি। .. 
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(গোলমাল) 


এই সময় কংগ্রেস দলের মাননীয় সদস্য রী তাপস ব্যানার্জি” রামজনম মাঝি, 
অশোক দেব উঠে দীড়িয়ে বলতে থাকেন। 


[2-209 -- 2-30 0-).] 


মিঃ স্পিকার £ মিঃ ব্যানার্জি, আপনাদের দলের আর কোনও মেম্বার কি বলবেন 
না? উনি কি শেষ বক্তা? বসুন। মিঃ রামজনম মাঝি, মিঃ দেব, আপনারা বসুন, ওকে 
বলতে দিন। আপনাদের বলার সময় উত্তর দেবেন। বসুন, বসুন, বলতে দিন ওকে। 


রী মুস্তাফা বিন কাসেম £ আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য 
রাখছি। এতে এত উত্তেজিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কেন করছি সেটা আমাকে 
বলতে দিন, আমি ধীরে ধীরে বলছি। এই পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্যে 
আইন-শৃঙ্থলার যদি কোনও অবনতি হয়ে থাকে, অতীশবাবুর ভাষায় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে 
যদি এবারে রক্তাক্ত আখ্যায়িত করা যায়ও তাহলে তার জন্য দায়ী আপনারা, যারা 
বিরোধী দলে আছেন। যদিও এই নির্বাচনে বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেবার মতো শক্তি 
আপনাদের এই মুহূর্তে নেই। আপনাদের দলছুট আর একটা দল, তৃণমূল কংগ্রেস এবং 
তাদের দোসর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি বি. জে. পি. জোট, আর আপনারাও 
কম যান না যারা পশ্চিমবঙ্গে বোঝাবার জন্য আছেন, আপনারাও সন্ত্রাস করেছেন 
বিভিন্ন জায়গায়। আমি দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। বিগত লোকসভার ফলাফল কি হয়েছে 
সেটা আপনারা সকলেই জানেন, আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। আমরা দেখেছি যে প্রতিটি 
নির্বাচনে ভোটের হারের হেরফের হয়। কিন্তু যে নিরীখে সারা ভারতবর্ষে ফলাফল 
নির্ধারিত হয় সেই নিরীখে দেখা যাবে যে ১৯৯৬ সালে এখানে লোকসভার ৪২ আসনের 
মধ্যে বামফ্রন্ট পেয়েছিল ৩৩টি আসন এবং কংগ্রেস ৯টি আসন পেয়েছিল। এবারে 
১৯৯৮ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট-এর আসন ৩৩টি থেকে একটা বেড়ে ৩৪টা হল না 
ঠিকই, কিন্তু একটা কমে ৩২টিও হয়নি। আর বিরোধীদের ৯টি আসনের জায়গায় বেড়ে 
১০টি আসনও হয়নি। তফাৎ হচ্ছে, ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস যে ৯টি আসন একা পেয়েছিল, 
১৯৯৮ সালে সেই ৯টি আসন তিনটি দলের মধ্যে ভাগ হল এবং ৭টি আসন পেয়েছে 
কংগ্রেসের দলছুট একটা দল তৃণমূল কংগ্রেস। আর অতীশবাবু, আপনি বিরোধী দলের 
নেতা, আপনাদের সংসদে বাতি জ্বালাবার মতো একটা আসন পান মাননীয় গনিখান 
চৌধুরি, আর একটা আসন পেয়েছে বি. জে. পি.। তারা কেন পেল সেটা নিয়ে ভাববার 
ব্যাপার আছে। কিন্তু কাগজগুলি এমন ভাবে হাওয়া তুলে দিল যেন পশ্চিমবঙ্গে বামক্রুন্ট 
আর নেই, সি. পি. এম. যেন পশ্চিমবঙ্গে নেই। আমরা তাতে আরও দেখলাম, আপনারাও 
বটে এবং বিশেষ করে এ তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী হুঙ্কার ছাড়তে সুরু করলেন যে 
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এবারে সি. পি. এমকে দেখে নেওয়া হবে, বামফ্রন্টকে দেখে নেওয়া হবে, পঞ্চায়েত 
ভোটে দেখে নেওয়া হবে। কেউ ভাষা জুগিয়ে দিলেন, কোনও আ্যাউভাইস যে, লোকসভার 
নির্বাচন হচ্ছে কোয়াটার ফাইনাল এবং সেমিফাইনাল হবে পঞ্চায়েত ভোটে। আমাদের 
নুতন করে সব অন্ক শিখতে হবে। ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৩টি যারা পেল তারা হেরে 
গেল, আর ৪২টি আসনের মধ্যে যারা ৯টি পেল, তার.মধ্যে কেউ ৭টা, কেউ একটা, 
কেউ একটা পেল তারা জিতে গেল। নুতন অঙ্ক আমাদের শিখতে হচ্ছে। খেলার নিয়ম 
আমাদের একটু-আধটু জানা আছে। কোয়াটার ফাইনাল জিতলে তবেই সেমি-ফাইনাল 
খেলতে হয়। সাতটি পেয়ে তারা জিতে গেলেন__আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। এবারের 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনার এ ভাষাটাকে গ্রহণ করছি। কিন্তু আপনাদের দলছুট এ দল 
এবং তাদের জোট যে ভাবে সমাজ বিরোধীদের এবং দুষ্ধৃতকারিদের জমায়েত করে 
পঞ্চায়েতের ভোটের সময়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে ঠিকই, আগে এই ভাবে 
এতটা হয়েছে কিনা, আপনারা যতদিন থেকে আছেন, আপনাদের দল সব ভোটে এসব 
করেন, সন্ত্রাসের অভিযোগও তোলেন, কিন্তু এবারে ওটা করেছেন। আমি আপনাদের 
সামনে বলতে চাই যে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বে একটা নুতন ইস্যু 
নির্বাচনে করতে হবে এবং সেই হিসাবে আইন-শৃঙ্খলার ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করা 
হয়েছিল। আপনাদের কাছে যেটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে খুনের তালিকা । আমাদের 
পার্টি বামফ্রন্টের মধ্যে সি. পি. এম.-এর যে ২৬ জন খুন হল, তাদের নাম-ধাম নিয়ে 
পার্টির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে উপস্থিত করা হল। ওরা বলছেন যে ৪০ জন খুন 
হয়েছে। কিন্তু তালিকা কই? ৪০ জনের দিতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত যে কয়টা দিয়েছেন, 
আপনাদের সামনে বলছি, আপনারা শুনুন, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে, তাকেও সি. 
পি. এম. খুন করেছে বলে তালিকায় দেখানো হয়েছে, আবার পারিবারিক কলহের জেরে 
খুন হয়েছে তার নামও তালিকায় দেখানো হয়েছে সন্ত্রাস দেখাতে হবে বলে। 


রোগে ভুগে মারা গেছে, তার নামও তালিকার মধ্যে রয়েছে। এই খেলা নির্বাচনের 
পরেও চলছে। ২রা জুন তারা রাজ্যপালের কাছে বড় আকারে ডেপুটেশন দিয়েছেন। 
মুখে বলছেন ৫৬ জন খুন হয়েছেন, পাশাপাশি ৪৮ জনের নাম তারা রাজ্যপালকে 
দিতে পেরেছেন। তাতে কোন ধরনের নাম আছে সেই তথ্য আমার কাছে আছে এবং 
আমি নাম ধরে ধরে সেটা বলতে পারি। সিরোসিস অফ লিভারে কোঠারি সেন্টারে মারা 
গেছেন, দাম্পত্য ব্যর্থতার কারণে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন__নাম বলছি না--এমন 
সব নাম আছে। যেটা লজ্জার বিষয়, পঞ্গয়েত ভোটে জেতার জন্য যে হীন গছ্থা 
অবলম্বন করা হ'ল সেটা আমাদের রাজ্যে আগে করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। যেটা সমস্ত 
নারী জাতির অপমানের মধ্যে পড়ে__দক্ষিণ ২৪-পরগনার ভাঙ্গর থানার অশ্বস্থবেড়িয়া 
গ্রামের একজন মহিলা প্রার্থী সম্পর্কে রটিয়ে দেওয়া হ'ল-_তিনি ধর্ষিতা হয়েছেন। মাননীয় 
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অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সম্মানীয় কক্ষে ধরণের কথা বলতেও লজ্জা হয়, কিন্তু চাপের মুখে 
সেটা বলতেই হয়। কিভাবে সেটা হয়েছে সেটা আপনারাও জানেন। বাঁশের বেড়ার 
ঘরের মধ্যে স্বামীন্ত্রী শুয়ে আছেন ১৬ এবং ১৩ বছরের ছেলে এবং ১২ বছরের 
" মেয়েকে নিয়ে মশারি টাঙিয়ে। সেই ঘরে পাঁচজন ঢুকে নাকি তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে 
ধর্ষণ করল। এর প্রতিবাদ কিন্তু আপনারা করেননি। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে কোনও 
নেতা কি এর প্রতিবাদ করেছেন? বাংলার নারী জাতীর এই অপমানের বিরুদ্ধে কি 
ব্যবস্থা করেছেন? আরও লজ্জার কথা হ'ল, এতদিন পর্যস্ত ভোটে হেরে যাবার. জন্য 
সায়েন্টিফিক রিগিং-এর কথা বলা হত, কিন্তু এবারে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করলেন। 
কত বড় নির্লজ্জ। বলা হ'ল-_এটা সায়েস্টিফিক রেপ। এই ধরনের কথা, অতীশবাবু, 
আপনি এর প্রতিবাদ করেছেন? চুপচাপ ধর্ষণ। তাহলে প্রকৃতির নিয়মও এখানে মার 
খেয়ে যাচ্ছে। চুপচাপ ধর্ষণ হয়? এখানে এর বেশি আর বলতে চাই না। প্রকৃতই যদি 
কোনও নারী ধর্ষিতা হন সেক্ষেত্রে লোকচক্ষুর ভয়ে সেটা প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধা বোধ 
.করেন। কিন্তু এ মহিলা শুধু পুলিশের কাছেই নয়, খবরের কাগজের লোকেদের কাছে 
“তিনি, কিভাবে ধর্ষিতা হয়েছেন সেটা বলেছেন এবং একটি দলের নেত্রী বড় বড় জনসভায় 
তার বিবরণ দিয়েছেন। »রংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে এর কোনও প্রতিবাদ আপনারা 
করেননি। বামফ্রন্ট এবং সি. পি. এম.-এর প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু আপনারা করেননি। 
পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অজুহাতে ওরা ১২ ঘন্টার বাংলা 
বন্ধ ডেকেছিলেন। তারা ডাকতে পারেন, কিন্তু আমি কংগ্রেস দলকে জিজ্ঞাসা করতে 
চাই_-সেখানে কি খেলা আপনারা খেললেন? আপনারা ঘুরি সেই বন্ধকে সমর্থন 
করলেন। বি. জে. পি. সেই বন্ধকে সমর্থন করলেন, কিন্তু আপনারা বন্ধের বিরোধিতা 
করলেন না। ভেবেছেন, বাংলার মানুষ কিছু বোঝে না? মানুষ তো বুঝতে পারল না 
যে, আপনারা তৃণমূলকে সমর্থন করলেন, নাকি বি. জে. পি.-কে সমর্থন করলেন। এই 
নির্বাচনের পরেও যে সব জায়াগায় পরাজিত হয়েছেন, সেখানে পঞ্চায়েত নির্বচনের 
রায়কে মেনে না নেওয়ায় গ্রামবাংলার মানুষ মোক্ষম চটে যাচ্ছেন। আমি নিজে গ্রামবাংলার 
মানুষ৷. 
.(নয়েজ ত্যান্ড ইন্টারাপশন).. 


মিঃ স্পিকার £ ডিবেট কি এই ভাবেই চলবে? আপনাদের মেম্বাররাও তো উত্তর 
' দেবেন। আপনাদের লোকেদেরও তো বলতে হবে। এই ভাবে হবে? এই ভাবে চলবে? 
এই ভাবে চলতে পারে না। টেক ইয়োর সিট। বসুন। 


[2-30 -_- 240 77.] 
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ফলাফল গ্রামবাংলার মানুষ মোক্ষম জবাব দিয়েছে। দেওয়ার পর এখানে এনারা এই 
কান্ড করবার চেষ্টা করছেন। ওনারা এই পশ্চিমবাংলায় দেখতে পাচ্ছেন যে এই গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিকে কোনঠাসা করা যাচ্ছে না। এখানে ওনারা একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি 
করবার চেষ্টা করছেন। তার জন্য সবাই মিলে উঠে পড়ে লেগেছেন যে একটা ষড়যন্ত্র 
করে কেন্দ্রকে দিয়ে কোনও ভাবে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করা মার কিনা। পশ্চিমবাংলার 
মানুষ আগেও এর জবাব দিয়েছেন, ৩৫৬ ধারার আঘাতের বিরুদ্ধে জরুরি অবস্থার 
আঘাতের বিরুদ্ধে জনগণ জবাব দিয়েছেন। সন্ত্রাসের ভয় দেখিয়ে পশ্চিমবাংলার মুননুষের 
গণতান্ত্রিক চেতনাকে ভোতা করা যাবে না, অগ্রগতি রোধ করা যাবে না। ভবিষ্যতেও 
পশ্চিমবাংলার মানুষ এর জবাব দেবে। এই কথা বলে আমি ভামার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে কথাটা একটু আগে 
আমাদের পক্ষ থেকে বলা হল, আমাদের লিডার অফ দি অপাজিশন যা বললেন তা 
আমি পুর্ণ সমর্থন করছি এবং ওদের ভাববার জন্য াছি। সংখ্যায় ওনারা বেশি, 
সুতরাং এখান থেকে আমাদের বক্তব্য উড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু যা ঘটনা, যা 
বাস্তব, যা আজকে কয়েক কোটি মানুষের চোখের সামনে হয়েছে তাকে এই ভাবে ধামা 
চাপা দেওয়া যাবে না। তার পরিণতি কি সেটা দেখতে পাবেন। আপনারা ক্ষমতায় 
আছেন, আপনাদের হাতে গুন্ডা বাহিনী, মস্তান বাহিনী, পুলিশ বাহিনী আছে। একটা 
অরাজকতা নৈরাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এবং পরে তৈরি করেছেন এটা অস্বীকার 
করার কোনও উপায় আপনাদের নেই। উনি বলেছেন এই নির্বাচন রক্তাক্ত নির্বাচন। 
আমি বলছি যে এই নির্বাচন মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
আগে থেকেই এটা শুরু করে দিয়েছেন। খুব বাস্তবের উপর ভিত্তি করে এটা শুরু করা 
হয়েছিল। তার কারণ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেনে গিয়েছিলেন যে কোনও 
আপস করা যাবে না। নিজেদের কমরেডদের কি অবস্থা সেটা লোকসভা নির্বাচনে 
দেখতে পেয়েছিলেন। লোকসভা নির্বাচনে ওনাদের কমরেডদের জন্য হারতে হয়েছে, 
কমরেডরাই ওনাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। নিজেদের কমরেডরা যদি ওনাদের বিরুদ্ধে 
ভোট না দিত তাহলে দমদমে এই হাল হত না। দমদমে সি. পি. এম.-এর কমরেডরা 
বি. জে. পি.-কে ভেতরে ভেতরে ভোট দিয়েছে। তা না হলে আজকে বলুন তো কোন 
ধারায় আজকে দমদমে বি. জে. পি. নির্বাচিত হয়? আমরা জানি আমরা নির্বাচিত হতে 
পারব না। আজকে দমদমে যদি আপনাদের কমরেডরা বি. জে. পি.-কে ভোট না দিত 
তাহলে পশ্চিমবাংলায় এই অশুভ শক্তির জাগরণ হতে পারত না। কাশেম সাহেব বলুন 
তো, পশ্চিমবাংলায় এই বি. জে. পি.-কে এনেছে কে? সুভাষ চক্রবর্তীকে আপনারা এক 
ঘরে করে দিয়েছেন দমদমে বি. জে. ,পি. জেতবার পরে। আপনাদের কমরেডরা যদি 
বেইমানি না করত তাহলে স্বরাষট্রম্ত্রীর এলাকায় এই ভাবে গো-হারান হারতে হত না। 
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যাদবপুরে এই জিনিস কোনও দিন হয়নি। নিজেদের উপর আহা না থাকার 
পুলিশের উপর গুভডাদের উপর মাস্তান বাহিনীদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। খোদ 
রাজাপাল বলেছেন ৩২ জন খুন হয়েছে। পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হয়ে এই কথা 
বলবেন। কংগ্রেস মরেছে এই কথা আমরা বলছি। কাশেমবাবু একজন ভাল বক্তা, 
ওনার বক্তৃতা আমরা বসে শুনি। কিন্তু এখানে এখন উনি কি বক্তৃতা করলেন? তৃণমূল 
কোথায় কি করেছে সেই নিয়ে বন্তৃতা করে গেলেন। এখানে কোথাও কোনও তৃণমূল 
রয়েছে? এখানে কংগ্রেস রয়েছে, তৃণমূল কি রয়েছে? আমাদের অপরাধটা কোথায়? 
আমরা এর প্রতিবাদ করেছি বলে। ছেড়ে দিন যত কংগ্রেস খুন হয়েছে তাদের কথা, 
আমাদের ভগবানগোলার এম. এল. এ.এর কি হাল হল? 


আজকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে পুলিশ জোর করে গ্রেপ্তার করে নিয়ে 
গিয়েছিল। একজন শ্রীমতী পুততুন্ডা তার কমিশনের কারণে নির্বাচনের দিন একজন 
এম. এল. এ.কে চারটে-সাড়ে চারটে অবধি বিনা বিচারে কোন আইনে গ্রেপ্তার করতে 
পারেন, স্বরা্টরমন্ত্রী তার জবাব দিন। পৃথিবীর কোনও আইনে আছে যে, একজনকে বিনা 
বিচারে গ্রেপ্তার করে রাখতে পারেন? একজন এম. এল. এ.কে, বাসার সাহেবকে 
গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল বিনা বিচারে। আমরা সাড়ে চারটে পর্যস্ত সংবাদ পাইনি। 
তাকে কার জন্য, কিসের জন্য, কোন অধিকারে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল, আজকে 
এই প্রশ্ন করুন তো নিজের কাছে? আপনারা চিরকাল ক্ষমতায় থাকবেন না। আপনাদের 
ঘন্টা বেজে গেছে। আমি আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি, কংগ্রেসকেও ছেড়ে দিন, এই গণবার্তা 
পত্রিকায় লেখা হয়েছে। গণবার্তা পত্রিকা কাদের? এটা আমাদের নয়, তৃণমূলের নয়, এ 
যে বসে আছেন আর.. এস. পি.-র লোকেরা, তাদের। অস্বীকার করতে পারেন, কি 
বলছে ওরা? ওরা বলছে, আমাদের পুড়িয়ে মেরেছে। পোড়া শরীরগুলো, ছবি মিথ্যা 
কখ। বলে না। স্বরাষ্টরমন্ত্রী আজকে সেই ছবিগুলোর জবাব এখানে দেবেন। তার নিজের 
দলের সমর্থকদের বাংফ্রস্টের সমর্থক-_-তাদের পুড়িয়ে মেরেছে। তারা বলছে, এই ক'বছরে 
প্রায় ৩৫ জনকে__শুধু আর. এস. পি.-র লোককে খুন করেছে। তারা বলছে, ওরা 
আমাদের েরেছে। ক্ষিতিবাবু সেখানে গিয়েছিলেন। তার ছবিও ভেতরে দেখতে পাচ্ছি। 
তার ছবিও ছাপানো হয়েছে। পোড়া জায়গা বিস্তীর্ণ, খুনের জায়গা বিশ্তীর্ণ। তারপরেও 
একটা নীতি থাকবে না? রাজনীতি কি শুধু ক্ষমতায় চড়ে থাকা? চোর জোচ্চোরদের 
দরল। আমি অবাক হায় যাই, গন্ডারের চামড়া না হলে কি করে তারা মুখ দেখায়। 
আমাদের দলের লোকদের যদি এই রকম ভাবে পুড়িয়ে মারে, তাদের সাথে ক্ষমতা ভাগ 
করে আমরা থাকতে পারতাম না। তাদের সাথে ক্ষমতা ভাগ করে যারা থাকে তারা এই 
নীচ সরকারের চেয়েও আরও বড়,.নীচ বলে আমি মনে করি। আমি নীচ বলে মনে 
করি যদি এখনও ক্ষমতায় থাকে, পদত্যাগ না করে। ক্ষিতিবাবু এখানে এসেছেন। উনি 
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আর একজন পাষন্ড। তাই সব দেখে এসেও আজকে শরিক হয়ে ক্ষমতায় বসে আছেন। 
আমি জানি না, ওর পার্টির লোকেরা ওদের ক্ষমা করবে কি না? ভেতরে বলছেন, 
স্বরা্্ম্্রী আর. এস. পি-র লোকদের বলছেন ডাকাত। আর. এস. পি. তার জবাব 
দেবে। এই, নৃশংস হত্যাকান্ডের সাথে যারা যুক্ত, বুদ্ধদেববাবু বলছেন, ব্যাপারটি এক 
তরফা নয়। তার মতে, আর. এস. পি.-র কর্মিরা নাকি তাদের একজন সি. পি. এম. 
কর্মীকে খুন করেছিল। কারা খুন করেছিল? কাশেম সাহেব, কারা খুনোখুনি করেছে? 
আর. এস. পি. সি. পি. এম.-কে মেরেছে__বুদ্ধদেববাবুর কথায়। আর সি. পি. এম, 
ঘরবাড়ি পুড়িয়ে, খুন করে মেরে সব শেষ করে দিয়েছে। যে পার্টির গুন্ডা এবং মস্তানরা 
নিজেদের বামফ্রন্টের শরিকদের খুন করে, সেখানে আমাদের কি হতে পারে, তার আর 
নতুন করে বলবার দরকার থাকে? স্যার, দেওয়ালের লেখা দেখবেন-_চিরকাল কেউ 
সরকারে থাকে না। মন্ত্রী হয়ে এরা জন্মাবে না, মরবে না এরা মন্ত্রী হয়ে। যেদিন এরা 
অন্য জায়গায় যাবে, সেদিন কিন্তু এই যে একটা ফ্রাংকেনস্টাইন ব্যবস্থা, যে ত্যানার্কিস্ট 
তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছে, সে কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে। যে দৈত্যের 
আজকে জন্ম দিচ্ছেন সেই দৈত্য কিন্তু একদিন এদের সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে। স্যার, 
আপনি জানেন, আসুতি বলে একটা গ্রাম আছে-_এখানে সেখানকার এম. এল. এ. 
অশোক দেব রয়েছেন--তিনি সেই গ্রামে গিয়েছিলেন, আমি নিজেও সেখানে গিয়েছিলাম। 
সেখানে পঞ্চায়েতের সমস্ত জায়গা লিখে নিচ্ছে, জোর করে দখল করছে। তারপরে 
লিখে নিচ্ছে পুলিশ থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে-_লেখ, আমি সমাজবিরোধী। আমি অমুক 
অন্যায় করেছি, আমি ছিনতাই করেছি। আমি গণধর্ষণ করেছি, এই লিখে দাও। তারপরে, 
শুধু লিখেই ছাড়া নে। বাড়িতে সমস্ত বড় বড় আনা জ্বালিয়ে রেখে দিয়েছে, রাত্রিবেলা 
যাতে চোর গিয়ে পুলিশকে দায়া করতে না পারে। এটা কি নরকের রাজত্ব নয়? এরপর 
শুধু একটা মেমোরেন্ডাম গভর্নরের কাছে দেওয়া নয়, শুধুমাত্র একটা মোশন নিয়ে আসা 
নয়, আগামী দিনে এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে এটা আমাদের হাতে কিন্তু আর 
থাকবে না। আইন যদি নিজের পথে না চলে তাহলে এই সমস্ত লোকেরা আইন 
নিজেদের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হবে। সেদিনের, কথা মাথায় রেখে আপনারা চলবেন 
এই আশা করছি। . 


[2-40 __ 2-50 9.7.] 


রী মহম্মদ ইয়াকুব ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে যে আযডজর্নমেন্ট 
মোশন এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, তার বিরোধিতা করে আমি দু-একটি বিষয় উল্লেখ 
করতে চাই। কারণ ওরা যে সন্ত্রাসের অভিযোগ করেছেন, এটা ঠিকই, তৃণমূল কংগ্রেস 
এবং বি. জে. পি. যৌথভাবে পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর একটা সন্ত্রাসের 
আবহাওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ওই যে কথায় বলে- চোর চুরি ছেড়ে দিয়েছে, 
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হেরাফেরি ছাড়েনি, কংগ্রেসের অবস্থা সেই পর্যায়ে চলে গেছে। কংথেসের বিরোধী বন্ধুরা 
তো অনেক কথা বললেন, কিন্তু হরিশচন্দ্রপুরে খিজিরিয়া মাদ্রাসায় যে ২০০ ব্যালট 
পেপার ছিনতাই করা হয়েছিল সে কথা তো উল্লেখ করেননি। ওই ছিনতাই করা ব্যালট 
পেপারের জন্য ১লা জুন আবার সেখানে পুর্ন-নির্বাচন হল, একথা কি কেউ অস্বীকার 
করতে পারেন, পারবেন না। দ্বিতীয়ত, সুলতান নগরী হরিশচন্দ্রপুরের কথা তো বিরোধী 
নেতা উল্লেখ করলেন, কিন্তু এ কথা তো উল্লেখ করলেন না যে পঞ্চায়েতের ভোটে 
জেতবার জন্যে টিউবওয়েল বসিয়ে ৭ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। তারপরে মাতারিয়া 
গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পঞ্চায়েতের ভোটে জেতবার জন্যে যে ৬০টি টিউবওয়েল 
সিংকিং করেছেন একথা তো উন্লেখ করেননি। শুধু তাই নয়, টাচোল থানার অন্তর্গত 
একটি গ্রামে একজন গৃহবধূ মার্কসিস্ট সি. পি. এম. সমর্থক, তার শ্বশুর কংগ্রেসি 
করেন। ওই গৃহবধুকে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেবার জন্য তার উপরে চাপ সৃষ্টি করে, 
কিন্তু সে ভোট দেয়নি। ওখানে সি. পি. এম. দু ভোটে জিতে যাবার পরে ওই গৃহবধুকে . 
মার্ডার করা হয়েছে, কেস চলছে, একথা তো উল্লেখ করেননি। এমন কি আমাদের 
মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বীরেন মৈত্রর উপরেও নির্বাচনের দিনে আক্রমণ করা হয়। তিনি তো 
এখানে উপস্থিত আছেন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল, 
একথা তো উল্লেখ করেননি। তবে একথা ঠিক যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের চেয়ে তৃণমূল 
কংগ্রেস আর বি. জে. পি. রয়েছে কারণ কংগ্রেস তো শেষ হয়ে গেছে। তার ওপরে 
ফুটেছে দুটি ফুল, ওই দু'টি ফুল জড়িয়ে ধরেছে পদ্মফুল, যারা এখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার 
চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেই দিনই উত্তর চব্বিশ পরগনায় খড়িবাড়ি, বারাসাত ২ নং ব্লকে 
জাহাঙ্গিরকে ব্রড ডে লাইটে মার্ডার করা হল, একথা তো উল্লেখ করলেন না। বহু 
জায়গায় এইরকম আক্রমণ চলছে, খুন হচ্ছে এটা চিত্তার বিষয়। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে 
আমরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে একটা প্রগতি আনতে চাইছি, উন্নতি আনতে চাইছি তখন 
তৃণমূল কংগ্রেস এবং বি. জে. পি. মিলে পশ্চিমবঙ্গে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করে 
যাচ্ছে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইছে, শান্তির পরিবেশ নষ্ট করতে চাইছে। তৃণমূল বি. জে. 
পি.-তে যত নাম করা নটরিয়াস সমাজবিরোধী গুন্ডারা ঢুকছেন এবং তাদেরকে আঁচলের 
তলায় রেখে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে গোটা পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা 
করছেন। একথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বিরোধী সদস্যরা যে আডজর্নমেন্ট 
মোশন এনেছেন তাতে কিন্তু একবারও বললেন না যে, তৃণমূল কংগ্রেসিরা গোটা 
পশ্চিমবঙ্গে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। বামফ্রন্ট শুধু নয়, কংগ্রেস যে এঁতিহাপূর্ণ দল, 
সেই দলকেও শেষ করবার চক্রান্ত করছে। সাথে সাথে এই কথা বলতে চাই যে, 
আমাদেরও কিছু কিছু জায়গায় শরিকি সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। আমাদের কিছু কিছু জায়গায় 
শরিকি সংঘর্ষ হচ্ছে, এটা হওয়া উচিত নয়। কারণ এই কথা তো অস্বীকার করতে পারি 
না, সে আমাদের দলের লোকও মার্ডার হচ্ছে, আর. এস. পি.-রও হচ্ছে, সি. পি. এম.- 
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ও হচ্ছে, হচ্ছে কিন্তু, এটা কিন্তু হওয়া উচিত নয়। আজকে আমাদের মাথা ঠান্ডা রেখে 
সমস্ত রাজনৈতিক দলকে পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন এর স্বার্থে চিন্তা করা দরকার। রাজনৈতিক 
মতবাদ, যে রাজনৈতিক নীতি যে আদর্শ আছে আমাদের সামনে, সেটাকে সামনে রেখে 
সাধারণ মানুষকে সম্তেন করা দরকার, এই সংঘর্ষ, এই খুন বন্ধ করার জন্য। সমবেতভাবে 
আমাদের সকলকে এই ব্যাপারে চেষ্টা করা দরকার। এই কথা বলে আযডজোর্নমেন্ট 
মোশন-এর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 


শ্রী সৌগত রায় & মিঃ স্পিকার স্যার, আমাদের বিরোধী দল নেতা যে মুলতুবি 
প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তার সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমার মূল বক্তব্য 
পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রের থেকে এ পর্যস্ত পশ্চিমবাংলায় মূলত সি. পি. এম.-এর কর্মী 
আক্রমণে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা একটা গৃহযুদ্ধের আকার নিতে পারে। এটা 
হচ্ছে আমাদের আশঙ্কার কারণ। এবারে যেটা দেখা গিয়েছে সেটা হচ্ছে পুলিশ সম্পূর্ণ 
নিষ্ক্রিয় এবং গ্রামে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে পুলিশ কোনও ভূমিকা পালন করছে না। এটা 
হচ্ছে আমাদের মূল বক্তব্য অতীশদা এর মধ্যে বলেছেন যে অসমর্থিত সূত্র অনুযায়ী ৫০ 
জন মারা গিয়েছে, তার মধ্যে ৩৭ জন এর হিসাব আমরা পেয়েছি। কিন্তু যেটা চিন্তার 
বিষয়, পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল প্রায় ১৮ দিন হল, হিংসার ঘটনা কিন্তু এখনও বন্ধ 
হয়নি। মুস্তাফা বিন কাশেম বক্তৃতার সময় বলছিলেন, মহিলাদের অত্যাচারের ঘটনার 
কথা। চম্পলা সরদার এর কথা বলছিলেন, আপনি এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন, আর 
একজন মুসলিম মহিলা সাবিরণ বিবি বিধুঃপুর থানা, তাকে গণ ধর্ষণ করে হত্যা করা 
হয়েছে। আপনি তো এই ব্যাপারে বললেন না। তারপরেও ভাতার-এর একজন মুসলিম 
মহিলা সাবেরা বিবি (তিনি নিহত হয়েছেন সি. পি. এম.-এর হাতে। সেখানে একজন সি. 
পি. এম. সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চম্পলা সর্দার এর ঘটনা যদি মিথ্যা হয়, 
সাবিরণ বিবির হত্যার ঘটনা কি মিথ্যা? এই ঘটনা পশ্চিমবাংলাতেই ঘটেছে। এটা 
দুঃখের বিষয়। যে ঘটনা স্বভাবতই আপনি বলতে পারলেন না। যে ঘটনা বলার জন্য 
নিশ্চয় দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় এবং ক্ষিতি গোস্বামী তারা ব্যস্ত। যে ঘটনা বাসস্তিতে ছোট 
কালা হাজরায় ঘটেছে সাম্প্রতিকালে এই ঘটনার কোনও সমান্তরাল নেই। সি. পি. এম. 
পঞ্চায়েত প্রধান ওয়াহেদ আলি শেখ তার নেতৃত্বে পুলিশের থেকে রিভালবার ছিনিয়ে 
নিয়েছেন। তারপরে সেখানে ৩০ বছরের জগদীশ নস্করকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে 
; তার হাত পা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে, চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে। এ 
কোন রাজত্বে আমরা আছি। সেখানে ১২ বছরের ভুদেব মন্ডল যখন পালাবার চেষ্টা 
করছিল তখন তার পা কেটে দেওয়া হয়েছে, তার বডি কেটে দেওয়া হয়েছে, তার 
শরীরটাকে টুকর টুকর করে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অরুণ বৈরাগি উনি পালাবার 
চেষ্টা করছিলেন তাকে গুলি করে মারা হয়েছে। মকসের নস্কর আর. এস. পি.-র 
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সমর্থক, যখন তাকে আক্রমণ করা হয় তখন তিনি ঘুমাচ্ছিলেন, তাকে টেনে এনে বাঁ 
বাঁধা হয়, দেওয়াল টপকে পালাবার চেষ্টা করেছিল, তখন তাকে গুলি করা হয়। ক্ষিতিবা, 
আপনি বলেছেন, দে আর কানিবালস, তারা আপনাদের প্রধান শরিক দলের সি. পি. 
এম.-এ সমর্থক। 
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আমরা জানি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে আপনি ঝগড়া করেছেন। 
আপনারা তাও বলবেন, আমরা বামফ্রন্টের মধ্যে আছি, আপনারা তাও বলবেন বামফ্রন্ট 
জিন্দাবাদ। আজকে সি. পি. আইয়ের লোকের উপরেও সি. পি. এম. হামলা করেছে। 
৩রা জুন, মোহনপুরের আঠারোবেটিয়া গ্রামে প্রকাশ আইচ নামে একজন সি. পি. আই, 
কর্মীকে বল্পম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা হয়েছে। একথা বলেছেন রাজ্যের জলসম্পদ 
উন্নয়ন মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্রাচার্য, তিনি কংগ্রেসের লোক নয়, তিনি তৃণমূলের লোক নয়। 
তিনি বলেছেন সি. পি. এমের লোকেরা এই কাজ করেছে, সি. পি. এমের লোকেরা 
অভিযোগ করতেই ভুলে গেছে। দক্ষিণ ২৪-পরগনায় বিপিন হালদার নামে একজন এস. 
ইউ. সি. আই. কর্মীকে সি. পি. এমের লোকেরা খুন করেছে। ভাতার থানায় সাবেরা 
বিবি নামে একজন মহিলাকে সি: পি. এমের লোকেরা খুন করেছে। এস. ইউ. সি. আই. 
আমাদের পার্টির মধ্যে নেই, তারা রাজ্যসভায় আপনাদেরই সাপোর্ট করেছেন। এখানে 
বলেছেন, 98010250856 0০০0176 ৬1007)5 ০01 0158101290 203015 0/ ০-774. 
2001৬101515 8119595 10902108590 51] 5.07.0.0), 7.7... | এটা আমাদের কথা 
নয়, এটা তৃণমূলের কথা নয়, এটা প্রতিক্রিয়াশীলদের কথা নয়, এটা বামপন্থীদের কথা। 
সি. পি. এম. এই খুনের রাজনীতি শুরু করেছে। আজকে বাঁকুড়া জেলায় অমিয় পাত্রর 
উপর হামলা হয়েছে, এটা খুবই দুঃখজনক। বাঁকুড়া জেলায় যেখানে মানুষ কোনও 
প্রতিবাদ করতে পারত না, সেখানে আজকে অমিয় পাত্রর উপর হামলা হচ্ছে কেন? 
সেখানে মানুষ আজকে প্রতিবাদ করতে শিখেছে। মজিদ মাস্টার, যে লোকটি গত কুড়ি 
বছর ধরে এ এলাকায় কোনও বিরোধী দলের লোককে ঢুকতে দেয়নি, সেখানে আজকে 
বি. জে. পি. তৃণমূলের লোকেরা তার উপর হামলা করছে। যদিও তৃণমূল আজকে ৩৫৬ 
করছে, সেইভাবে প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেনি। পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের তিন দিন আগে বন্ধ ডেকে তৃণমূল ভুল করেছিল। যদিও আমরা তার 
বিরোধিতা করিনি। কারণ সি. পি. এম. বিরোধী লোকজনদের পাশে আমরা আছি। 
নানুরে একদল সি. পি. এম. সমর্থক শেখ জালাল বলে এক জনের পা কেটে দিয়েছে। 
আজকে পশ্চিমবাংলায় একটা জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। কলকাতা শহরে বসে বোঝা যাবে 
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না গ্রাম বাংলায় কি সন্ত্রাস চলছে। সেই সন্ত্রাসের প্রতিবাদেই আজকে অমিয় পাত্রের, 
উপর হামলা হয়েছে। নানুরের এ ডাকাত বিধায়কের নেতৃত্বেই সি. পি. এমের লোকজনেরা 
শেখ জালাল বলে এক জনের পা কেটে নিয়েছে। আজকে আমরা কোন জায়গায় 
পৌছেছি, সারা পশ্চিমবাংলায় একটা জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। কলকাতা শহরে বসে 
বোঝা যাবে না গ্রাম বাংলায় কি রকম সন্ত্রাস চলছে। সেই সম্্াসের প্রতিবাদ করতে 
গিয়েই আজকে মানুষ অমিয় পাত্রর উপহে হামলা করছে। যে সব এলাকার গন্ডগোলের 
জন্য আপনাদের ভয়ে কংগ্রেস প্রার্থী দিতে পারত না, সেই আরামবাগ, গড়বেতা, কেশপুরে 
কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে, কারণ মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখেছে। আপনারা দেওয়ালের 
লিখন পড়ুন। আপনাদের পুলিশ যদি আইন অনুযায়ী কাজ না করতে পারে তাহলে 
বামফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবে, একটা রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


(নয়েজ) 


শ্রী সুভাষ নক্কর ঃ স্যার, এখানে আমি যে বিষয় নিয়ে বলতে চাই তার জন্য 
আমাকে একটু সময় দেবার চেষ্টা করবেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাকালে এবং 
নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী সমর্থকদের প্রাণহানি হয়েছে, এই ঘটনা যে কোনও 
গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের কাছে নিন্দনীয় এবং এই ঘটনা উদ্বিগ্ণতা আনে এবং আমাদের 
আশঙ্কিত করে। আমাদের দল আর. এস. পি. বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল। আমরা এটা 
বয়াবরই বলে এসেছি যে, কোনও দলের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে হলে সু্ঠ 
রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্যভাবে করা যায় না। আমরা সেইভাবে ইতিপূর্বে বারে 
বারে মনে করিয়ে দিয়েছি যে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মিদের ফ্যাসিস্ট 
কায়দায় নিশ্চিহ্ন করে কোনও দল তার রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ করতে পারে না। 
ঘটানো যায় না। আমরা অস্বীকার করব না যে, ৭০ এর দশকে শাসক দলের নির্যাতনে 
বু মানুষ বলি হয়েছিলেন। বহু মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছিলেন। মহিলারা নির্যাতীত 
ইয়েছিলেন। আমরা তৎকালীন সময়ে সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছি। আজও আমরা 
এই রাজ্যের শাসক দলের এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন দলগুলি এবং বিরোধী পক্ষের 
হয়েছে, তারও নিন্দা করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে ঘটনা দিয়ে শুরু করেছিলাম, 
পঞ্চায়েত নির্বাচনের শুরুতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে এবং নির্বাচনের পরবতী 
সময়ে সরকার পক্ষ বা সরকারের বিরোধী পক্ষ যেভাবে নির্যাতীত হয়েছেন, সেই ঘটনার 
ধিক্কার জানাচ্ছি। বাসন্তীতে গত ৩১শে মে, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে এবং ক্যানিং দুই 
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নাম্বার বকে শুরু হল। ক্যানিং দুই নাম্বার ক দাহারানি অঞ্চল দিয়ে বাসন্তী ব্লকের 
মধো এক জল্লাদ বাহিনী প্রবেশ করল এবং তারা একেবারে ঢুরিবাজারের ৪২ টা 
দোকান পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। সেই গ্রামের ৫-৬টি বাড়ি সমস্ত লুঠ করে নেওয়ার 
পরে পুড়িয়ে দিয়ে গেল। পাশের গ্রামগুলির দেড়শো পরিবারের সারা বছরের আর 
কিছুই রইল না। ব্যবহারের কোনও জিনিসপত্র নেই। চাল ডাল সমস্ত কিছু নিয়ে গেল। 
৬টার সময় আমরা খবর পেয়েছি। ক্যানিং মহকুমার যিনি এস. ডি. পি. ও. অফিসার, 
পুলিশের বড়কর্তা, তিনি ক্যানিং নদী পেরিয়ে আসতে পারলেন না। সংবাদ দিয়েছি তবুও 
সেই ভয়ঙ্কর রাতে ১টার আগে বাসস্তীতে যাননি বা কাউকে পাননি। এটার তদন্ত করে 
দেখুন। ১১টার সময় গ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছে। ৪ জন কর্মীর মৃতদেহ পড়ে আছে। 
আমরা খবর দিয়েছি। তখনও পর্যন্ত কলাহাজরা থেকে ১ কিলোমিটারের ব্যবধানে 
পানিহলি গ্রামে একটা পুলিশ ক্যাম্প আছে। সেখানে পুলিশ যেতে পারল না। সেখানে 
পুলিশের ভূমিকা কি ছিল। আমি আশা করব যে, এই ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত। 
বাসস্তী প্রপার থেকে কলাহাজরা গ্রাম ১৪ কিলোমিটার হওয়ায় আমরা পৌছাতে পারিনি। 
কিন্তু পুলিশ পৌছাতে পারত। তাদের ভূমিকা কি ছিল? এটার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া 
উচিত। এই ঘটনায় পুলিশের একাংশ প্রচ্ছন্নভাবে মদত জুগিয়েছে বলে আমি স্থানীয় 
বিধায়ক হিসাবে মনে করি। তাদের শাস্তি দিন। আমি মাননীয় পুলিশমন্ত্রীর কাছে এটাই 
দাবি করছি। 


(গোলমাল) 
[13-090 -- 3-10 [0.1] 


অত্যাচার করছে। এখানে যারা আছেন তারা বুঝে নেবেন। ৭০ এর দশকের ঘটনা 
আমরা বলেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে 
দেখা করে আমরা স্মারক লিপি দিয়েছি। কয়েকটি কথা সেখানে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া 
আছে। আমরা বলেছি যে যতগুলো বাড়িঘর পুড়েছে, যতগুলো মানুষ তার মাথার 
উপরের আচ্ছাদন হারিয়েছে, আগামী ফসলের মরশুম পর্যস্ত তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা 
করতে হবে, তাদের রিলিফের ব্যবস্থা করতে হবে। রিলিফ মানে শুধু সাড়ি, ধুতি, ব্রিপল 
নয়, আমরা বলেছি যে ৪টি পরিবারের যত মানুষ নিহত হয়েছে তাদের উপযুক্ত 
ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৬-৭টি গবাদি পণ্ড মাঠ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৩২টি 
রিকশা করে লুঠের মাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এইগুলো আর ফেরৎ দেওয়া যাবে না 
ঠিকই কিন্তু যে পুলিশের একাংশ এই কাজে লিপ্ত ছিল, যারা শুধুমাত্র নীরব দর্শক-এর 
ভূমিকা পালন করেছিল তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। মানুষের মধ্যে এই প্রয়াস 
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আনতে হবে যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় বিশৃগ্ঘলা ছিল না, অবনতি ছিল না। কঠোরভাবে 
এই বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করতে হবে। আপনাদের সকলের কাছে আমার করজোড়ে 
আবেদন সমস্ত রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক খুন, ধবংসলীলা, এই আগুনের লীলা বন্ধ : 
করুন, মানুষকে বাঁচান, মানুষকে মনে স্বস্তি আনুন, শাস্তি আনুন। ধন্যবাদ। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ঃ মাননীয় ম্পিকার সার. আমাদের লিডার অফ দ্য অপোজিশন 
যে মুলতুবি প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। বাম রাজত্বে না 
পশুদের রাজত্বে আজকে পঞ্চায়েত ভোট হল? মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যদি নিজের 
বিবেকে জিজ্ঞাসা করতেন তাহলে আপনার রিজাইন করা উচিত ছিল। নির্বাচনের পর 
মন্ত্রী থাকার কোনও অধিকার আপনার নেই। এখানে দাঁড়িয়ে ওই পক্ষ থেকে হরিশন্দরপুরের 
ঘটনার কথা বলা হল। নির্বাচনের শুরু থেকে হরিশচন্দ্রপুরের ৪ জন প্রধানকে ফরোয়ার্ড 
রক এবং সি. পি. এম. মিলে এমন মার মেরেছে যে তারা জ্ঞান হারিয়েছে। আজকে 
মর্জিনাকে জেতানোর জন্য মন্ত্রী পর্যন্ত এই নির্বাচনে নেমে গেছেন। প্রহসন ছাড়া এই 
নির্বাচন আর কি হতে পারে। আমার জানা নেই। এই নির্বাচন হয়েছে ডি. এমের 
নির্বাচন। পুলিশের নির্বাচন, প্রিসাইডিং অফিসারের নির্বাচন। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে 
বিমানবাবু যা বলেছিলেন, ডি. এম. সেইভাবে নির্বাচনে রোলার চালিয়েছেন। এই নির্বাচন 
মানুষের জয় নয়। আজকে মালদা জেলায় নির্বাচনের সময়ে সকাল ৭টায় আমরা দেখলাম 
নির্বাচন হয়ে গেল। আজকে মালোপাড়া কোচপাড়া, কুস্তীরা এবং খামারপুরের ৩টি ব্লকে 
রিগিং করা হল। সেখানে ডি. এমের কাছে কমপ্লেন জানানো হল। ইলেকশন কমিশনারের 
কাছে কমপ্লেন জানানো হল। কিন্তু সেখানে কোনও রিপোল হল না। রিপোল হল 
শিবনাপুরে, যেখানে আপনার লোকেরা ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে পুকুরে ফেলে দিল 
জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির। 


সেখানে রিপোল হয়েছে, আমার এলাকায় ৮০ নম্বর বুথে ব্যালট পেপার জোর 
করে নিয়ে গেছেন, কিন্তু সেখানে কংগ্রেস জিতেছে। আজকে আপনারা রিপোল করা 
সত্তেও আমরা গ্রামপঞ্চায়েতে ৬০ পারসেন্ট এবং জিলা পরিষদে ১৫টি সিট পেয়েছি। 
কম্পাইলেশনের সময় আপনারা আমাদের জোর করে হারিয়েছেন। টোয়েন্টি বি ফর্ম 
সাপ্লাই দিতে পারেননি বলে কাউন্টিং বুথে রেজাল্ট দিতে পারেননি, কম্পাইলেশনের 
সময় আপনারা হারিয়ে দিলেন। আজকে ৭ লক্ষ টাকার কথা বলছেন, আমার কাছে 
খবর আছে__এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আছেন তিনি বলবেন-_মালদাতে ৬ কোটি টাকা 
গেছে ২০ লক্ষ টাকা পার জি. পি. ভাগ করে এবং ডিস্টিক্ প্ল্যানের টাকা ৫ লক্ষ টাকা 
দিয়ে নির্বাচন করা হয়েছে। এতে কল আর পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক 
কথা বলার ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে বলতে পারছি না। আজকে অবিলম্বে মালদার 
ডি. এম. এবং এ. ডি. এম.ককে গ্রেপ্তার করতে হবে। ওখানে এ. ডি. এম. জিলা 
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পরিষদে সি. পি. এম. সাথে মিটিং করেছে কি করে রিগিং করা যায়, কি করে কংগ্রেসকে 
হারিয়ে দেওয়া যায়। এই নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আমার ওখানে সুলেখাবিবি 
নামে একজন মহিলাকে গত ২৩ তারিখে আপনাদের ক্যাডার বাহিনী প্রকাশ্য দিবালোকে 
উলঙ্গ করে রাস্তায় ঘুরিয়েছেন। এই ভাবে আপনারা নির্বাচনে জিতেছেন আপনাদের 
লজ্জা করে না। আপনারা নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছেন। তাই অবিলম্বে পঞ্চায়েত 
মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি এবং মালদার ডি. এম. এবং এ. ডি. এম.-কে গ্রেপ্তারের 
দাবি জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সদ্য অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রাজ্যের প্রধান শরিকদল সি. পি. 
এমের মদতপুষ্ট সমাজ বিরোধীদের রৌরাত্মে এবং সন্ত্রাসের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি . 
হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা যে ভাবে ভেঙে পড়েছে তাতে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আজকে উদ্িগ্ন 
না হয়ে পারে না। রাজ্যে আজকে এই সমস্ত সমাজ বিরোধীদের কবলে পড়ে সাধারণ 
মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্িত হচ্ছে। এ বারের পঞ্চায়েত নির্বাচন ভোট 
পর্বের শুরুতেই সি. পি. এম. দল বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের যে 
চড়ান্ত পরাজয় এবং এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভরাডুবি হওয়ার আশঙ্কা করে তারা মরিয়া 
হয়ে ভোট পর্বের শুরুতেই সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করে এই ভোট পর্ব পরিচালনা করেছে। 
তারা ভোট পর্বের শুরুতেই বিরোধী দলের প্রার্থীদের জোর করে নমিনেশন প্রত্যাহার 
করিয়েছে, খুন করেছে। ভোট গ্রহণের এবং গণনার সময় ন্যুনতম প্রয়োজনীয় পুলিশি 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা না রেখে মূলত সমাজ বিরোধীদের হাতে বুথ দখলের সুযোগ করে 
দিয়ে তারা এই সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল এবং ভোট গণনার সময় সি. পি. এম. 
পরাজিত প্রার্থীকে জয়ি করে এবং পোলিং পার্টির উপর জোর খাটিয়ে বিরোধী দলের 
প্রার্থীকে পরাজিত বলে ঘোষণা করিয়েছেন। এর অসংখ্য নজির এই পশ্চিমবঙ্গে আছে। 
এই ধরনের কাজে সন্ত্রাসের পথকে অবলম্বন করে তারা ভোটের ফলাফলকে তাদের 
পক্ষে আনবার চেষ্টা করেছেন। 


[3-10 -_- 3-20 79..] 


স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ভোটের ফলাফল যে বাড়েনি তা পশ্চিমবাংলার মানুষ জানে। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সি. পি. এম. ভোটের আগে যে সন্ত্রাস শুরু করেছিল তা শুধু 
অব্যহতই নেই মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধিও পেয়েছে। আর, শুধু বিরোধী দলের নেতা 
সমর্থকরাই তার বলি হচ্ছে না শরিক দলের কর্মিরাও বলি হচ্ছে। এই রকমই একটা 
মর্মান্তিক পৈশাচিক নজির হচ্ছে বাসত্তির ঘটনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাতে আমাদের দলের সংগঠনের উপর সি. পি. 
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এম.-র সমাজ বিরোধীরা মারাত্মক ভাবে সন্ত্রাস, খুন-জখম, হত্যাকান্ড বাড়িয়ে দিয়েছে। 
নির্বাচনের আগে আমাদের কমপক্ষে ১০ জনকে ওরা খুন করেছে। আর, নির্বাচনের 
পরে আরও দু-জনকে খুন করেছে। নদীয়ায় আমাদের জেলা কমিটির সভ্য জনপ্রিয় 
শিক্ষক আবদুল ওদুদকে ওরা খুন করেছে। তিনি প্রিসাইডিং অফিসার ছিলেন ভোটের 
সময়। সি. পি. এম.-র সমজাবিরোধীরা তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুলিশের 
সামনে খুন করে। আবদুল ওদুদের মৃত্যুতে নদীয়া জেলায় বন্ধ পালন করা হয়েছে। 
আবার, কুলতলি থানার মৈপীঠ-বৈকুষ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনোদপুর গ্রামের বাসিন্দা 
বিপিন হালদারকে সি. পি. এম.-র সন্ত্রাসের ফলে খুন হতে হয়েছে। সি. পি. এম-র 
দুর্বৃত্তরা আমাদের এ প্রবীণ ৭২ বছর বয়ঙ্ক সমর্থককে খুন করে। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আজকে সি. পি. এম.-র সন্ত্রাস যে ভাবে বেড়ে চলেছে তা বলার কথা নয়। 
আদ্গকে তারা জনগণের সমর্থন হারিয়ে পুলিশ এবং মস্তান বাহিনীকে নিয়ে ক্ষমতায় 
টিকে থাকতে চাইছে। কিন্তু এর ফলে পশ্চিমবাংলায় দক্ষিণ-পন্থী শক্তিরই জয় হচ্ছে। 
তার নজির গতবারে সৃষ্টিও হয়েছে। পুলিশ মন্ত্রীকে বারবার বলেছি, মৈপীঠে দিনের 
পর দিন সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। যাদের বিরুদ্ধে ৪০/৫০-টা কেস খুন, ধর্ষণ, লুঠ, 
সন্ত্রাসের অভিযোগ রয়েছে, চার্জ-শিট হয়ে গেছে তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
পুলিশশক্প নির্দেশ থাকা সত্বেও সি. পি. এম.-র নেতারা পিছনে সামনে পুলিশ নিয়ে, 
সমাজ 'নিরোধী নিয়ে, খুনিদের নিয়ে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে আছে। পুলিশকে 
আজকে তারা তোয়াকা করছে না। আমি এই সন্ত্রাসের রাজত্বে তীন্র নিন্দা করছি এবং 
পুলিশের পক্ষপাতিত্ব আচরণের বিরোধিতা করে সমাজ বিরোধীদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের 
দাবি করছি। পশ্চিমবাংলায় আজকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। 
এই অরস্থ্রকে ধিক্কার জানিয়ে আমি বিধানসভার কক্ষ-ত্যাগ করছি। 


(এই সময় মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয় গয়াক-আউট করেন।) 


স্ত্রী কমল গুহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার সময় অল্প, তাই আমি শেষ 
কথাটা 'আগে বলে নিতে চাই। শেষ কথা এই ভাবে বলতে চাই, পশ্চিমবাংলা, 
পশ্চিমরাংলার সংস্কৃতিকে, ন্যায়-নীতিকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এই মুহূর্তে পঞ্চায়েত : 
ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়া দরকার। আজকে সারা পশ্চিমবাংলায় মনুষ্যত্বের হত্যা হচ্ছে, 
ন্যায়ন্নীতি প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হচ্ছে। আজকে গ্রামের সারল্য আর দেখা যাচ্ছে না। 
গ্রামের মানুষের মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ছিল সেগুলো সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে 
গেছে। 


গ্রামগুলো আজকে অরাজকতার জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। আজকে গ্রামে গ্রামে 
বাগি সৃষ্টি হয়েছে। চম্বল উপত্যকার বাগিদের সঙ্গে এখানকার বাগিদের তফাৎ হচ্ছে, 
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চম্বলে সম্পত্তি নিয়ে, জাতপাত নিয়ে প্রতিহিংসার আগুন থেকে বাগিদের উৎপত্তি হয়েছিল, 
আর এখানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে বাগিদের উৎপত্তি হয়েছে। এই সমস্যার সঙ্গে 
আমরা সবাই জড়িয়ে গেছি। আযাকশন-রি-আাকশনের ফলে 'কেউ আজকে এই গন্ডির 
বাইরে নেই। পরস্পরকে গালাগালি করে নিজেরা সাধু সাজবার চেষ্টা করি। কিন্তু 
আমরা কেউ এর থেকে পিছিয়ে নেই। সেজন্য আমি একথা বলতে চাই, হয়ত শুনতে 
খারাপ লাগবে, তবু একথা বলি--“দাও ফিরে সে অরণ্য”। আমরা জানি গ্রামে ভাল 
সাথে পরস্পরের প্রীতি এবং ভালবাসা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। আজকে পশ্চিমবঙ্গে 
খুনোখুনির রাজত্বে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলো শেষ হয়ে 
গেছে। শহরে বসে, রাইটার্সে বিন্ডিং-এ বসে পঞ্চায়েতের কথা বলে বিদেশিদের কাছ 
থেকে আপনারা প্রশংসা নিচ্ছেন। কিন্তু গ্রামগ্ডলোর অবস্থা কি হয়েছে? আজকে গ্রামে 
সংস্কৃতি নেই, গ্রামে ন্যায়-নীতি নেই, প্রেমগ্রীতি, ভালবাসা নেই, আত্মীয়তা নষ্ট হয়ে 
গেছে, প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখছে। প্রত্যেকে মনে করছে আমাকে খুন 
করা হবে, প্রত্যেকে মনে করছে এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হবে। শহরের কিছু কন্ট্রাকটুর, 
ঠিকাদাররা গ্রামে যাচ্ছে এবং গ্রামের সরল মানুষগুলোকে খারাপ করে দিচ্ছে। সন্ধ্যার 
পর গ্রামে গেলে কোনও যুবককে সুস্থ অবস্থায় পাবেন না। পঞ্চায়েতের সমস্ত টাকা 
দলমত নির্বিশেষে এদের হাতে, এই অসাধু লোকেদের পকেটে যাচ্ছে। আর এই ভাবে 
সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি বাইপাস দিয়ে যাওয়ার সময় একটা বিরাট সাইনবোর্ড দেখি। 
সেই সাইনবোর্ডে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মাদার টেরেসা ও রায়ের লেখা চোখে পড়ে। 
তাদের কথা স্মরণ করে আপনারা আত্মসস্তুষ্টি ভোগ করতে পারেন। কিন্তু কলকাতা 
নিয়ে বেশি দিন আপনারা বেঁচে থাকতে পারবেন না। আমরা গ্রামে যাই। গ্রামে যে 
অশুভ শক্তির উৎপত্তি হয়েছে সেই অশ্ভ শক্তি রাইটার্স বিল্ডিং থেকে গলা ধাকা দিয়ে, 
লাথি মেলে আপনাদের তাড়িয়ে দেবে। সুতরাং এটা নিয়ে ভাবতে হবে। গ্রামগুলো কোন 


পথে যাবে? 'আমরা যারা ১৯৪৭ সালের আগে জন্মগ্রহণ করেছি_আমরা মোহনবাগান. 


থেকে দেশপ্রেম শিখেছি, কল্লোল যুগের কয়লাখনি, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ আমাদের 
সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড় করিয়েছে, ধাত্রী দেবতা পড়ে দেশকে ভালবেসেছি। সুতরাং 
মানুষের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমরা একথা বলেছিলাম--নবজাতকের 
জন্য এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাব। কিন্তু কোথায় আমাদের প্রতিশ্রুতি পালিত 
হল? আজ গ্রামবাংলার জনসাধারণকে আমরা ভুলে গেছি। আমরা আয়নায় নিজেদের 
ছবি দেখে নাৎসিদের মতো দিন কটাচ্ছি। এগুলো নিয়ে নতুন করে ভাববেন। আমরা 
অশিক্ষিত লোক, অর্ধ শিক্ষিত, গ্রামের লোক। কিন্তু আমার মনে হয় এই পঞ্চয়েত ব্যবস্থাকে 
ভেঙে দিয়ে নতুন করে গ্রামোন্নয়নের জন্য কোনও পথ বার করা যায় কিনা, আজকে 
সনাই মিলে সেটাই আমাদের ভাবা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে অনেক সাহিত্যিক আছেন, 
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সংস্কৃতিবান লোক আছেন, শিক্ষিত লোক লোক আছেন। তাদের সবাইকে নিয়ে আপনারা 
বসুন। তারা সকলে ভাবনা চিস্তা করে বলুন যে, পশ্চিমবাংলাকে এর থেকে কি করে 
আমরা টেনে তুলতে পারি। এই বক্তব্য রেখে, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য 
শেষ করলাম। জয়হিন্দ। 


[3-20 __ 3-30 0.7] 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিরোধী দলের আনীত 
মুলতুবি প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি এই কারণে যে, কংগ্রেস পার্টি 
সন্ত্রাস মুক্ত রাজনীতি করে না। তারাও সন্ত্রাসের রাজনীতি করে। আমি সংক্ষেপ আমার 
জেলার কয়েকটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। স্যার, আপনি জানেন পিংলা 
থানার বাদল মন্ডল নামে একজন সি. পি. এম. সমর্থককে জোর করে ধরে ওরা তার 
চোখে আ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে। দুটো চোখ অন্ধ হয়ে সে এখন পি. জি. হসপিটালে 
রয়েছে। পিংলায় এখনও ২০০ বামপন্থী কর্মী ঘর-বাড়ি ছাড়া হয়ে আশ্রয়হীন অবস্থায় 
এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনও তারা গ্রামে ঢুকতে পারেনি। সবং-এ আমরা 
দেখেছি কংগ্রেসি মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা কি সাংঘাতিক সন্ত্রাস চালিয়েছে। এখানে বসে 
আছেন বিধায়ক নন্দরানী দল। তার কেশপুরে কংগ্রেস এবং তৃণমূল এক জোট হয়ে 
সামাই মান্ডি নামে একজন আদিবাসী যুবতীকে হত্যা করেছে। ওখানে ওরা চারজনকে 
মেরেছে, তিন জনের দেহ পাওয়া গিয়েছে, এক জনের দেহ পাওয়া সায়নি। সামাই মান্ডি 
কি অপরাধ করেছিল জানি না। সে কেবল মাত্র বামপন্থী সমর্থক বলেই তাকে আপনারা 
হত্যা করবেন? হ্যা, বাসন্তী এবং মোহনপুরের ঘটনা নিশ্চয়ই দুঃখজনক ঘটনা, আমি 
তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি, উদ্দেগ প্রকাশ করছি। এ ঘটনা আমাদের শরিকদেব মধ্যে 
না হলেই আমরা আনন্দিত হতাম। কারণ আমরা বিশ্বাস করি পশ্চিমবাংলায় বামণস্থী 
জমানায় বামপন্থী শরিক দলের মধ্যে যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় আমরা যে উন্নয়নের কথা বলি সেই উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হবে। কংগ্রসি 
বন্ধুদের বলি, আপনারা আইন-শৃঙ্থলার অবনাতর কথা বলছেন, আপনারা কু, .. 
মোহনপুরে আমাদের একজন সমর্থক খুন হয়েছে। আমরা বন্ধ ক্তরেছি, ২৫-জনকে 
পুলিশ ধরেছে। সুতরাং আজকে আমরা এখানে বসে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা . 
ছোড়া-ছুঁড়ি করলেই সন্ত্রাসের অবসান হবে না। বরঞ্চ যারা সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাস 
করে তারা বলবে, দেখেছ, আমাদের নিয়ে বিধানসভা পর্যন্ত তোলপাড় হচ্ছে, বিধায়করা 
ভোটাভুটির মাধ্যমে মত প্রকাশ করছে। সুতরাং আমি মনে করি পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
পরে গ্রাম-বাংলায় যে সন্ত্রাস হচ্ছে তার জন্য মূলত দায়ী তৃণমূল, বি জে. পি এবং 
কংগ্রেসের একাংশ রয়েছে। আজকে থানার অফিসারদের পর্যন্ত ভয় দেখানো হচ্ছে। 
তাদের বলা হচ্ছে, তোমরা যদি আমাদের এই কাজ না কর তাহলে আমরা গথ 
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অবরোধ করব, তোমাদের ঘেরাও করে রাখব, অফিস থেকে টেনে বের করে দেব।' এই 
তো কয়েক দিন আগেই দেখলাম বেহালায় একজন ও. সি. অথবা ইলপেক্টরকে মাথায় 
আঘাত করে হত্যা করা হল। সুতরাং আজকে যারা এই প্রস্তাব এনেছেন, (সই কগগ্রেসি 
বন্ধুদের ভেবে দেখতে বলব পশ্চিমবাংলায় আজকে তৃণমূল এবং সাম্প্রদায়িক বি: জে. 
পি. যে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের 
করণীয় কি। আজকে পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলার অবনত্বিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেত্রী 
এবং বি. জে. পি. ৩৫৬ ধারা জারি করার দাবি জানাচ্ছে। আপনারাও প্রথম প্রথম এই 
দাবি করেছিলেন। কিন্তু আপনাদের রাজ্য সভাপতি গনিখান চৌধুরি যখন বললেন, 
'এখানে সেই অবস্থা, সৃষ্টি হয়নি, তখন আপনারা রাজ্যপালের বাসভবনে চলে গেলেন। 
তাকে দিয়ে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইলেন। তাও যখন হল না, তিনি যখন 
কেন্দ্রের কাছে লিখলেন না, তখন আপনারা এলেন এই বিধানসভার মধ্যে এবং রাজ্যের 
আইন-শৃঙ্খলার অবনতির প্রশ্ন তুলে সোরগোল সৃষ্টি করে ভোটাভুটির মাধ্যমে শরিক 
দলের মধ্যে যদি বিভাজন ঘটানো যায় তাহলেই ভাবছেন কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাতে 
পারবেন। আপনারা বলতে পারবেন__দেখুন পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় পর্যস্ত আলোচনা 
হয়েছে যে, পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্বলার অবনতি ঘটেছে। 

অতএব ৩৫৬ ধারা জারি করুন। তাই আমি আপনাদের এই অসাধু প্রচেষ্টার 
বিরোধিতা করছি। পরিশেষে আমি আপনাদের বলছি, পঞ্চায়েত বোর্ড আপনারা গঠন 
করুন, গঠন করে এই বোর্ডের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। 
ধন্যবাদ। 


- শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ 'অহাশয়, 'বিরোধীপক্ষের নেতা মাননীয় 
শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা মহাশয় যে আযডজোর্নমেন্ট মোশন এনেছেন আমি তার বিরোধিতা 
করছি এবং নেই সঙ্গে কিছু আলোচনা 'করুরতে চাই। স্যার, বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই 
রাজ্যে সমস্ত বিরোধী দলের সম্মিলিত বিরোধিতা, প্ররোচনা, দৈহিক আক্রমণ এবং সাথে 
সাথে বিভিন্ন সংবাদ পত্রের নীরবিচ্ছিন্ন কুৎসা প্রচারের মাধ্যমেও বামফ্রন্টের যে এঁতিহাসিক 
জয় হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। স্যার, বিরোধী দলের সমস্ত কর্মিরা এবং নেতারা 
বুঝে গেছেন যে এই রাজ্যের সরকারকে গণতান্ত্রিক পথে হটানো যাবে না, একমাত্র 
রাস্তা পশ্চিমবাংলার আইন-শৃদ্লাকে বিপন্ন করতে হবে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে-__এ 
ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ক্লান্তা নেই। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা 
মহাশয় যঙগন সাইন স্ষ্হার প্রা ভুললেন তখন তায় দলের কর্মিদের কথা কেন উল্লেখ 
করলেন না? আমি আমার কথা বলছি না, আমি ৫ই জুন “আজকাল” পত্রিকা থেকে 
কিছু কথা এখানে তুলে ধরতে চাইছি। ৫ই জুন, “আজকাল” পত্রিকায় বেরিয়েছিল, 
“ভোটে হেরে গিয়ে কংগ্রেস সি. পি. এম. নেতার বাড়ি আগুন দিয়ে পুডতিয়ে দিয়েছে” । 
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কোথায়-_সাগরদিঘি থানার দেবগ্রামে। এ পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনে 
কংগ্রেস সেখানে দীর্ঘকাল ছিল। কিন্তু এবারে ভোটে হেরে গিয়ে আমাদের দলের জ্যোতিরূপ 
ব্যানার্জির বাড়ি লুট-পাট করেছে এবং তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। “আজকাল” 
পত্রিকায় আরও বলেছে, বোমা মারতে মারতে ঢুকল কংগ্রেসি মিছিল”। সি. পি. এম. 
আত্মরক্ষায় ব্যস্ত”। কোথায়-_গত ৩ তারিখে ক্যানিং শহরে। সেখানে ১৪৪ ধারা জারি 
ছিল। কিন্তু কংগ্রেসি মিছিল তাকে লঙ্ঘন করে ৪০০ সশস্ত্র কংগ্রেসি কানিং শহরে 
বোমা মারতে মারতে ঢুকেছে। সেখানে এস. ডি, ও. এবং বি. ডি, ও. অফিসে বোমা 
মেরেছে। এমন কি হাসপাতালেও বোমা মেরেছে। একথা অতীশবাবুর নিশ্চয়ই জানা 
আছে। আপনার জেলায় রাণীনগরে কি করা হয়েছে? সেখানে আমাদের নেতা সাজাহান 
আলির উপর আক্রমণ করে তার বাড়ি চুরমার করা হয়েছে এবং ভেঙে দেওয়া হয়েছে। 
জলঙ্গিতেও আমাদের কর্মিদের উপর আক্রমণ করা হয়েছ! এইভাবে তৃণমূল এবং 
কংগ্রেস মিলিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। সুতরাং অসত্য কথা বলে লাভ 
নেই। আপনি একটা অংশ চেপে যাবেন আর একটা অংশ বলবেন-_বিরোধী দলের 
নেতা হয়ে আপনার মুখে এই কথা শোভা পায় না। কুলতলি এবং জয়নগরে আমাদের 
অনেক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে এবং মারা হয়েছে। এখানে দেবপ্রসাদবাবু বলে চলে 
গেলেন যে এ সব অঞ্চলের তাদের দলের অনেক লোক নাকি মারা গেছেন। কিন্তু 
আমি বলছি, এ জয়নগর এবং কুলতলি অঞ্চলে এবার ওদের দল হেরেছেন। এই হেরে 
যাবার ফলে তারা এখন সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন এবং আমাদের দলের কর্মিদের হত্যা 
করছেন। এটা আপনাদের জানা দরকার। সুব্রতবাবু এখানে বললেন, এখানে সবাই 
কংগ্রেস করছে, তৃণমূল বলে কেউ নেই। আমি বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাই, গত ১২ 
তারিখে আপনাদের যে পরিষদীয় দলের মিটিং হল, সেখানে আপনি কি বলেছিলেন আর 
তাপসবাবু কি বলেছিলেন? সেখানে তাপসবাবু বলেছিলেন, আপনার মতো লোককে 
দলের টিকিট দেওয়া অন্যায় হয়েছে। আপনি কি বলেছিলেন-_আপনি বলেছিলেন, যার 
ইচ্ছা সে বি. জে. পি. করবে, যার ইচ্ছা সে কংগ্রেস করবে, যার ইচ্ছা সে ফরওয়ার্ড 
ব্লক করবে, যার ইচ্ছা সে তৃণমূল করবে। অথচ আজ এখানে বললেন, সবাই কংগ্রেস 
করছে। সৌগতবাবু ভাতারে কথা উল্লেখ করলেন। ভাতারে যেটা ঘটেছে সেটা পারিবারিক 
ঘটনা, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। , 
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বাসস্তির ঘটনা দুঃখজনক কোনও সন্দেহ নেই। আমরা সমর্থন করি না। যারা এই 
অপকর্ম করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এটাতে আমরা একমত। 
দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু ভাবতে হবে যে অসামাজিক লোকের, সমাজবিরোধীরা এইসব 
ঘটনা ঘটালো দীর্ঘকাল ধরে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ওখানে 


70 4557131,% 11007701059 
[150) 70719, 1998] 
আমাদের দলের নেতা হাকিম মোল্লা সাহেব এবং আরও অনেক সি. পি. এমের কর্মী, 
তাদের উপর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সমাজবিরোধীরা অত্যাচার চালিয়েছে, 
তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, সর্বস্ব লুঠ করেছে কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। 
দীর্ঘদিন ধরে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে সমাজবিরোধীরা মাথাচাড়া দেয়। কাজেই আইনগত 
ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া দরকার। বিরোধীপক্ষকে বলি, আপনারা জানবেন, যতদিন 
এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আছে ততদিন এখানে সংসদীয় গণতন্ত্র সুরক্ষিত থাকবে। 
কমলবাবু বক্তৃতা করলেন, শুনে মনে হল উনি খুব ক্ষুধার্থ। উনি এককালে এখানে চিফ 
হুইপ ছিলেন, দীর্ঘদিন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন কিন্তু ওর বক্তৃতা যা শুনলাম 
তাতে মনে হল বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। বাঁকুড়াতে যে ঘটনা ঘটল, 
সেখানে আমাদের দলের নেতা অমিয় পাত্রের উপর আক্রমণ হল। সেখানে তৃণমূল 
কংগ্রেস যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নিয়েছে তারই ফলে অমিয় পাত্রের উপর 
আক্রমণ হল। এই হাউসের প্রাক্তন সদস্য অমিয়বাবুর উপর যখন আক্রমণ হল তখন 
সেখানে কোতলপুর থানার এ. এস. আই. দাঁড়িয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সমাজবিরোধীরা 
যখন তাকে আক্রমণ করে তখন সেখানে সেই অফিসার দাঁড়িয়ে থাকলেও কিছু করেননি। 
জানি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ নীতিটা স্বতন্ত্র, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য 
জিনিস। কাজেই এখানে পুলিশের ভূমিকাটা এরকম কেন হবে সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। 
এই বলে আ্যাডজর্মমেন্ট মোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পঞ্গয়েত নির্বাচনের সময় এবং 
তারপর গোটা পশ্চিমবাংলায় যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে আমরা দেখেছি রক্তাক্ত পঞ্চায়েত 
নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে এখানে একটা 
মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আলোচনার শুরুতে সরকারি পক্ষের মাননীয় সদস্য মুস্তাফা 
বিন কাশেম যে কথা বললেন তা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। স্যার, হঠাৎ কেন 
অতীশবাবু বললেন যে রক্তাক্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে? এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
আমি আমাদের দলের ব' সরকার বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী কোথায় খুন 
হয়েছেন সে কথা বলব না। আমার মনে হয় কেন এই পঞ্চায়েত নির্বাচন রক্তাক্ত 
পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে তার জবাব সরকারি দলের সদস্য স্ত্রী সুভাষ নস্কর মহাশয়ই 
দিয়ে দিয়েছেন। উনি বলতে গিয়ে একটা কথা বলেছেন যে 'জহু!দবাহিনী। সেই জহাদ 
বাহিনী কারা তার উত্তর মাননীয় মন্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়কে দিতে হবে। স্যার, এর 
পর আমি আর একটি প্রসঙ্গে আসছি। আমাদের দলের মুখপত্র নয়, 'গণবার্তায়' মাননীয় 
মন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু আপনার সহকর্মী ক্ষিতিবাবু কি বলেছেন বা আপনার থেকে বেশি দিন 
মন্ত্রীপদে থাকা দেবব্রত ব্যানার্জি আপনার সম্পর্কে এবং আপনার দল সম্পকে কি মন্তব্য 
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করেছেন সেটা আমি আপনাকে দেখতে বলব। আমি কাগজটা আপনাকে দিচ্ছি এবং 
কিছু কিছু জায়গায় আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি আপনি দেখে নেবেন কারণ সেগুলি পড়ার 
সময় আমার নেই। স্যার, কোথায় কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন বাড়ি ফেরার পথে। তিনি 
সি. পি. এম. থেকে ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়েছিলেন। আপনাদের কথা মতো আমাদের 
মতো বুর্জোয়া দলে বা প্রতিক্রিয়াশীল দলে তিনি যোগ 'দননি, আপনাদের কথা মতো 
প্রগতিশীল দলে তিনি যোগ দিয়েছিলেন, ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ [দয়েছিলেন। সেই ফরোয়ার্ড 
ব্লকের লোককে আপনারা খুন করেছেন। এটা কি আপনারা অন্বীকার করতে পারেন? 
বলুন পুলিশমন্ত্রী, লালমোহন গলুইকে কারা খুন করেছেন? এখানে মাননীয় সদস্য রবীন 
ঘোষ রয়েছেন। তিনি ফরোয়ার্ড ব্লকের এম. এল. এ.। ২৮ তারিখে সংবাদপত্রে তিনি 
বিবৃতি দিয়ে বললেন “সি. পি. এম. সন্ত্রাস রিভলভার ঠেকিয়ে শাসানো হচ্ছে। কোনও 
রকমে পালিয়ে তিনি প্রাণে বেঁচেছেন।” স্যার, এই বিবৃতি কংগ্রেস বা এস. ইউ. সি. 
আই. দলের কোনও নেতার নয়, সমাজবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকেবও বিধুতি নয়, এটা বলেছেন 
সরকারি দলেরই একজন বিধায়ক রবীন ঘোষ। মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু কি অন্বীকার 
করতে পারেন যে মন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জি কোনও অভিধোগ করেননি? আপনাদেরই 
বিধায়ক অমর চৌধুরিকে কারা বন্দি করে রেখেছিল? 


কারা তাকে সন্দেশখালিতে বন্দি করে রেখেছিল? আমরা একথা বলে কি অন্যায় 
করছি? শুধু বিরোধী দলের নয়, আজকে সেখানে সকল দলের সদস্যদের খুন হতে 
হয়েছে। সেখানে আমরা এই প্রস্তাব এনে কোথায় ভুল করেছি? ফরোয়ার্ড ব্লক গেল, 
আর. এস. পি. গেল, সি. পি. আই.-এর পূর্ণেন্দুবাবু খুব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। কংগ্রেসকে 
গালাগাল দিচ্ছিলেন এ একটা ভাঙ্গা রেকর্ডের মতো। কিন্তু আপনাদের দলের একমাত্র 
মন্ত্রী আছেন, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, তিনি কি বলেছেন সেটা শুনুন। তিনি বলছেন, একদল 
সশস্ত্র সি. পি. এম. সমর্থক হামলা চালিয়ে নৃশংস ভাবে খুন করেছে তাদের সমর্থককে। 
তিনি যখন নিজের বাড়িতে দাওয়ায় বসে মুড়ি খাচ্ছিলেন তখন তাকে বল্পম দিয়ে 
খুঁচিয়ে মারা হয়। কোথায়? না, খড়গপুর মহকুমার মোহনপুর থানার আঠারো বাটিয়া 
গ্রামে ২রা জুন সি. পি. আই. কর্মী প্রকাশ আইচকে। তাহলে বলুন যে সি. পি. আই. 
কর্মী তাকে কারা খুন করেছে?,ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মী লাল মোহনকে কারা খুন করেছে? 
আর. এস. পি.-র যে ৫ জন কর্মী বাসস্তির কলাছড়ায় তাদের কারা খুন করেছে? 
আজকে দেবব্রতবাবু এখানে আছেন, মন্ত্রিসভার সদস্য ক্ষিতিবাবু আছেন, আপনারা বলুন 
যে, কেন ওখানকার বিধায়ক সুভাষ নস্করকে ডেকে এনেছেন এবং রাত্রিবেলায় রাজভবনে 
মিটিং করে বলতে হয়েছিল যে দয়া করে পদত্যাগ করবেন না, হাউস চলছে, বিধান 
সভায় বিরোধীরা আরও বেশি সোচ্চার হয়ে যাবে? সুভাষবাবুর পদত্যাগ করতে যাবার 
কারণ কি? কারণ আপনাদের শাসক দলের লোকেরা তাদের কর্মিদের এমন ভাবে খুন 
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করেছেন যে তিনি সেটা আর সহা করতে পারছেন না। আমরা অনেক কিছু বলি এবং 
বলতে গিয়ে বলে ফেলেন-_আমরা বিরোধী পক্ষের লোক তো, এসব বলে আমরা 
একটু উত্তেজিত করি। কেউ বলছেন, এই যে ক্ষিতিবাবু গিয়েছিলেন, ছবিটবি আছে, 
আমাদের বুর্জোয়া কমিটি নয়, ক্ষিতিবাবু, আপনাদের গণবার্তায় কাগজে দেখেছি যে, 
আপনারা একটা রিপোর্ট দিয়েছেন পার্টিকে এবং সেটা পার্টির পত্রিকায় বেরিয়েছে। 
বুদ্ধদেববাবু, আপনার দলের, আপনার সহকর্মিরা যে রিপোর্ট দিয়েছে, আমি সেটা পড়ে 
দিচ্ছি। “এ ধরনের এক ভয়াবহ নৃশংস ও অমানবিক ফ্যাসিবাদী তান্ডবের নিদর্শন 
আমরা বাসস্তি থানা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে গতকাল প্রত্যক্ষ করে এসেছি। আমাদের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এত করুন এবং নারকীয় যে তা ভাষায় প্রকাশ করাও কঠিন। ঘটনার 
বিভৎসতায় আমরা বস্তুতপক্ষে স্তস্তিত এবং হতভম্ব হয়ে গেছি।” স্যার, এর পরেও 
আমরা যদি বিরোধী পক্ষের লোকেরা যদি বলি যে রক্তাক্ত নির্বাচন হয়েছে তাহলে কি 
অন্যায় করব? আজকে সেজন্য আমাদের দলের নেতা বলেছেন যে, একটা পরিষদীয় 
কমিটি পাঠান এ উপদ্রত এলাকা দেখে আসার জন্য। আমাদের কংগ্রেস যেখানে খুন 
হয়েছে সেখানে যেতে হবে না। যেখানে আর. এস. পি. খুন হয়েছে, যেখানে ফরোয়ার্ড 
ব্লক খুন হয়েছে, যেখানে সি. পি. আই. খুন হয়েছে, আমরা সেখানে যেতে চাই। আর 
আমরা এই প্রস্তাবের উপরে ভোটাভুটি করতে চাই। আর এস. পি. ফরোয়ার্ড ব্লক, সি. 
পি. আইকে বলব যে, যদি সত্যিকারের আপনাদের কমরেডদের প্রতি এতটুকু করুণা 
থাকে, আপনাদের কমরেডদের যারা খুন হয়েছে তার বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ করতে চান 
তাহলে আমাদের এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবেন। এই আবেদন রেখে, আবার 
আপনাদের কাছে বলব যে, পরিষদীয় কমিটি পাঠান, এই কমিটি তদস্ত করে হাউসকে 
রিপোর্ট দিক, এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


্্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে মুলতুবি একটা প্রস্তাব 
নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সাধারণ ভারে আমরা যা জানি যে বাজেট অধিরেশনে এই 
মুলতুবি প্রস্তাব আনার রেওয়াজ নেই। কিন্তু আপনি, আনতে দিয়েছেন? স্যার; আপনি 
আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। নির্বাচনে হেরে বিরোধী দর্জ যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় 
হাসের মধ্যে এই প্রস্তাব আনতে দিয়ে আপনি ওদের এক্ষটা শান্তনা পুরস্কার দিয়েছেন। 
আম্মি শুধু বিরোধী দলের কয়েকজন নেতা যে বন্তব্ত' রেখেছেন, যে মন্তব্য করেছেন, 
তর-উত্তর দেব, কারণ সময় খুব কম। বিরোধী দলের নেতা অতীশবাবু বলেছেন এবং 
ওনারা বার বার বলেন যে, পোলিং স্টেশনে কাউন্টি. না হওয়া ভাল। আমি মনে 
করিয়ে দিচ্ছি, এবারে ৫ম নির্বাচন। গত ৪টি নির্বাচনে. পোলিং স্টেশনে কাউন্টিং হয়েছে। 
আর আমার যতদূর খবর আছে ইলেকশন কমিশন যখন পার্টিগুলিকে মিটিংয়ে ডেকেছিলেন 
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সেখানে কথা উঠেছিল। এই জন্য কথা উঠেছিল যে সম্প্রতি একটা শ্যামেন্ডমেন্ট করেছি। 
যদি প্রশাসন মনে করেন বা যদি রাজনৈতিক দল মনে করেন, ইলেকশন কমিশন মনে 
করেন যে এটা করা ঠিক হবে না তাহলে স্থান পরিবর্তন হতে পারে। যেমন হয়েছে 
একমাত্র জেলা দঃ দিনাজপুরে। সেখানে রাজনৈতিক দলগুলি এঁক্যমত হয়ে তারা একটা 
প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। 


[3-40 __ 3-50 9.া.] 


তার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুরে পোলিং স্টেশনে কাউন্টিং হয়নি, অন্য জায়গায় হয়েছে। 
এছাড়া আমরা আযমেন্ডমেন্ট করেছিলাম বলে এই বছর ৫৪টি জায়গায় কাউন্টিং পোলিং 
স্টেশনে হয়নি, অন্য জায়গায় হয়েছে। সুতরাং পোলিং স্টেশনে কাউন্টিং করবার জন্যই 
সমস্ত গোলমাল, এটা বোধ হয় ২০ বছরে পরপর চারটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে 
এত তাড়াতাড়ি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আর অতীশবাবু যা বলেছেন সে সম্বন্ধে 
আমি শুধু একটি কথা বলছি। তিনি বলে গেলেন-_“এখনও নির্বাচন কিছু বাকি রয়েছে, 
প্রধান ইত্যার্দি নির্বাচিত হবেন এবং সেখানে টাকার খেলা চলছে, আমি শুধু জানিয়ে 
রাখছি: য়ে. যেভারে' শিগলস' রিপ্রেজেন্টেটিভ আ্যাক্টটা রয়েছে, যেটা পার্লামেন্ট এবং 
আ্যসেহ্ুলির' জেস্ছে প্রয়োগ করা হয়, সেটা পঞ্চায়েত আইনেও আনা হয়েছে। সুতরাং 
দলত্যাগ' বিরোধী আইন অনুযায়ী স্থান: পরিবর্তন করবার কোনও সুযোগ পঞ্চায়েতে 
দেহ; আপনারা কি করবেন জানি না, কিন্তু বামপন্থীরা স্থান পরিবর্তন করবেন না এটা 
আমি বঙ্গতে. পারি। 


এরপল্প: আমি সুব্রতরাধুল্ প্রশ্নে আসছি। ওর সঙ্গে দেখা হয়, কম, জেনেভাতে বসে 
থাকেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ও বোধ হয় তিনি বাইরে ছিলেন। উনি বলে 
গেলেন--“দমদমে কেন হার হয়েছে সেটা আপনারা ভাল করে দেখুন।' আমি বলি, 
আপনার দক্ষিণ কলকাতার আশপাশের নির্বাচনেও তো ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটেছে। যেহেতু 
দেশ-বিদেশ করছেন তাই রাজ্যের বাস্তবতা বোঝেন না। আজকে তৃণমূল এবং বি. জে. 
পি.-র যে বিষবৃক্ষ তৈরি হয়েছে তাতে মনস্থির করতে পারছেন না যে, আপনারা 
এদিকে, না ওদিকে। যতদিন তুগমল-বি; জে, পি. জোট চলবে ততদিন এই কঠিন অবস্থা 
চলবে__এটা বুঝতে পারছেন না৷ আজকে: তুপমুক্স সাম্প্রদায়িক বি. জে. পি.-র সঙ্গে 
হাত মিলিয়েছে, সুতরাং তাদের সঙ্গে কোনও লড়াইয়ে আমরা আপোষ করব না। একটি 
লড়াইতে হার হয়েছে, কিস্তু পল্পবর্তী লড়াইতে. রে কোথায় থাকে সেটা আমরা দেখব। 
সৌগতবাবু একটি কথা বলেছেন যে, রাজ্যে হিংসার রাজত্ব চলছে। কিন্তু কেন এই 
হিংসা? আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ বলছি যে, এই হিংসার মূল কারণ হ'ল, আপনাদেরই 
দলছুট একটি গোষ্ঠী। তারা সবে ভাষায় মানুষদের. প্ররোচিত করছেন ; রাস্তাঘাটে ঘুরে 
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ঘুরে বলছেন যে, অমুক মন্ত্রী, তমুক মন্ত্রী রাস্তায় একবার নামুক, আমরা দেখে নেব। 
আমরা রাস্তায় নেমে মিটিং করি এবং আমরা রাস্তায় থাকব। আজকে এই ধরনের 
কার্যকলাপের জন্য এই রাজ্যে হিংসা আসছে। আজকে দিল্লি থেকে বি. জে. পি.-র এক 
প্রতিনিধ দল আমার ঘরে এসেছিলেন। আমি তাদের বলেছি-_আপনারা এসেছেন ভাল, 
স্বাগত জানাচ্ছি, কিন্ত কোন রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যের তুলনা করবেন বলুন তো? 
উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে, নাকি রাজস্থানের সঙ্গে তুলনা করবেন? এই রাজ্যে হিংসার বাতাবরণ 
তৈরি করেছে তৃণমূল। তাদের সামলান, তাহলে এখানে আর হিংসার বাতাবরণ থাকবে 
না।' 


»(নয়েজ ত্যান্ড ইন্টারাপশন)... 
শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার, স্যার। 
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শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 আমি বলছি না। আপনারা বসুন। আমি যখন তৃণমূলের 
কথা বলছি, আপনারা তো তৃণমূল নন, আপনাদের গায়ে লাগছে কেন? যাদের গায়ে 
লাগার তাদের লাগছে, আমি কি করব? 
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্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ$ আমি বিরোধী দলের সদস্য সৌগত রায়কে একটা কথা 
বলতে চাই। তিনি একটা কথা বলতে গিয়ে বিপদজনক একটা কথা বলেছেন। তিনি 
আলগা ভাবে বলেছেন মনে হল। কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, সেখানে মন্ত্রী আক্রান্ত হয়েছেন 
পার্টি অফিস আক্রাতস্ত হয়েছে, উনি উল্লেখ করেছেন যে উনিও আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি 
একটা জায়গায় বলছেন যে অনেক জায়গায় মানুষ নিরুপায় হয়ে করেছেন। আপনারা 
আক্রমণ করলে জাস্টিফায়েড আর আমাদের লোকেরা আক্রমণ করলে সেটা জাস্টিফায়েড 
হবে না? সেটা নিরুপায় হয়ে করেছেনে। আমাদের মন্ত্রী সুশাস্ত ঘোষকে আক্রমণ করলে 
করতে পারে? আমাদের সুশান্ত ঘোষকে আক্রমণ করেছে নিরুপায় হয়ে? অমিয় পাত্রকে 
আক্রমণ নিরুপায় হয়ে করেছে? এই কথা এই ভাবে বলা ঠিক নয়। 


(গোলমাল) 


স্যার, আমি সেই সঙ্গে সৌগতবাবুকে আর একটা বলতে চাই, যখন কোনও ঘটনা 
ঘটবে আপনি একটু ঘটনার গভীরে গিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন। আপনি আমাকে ফোন 
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করে বললেন যে আমার এলাকা বাশদ্রোনীতে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে__একই 
পরিবারের সমস্ত লোককে আযাসিড মেরেছে, আপনি গ্রেপ্তার করুন। আমি অবাক হয়ে 
গেলাম। আমি এলাকার কাউলিলারকে বললাম আযাসিড ছোঁড়া হয়েছে? 


(গোলমাল) 


আপনার কথাটা আমি বলছি। এই অমল মিত্র, আযাসিড দেওয়া হয়েছে ছেলেগুলোকে 
আমার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম, এই দেখুন আযাসিড দেওয়া হয়েছে এদের। ওদের মধ্যে 
কংগ্লেসও আছে। তার সাথে এই কথাও বললেন যে যারা আযসিড দিয়েছে তারা আযবসকন্ড 
করছে, বলে গেলেন যে আপনার বাড়িতে। আর একটা কর্থা আমাকে এখানে বলতে 
হবে। এখানে অনেক কথা উঠেছে, নানা ঘটনার কথা মান্নান সাহেব বলেছেন এবং 
অন্যরাও বলেছেন। আমি স্বীকার করছি। এই কথা আমি বলছি যে আমি স্বীকার করতে 
বাধ্য যে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনের পরবস্তীকালে 
আমাদের বামপন্থীদের ভূমিকা সর্বক্ষেত্রে যা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। আমি এই কথা 
স্বীকার করছি কিন্তু তার মানে এই যে ওপক্ষ কোনও কিছু করেনি। রাজ্যের একজন 
মন্ত্রী আক্রান্ত হল। আপনাদের এম. এল. এ-দের কথা আপনারা বললেন। আমাদের 
এম. এল. এ. জয়স্ত চৌধুরি, অশোক গিরি আক্রান্ত হয়নি? আমাদের জেলা সম্পাদক 
অমিয় পাত্র আক্রান্ত হয়নি? আপনারা ঘটনার কথা বলছেন, আমিও ঘটনার কথা 
বলছি। আরামবাগে কি হয়েছে আপনারা জানেন, খানাকুলে পার্টি অফিস ভাঙচুর করা 
হয়েছে, আমাদের লোকেদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। কেশপুরে কি হয়েছে। গোটা 
বাজার আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়েছে, বাজারের সমস্ত কিছু লুট করা 
হয়েছে। এই রকম সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। চোপড়ায় কি হয়েছে? সুতরাং ঘটনা, উল্টো 
ঘটনা বলে লাভ নেই। যা হচ্ছে যে কোনও অবস্থাতেই হোক, যে কোনও ভাবেই হোক 
প্রশাসনিক স্তরে বলুন আর রাজনৈতিক স্তরে বলুন, এই অবস্থাকে শান্ত করতে হবে। 
এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব আমাদের বেশি কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা করতে হবে যাতে আমরা 
এক সঙ্গে কাজ করতে পারি। এখানে বামপন্থীদের নিয়ে হইচই করছেন। আর. এস. 
পি.-র ব্যাপারে উত্তর দিচ্ছি না কিছুই। এই জন্য দিচ্ছি না .. 


(তুমুল গোলমাল) 
বলতে দিন, ওরা না বসলে আমি কি করব? 
(গোলমাল) 
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আমি শুধু আপনাদের এই কথা বলতে চাই যে, আর. এস. পি. দলের সঙ্গে 
ইতিমধ্যে আমাদের রাজনৈতিক স্তরে আলোচনা হয়েছে। আমাদের দু'বার আলোচনা 
হয়েছে__ একবার রাইটার্স বিল্ডিংসে হয়েছে, একবার আমাদের পার্টি দণ্ডরে হয়েছে। 
আমাদের রাজনৈতিক স্তরে আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনা হবে। আমি শুধু 
সৌগতবাবুকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, কংগ্রেসের এই আলোচনা করে কোনও লাভ নেই। 
আপনি বললেন যে, এর পরে আপনারা বলবেন বামফর্টকে চিনবেন। আপনারা বুঝে 
দেখবেন, বামক্র্ট কংগ্রেস নয়। দীর্ঘ ৩০/৪০ বছর অনেক সংগ্রাম করে, ঘাম ঝরিয়ে, 
অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এই বামফ্রন্ট তৈরি হয়েছে। এই বামফ্ন্টকে ঠেকানোর 
ক্ষমতা আপনাদের নেই। আমরা এক সঙ্গে থাকব। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরা একসঙ্গে 
থাকব, এই কথা আপনারা জেনে রাখবেন। আমি সবশেষে এই কথা বলছি-_আমি যা 
বলছি, ওরাও তাই বলছে__আপনারা বামফ্রন্টের এক্য ভাঙতে পারবেন না, পারবেন 
শা, পারবেন না। আমি আর সময় নেব না, যদিও ওরা আমার অনেকটা সময় নষ্ট 
করেছে। আমি সবশেষে বিরোধী দলের নেতাকে বলব, তিনি উল্লেখ করতে গিয়ে 
বলেছেন, গত লোকসভা নির্বাচনের পর আমরা নাকি অগণতান্ত্রিকভাবে এই পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে জিতেছি। আপনি জানেন, ভাল করেই জানেন যে, আমরা বামফ্রন্ট গ্ীম 
পঞ্চায়েতে জিতেছি ৫৫.৮৯ ভাগ, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৬৭.১৩ ভাগ, আর জেলা পরিষদে 
জিতেছি ৮৮:৩৮ ভাগ। আপনারা যদি আন্তরিক হোন, আপনারা যদি মনে করেন এটা 
অগণতান্তিক রায়, নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, যদি সাহস থাকে_-আমি কমলবাবুকেও 
বলব__-আপনারা এই পঞ্চায়েত থেকে পদত্যাগ করে চলে যান। এই কথা বলে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি মুলতুবি প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। 


রী অতীশচন্্র সিন্হা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই মুলতুবি প্রস্তাবের উপরে 
দীর্ঘ পরায় দু'ঘ্টা ধরে যে আলোচনা হল, মাননীয় পুলিশমন্তী যে ব্ব্য রাখলেন, তাতে 
আমি খুবই হতাশ হয়েছি। হতাশ হয়েছি এই জন্য যে, এই নির্বাচনের আগে এবং পরে 
মি সন্ত্রাসের আবহাওয়া পশ্চিমবাংলায় সৃষ্টি হয়েছিল তার কোনও দায়িত্ব আজকে পুলিশম্ত্ী 
গ্রহণ করলেন না। উনি চেষ্টা করলেন এবং আপনারা অনেকে চেষ্টা করলেন এই দায়িত্ব 
তণমূল কংগ্রেস, বি. জে. পি. এবং কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার। আমি আপনাদের 
স্মরণ করিয়ে দিই যে, পশ্চিমবাংলায় হিংসার রাজনীতি আমরা আমদানি করিনি, আপনারা 
করেছেশ। কমলবাবু যে কথা বলেছেন, গ্রাম বাংলায় মানুষের মধ্যে শাস্তির বার্তা নষ্ট 
করে দিয়েছেন, মুছে দিয়েছেন। পথ্ণশ বছর পরে যখন ইতিহাস রচিত হবে, এই 
কলম্কজনক ইতিহাস রচনার জন্য আপনারা দায়ী থাকবেন। আপনাদের কাজের জন্য 
স্ব্ক্ষরে ইতিহাস রচিত হবে না। যদি এরপরেও ইয়ং পারসেন বেঁচে থাকবে, তাতে যে 
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ইতিহাস রচিত হবে পঞ্চাশ বছর পরে, যে কলংকময় জীবনের ইতিহাস এবং অধ্যায় 
রচিত হবে তারজন্য দায়ি থাকবে আজকের এই বাম রাজনীতি। আপনারাই এই রাজনীতি 
শুরু করেছেন। আপনারা জানেন যে, একটা গ্রামে যখন বোমায়, শার্টারে মানুষ খুন হয় 
তখন তা প্রতিরোধ করবার জন্য তারাও প্রস্তুত করে বোমা, প্রস্তুত করে শার্টার। 
আজকে একথাটা আপনাদের ভুলে গেলে চলবে না। আজকে আপনাদের এই সন্ত্রাস 
গ্রামের মানুষ, গ্রামের জীবনকে শেষ করে দিয়েছে। মানুষ সেকথা ভুলবে না, ফলে 
বোমা চলবে, পশ্চিমবঙ্গে অশাস্তিতে ভরে যাবে তার কোনও সন্দেহ নেই। সেই কারণে 
সবার কাছে বিশেষ করে বামফ্রন্টের ছোট শরিক, যারা নিগীড়িত, অত্যাচারিত, যারা 
গ্রামে খুন হন তাদের কাছে আশা করব এই আ্যাডজর্নমেন্ট মোশনটিকে সমর্থন করবেন 
এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাশে এসে দীড়াবেন এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 
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মিঃ স্পিকার স্যার, এই যে বিলটা আনা হয়েছে ক্রিনিকাল এস্ট্যারিশমেন্টস 
(আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৮ এতে যত ধরনের চিকিৎসাকেন্দ্র আছে, সবগুলিকে নিয়ে 
আসার জন্য এবং অন্যান্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম যাতে সকলে পালন করেন, সকলে 
যাতে এই আইনের আওতার মধ্যে লাইসেন্স গ্রহণ করেন এবং ওনাদেরও যদি কোনও 
বক্তব্য থাকে, আবেদন করার থাকে, সেই আবেদনগুলি করার একটা ক্ষেত্র থাকে সেইগুলি 
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করার জন্য এই বিল। এছাড়া সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন এস্ট্যারিশমেন্টসগুলি 
পরিদর্শন করার জন্য ব্যবস্থা থাকবে। তাদের নিয়মিত প্রতিবেদন যাতে সকলে জানতে 
পারেন এবং ক্রিনিকাল এস্ট্যাব্লিশমেন্ট-গুলির মাধ্যমে কি ধরনের চিকিৎসা হচ্ছে, কি 
ধরনের রোগী আসছে, এইগুলি যাতে সরকারের কাছে খবর আসে এবং কারা চিকিৎসা 
করছেন, চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে খরচ করতে হবে, সেই ব্যাপারেও রোগী এবং তার 
বাড়ির লোকেরা যাতে সেটা জানতে পারে তার জন্য এই বিলটা আনা হয়েছে। এছাড়া 
অন্যান্য কথা যদি থাকে পরে সেটা আলোচনা করব। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিনিকাল এস্ট্যাব্রিশমেন্ট 
(আযামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৮ মাননীয় মন্ত্রী এনেছেন। আমি মনে করি, ২০ বছর ধরে 
বামফ্রন্টের জমানায় হাসপাতালের রোগীদের পরিষেবা এমন জায়গায় পৌছেছে ফলে 
দেখা যাচ্ছে ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিং হোম গজিয়ে উঠেছে। এই নার্সিং হোমগুলিতে 
আজকে যে ধরনের ডাক্তার এবং নার্স থাকা দরকার, সেই ধরনের নার্স কিন্তু থাকছে 
না। তাই বলব, মাননীয় মন্ত্রী যে সংশোধনী বিল এখানে উপস্থাপন করেছেন__এই 
ব্যাপারে ওনার সাথে বহুবার আলোচনা করেছি- প্রত্যেকটি হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, 
গ্রামীণ হাসপাতাল, প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্্র বলুন, প্রত্যেকটি হাসপাতাল শ্মশান, সেখানে 
ডাক্তার নেই, নার্স নেই, প্রত্যেকটি হাসপাতাল আজকে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছে ; তাই 
আজকে ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিং হোম গজিয়ে উঠেছে। এই নার্সিং হোম শুধু শহর 
এলাকাতেই নয়, গ্রাম এলাকাতেও নার্সিং হোম গজিয়ে উঠেছে। 


বামফ্রন্টের প্রাক্তন বিধায়কের একটি নার্সিং হোম আছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু আজকাল বিভিন্ন জায়গায় নার্সিং হোমের ফিতা কেটে বেড়াচ্ছেন, তিনি বে-সরকারি 
পর্যায়ে আজকে নার্সিং হোমকে উৎসাহিত করছেন। মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর স্বদিচ্ছা আছে 
তাই আজকে তিনি এই বিল এনেছেন। ক্লিনিকাল আ্যাক্ট অনুযায়ী জেলায় নার্সিং হোমগুলো 
দেখার কথা সি. এম. ও. এইচের, কলকাতা শহরতলি এলাকায় হেলথ সেক্রেটারির, আমি 
প্রশ্ন করতে চাই, তারা নার্সিং হোমগুলো কোনওদিন ভিজিট করেন কি না? এ নার্সিং 
হোমগুলোতে কোনও ট্রেন্ড নার্স রাখা হয় কি না? লাইসেলস রিনিউ-এর যে বিধি-ব্যবস্থা 
আছে, সেই ব্যবস্থা কোনও নার্সিং হোম মানে কি না? আজকে তারা কোনও কিছুই মানে 
না। কলকাতা শহরে আজকাল পাঁচশ টাকা করে ব্লাড বিক্রি হয়। টুচুড়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান 
বিভিন্ন শহর এলাকায় এক একটি নার্সিং হোমে সেই ব্লাড চারশ, পাঁচশ টাকায় বিক্রি হয়। 
এই ব্যাপারে ওনার সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। কিন্তু ওনার দপ্তরে বাস্তঘুঘু অফিসাররা 
আছে, তারা আজকে টাকার বিনিময়ে জনগণের স্বাস্থ্যকে জলার্জলি দিচ্ছে। একটা নার্সিং 
হোমের বিরুদ্ধেও আপনি ব্যবস্থা নিতে পারেননি। আমি ছোটবেলা থেকে হাসপাতালে 
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যাই, জেলার অনেক বিধায়ক আছেন তারাও হাসপাতালে গেছেন, আজকে ডাক্তাররা 
লিখে দিচ্ছে, এখান থেকে আল্ট্যাসাউন্ড করে আনে। সেখান থেকে করে না নিয়ে গেলে 
বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তাররা নির্দিষ্ট প্যাথালজিকাল ক্লিনিকগুলো থেকেই টেস্ট 
করিয়ে নিয়ে যেতে বলছে, নইলে অপারেশন করবেন না, দেখবেন না। হাসপাতালের 
অপারেশন ব্যবস্থা আজকে ভাল নয় বলে, আজকে নার্সিং হোমগুলো ব্যাঙের ছাতার 
মতো গজিয়ে উঠছে। আজকে আপনি হাসপাতাল পরিষেবা সঠিকভাবে জনগণকে দিতে 
হাসপাতালের পরিষেবা পাচ্ছে না। আজকে হাসপাতালের এক্স-রে মেশিনগুলো অকেজো 
করে দিয়ে বিভিন্ন এক্স-রে ক্লিনিক থেকে এক্স-রে করাতে হচ্ছে। ব্লাড ব্যান্কগুলোতে 
চবিবশ ঘন্টা ডাক্তার থাকে না। যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো ব্লাড ডোনেট করছে 
সেই বলাডগুলো নার্সিং হোমগুলো কিনে নিচ্ছে এবং তা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এদিকে 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বসে আছেন এবং আজকে বিধানসভায় একটা বিল এনেছেন। এটা অত্যন্ত 
লজ্জার কথা, অত্যন্ত ঘেন্নার কথা। হাসপাতালের পরিকাঠামো আজকে ভালভাবে গড়ে 
তোলা উচিত। যদি হাসপাতালের পরিকাঠামো সঠিকভাবে গড়ে তোলা যায় তাহলে ব্যাঙের 
ছাতার মতো নার্সিং হোম গজিয়ে উঠতে পারবে না। হাসপাতালের পরিচালন সমিতি 
যদি সঠিকভাবে গড়ে তোলা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এই কথা বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


ডাঃ পরভিনকুমার সাউ £ মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আজকে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী দি 
ক্লিনিকাল এস্টারিশমেন্ট আামেন্ডমেন্ট বিল ১৯৯৮ এই হাউসে পেশ করেছেন তাকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। 
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স্যার, অরিজিনাল যে বিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আ্যাক্ট ১৯৫০ 
তার মধ্যে অনেক ফাক ফোকর ছিল, লু ফলস ছিল। সেই লু ফলসকে অনেক ডাক্তার 
ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট করে সাধারণ মানুষের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করতেন। বে- 
আইনিভাবে টাকা তাদের কাছ থেকে নেওয়া শুরু করেছেন। মাননীয় সদস্য রবীন 
মুখার্জি ঠিকই বলেছেন যে, ব্যাঙের ছাতার মতো বিভিন্ন জেলা, বিভিন্ন সাব ডিভিশনাল 
নার্সিং হোম গড়ে উঠেছে। যাতে এই রকম নার্সিং হোমগুলি গড়ে উঠতে না পারে, 
নার্সিং হোমগুলির উপর একটা আইনত চাপ থাকে, তারজন্য এই ত্যামেন্ডমেন্ট বিলটি 
আনা হয়েছে। এই বিলের মধ্যে কয়েকটা ডিফাইন করা হয়েছে। যেমন- মেডিক্যাল 
ইউনিট-_ আগে যেটা ভাবা হত যে, মেডিক্যাল ইউনিট মানে হচ্ছে__নার্সিং হোম 
ল্যাবরেটরি এর বিভিন্ন পলিক্লিনিক ইত্যাদি। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে এটা একটা এমন 
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জায়গা, যেখানে একজন রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স প্র্যাকটিস করেন, পরিষেবা 
দেন, সেই সুযোগগুলি সবাইকে মেডিক্যাল ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। রেজিস্টার্ড 
মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স যাকে আগে ভাবা হত, আযালপ্যাথিক সিস্টেম যারা প্র্যাকটিস 
করছেন, তাদের রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স বলা হত। কিন্তু আপনারা জানেন 
যে, হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম অফ মেডিসিনস যেমন আছে, ইউনানি সিস্টেম অফ মেডিসিনস 
যেমন আছে, আকুপাংচার মেডিসিনস অফ সিস্টেম আছে যারা রেজিস্টার্ড আছেন, যে 
কোনও সিস্টেমে সবার জন্য এই বিলটা যাতে প্রযোজা হতে পারে, কেউ যাতে 
ডেলিকোয়েন্সি না করতে পারেন, তারজন্য সবাইকে এই বিলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। 
আগে অনেক যে ল্যাবরেটরি, নার্সিং হোম, তার যারা আযালপ্যাথিক মেডিসিন প্র্যাকটিস 
করতেন, তারাই শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিনিক্যাল এস্ট্যাবলিশমেন্ট আক্ট্রের আওতায় ছিলেন। 
এখন যে কোনও সিস্টেমে, সে আয়ুর্বেদিক থাকুন, ইউনানি গণুন বা আকুপাংচারের 
ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করবেন, তাদের এই বিলের আওতায় থাকতে হবে। আগে আমরা 
দেখেছি যে, কয়েকটা সংস্থা তারা এই ক্লিনিক্যাল এস্টাবিশমেন্ট আ্যাক্টু এর আওতার 
বাইরে ছিলেন। তারা বলতেন যে, তারা রোজগার করছেন না। তারা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। 
আর তারা এই এস্টাবলিশমেন্ট আ্যাক্টের আওতায় নেই। বড় বড় সংস্থা, তারা এই 
সুযোগ নিয়ে তারা নিজেদের মতো বেড চাজেস ধরে সামান্য ১০ পারসেন্ট থেকে ২০ 
পারসেন্ট রোগীর ফ্রি ট্রিটমেন্ট করে পুরোপুরি লাভ রাখে। সেই সংস্থাগুলিকে রেজিস্টার্ড 
করতে হবে। লাইসেন্স নিতে হবে। আর লাইসেন্সগুলি রিনিউ করতে হবে। আমরা 
স্বীকার করি যে, বিভিন্ন নার্সিং হোমগুলিকে কলকাতা থেকে রেগুলেট করা দরকার 
তাদের ডেলিকোয়েন্সিকে ধরে রেখে তাদের উপর কন্ট্রোল করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। 
তাই ডিস্টিক্ট হেলথ কমিটিকে এই রকম অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, তারা নিজেদের 
ডিস্ট্রিক্ট এদের উপর নজর দেবেন এবং তারা আইন মতো কাজ করবেন। সেগুলি 
দেখার জন্য পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট হেলথ কমিটি যদি মনে করেন যে, তারা 
ভাল করে কাজ করছে না তাহলে তাদের লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দেওয়ার অধিকার 
তাদের থাকবে। তারা প্রিনিপ্যাল সেক্রেটারি হেলথের কাছে আযাপিল করতে পারবেন। 
আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, যে নার্সিং হোম, ল্যাবরেটরি আছে, তাদের মান 
উন্নত নয়। তাদের রেট ঠিক নয়। হয়ত দেখা গেল যে, নার্সিং হোমের বেড চার্জেস 
২০০ টাকা। কিন্তু রোগী যখন ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে, তখন বিল হয়ে যাচ্ছে 
হাজার হাজার টাকা। এটা যাতে না হয় তার জন্য তাদের পরিষ্কার করে পাবলিশ 
করতে হবে। কোনও ডাক্তার-এর কত ফিস, কত বেড চার্জ, কত অপারেশন চার্জ 
লাগবে সেগুলো ভাল করে করতে হবে, আর যারা করবেন না ডিস্ট্রিক্ট হেলথ কমিটির 
তরফ থেকে তাদের ফাইন করে, তাদের যাতে পেনাল্টি করা হয় সেব্যবস্থা এই আইনের 
মাধ্যমে করা হয়েছে। আমরা এই সিস্টেমটাকে চাইছি। নার্সিং হোম হোক, আমরা নার্সিং 
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হোমের বিরোধিতা করছি না। যাদের টাকা-পয়সা আছে তারা চিকিৎসা পেতেই পারেন। 
তাদের বিরুদ্ধে আমরা নই। আমরা চাই যারা সাধারণ মানুষ-_ডিপ্রাইভড পিপল তাদের 
চিকিৎসা হোক। তাদের জন্য সরকারি সংস্থা আছে, আরও বেশি উন্নত করতে হবে। 
আবার প্রাইভেট সংস্থাগুলোর উপরেও আমাদের নজর দিতে হবে। শুধুমাত্র সরকারি 
সংস্থার দিকেই আমরা নজর দেব সেটা হতে পারে না। তাই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে বিল 
এনেছেন তাকে সমর্থন করে, তাকে সাধুবাদ জানিয়ে সাধারণ মানুষের উপকার হবে এই 
আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, যে অবজেক্টিভ এবং রিজন দেখিয়ে 
এই ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিশমেন্ট ত্যাক্ট পরিবর্তন করার জন্য এই বিল 
এনেছেন। এই ক্ষেত্রে একটু গভীরভাবে ভাবার জন্য আমি তাকে অনুরোধ করব। 
অনেকেই এই বিষয়টাকে হালকাভাবে নিতে চলেছে, হাউসের উপস্থিতি সেই কথাই মনে 
করিয়ে দেয়। দুটো জিনিস। একটা হল আইন সম্মত, আরেকটা হল কেন এই এই 
'অবস্থার সৃষ্টি হল। কেন ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিং হোম গজিয়ে উঠল? শুধু কলকাতা 
নয়, কলকাতার আশেপাশে, শহর শহরতলিতে এমন কি গ্রামবাংলাতেও ব্যাঙের ছাতার 
মতো নার্সিং হোম গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু এই নার্সিং হোমগুলোতে যাচ্ছে কারা? শুধু 
বড়লোকেরা নয় আজকে ঘটিবাটি বিক্রি করে মানুষ আজকে বাধ্য হয়ে নার্সিং হোমে 
ছুটছে। বিপর্যস্ত অবস্থার জন্য মানুষ বাধ্য হয়ে নার্সিং হোমে ছুটছে এই নিদারুণ সত্যি 
কথাটা মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর স্বীকার করা উচিত। আপনি নিশ্চয় জানেন যে বিস্তবান 
লোকেরা শুধু ভাল ডাক্তারের জন্য পি. জি. হাসপাতালে যেত, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
যেত, এন. আর. এস. হাসপাতালে যেত ভর্তি হবার জন্য। বিছানা খারাপ, মেন্টেন্যান্সের 
অভাব তবুও তারা যেত তার কারণটা কি ভাল চিকিৎসক। সঠিক ডায়গোনেসিস হবে, 
ভাল চিকিৎসা হবে সেই কারণে। আজকে আপনি নার্সিং হোমগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ 
আনতে চান। ভাল কথা কিন্তু নিজেদের আন্ডারে যেগুলো আছে সেই নিয়ন্ত্রণ যদি এত 
শিথিল হয়ে যায়, যদি নরক কুন্ডে পরিণত হয় তাহলে কি করবেন? আজকে বর্ধমান 
থেকে, বাঁকুড়া থেকে একটা পেশেন্ট নিয়ে আসেন, জানতে পারা যায় কি ভয়াবহ চিত্র 
সেখানে। সেখানে বাচ্চা ছেলেদের ধেড়ে ইদুরে পায়ের আঙুল খেয়ে নেয়, কুকুর আর 
মানুষ একসাথে শুয়ে থাকে কাগজে ছবি বেরোয়। আজকে পাবলিক হেলথের এই অবস্থা 
হয়েছে। আপনি বন্্রকঠিন ভাবে নার্সিং হোমগুলোকে ধরবার চেষ্টা করেছেন, ঠিকই 
ধরেছেন, নার্সিং হোমের অনেক জায়গায় ট্রেন্ড নার্স না রেখে ব্যবসা করা হচ্ছে। অনেক 
জায়গায় আয়া রেখে নার্স বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তা সত্বেও ঘটি-বাটি বিক্রি করে 
মানুষ এখানেই যাচ্ছে। সরকারি হাসপাতালে যাচ্ছে না, ইনফেকশনের ভর়ে। 
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হয় কোনও নার্সিং হোম আপনাদের সুপারিশ মানছে না, নয়ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
চরিতার্থ করবার জন্য এটাতে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন। আইনের কথা বলি, একটা 
সর্বনাশ তো আপনারা করেছেন টিচিং আর ননটিচিং সিস্টেম ইন্ড্রোডিউস করে। আমি 
এখানে রাজনীতির কথা বলছি না। পেশেন্ট সে কংপ্রেস, সি. পি. এম. যে দলেরই হোক 
সে পেশেন্টই, আর ডাক্তার সে কংগ্রেস কি সি. পি. এম. যে দলেরই হোক সে ডাক্তারশ 
টিচিং আর নন-টিচিং করে কি হল? ভাল ডাক্তার আর তৈরি হচ্ছে না। ভাল ভাল 
চিকিৎসকের আন্ডারে ভাল ভাল ডাক্তার আর বেরচ্ছে না। একটা দিন আসবে যখন 
আর ভাল ডাক্তার বের হবে না। এই পশ্চিমবাংলার ক্রিম অফ দি সোসাইটি তারা চলে 
যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে, দিল্লিতে, মাদ্রাসে। কেন না এখানে ভাল শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। 
আপনারা গত কয়েক বছরে এই বিরাট পার্থক্যটা তৈরি করেছেন। সেই সঙ্গে বলি 
আপনারা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। চিকিৎসার সাথে যারা যুক্ত, যারা আইনের 
সাথে যুক্ত তারা ব্যবসার সাথে যুস্ত। আপনারা আজকে ডাক্তারদের উপর করছেন 
কালকে উকিলদের উপর করবেন। ডাক্তাররা কত ফি নেবে সেটা আপনার ডিপাটমেন্ট 
ঠিক করে দেবে। কেউ হয়ত ভাল ডাক্তার তার হয়ত এত এফ. আর. মি. এস. ডিগ্রি 
নেই, কিন্তু নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে তার ফি বেশি, আপনারা তাদের ফি নির্দিষ্ট করে 
দেবেন। যেমন বলি চোখের ডাক্তারের ক্ষেত্রে আপনার ডিপার্টমেন্টে যে সমস্ত ডাক্তার, 
টেকনিসিয়ান্স চাকরি করেন তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ লোক বাইরে রয়েছেন। 
আপনি কি করে ভাবেন যে কার ফি কত হবে। যে ডাক্তাররা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে 
ভাল চিকিৎসা করে সনাঞ্জে ভাল চিকিৎসক বলে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন, আর 
আপনার গরিব লোকের কথা বলে তাদের ফি নির্দিষ্ট করে দেবেন। এমনিতেই তাদের 
প্রাণ ওষ্ঠাগত, এর পর তাদের উপর এমন প্রেসার আসবে যে তারা টিকতে পারবে না। 
আমি আপনাকে এটা ভেবে দেখতে বলব। আমি নিজে এই রকম একটা আইন যখন 
ক্ষমতায় ছিলাম তখন তৈরি করতে চেয়েছিলাম। আমি বলব আপনারা এই ভাবে 
ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। ডেমোক্র্যাটিক কান্ট্রিতে এই ভাবে ডাক্তারদের আপনি 
কন্ট্রোল করতে পারবেন না। আমি একটা জিনিস সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে ২০ টাকার 
জায়গায় ৫০ টাকাতেও বিক্রি করতে পারি, আপনার পছন্দ হয় নেবেন, না হলে না 
নেবেন। আমি সিনেমা হলে বাংলা বইয়ের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা আইন 
এনেছিলাম, কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ করবেন কোন অজুহাতে । আমি আপনাকে আইনজ্ঞের 
পরামর্শ নিতে অনুরোধ করি। আপনারা ডাক্তারদের ফি বেঁধে দেবেন আর নার্সিং হোমগুলি 
বাড়বে, ওষুধের দাম ২০ গুণ বেড়েছে। মানুষ আজকে ওষুধ কিনতে দিশেহারা হচ্ছে। 
মানুষ আজকে জলপড়া, নিমপাতা, তুলসীপাতায় ফিরে যাচ্ছে, মানুষ দ্বাদশ শতাব্দীতে 
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ফিরে যাচ্ছে। সেখানে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। কলকাতার বুকে বড় বড় 
ওষুধের দোকানগুলি হোল নাইট খোলা থাকবে বলে লাইসেন্স নিয়েছে। কিন্তু একটাও 
কি হোল নাইট খোলা থাকে? পুলিশের সাথে যোগসাজসে দোকানগুলি হোল নাইট খোলা 
থাকে না। হয়ত বাইরে একটা আলো ঝুলিয়ে রাখে কিন্তু ভিতরে তালা মারা। আপনি 
যদি রেগুলারাইজ করতে চান তাহলে কল্প্রিহেন্সিভ ওয়েতে একটা সার্বিক আইন আনুন। 


একটা সার্বিক আইন নিয়ে আসুন। মূল বিষয়ে আমি আপত্তি করছি না। আপনি 
প্রাইভেট নার্সিং হোমগুলোকে একটা নিয়ন্ত্রণে আনতে চাওয়ার আগে আপনার আন্ডারে 
যে হাসপাতালগুলো আছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনুন। আপনি প্রাইভেট হাসপাতালগুলো 
নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছেন অথচ আপনার হাসপাতালগুলো নরক হয়ে পড়ে থাকবে__এটা 
হতে পারে না। পি. জি.-তে আমার বাবাকে ভর্তি করতে গিয়ে বুঝেছি সেখানকার ক্লাস 
ফোর স্টাফ এটা কন্ট্রোল করে। পি. জি.-র সুপারিন্টেনডেন্টের পাশে কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির লোকেরা বসে থাকে। তারাই সেখানকার সুপারিন্টেন্ডেন্ট। সেখানে কে ভর্তি হবে 
না তা হবে ঠিক করবে তারা। আপনি কি তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন? স্যার, আমি 
একটুও বাড়িয়ে বলছি না। পি. জি. হাসপাতালে কে ভর্তি হবে তা ঠিক করে সেখানকার 
কো-অর্ডিনেশন কমিটি। আর, এর পরেও বলবেন, আপনি প্রাইভেট নার্সিং হোম নিয়ন্ত্রণ 
করবেন? শহর এবং শহরতলির এই অবস্থার কথা সবাই জানেন। আপনার নিয়ন্ত্রণে 
যেগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আপনি ঠিকমতো চালাতে না পারেন তাহলে এগুলোকে 
কি করে আপনি নিয়ন্ত্রণ করবেনঃ এই ভাবে আপনি করতে পারবেন না। এবং দেখা 
যাবে শেষ পর্যস্ত আপনি রাজনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হবেন এবং 
এতে অনৈতিকতা আরও বেড়ে যাবে। আর আপনি এত কথা বলছেন, কিন্তু আপনাকে 
বলি, আপনি কি এত কিছু করা সত্তেও কোঠারি, বেলভিউ, প্রভৃতি বড় বড় নার্সিং 
হোমগুলো টাচ করতে পারবেন? পারবেন না। আপনি বড়জোর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নার্সিং 
হোমগুলোকে ছুঁতে পারবেন এবং সেখানে সমস্যা বেড়ে গিয়ে হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে। 
তাই স্বাভাবিকভাবে একজন এম. এল. এ. হিসাবে আমি চাই আপনি এই নার্সিং হোমের 
বিষয়ে একটা কমপ্লিট বিল নিয়ে আসুন। সেই বিলে পাবলিক হেলথের ব্যাপারে নার্সিং 
হোমের স্টাফদের সম্পর্কে একটা সুচিন্তিত মতামত থাকুক তারপর সেট! সিলেক্ট কমিটিতে 
পাঠানো হোক। এই ভাবে হলে আমরা নিশ্চয় তাকে সমর্থন করার কথা ভেবে দেখব। 
তা না করে চিকিৎসার ব্যাপারে কিছু ব্যুরোক্র্যাটদের একটু কামাবার সুবিধা করে দেবার 
জন্য আজকে ভাঙ্গা হাটে এই বিল পাস করানোর জন্য আপনি নিয়ে এসেছেন। তাই 
এই বিলকে আমি পুরোপরি সমর্থন করতে পারব না। আমি এর পরিবর্তে একটা 
সর্বাঙ্গীণ বিল আনতে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, “দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল 
এস্টাব্লিশমেন্ট (আযমেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৮-_যেটা এখানে আনা হয়ে তার সম্বন্ধে দু- 
একটা কথা বলব। আজকে যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিল সনিবেশিত করা হয়েছে 
তা খুবই সময়োচিত হয়েছে। এই বিলকে সমর্থন না করার কোনও উপায় নেই। এই 
বিলের মধ্যে দিয়ে সমস্ত ক্লিনিক্যাল এপস্টাব্রিশমেন্টকে একটা জায়গায় আনতে চেয়েছেন। 
কিন্তু নার্সিং হোমগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি, সেখানে কি ভাবে 
ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, যথাযথ ভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য ভিজিলেল্সের কাজ ঠিক ভাবে 
হচ্ছে না। আমরা দেখেছি বহু নার্সিং-হোমে ট্রেন্ড নার্স নেই। জাল কিছু ট্রেন্ড নার্স 
সেখানে আছে। ধাত্রী মা, ধাই মা এই ধরনের কিছু বেসরকারি ভাবে মহিলা নিয়ে নার্সিং 
হোমে কাজ করানো হচ্ছে। তার ফলে বহু দুর্ঘটনাও ঘটছে। বেলভিউ নার্সিং হোম, 
উডল্যান্ড নার্সিং হোম ছাড়া অন্যান্য নার্সিং হোমগুলোতে জাল চক্র রয়েছে। কলকাতার 
উপকণ্ঠে যে সব নার্সি-হোমগুলো রয়েছে তাতে এই অরাজকতা দেখা দিয়েছে। বহু 
পেশেন্টে জীবন সংশয় অবস্থায় সেখানে আসেন। কিন্তু এই সব নার্সিং-হোমগুলোতে শুধু 
চিকিৎসার ব্যাপার নয় সেখানে একটা জাল ওষুধ-চক্র গড়ে উঠেছে। এগুলোর প্রতি 
আপনার দৃষ্টি দেওয়ার দরকার। নার্সিং হোমে মানুষ যখন যায় তখন সে ঘটি-বাটির কথা 
চিন্তা করে না। অনেকে ঘটি-বাটি বিক্রি করে নার্সিহোমে ভর্তি হয়। কিন্তু এখন সেই 
নার্সিং হোমগুলোতে জাল ওষুধ চক্র তৈরি হয়েছে। এছাড়া সেখানে আরও নানাবিধ 
অসামাজিক জাল চক্র তৈরি হয়েছে। আপনার আইনে এগুলোকে দেখভাল করার ব্যাপারটা 
যথাযথ ভাবে থাকা দরকার আছে। একটা সময় পশ্চিমবঙ্গ গর্বের ব্যাপার ছিল। শুধু 
ইস্টার্ন রিজিয়নই নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে 
আসতেন। কিন্তু এখন অনেকে গ্রাম থেকে ভেলোরে চলে যাচ্ছেন চিকিৎসা করাতে। 
আমি মনে করি না যে এখানে চিকিৎসা হতে পারে না। আমাদের এখানেও চিকিৎসা 
হতে পারে। কিন্তু এখন যে সমস্ত নার্সিং হোমগ্ডলো রয়েছে এবং সেখানে যে ডাক্তাররা 
আছেন তাদের উপর মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। এই সব লোকেরা বেশিরভাগই 
টাকা-পয়সার উপর শুয়ে থাকছে। টাকা-পয়সাই এদের কাছে মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে 
কিন্তু মানুষকে রিলিফ দেওয়ার ব্যাপারে এদের কোনও দৃষ্টি নেই। আগে পশ্চিমবঙ্গের 
ডাক্তার ভগবান ছিলেন। আগে মানুষ পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তারকে ভগবান মনে করতেন। 
কিন্তু ডাক্তারদের প্রতি মানুষের সেই বিশ্বাস চুরমার হয়ে গেছে বিস্তর পেশেন্টকে 
হাসপাতালে আ্াকোমোডেট করতে পারছে না। সেজন্য নার্সিং হোমগুলোতে অনেক পেশেন্ট 
আসছেন। কিন্তু নার্সি-হোমগুলোতে অর্থকরি ব্যাপারটা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং 
এই সব নার্সি-হোমগুলোতে ফিজের ব্যাপারটা থাকবে না সেটা হয় না। নার্সি-হোমগ্ডলোতে 
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শুধু অসামাজিক কাজকর্মই নয়, সেখানে ওষুধের জাল চক্র বেড়েছে, নানাবিধ কান্ড 
ঘটছে। সুতরাং এর সমাধানের জন্য এই বিলকে সমর্থন করতে হয়। নার্সি-হোমণগ্ডলোকে 
যে সমস্ত নিয়মের উপর দাঁড়াতে হয় সেই নিয়মণ্ডলো ঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা 
সেটা কঠোরভাবে দেখা দরকার। আগে ডাক্তাররা ভগবান ছিলেন, এখন তারা কসাইয়ে 
রূপান্তরিত হয়েছেন। তারা যাচ্ছেতাই ফিজ নিচ্ছেন। গরিব মানুষকে অপারেশন টেবিলে 
নিয়ে গিয়ে তারা বলছেন যে ৪ হাজার টাকা দিতে হবে। এটা একটা ক্ষেতমজুরের 
ক্ষেত্রে হয়েছিল এবং আমি নিজে এটা প্রত্যক্ষ করেছি। এই ডাক্তাররা অমানবিক হয়ে 
উঠেছেন এবং নার্সি-হোমে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো ঘটছে। সেখানে তারা যে ফিজ 
করেছেন সেটা মানুষের জানার অধিকার আছে। বিভিন্ন স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার আছেন। 
তাদেরও কত ফিজ সেটাও জনসাধারণকে বলার দরকার আছে। আমি জানি, বোলপুরেও 
আমরা দেখেছি যে, এক একজন ডাক্তার দিন ২০০ থেকে ২৫০ জন পেশেন্টেকে দেখে 
থাকেন। এভাবে চিকিৎসা হয় কিনা জানি না। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা 
চলছি। এই অবস্থা তৈরি করা হয়েছে এবং পশ্চিমবাংলার এই সমস্ত ব্যাপারগুলোই 
আছে। সুতরাং পরিকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপার আছে। সরকারি যে সমস্ত বিধি-নিষেধ, 
আইন-কানুন ইত্যাদি আছে তা কঠোরভাবে পালন করার দিকটা ভেবে দেখতে আমি 
মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। এই কথা বলে এই আ্যামেন্ডমেন্ট বিলকে সমর্থন করে, 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ ক্বছি। 


শ্রী পার্থ দে ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আজকে যে সংশোধনী বিলটা এনেছি 
তা অবশ্যই একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের জন্য, কিন্তু আলোচনায় অনেকগুলো ক্ষেত্রই ৯», 
এসেছে। আমি সে সব নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করতে চাই না। তবে এ-কথা ঠিক 
যে, আমাদের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ব্যাপারে সত্যিই আরও অনেক গভীরভাবে চিন্তা 
করার দরকার আছে। আমি এ বিষয়ে একটা কথা উল্লেখ করে অন্য প্রশ্নে চলে যাব। 
মাননীয় সদস্য সুব্রতবাবু বলেছেন, “একটু গভীরভাবে চিস্তা করা দরকার'। সুব্রতবাবু, 
আপনি যত দূর পর্যন্ত চিন্তা করতে বলছেন, আমি বলছি__-তার চেয়েও আরও একটু 
গভীরে চিস্তা করা দরকার। কথা হচ্ছে, এখন হেলথ সেক্টরে যে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে 
সেই সমস্যাগুলো ছাড়াও আরও কিছু সমস্যা আরও কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের 
সামনে এসে উপস্থিত হবে। এর সবই কিন্তু হেলথ সেক্টর থেকে উদ্ভূত সমস্যা নয়। কেন 
প্রাইভেট এস্টাব্রিশমেন্ট বেড়ে যাচ্ছে? এটা কি শুধুই হেলথ সেক্টরেই বাড়ছে, না অন্যান্য 
সেক্টরেও বাড়ছে। কারণ কি? অনেকগুলো কারণ আছে। সব কারণই যে শুধু সেই 
সেক্টর থেকেই উঠছে, তা নয়। খুবই সরলীকরণ হয়ে যায়, যদি বলি বিদ্যালয়ে পড়ানো 
হয় না তাই প্রাইভেট কোচিং বাড়ছে ; হাসপাতালে চিকিৎসা হয় না, সেই জন্য প্রাইভেট 
ক্রিনিক্যাল এস্টারিশমেন্ট বাড়ছে। বিষয়টা এই ভাবে চিস্তা করার মতো অত সরল নয়। 
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কারণ হাসপাতালে যা হয় প্রাইভেট ক্লিনিক্যাল এস্টাব্রিশমেন্টে তা হয় না। হাসপাতাল বা 
সরকারের তরফে বাছাই করার কোনও ক্ষেত্র নেই যে, একে নেব, একে নেব না; শুধু 
এই চিকিৎসা করব, এই রোগ পর্যন্ত চিকিৎসা করব, জটিলতা থাকলে আমরা নেব না, 
এর চেয়ে বেশি জটিলতা থাকলে পাঠিয়ে দেব__এ-রকম কোনও চয়েস সরকারি 
হাসপাতালের থাকে না। কাজেই সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে বেসরকারির 
তুলনা করা চলে না। এই বিষয়টা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। আশা করি 
হেলথ বাজেটে তা আলোচিত হবে। অবশ্য এর বাইরেও কিছু আলোচনা করার দরকার 
আছে। দু' নং কথা বলতে চাই, সেটা হ'ল ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে 
এই আ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়নি। এটা খুবই ভুল কথা, ব্যবসার যে দিকটা নিয়ে মাননীয় 
সদস্যরা. আলোচনা করলেন, উল্লেখ করলেন। আমরা যদি ধরে নিই এটা একটা ব্যবসা 
তাহলে এটা পুরোপুরি পরিষেবামূলক হবে না। কারণ ব্যবসায়ী সব সময় দেখবে তার 
লাভের দিকটা। ব্যবসায়ী সব সময় দেখবে না, যে রুগীর চিকিৎসা করছে সেই রুগীর 
তাড়াতাড়ি রোগ উপশম হচ্ছে কি না। সুতরাং সরকার এবং সরকারি ব্যবস্থা অবশ্য 
থাকবে এবং তাকে তার গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ ছাড়াও সেখানে অন্য 
আরও ব্যাপার আছে। তা বলে সরকারি ক্ষেত্রে ১০০ ভাগই যে কাজ হচ্ছে, তা মোটেই 
নয়। সর্ব ক্ষেত্রে আমরা মোটেই সন্তুষ্ট নই। আমাদের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে, 
তাতে অনেক সমস্যা আছে, ধাপে ধাপে আমাদের সমাধান করতে হবে। তথাপি যা 
পারবে না। নেওয়া সম্ভবও নয়। তথাপি যা অবস্থা তাতে সব দায়-দায়িত্ব একা সরকারি 
প্রতিষ্ঠানও পালন করতে পারবে না। সে জন্যই উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সমন্বয়ের 
দরকার। অতএব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে একটা রেজিস্টারের মধ্যে থাকে সেই 
উদ্দেশ্যেই আইনের সংশোধনী আনা হয়েছে। আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, সব ধরনের 
প্রতিষ্ঠানকেই লাইসেল নিতে হবে। যেখানে চিকিৎসা হয়, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়__এর 
আগে আইন ছিল, যেটাকে বলা হয় ডক্টর*স চেম্বার, এটা আগের আইনে বলা ছিল, 
কিন্তু ব্যাখ্যা করা ছিল না, এ-বারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ডক্টর'স চেম্বার, যেখানে 
কল্সালটেশন হয়, ট্রিটমেন্ট হয় সেখানটাকে ক্লিনিক্যাল এস্টার্রিশমেন্টেস আওতায় আনা 
হবে। এ ছাড়াও আরও নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের ডেফিনিশন দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় 
কথা হচ্ছে, এগুলো কারা দেখবে? জেলা স্তরে দেখার কর্তৃপক্ষ কারা হবে? জেলা স্তরে 
একটা অথরিটি, একটা কর্তৃপক্ষ হবে ডিস্িক্ট হেলথ কমিটি। সে উদ্দেশ্যেও এটা করা 
হচ্ছে। আর কি করা হচ্ছে__এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে-_অনেকে বললেন-_অনেকগুলি 
বিশেষজ্ঞের কাজ আছে, অনেকগুলি চিকিৎসকের কাজ আছে যে চিকিৎসকের একটা 
রেজিস্ট্রেশন দরকার, যে নার্সিং স্টাফ আছে তার রেজিস্ট্রেশন দরকার, যে টেকনিসিয়ানরা 
আছে তার রেজিস্ট্রেশন দরকার । 
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এই এতজন রেজিস্টার্ড লোকেরা এতে আছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। সেইজন্য 
. একটা ন্যুনতম যাকে স্টাফি প্যাটার্ন বলা হয়__কে কত নিচ্ছে-_সেটা সরকারি তরফ 
থেকে প্রেন্রাইব করব যাতে সবাই সেটা অনুসরণ করে চলে। বিভিন্ন স্তরের যে প্রতিষ্ঠান 
তারা একটা কাজ করবে-_-শুধু যে একটা কনসালটেশন হিসাবে কাজ করবে, যে শল্য 
চিকিৎসা করবে, যে মেডিসিনের চিকিৎসা করবে, যে চোখ-কান-নাক, গলার কাজ 
করবে-__এইরকম অনেকগুলি স্তরে ভাগ করা উচিত এবং সেটাই করা উচিত এবং 
বিভিন্ন স্তরে কাজ করার জন্য ন্যুনতম যে লোকের দরকার-_তারমধ্যে কতগুলি পুরো 
স্তরের কর্মী, তারমধ্যে কতগুলি আংশিক স্তরের কর্মী দরকার এই ন্যুনতম প্যাটার্ন যাতে 
তারা অনুসরণ করে চলে। আর কি বলা হচ্ছে__বলা হচ্ছে, কারা চিকিৎসা করাচ্ছেন? 
রোগীরা এসে তারা চিকিৎসা করাতে পারেন। কিন্তু কদিন চিকিৎসা করাচ্ছেন সেটা জানা 
দরকার এবং সেটা তাদের কাছে থাকবে এবং তারজন্য কি তাদের দিতে হবে? আমরা 
কোনও নিয়ম করছি না, আমরা ফি বেধে দিচ্ছি না, আমাদের কোনও উদ্দেশ্য নেই, কত 
টাকা কাকে দেবেন সেটা তাদের ব্যাপার, যারা ভোক্তা-কনজিউমার তাদের ব্যাপার। 
আমরা শুধু বলছি, কত টাকা দিতে হবে সেটা বলে দিতে হবে। এটা তাদের কাছে কেন 
গোপন থাকবেঃ অনেক মানুষ আসেন, তারা বলেন, আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম এই 
খরচ হবে, তারপর দেখলাম এত খরচ হচ্ছে। এটা যাতে না হয় তারজন্য এই ব্যাপারটা । 
বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে। এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে কতটা সুবিধা 
পাবেন সেটা সরকার ঠিক করবে। আগেকার আইনে ছিল পুরোপুরি ছাড় দেওয়া। এখন 
সেটা মানতে হবে। ১/২টি প্রতিষ্ঠানকে ছাড় দিলে অসুবিধা হয়। সেইজন্য পুরোপুরি 
ছাড় দেওয়ার অধিকার সেটা নিয়ম করে আইনে আনতে হবে। আর এবারে হল, 
সরকারি তরফ থেকে দেখাশুনা করা। সরকারি তরফ থেকে দেখাশুনা করার ব্যাপারে 
অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। সরকারি তরফ থেকে যারা ইন্গপেকশন করতে যাবেন- তাদের 
যেমন ইন্সপেকশন করার অধিকার থাকবে তেমনি যথা সময়ে প্রতিবেদন দিতে হবে। 
অন্য সদস্যরা বলেছেন, সরকারি কাজে কারও কোনও অভিযোগ করার থাকলে কোথায় 
অভিযোগ করবেন? এরজন্য একটা সুনিদিষ্ট ক্ষেত্র বলে দেওয়া হয়েছে। আর যেটা. বলে 
দেওয়া হয়েছে সেটা এতদিন পর্যন্ত এই আইন অনুযায়ী লাইসেন্স বাদ ছিল। যে ফি ধার্য 
করা ছিল তার সীমা বেঁধে দেওয়া ছিল। সেই সীমার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, সরকার সময় 
সময় ঠিক করবে কোনও এস্ট্যাব্লিশমেন্টের কতখানি ফি দেওয়া উচিত। এটা সরকারের 
হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ অনেক ছোট, মাঝারি এস্ট্যারিশমেন্ট আছে যারা 
নরমাল ফি-এর জন্য দরখাস্ত করবেন, তাদের ক্ষেত্রে ফিক্সড করে দেওয়া ঠিক নয়, 
সেটা ফ্লেক্সিবল করে দেওয়া হয়েছে। আর ফাইন-এর ক্ষেত্রে পুরানো যে ফাইন ছিল সেটা 
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বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ছাড়া আর দু-তিনটে ছোটখাট ব্যাপার আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে 
যে সব চিকিৎসা হয়, যে সব অসুখ নিয়ে রোগীরা আসছেন তার একটা হিসাব রাখতে 
হবে। এই সব হিসাব আমরা এখন থেকে তৈরি করছি। আমরা জানতে চাই, রাজ্যে 
কতগুলি অসুখ-বিসুখ হচ্ছে, তার মধ্যে কতজনের অসুখ সেরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন, 
কতজনের মৃত্যু হচ্ছে, না হচ্ছে, শিশুদের কত রোগ হচ্ছে, মেয়েদের কত রোগ 
হচ্ছে এর সামগ্রিক হিসাব আমরা তৈরি করছি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে নিয়মিত 
হিসাবগুলি দেন তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি 
যাতে পারম্পরিক সহযোগিতা করতে পারে তারজন্য আরও যেসব প্রতিষ্ঠান আছে 
তাদের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে কে কাকে কতটা সাহায্য করতে পারে সেটা আমরা 
যাতে করতে পারি সেই চেষ্টা করছি। 


যাতে কে কতটুকু কাজ করবেন, কে কাকে কতটুকু সাহায্য, সহযোগিতা করবেন- এটা 


করতে পারা যায়। আর কতকগুলি অসুখের ব্যাপারে আমেন্ডমেন্ট বিলে পরিষ্কার করে 


শা 5 


বলা আছে যে এইসব অসুখের ব্যাপারে কারুকে বলা যাবে না যে তোমাকে ভর্তি করব 
না। এডস, এইচ. আই. ভি. পজিটিভ, হেপাটাইটিস বি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বলা যাবে না 
যে তোমাকে নেব না। এটা সারা পৃথিবীর গৃহীত নীতি। আমাদের সরকারি হাসপাতালেও 
এটা বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে কোনও অভিযোগ পেলে আমরা তার প্রতিকারও করি। 
কাজেই কোনও প্রাইভেট হাসপাতাল বলতে পারবে না যে এই অসুখ হয়েছে, তোমাকে 
নেব না। এই বিলের মধ্যে আর বিশেষ কিছু নেই, আশা করি সকলে এটা সমর্থন 
করবেন। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করার সুযোগ আছে 
এবং সে আলোচন। করা যেতে পারে। এইভাবে উপর উপর আলোচনা করে লাভ নেই। 
টিচিংকে আলাদা করেছিলাম তাই এই সমস্যা বা নন-প্র্যাকটিসিং করেছিলাম তাই এই 
সমস্যা-_এইভাবে উপর উপর আলোচনা করে লাভ নেই। ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা 
করার সুযোগ নিশ্চয় আছে, সে আলোচনা করা যাবে। এই বলে, সকলে এই বিলকে 
সমর্থন করবেন এই আশা করে শেষ করছি। 


্্ী সুরত মুখার্জি ঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমি একটা ক্লারিফিকেশন চাইছি। প্রত্যেকটা 
নার্সিং হোমে কিন্তু আপনি, মন্ত্রী মহাশয়, উপযুক্ত ট্রেন্ড নার্স দিতে পারবেন না, সরবরাহ 
করতে পারবেন না কারণ সেই সংখ্যায় ট্রেন্ড নার্স নেই। আমি আগেই বলেছি যে, 
যেহেতু আপনার হেলথ সার্ভিসের পতন হয়েছে সেই হেতু বিপুল পরিমাণে নার্সিং হোম 
গজিয়ে উঠেছে জ্যামিতিক হারে। নার্সিং হোমগুলি আয়াদের অনেক সময় নার্স বলে 
চালিয়ে দেয়। এই আইন হবার পর মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষ যারা বাধ্য হয়ে নার্সিং 
হোমে যাবে তাদের জন্য নার্সিং হোমের মালিক কিন্তু গাট থেকে টাকা খরচ করে ট্রেন্ড 
নার্স দেবে না। পেশেন্ট অথবা তার পরিবারের লোকদেরই সেই খরচ বহন করতে হবে 
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এবং তার ফলে খরচ অনেক গুণ বেড়ে যাবে। সেইজন্য আমি আবার আগের কথাটাই 
বলছি যে গ্রাম শহরতলীতে যদি হেলথ সার্ভিসের উন্নতি করতে পারতেন তাহলে একটা 
ভারসাম্য থাকত কিন্তু তা হয়নি ফলে এই যে আইনটা আপনি এনেছেন এটা ভারসাম্যহীন 
আইন হয়ে গিয়েছে। তারপর আপনি বলেছেন যে এতে ফাইনান্সিয়াল বার্ডেন কিছু 
থাকবে না। তাহলে আপনি কাদের পাঠিয়ে এই নার্সিং হোমগুলি পর্যবেক্ষণ করাবেন? 
কারা এই অগুস্তি ডাক্তারদের ফি কি সেটা দেখবেন? নতুন লোক যদি না নেন তাহলে 
কাদের দিয়ে এইসব কাজ করাবেন? এত ডাক্তারদের কি করে নিয়ন্ত্রণ করবেন? কাজেই 
আমি মনে করি এতে একটা ফিনালসিয়াল লাইবিলিটিস থাকছেই। আপনি বিলে লিখেছেন 
থাকছে না কিন্তু মুখে যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে ফিনালসিয়াল লাইবিলিটিস মাস্ট। 
সেটা আপনি এখানে উহ্য রেখেছেন। আমি মনে করি বিলের নিয়ম অনুসারে বিলের 
বক্তব্য এবং মন্ত্রীর বক্তব্য মন্ত্রীর বক্তব্য একই হওয়া উচিত কিন্তু এখানে দেখছি সেই 
সঙ্গতি নেই। আপনি বলছেন, এনকোয়ারি হবে, ইনভেস্টিগেশন হবে কিন্তু সেটা করতে 
কারা যাবে? তার মানে অফিসার নিয়োগ করতে হবে। এটার মধ্যে আইনের প্রশ্ন দেখা 
যাচ্ছে কাজেই আপনাকে বলব এটা ভেবে দেখুন। আপনি ভাবুন, সবাইকে নিয়ে আইনটা 
আনবেন, না, বিচ্ছিন্নভাবে আইনটা আনবেন। একবার টিচিং, নন-টিচিং করে সব শেষ 
করেছেন। এবারে চিকিৎসা বিভাগকে এই ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন। এতে 
মধ্যবিত্তরা মরবে, চিকিৎসকরা মরবে, নার্সিং হোমগুলি মরবে, সব সর্বনাশ হয়ে যাবে। 
আপনি এই বিপর্যয় থেকে বাচতে পারবেন লা। আপনি ডাক্তারদের কথা ভাবুন। আজকে 
হেলথ সার্ভিসের ভাল ভাল ডাক্তাররা চলে যাচ্ছেন এবং যে কয়জন আছেন তারাও চলে 
যাবেন। কাজেই এই ব্যাপারটা আপনি আবার গুরুত্ব দিয়ে ভাবুন। 
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রী পার্থ দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সুব্রতবাবু বললেন বলে আমি একটা কথা 
বলতে চাই। সুব্রতবাবু, আপনি যে কথা বলেছেন যে, ডাক্তাররা মেডিক্যাল এডুকেশন 
ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, দেয়ার ইজ টু ওয়ে 
ট্রাফিক। দুটো দিক আছে। সরকারি হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে প্রাইভেট নার্সিং হোমে 
ভর্তি হয়, এই রকম লোক যেমন আছে, আবার প্রাইভেট নার্সিং হোমে ভর্তি হবার পরে 
সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হবার জন্য আসছে, এই রকম লোকও আছে। কাজেই আপনি 
যেভাবে বলছেন, এই ভাবে বলা যায় না। আর একটা কথা আপনি বলেছেন যে, এটা 
একটা ব্যবসা। যেহেতু এটা ব্যবস্থা, এর সঙ্গে মানুষের জীবনও জড়িত। কাজেই এটা 
যাতে আরও সুনিয়ান্ত্রিত হয়, আরও ভাল ভাবে চলে সেটা দেখা দরকার। সেজন্য এই 
আইন আনা হয়েছে, আশা করি আপনারা সকলে এটা গ্রহণ করবেন। 
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চাইছি। আশা করি, এই বিলকে আপনারা সবাই সমর্থন করবেন। 
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শ্রী নিমাই মাল £ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মাননায়া সদস্যা যে কথা বললেন 
সেটা আমি শুনেছি। সমস্ত কন্ট্রোলিং পাওয়ার গোর্খা হিল কাউন্সিলের হাতে দিচ্ছি। 
ভবিষ্যতে যদি কোনও অসুবিধা দেখা দেয়, সরকারের সেটা নজরে এলে নিশ্চয়ই সহানুভূতির 
সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। ধন্যবাদ । 
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রাজ্য চলচিত্র কর্মী-কল্যাণ তহবিল 


*১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৮১) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ তথ্য ও সংস্কৃতি- 
বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বিগত আর্থিক বছরে রাজ্যের দুঃস্থ কলা শিল্পীদের “রাজ্য চলচিত্র কর্মী- 
কল্যাণ তহবিল” হতে আর্থিক সহায়তা বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল কি 
না; 


(খ) হয়ে থাকলে উক্ত সহায়তায় মোট কতজন দুঃস্থ কলা শিল্পীকে সাহায্য করা 
হয়েছিল ; এবং 


(গ) এজন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত? 
শ্রী বুদ্ধদেব ভট্ট্রীচার্য ঃ 

(ক) হাঁ। 

(খ) ১১২ জন। 

(গ) ২,০১,২৯৮ টাকা। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দয়া করে জানাবেন কি, আমাদের 
রাজ্যে এই যে দুস্থ কলা-কুশলী এবং কর্মিদের আর্থিক সাহায্যার্থে কল্যাণ তহবিল গঠিত 


/955747],0/ গ0027)0105 
102 [161) 1076, 1998] 


হয়েছে এটা কখন গঠিত হয়েছে এবং কল্যাণ তহবিলের কোন কোন প্রধান উৎস থেকে 
অর্থ সরবরাহ করা হয় এবং করা হয়েছে? 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 এই যে ফাল্ডটা এটা শুধুমাত্র চলচিত্র শিল্পীদের জন্য, 
আমাদের অন্যান্য শিল্পীদের জন্য অন্য জায়গার থেকে টাকা দেওয়া হয়। চলচিত্র শিল্পীদের 
সহায়তার জন্য এই ফান্ড তৈরি হয়েছে ১৯৯১ সালে। রাজ্য সরকার থেকে প্রতি বছর 
এক লক্ষ টাকা এমনিই দেওয়া হয় বাজেট থেকে। এছাড়া আমাদের বিভাগ থেকে যে 
সমস্ত চলচিত্র শিল্প প্রদর্শনী মফস্বল জেলাগুলোতে এবং অন্যান্য জায়গায় হয় যেমন 
শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাটে দেখানো হয়েছে, তার থেকেও তহবিল সংগ্রহ করা 
হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল যে, আজ পর্যস্ত মালিক পক্ষ ই এম. পি. এ. অর্থাৎ সিনেমা 
হলের মালিক এবং প্রোডিউসাররা কলাকুশলিদের জন্য একটি পয়সাও দেননি। সরকারকেই 
এই ফান্ড চালাতে হচ্ছে। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে বিগত আর্থিক বছরে 
১২১ জন দুঃস্থ কলা-শিল্পীকে ২০১,২৯৮ টাকা দেওয়া হয়েছে অনুদান বা সাহায্য হিসাবে। 
আপনি বললেন যে ১৯৯১ সালে এই কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়েছে, এই তহবিল গঠিত 
হবার পর থেকে বিগত বছর পর্যন্ত ১২১ জনের কতজনকে এই সাহায্য দেওয়া হয়েছে 
তার পরিসংখ্যান দয়া করে জানাবেন কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভষ্টাচার্য ৪ ১৯৮১ সাল থেকে বলতে পারব না, ১৯৯৭-৯৮ সালে 
কাকে কাকে দিয়েছি বলতে পারব, তবে আপনি যদি সেটা জানতে চান। 


শ্রী আবু আয়েশ. মন্ডল £ আমার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই আর্থিক অনুদানের মতো 
এই সমস্ত শিল্পীদের চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা ভাবছেন কিনা এবং ভেবে থাকলে জানাবেন 
কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 এটা ২-৩টে কারণে দেওয়া হয়। আপনারা তো জানেন যে, 
টেকনিশিয়ান এমন ধরনের কাজ করেন যেই কাজের মধ্যে নিরাপত্তী নেই। তাদের 
কোনও স্থায়ী মাইনে নেই, পেনশন নেই, প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই। তাই হঠাৎ করে যদি 
দিতে হয়, এটা আমরা দিই। চিকিৎসার জন্য আমরা টাকা দিই। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
জন্য টাকা তারা চান, এই তিনটি ক্ষেত্রে আমরা টাকা দিই। 


চলচিত্র কলাকুশলী দুঃস্থ আছেন তাদের সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন, 
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তেমনি ভাবে সঙ্গীত সাধনা যারা দীর্ঘদিন ধরে করেছেন, বিভিন্ন জেলায় এই রকম দুষথ 
শিল্পীরা রয়েছেন তাদের দেখবার কেউ নেই, এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোনও প্রকল্প 
আছে কি না? যে সমস্ত দুঃস্থ শিল্পীরা সারা জীবন এই সমস্ত চর্চায় যুক্ত থেকেছেন 
তাদের জন্য কোনও ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলে ভাল হয়। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ আমি শুরুতেই বলেছি, এই যে আলোচনাটা হচ্ছে, এটা 
মূলত চলচিত্র শিল্পী কলাকুশলিদের জন্য। আমাদের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সাহিত্য, সঙ্গীত, 
চিত্রকলা, এমনকি লোক সঙ্গীত ও সঙ্গীত শিল্পী প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আলাদাভাবে দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে। আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে তালিকা করি ; আমরা জানি দুঃস্থ অবস্থায় যারা 
আছেন। এছাড়া কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, যদি কেউ দৎস্থ শিল্পী থাকেন তাহলে 
আমরা সেটা মূল্যায়ণ করে নিই আমাদের যে পরামর্শ কমিটি আছে, সেখানে সেটা হয়। 
আমরা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই রকমভাবে করি। 


শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় মন্ত্রীকে জানাতে চাই, সিনেমাতে যারা একটা কাজ 
করেন, তাদের নিয়ে একটা সাইন কো-আটিস্ট ইউনিয়ন আছে, আমি তার সভাপতি ; 
এই একস্টা হিসাবে যারা কাজ করেন তারা ৭৫ টাকা পান। ই, আই. এম. পি. এ. তারা 
রেট দিচ্ছেন না। আমাদের যারা কো-আরিস্ট আছেন তারা যদি এই চলচিত্র শিল্পীদের 
ফিল্ম ফেডারেশন-এর কাছে আবেদন করেন তারা সাহায্য পেতে পারেন কি না? তারা 
ফেডারেশন অফ ফিল্ম টেকনিসিয়ান্স আযশোসিয়েশন এরও মেম্বার। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 নীতিগতভাবে নিশ্চয় পারেন। তহবিলটা শুধু রাজ্য সরকারের 
টাকা দিয়েই চালাতে হচ্ছে, যদি ই. আই. এম. পি. এ. টাকা দিত তাহলে সুবিধা হত। 
আপনি যাদের কথা বলছেন তারা,আমাদের কমিটির কাছে যদি আবেদন করেন তাহলে 
নিশ্চয় বিবেচনা করা হবে। 


রী সুব্রত মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, কিছু অর্থ এই দুঃস্থ কলা শিল্পীদের 
জন্য বরাদ্দ করেছেন। যদিও টাকার পরিমাণ যথেষ্ট নয় এটা বিভিন্নভাবে বাড়াবার 
দরকার আছে। আমি বলব, আপনার দপ্তর থেকে বিভিন্ন ডকুমেন্টারি ফিল্ম তোলা হয়, 
সেই ডকুমেন্টারি যদি কো-অপারেটিভ বেসিসে কেউ তৈরি করতে চায় তাহলে এই 
ব্যাপারে কোনও সাহায্য করবেন কি না? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ আমরা ডকুমেন্টারি ফিল্ম করি দুইভাগে। এক হচ্ছে, 
সেটা কিনে নিই। আর একটা হচ্ছে, নিজেরা কিছু ফিল্ম করি, সেক্ষেত্রে এই ধরনের 
টেকনিসিয়াকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিই, যারা দুঃস্থ আছেন। তাদেরকে আমরা সাহাযা 
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করি। 

শ্রী কমল গুহ ঃ মাননীয় মন্ত্রী বললেন, যাদের মালিকপক্ষ এদের জন্য চিন্তা 
করছেন না, সাহায্য করছেন না, খুব অসহায়ভাবে বলছেন, এক্ষেত্রে আইনকানুন এর 
ভেতর দিয়ে বাধ্য করতে পারেন কি না, যাতে ওরাও একটু সাহায্য করে। 


আমাদের আইন-কানুন একটু ঘেঁটে দেখতে হবে এবং পরামর্শ নিতে হবে। যদি 
আইন করে বাধ্য করি তাহলে সে কি করবে না করবে। তবে আমরা সাধারণভাবে 
চেষ্টা করছি তাদের বোঝাতে। টালিগঞ্জ পাড়ায় স্টুডিওতে যারা কাজ করে তাদের 
চাকরির কোনও নিরাপত্তা নেই। আমরা চেষ্টা করছি ইম্পাকে বোঝাতে। সুব্রতবাবু এবং 
সৌগতবাবু এদের দুজনেরই ওখানে একটা প্রভাব আছে। সরকার এ তহবিলে এক লক্ষ 
টাকা দিয়েছে, ইম্পা এক লক্ষ টাকা দিলে কোনও ব্যাপার নয় তবে আইন করে চেষ্টা 
করার কথা আমরা ভাবছি না। তবে আইনজ্ঞদের পরামর্শ আমরা নেব। 


[11-10 -- 11-20 ৪). ] 


শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাই, যাত্রা 
শিল্পীদের যে পরিমাণ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়, সেই টাকার পরিমাণটা বাড়াবার জন্য 
কোনও চিস্তা-ভাবনা করেছেন কি? 

তরী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ এই আলোচনাটা হচ্ছে যাত্রা শিল্পীদের নিয়ে। যাত্রাশিল্পী 
এবং নাটকের শিল্পীদের নিয়ে অনেক কথা আছে, আমাদের ইচ্ছাও আছে টাকা বাড়াবার। 
কিন্তু আমাদের টাকা বাড়াবার ক্ষমতা নেই। 

শ্রী জয়ন্ত বিশ্বীস ঃ স্যার, আমাদের একজন বন্ধু শিল্পী সুরত মুখার্জি টৌধুরি 
ফার্মাসিউটিকাল নামে একটি সিরিয়ালে কাজ করার পরে আর কোনও কাজ পাইনি। দুঃস্থ 
শিল্পী হিসাবে তাকে কিছু সাহায্য দেওয়া যায় কি? 


(নো রিষ্লীই) 
বহুমুখী পরিচয় পত্র 


*১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৫৬) শ্রী তপন হোড় ঃ স্বরাষ্ট্র রোজনৈতিক) বিভাগের 


রাজ্যের সমস্ত নাগরিককে বহুমুখী পরিচয়পত্র (মাল্টিপারপাস আইডেন্টিটি 
কার্ড) প্রদান করার বিষয়টি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 
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শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ 


এই ধরনের কোনও প্রস্তাব বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন নেই। 


শ্রী তপন হোড় £ কেন্দ্রে বি. জে. পি. সরকার আসার পরে আমরা বিভিন্ন কাগজে 
দেখেছি সীমান্ত এলাকায় যে সমস্ত রাজ্যগুলি আছে সেখানে তারা বহুমুখী পরিচয়পত্র 
চালু করতে চান, এই রকম একটা খবর আমাদের কাছে এসেছে। এই ব্যাপারে কেন্ত্রীয় 
সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও কথাবার্তা বলেছেন কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে জানাই, আপনি যেমন 
কাগজে পড়েছেন, আমিও সেই রকম কাগজে পড়েছি। এই ব্যাপারে সরকারের কাছে 
নির্দিষ্ট কোনও প্রস্তাব আসেনি। শুধু আপনার জানার জন্য বলছি, গত ১৯৯২-৯৩ সালে 
তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম সীমান্তে রাজস্থান এবং গুজরাটে যে রকম আইডেন্টিটি 
কার্ড আছে, আমাদের এখানেও সেই রকম শুরু করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমরা 
মালদহ জেলায় ইংলিশ বাজারের বুকে কয়েকটি জায়গায় এই ব্যাপারে কাজ শুরুও 
করেছিলাম। পরে আবার কেন্দ্রীয় সরকার বলেন এটা বন্ধ রাখুন। পরে আমরা কাগজে 
দেখেছি এই নতুন সরকার মাল্টিপারপাস আইডেন্টিটি কার্ড চালু করার কথা বলেছেন। 
তবে এই ব্যাপারে নতুন সরকারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কোনও প্রস্তাব আসেনি। 


শ্রী তপন হোড় £ আমরা জানি যে, ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্রের ব্যাপারে কাজ 
অনেকটা এগিয়েছে। এখন পর্যস্ত কিছু কিছু জায়গায় ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র বিলি 
বন্টনের ব্যবস্থা হয়নি। অনেকে পায়নি। এই সচিত্র পরিচয়পত্র চালু করার কথা যখন 
ভাবা হয়েছিল, তখন যে গুরুত্ব ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে যে, সেই সেই গুরুত্ব সেইভাবে 
আসছে না। এটার গুরুত্ব আছে কি নেই, বা সরকার এটা ভাবছেন কি ভাবছেন না, 
বা যারা পাননি কবে পেতে পারেন, সেই ব্যাপারে আপনি বলুন। 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আমাদের এই কাজ শুরু 
হয়েছিল। আমি শুধু বলতে পারি যে, আমাদের রাজ্যের কীজ প্রায় ৭০-৮০ ভাগ শেষ। 
অল্প কাজ বাকি আছে। কিন্তু তারপর কাজ বন্ধ নেই। যে জেলাগুলিতে বা অঞ্চলে 
নেওয়ার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, সেখানে তাদের হাতে পৌছতে দেরি আছে। 
এরমধ্যেও সমস্যা আছে যে, সেই সব এলাকায় বন্যান্থলে কাজ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন 
যাই হোক গত লোকসভা নির্বাচনে ওরা নির্দেশ দিয়েছে যে, আইডেন্টিটি কার্ড ব্যবহার 
করবেন না। নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই আইডেন্টিটি কার্ড তৈরি 
করার কাজ চলছে এবং আমরা এই কাজটা শেষ করব বলেই সরকারের সিদ্ধান্ত। 


শ্রী তপন হোড় £ এই বন্যাতে অনেক সাধারণ মানুষের পরিচয়পত্র নষ্ট হয়ে 


551131,% 17২00220105 
হু রি [16%) 7016 1998] 


গেছে। এগুলি পুনরায় তোলবার ব্যবস্থা করছেন কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ এই বিষয়টা সরকারের আয়ন্তের মধ্যে নেই। এটা নির্বাচন 
কমিশনই করেন। আমরাও এই ব্যাপারে শুনেছি। আমরাও জানি যে, মালদাতে দিনাজপুরে 
গত বছর ফ্লাডে বেশ কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। এখন নির্বাচন কমিশনকে চেষ্টা করতে হবে 
যে, নতুন করে কি করে কার্ড করবেন। এটা সরাসরি সরকার করেন না। নির্বাচন 
কমিশনকে করতে হবে। 


শ্রী কমল গুহ ঃ শ্রী তপন হোড় মহাশয়, যে প্রশ্নটা করলেন, সেটা আপনি গুলিয়ে " 
ফেললেন। আপনারা কার্ড করার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি বা ১৯৯২ সালে 
মালদায় যে কাজটা শুরু করেছিলেন, তার সাথে সঙ্গতি আছে কিনা অনুগ্রহ করে 
বলবেন কি? 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 আমি উত্তর দিতে গুলিয়ে ফেলিনি। খবরের কাগজের 
সংবাদের উপর সরকার কাজ করে না। ১৯৯২-৯৩ সালে সরকারের নির্দিষ্ট নির্দেশ ছিল 
ইংলিশবাজারে কাজ শুরু যেন করা হয়। আমরা কাজ শুরু করেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের 
নির্দেশের উপর। সেই কাজ বন্ধ হল। বর্তমানে সরকারের কাছ থেকে লিখিতভাবে সেই 
নির্দেশে না আশা পর্যন্ত কাজ করছি না, এই তো কথা। 


শ্রী মৌগত রায় £ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বা 
ইনফিল্টেশনকে একটা রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর বিবৃতি পড়েছি তাতে উনি মূলত বলেছেন যে, বাংলাদেশি এবং বিদেশ থেকে 
অনুপ্রবেশ বন্ধ করার স্বার্থে সীমান্ত এলাকায় এই কার্ড চালু করা হবে এবং উত্তর 
দিনাজপুর জেলায় গিয়েছিলাম। সেখানে মানুষের মধ্যে শঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, লোকে 
কার্ড পাবে কি পাবে না, কার্ড না পেলে তাদের সীমান্তের ওপারে বের করে দেওয়া 
হবে কি না। খবরের কাগজে এই যে খবরগুলো বেরোচ্ছে, তার ক্লারিফিকেশন নেবার 
জন্য আপনি কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন কি? 


[11-20 -_ 11-30 ৪.].] 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ আপনি যে শঙ্কার কথা বলেছেন আমিও তাই মনে করি। 
বর্তমানে দিল্লিতে যে সরকার আছেন তারা আমাদের রাজ্যে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ 
করার ব্যাপারে এমন একটা ছবি চিত্রিত করে রেখেছেন যেন বাংলাদেশ থেকে সব 
লোকেরাই পশ্চিমবাংলায় চলে আসছে। পশ্চিমবাংলার বেশির ভাগ মানুষই বাংলাদেশি। 
আমরা শুধু অপেক্ষা করছি। সীমান্তে আসার ব্যাপারে এই রাজনৈতিক দলটির অত্তুত 
মনোভাব আছে। এদের কেউ বলছে শরনার্থী আবার কেউ এদের বলছে অনুপ্রবেশকারী। 
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এও একটা সমস্যা। সে কারণে আমরা অপেক্ষা করছি। কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোনও 
নির্দেশ পাঠান সেই নির্দেশের সামগ্রিক তাৎপর্য ফলাফল না বুঝে আমরা কিছু করব না। 
আমরা মনে করি সীমান্ত থাকা দরকার। সীমান্তে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা দরকার। এই 
নিয়ে রাজনীতি এবং ভারতীয় নাগরিকদের উত্তেজিত করার কৌনও দরকার নেই। 


নজরুল জন্ম শতবর্ষে সরকারি কর্মসূচি 


*১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৫৮) শ্রী অজয় দে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


(ক) কবি নজরুল ইসলামের জন্ম শতবর্ষে সরকার কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন 
কিনা; এবং 


(খ) করে থাকলে দুই বাংলার সম্পর্ক নিবিড় করে তুলতে কোনও আলাদা 
কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ 


(ক) কবি নজরুল ইসলামের জন্ম শতবর্ষ থাযথভাবে পালনের জন্য সরকার 
একটি কমিটি গঠন করতে চলেছে। কমিটির পরামর্শ মতো বিভিন্ন কর্মসূচি 
গ্রহণ করা হবে। 


(খ) হ্যা। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার স্পেসিফিক প্রশ্ন হচ্ছে যে 
নজরুল জন্ম শতবর্ষ শুরু হয়েছে। আগামী বছর শেষ হবে। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে 
আগামী বছর শেষ হবে। আপনি কাদের নিয়ে কমিটি করেছেন সেটা বড় কথা নয়। 
কথাটা হচ্ছে কমিটি গঠন হবে। তারপর কর্মসূচি ঘোষণা হবে। কবে নাগাদ সেটা হবে 
আমরা তো জানতে পারছি না। সরকার তো একটা কর্মসূচি নিয়েছেন, সেই পরিকল্পনাটা 
কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ শতবর্ষ হবে আগামী ৯৯ সালে ২৪শে মে। প্রধানত এটা 
নিয়ে একটু বিতর্ক আছে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষ শুরু হয়েছিল ৬১ সালে, ৬০ সালে 
নয়। আমরা এক বছর ধরেই গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা দুটো দিক থেকে গুরুত্ব দিয়েছি। 
এই বছর নজরুল মঞ্চে প্রাথমিকভাবে যে অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠান হয়েছে। ওই একই 
দিনে নজরুলের উপর প্রদর্শনী করেছি। যেগুলো জেলায় জেলায় চলে গেছে। নজরুলের 
কাজ এবং জীবনী। ২রা জুন শুধু বাংলাদেশের শিল্পীদের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়ে 
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গেছে। আমাদের কমিটির প্রাথমিক খসড়া আছে কিন্তু কিছু কিছু মানুষের মতামত 
নেওয়া হয়নি বলে সেটা জানানো সম্ভব হয়নি এটা এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে। ঢাকা 
একাডেমি এবং বাংলা একাডেমি এক সঙ্গে বসে কি কর্মসূচি করতে পারি প্রাথমিক 
আলোচনায় সে সব কর্মসূচি ঠিক হয়েছে। আপনি যে আশঙ্কা করছেন তার কোনও 
কারণ নেই, আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করছি। এই কমিটি ঘোষণা করে পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি 
ঘোষণা করতে এক মাসের মতো সময় লাগবে, আর কমিটি এক মাসের মধ্যেই ঘোষণা 
করব। 


শত্রী অজয় দে £ এ সম্পর্কে কোনও তথ্যচিত্র করার কথা ভাবছেন কি? 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ এটা আমাদের প্রস্তাবের মধ্যে আছে। নজরুল কয়েকটি 
চলচিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তার একটা মাত্র ছবি আমাদের আর্কাইভে আছে, এটা 
অন্য কারুর নেই। এছাড়াও নজরুলের জীবনী নিয়েও ডকুমেন্টারি ফিল্ম করার কথা 
আমাদের আছে। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ইতিপূর্বে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে 
রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। নেতাজির রচনাবলীর কথা হাউসে বারবার 
বলা হয়েছে, যদিও তা সরকারিভাবে হয়নি, বেসরকারি ভাবে হয়েছে। আমার জিজ্ঞাস্য 
নজরুল জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এই পরিপ্রেক্ষিতে বলছি নজরুলের বহু লেখা তার বনু 
গল্প, উপন্যাস, আবৃতি পাওয়া যায়নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে 
নজরুলের রচনাবলী প্রকাশের কোনও পরিকল্পনা আছে কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি নেতাজি সম্পর্কে এই সভায় 
বলেছি, এটা সরকারের ইচ্ছার উপর দাঁড়িয়ে নেই। নেতাজির পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশের 
আইনগত বাধা আছে কপি রাইটের আজ পর্যন্ত সমাধান হয়নি। তা না হলে সরকার 
এটা করতেন। এখানে মন্ত্রী নরেন দে আছেন তিনি জানেন। যাদের হাতে কপি রাইট 
আছে তারা এটা দিতে রাজি নন। নজরুলের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা আছে। এগুলি 
মেটাতে আমরা চেষ্টা করছি, আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি। জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে 
তারা যদি এটা সহজ করে দেন তাহলে আমরা উদ্যোগ নেব। এটা কপি রাইটের জন্যই 
পারা যাচ্ছে না। £ 


শ্রী অসিত মিত্র ঃ মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছি। এবং 
কমিটিও তৈরি করছেন। তিনি কিছু কিছু অনুষ্ঠানের রূপরেখার কথা বললেন যার মধ্যে 
নজরুল মঞ্চের কথা বললেন এবং ওপার বাংলার শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করেছেন। 
আমি একটা কথা বলছি এই সভায় নজরুল সেই কবি যাকে নতুন করে এই বাংলায় 
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পরিচয় করানোর প্রয়োজন নেই, কিন্তু যার সব কিছুই জানার প্রয়োজনীয়তা আছে এই 
বাংলার মানুষের। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আজকে যখন আমাদের অনেকের মনেই সন্দেহ 
আছে, তখন এই নজরুলের জন্ম শতবর্ষকে কেন্দ্র করে শুধু কলকাতাতে কয়েকটি অনুষ্ঠান 
এবং প্রদর্শনী করে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যদি 
ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে শ্রদ্ধাঞ্জলি পালন করা হবে। এবং সেই আদর্শ সামনে রেখে 
নতুন প্রজন্ম এগিয়ে যেতে পারবে। এ সম্বক্ধে কিছু ভাবছেন কি? 


্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৪ আমরা পরিকল্পনা করেছি বিভিন্ন জেলা স্তরে এবং মহকুমা 
স্তরে নজরুল জন্ম শতবর্ষ পালন করা হবে। 


[11-30 - 11-49 এ]. ] 


নজরুলের চিস্তা এবং মনন যাতে আমরা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারি এটা দেখা 
দরকার। এটা করতে পারলে ওনার জন্মশতবর্ষে সবচেয়ে স্বার্থকতার ব্যাপার হবে। এবং 
আমি আশা করি এ বিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন। সেদিক থেকে আপনি 
বলেছেন, নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি বলব, নজরুল 
রচনাবলী অবশ্যই প্রকাশ করুন এবং সাথে সাথে এটা যাতে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় 
এবং সকলে এর সুযোগ পেতে পারে তার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না? এটা করতে 
পারলে আমরা তার চিন্তা এবং মনকে নিশ্চয় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারব। 


্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ মাননীয় সদস্য মনে হয় সমস্যাটা বুঝতে পারছেন না। 
সরকারের মনোভাবের দিক থেকে এবং সুলভ মূল্যের প্রশ্নে কোনও বাধা নেই। আপনার 
জানা উচিৎ, গত তিন মাস আগে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে “মাণিক গ্রন্থাবলীর" 
পূর্ণাঙ্গ রচনা প্রকাশ করেছি ; যেমন রবীন্দ্র রচনাবলীও করা হয়েছে। নজরুলের ক্ষেত্রেও 
এ রকম করার বিষয়ে কোনও বাধা নেই। কিন্তু কপি রাইটের বাধা অতিক্রম করতে না 
পারলে কিছুই করা যাবে না। 


রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, নজরুল নিশ্চয় তার পরিবারের নজরুল! 
ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে তার ভূমিকা এবং বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
উপর তার ভূমিকা অনস্থীকার্য। এই অবস্থায় কপি রাইটের যে বর্তমান আইন আছে_এ" 
নেতাজি সুভাষচ*প্রর জন্ম শতবর্ষেও আলোচনায় এসেছে__সেখানে রাজ্য সরকারের 
অনুরোধ নতুন আইন করার প্রয়োজন হলে এই ধরনের যারা ব্যক্তিত্ব, যাদের আে”* 
সুদুরপ্রসারী এবং কালাতীত, তা যাতে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, নতুন প্রজন্মের 
কাছে পৌছে দেওয়া যায়, সেটা রাষ্ট্রীয় ভাবে দেখা দরকার। এই অবস্থায় কপি রাইটের 
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বাধা দূর করার জন্য আবেদন-নিবেদনের পাশাপাশি অন্য চিতা বা উদ্যোগ আপনার 
আছে কি না? রবীন্রনাথের নামে যে ভাবে রবীন্দর-হল, ভবন করা হয়েছিল সেই ভাবে 
নজরুলের নামে কোনও মঞ্চ নিদেনপক্ষে জেলাতে করার কোনও পরিকল্পনা রাজ্য 


সরকারের আছে কি না? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলি, আইন হচ্ছে, আইন। কপিরাইট 
একটা আন্তর্জাতিক কনভেনশন থেকে নেওয়া হয়। পৃথিবীর সব দেশে একই ভাবে 
প্রয়োগ করা হয়। খুব সম্ভবত এটা “বার্ন কনভেনশন” বলে এই আইনকে অতিক্রম 
করার ক্ষমতা কারও নেই। সামাজিক প্রয়োজন, রাজনৈতিক প্রয়োজনের উপর আইন। 
তবে আমরা চেষ্টা করছি, মনে হয়, দরজা খোলাতে পারব। 


আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি, বিভিন্ন জেলায় রবীন্দ্র ভবনের মতো সমস্ত 
জেলায় নজরুল মঞ্চ করার কথা আমি দিতে পারছি না। তবে আমি বলতে পারি, 
প্রতিটি জেলায় ২০ বছরে যেখানে হল ছিল না, প্রায় সব জেলাতে এবং মহকুমা কেন্দ্রে 
অনেক হল হয়েছে। তবে সব নাম নজরুলের নামে যে হয়নি__এটা ঠিক। আর, আমি 
যদি ১০০ কোটি টাকা বাড়তি পাই তাহলে হয়ত এটা করতে পারব। কিন্তু এ ব্যাপারে 
আমি কোনও কথা দিতে পারছি না। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ সরকার নজরুলের জন্ম শতবর্ষ পালন করতে চলেছে। 
আপনি জানেন, আমাদের আসানসোলের চুরুলিয়ায় নজরুলের জন্ম এবং জীবনের 
অধিকাংশ সময় তার সেখানে কেটেছে। তিনি শিয়ারশোল রাজবাড়ি হাইস্কুলে পড়াশোনা 
করতেন। নজরুলকে কাছ থেকে দেখেছেন এমন কিছু লোক এখনও আসানসোল মহকুমায় 
বেঁচে আছেন। 


আপনারা যে কমিটি করতে চলেছেন সেই কমিটির সঙ্গে নজরুলকে কাছ থেকে 
যারা দেখেছেন সেই সব লোককে যুক্ত করবেন কি না? যা কিছু হয় সবই কলকাতা 
কেন্দ্রিক হয়। আপনারা আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়াতেও অনুষ্ঠান করবেন কিনা সেটাও 
বলবেন। 


্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ চুরুলিয়ায় প্রতি বছর নজরুলের জন্মবার্ষিকী হয়। সেই 
অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা রাজ্য সরকার । চুরুলিয়ায় নজরুল একাডেমি আছে প্রতি বছর 
আমরা ওদের অনুদান দিই। কলকাতার অনুষ্ঠানের প্রায় সমান অনুদান দিই চুরুলিয়ায়। 
এক বছর ধরে যে প্রোগ্রাম হবে তখন বাংলাদেশ থেকে যদি কোনও দল এখানে আসে 
তাহলে আমাদের ইচ্ছে যে তাদেরকে চুরুলিয়ায় নিয়ে যাব। চুরুলিয়া আমাদের মানচিত্র 
থেকে বাদ যায়নি। নজরুলের সঙ্গে কাজ করেছেন যে সব সহকর্মী বন্ধুরা, তারা জীবিত 
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থাকলে তাদের নাম আমাদের কাছে পাঠাবেন। আমরা অবশ্যই তাদেরকে এই কমিটির 
সঙ্গে যুক্ত করব। 


ডানকুনি থানার নিজস্ব গৃহ 


*১৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০০৭) শ্রী জ্যোতিকষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ স্বরাষ্ট্র আরক্ষা) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) একথা কি সত্যি যে ডানকুনি থানার বর্তমান স্থান পরিবর্তন করে থানার 
নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার উদ্যোগী হয়েছেন ; এবং 


(খ) সত্যি হলে, তা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 
্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ 

(ক) বিবেচনার মধ্যে আছে। 

(খ) এখনই বলা সম্ভব নয়। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ডানকুনি থানা বর্তমানে যে 
জায়গায় আছে সেটা হল কৌল কমপ্লেক্সের কোয়াটারের মধ্যে অবস্থিত, দিল্লি রোড থেকে 
ভিতর দিকে অবস্থিত। এর ফলে যোগাযোগ ও যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হয়। সাধারণ 
মানুষকে থানায় বিভিন্ন প্রয়োজনে যেতে হয়। রেশন কার্ড হারালেও থানায় গিয়ে ডায়েরি 
করতে হয়। সাধারণ মানুষের যোগাযোগের অসুবিধা হচ্ছে, কমিউনিকেশন কিছু নেই। 
এটা নিয়ে এর আগেও আলোচনা হয়েছে। বিষয়টা বহু স্তরে আলোচনা হয়েছে। এবারের 
পুলিশ বাজেটে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ৪৬ লক্ষ টাকা রেখেছেন-_নতুন থানা, ভবন, 
পুলিশ কোয়াটার ইত্যাদি নির্মাণের জন্য। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে 
চাই যে, ডানকুনি থানার বর্তমান স্থান পরিবর্তন করে থানার নিজস্ব গৃহ নির্মাণ কবে 
নাগাদ করা যাবে? এর জন্য কি জায়গা নির্বাচন করা যায়নি? এখানে অনেক জায়গা 
আছে। ডানকুনি স্টেশনের আশেপাশে অনেক জায়গা আছে, দিল্লি রোডের উপর জায়গা 
আছে। উত্তরপাড়ার কালিবাড়ি রোডে, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে নতুন যেটা হয়েছে। এই 
সমস্ত জায়গাতে পি. ডব্র ডি-র জায়গা আছে। এই জায়গাগুলোতে থানা হলে লোকের 
সুবিধা হয়। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই সমস্যাটা কোথায়? স্থান 
নির্বাচন হয়নি, নাকি টাকা-পয়সার অভাব আছে? কারণ এই কাজটা যত দ্রুত করা যায় 
ততই ভাল হয়। 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন যে থানাটি কোল কমপ্নেক্সের 
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মধ্যে অবস্থিত। এতে সাধারণ মানুষের খুব অসুবিধা হয় এধার থেকে ওধারে যেতে। 
থানায় যে পুলিশরা আছেন তারাও বলেছেন যে থানাটি এখানে থাকায় থানা চালাতে খুব 
অসুবিধে হয়। এবে এর জন্য আমরা বিকল্প জায়গা বেছেছি। সেটা হচ্ছে ডানকুনির 
চৌমাথার উত্তরপূর্বে দিল্লি রোডের উপর আমরা জায়গা বেছেছি। এই জায়গাটা পি. ডু 
ডি.-র। পূর্ত বিভাগের অনুমতি পেলে আমরা কাজ শুরু করব। 


[11-40 -- 11-50 ৪.]7.] 


রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, শ্রীরামপুর থানা হুগলি জেলার 
বিরাট এলাকা নিয়ে অবস্থিত। শ্রীরামপুর থানার মধ্যে রিষড়া পৌর এলাকা এবং গ্রাম 
পঞ্চায়েত অঞ্চলেও রয়েছে। রিষড়া গৌর এলাকা মিশ্র এলাকা। সেখানে বিভিন্ন ভাষাভাষি 
এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বাস এবং এবং সেখানে বিভিন্নরকম ইগ্তস্ট্রিস আছে। , 
ফলে সেখানে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। ওখানকার মানুষের দীর্ঘদিনের 
দাবি-_রিষড়ায় একটা আলাদা থানা করা হোক। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী? বা 
সরকার এই দাবি তার বিবেচনার মধ্যে রেখেছেন কিনা তা কি মাননীয় মন্ত্রী অনুগ্রহ 
করে বলবেন। 


স্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ আমাদের এ বিষয়ে একটা তালিকা হয়েছে এবং তাতে 
হুগলি জেলার ক্ষেত্রে প্রথমেই আছে বাইফারকেশন অব শ্রীরামপুর পুলিশ স্টেশন। সেটা 
এক নম্বরেই আছে। সেটা হলে মাননীয় সদস্য যে সমস্যার কথা বললেন তার সমাধান 
হবে বলেই আমার ধারণা। 


তথাপি থানা বিভাজনের প্রশ্নটা এখানে উঠে এসেছে বলেই আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে 
জানতে চাইছি-_আমাদের রাজ্যের কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে একটা ব্লকে একটা থানা 
আছে, আবার কোথাও কোথাও তিনটে ব্লক এবং একটা পৌর এলাকা নিয়ে একটা থানা 
আছে-_ থানা বিভাজনের ক্ষেত্রে মানুষের কাছে থানা প্রশাসনকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য 
জনসংখ্যার ভিত্তিতে থানা বিভাজনের কথা তিনি ভাবছেন কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 আমার মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ, আজকেই পুলিশ 
বাজেট আছে সেখানে আপনারা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারবেন, এখন আর 
দয়া করে ডানকুনির বাইরে যাবেন না। তবে আমি মাননীয় সদস্যের জেলা কাথিতে 
সমস্যা আছে। আমি জানি কুচবিহারের তুফানগঞ্জে সমস্যা আছে। আমি জানি উত্তর 
২৪-পরগনার হাবড়ার প্রশ্ন এখনই উঠবে- মাননীয় সদস্য হাত তুলেছেন। এ বিষয়ে 
৭/৮টির একটি তালিকা করা হয়েছে। কিন্তু সব কিছুই নির্ভর করছে টাকার ওপর। টাকা 
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যতটা জোগাড় করতে পারব ততটা হবে। 


শ্রী নীরোদ রায়চৌধুরি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের উত্তর ২৪-পরগনার 
হাবড়া থানা এলাকায় ২০ লক্ষ মানুষ বসবাস করেন। ফলে একটা থানার দ্বারা সমস্ত 
রকম প্রশাসনিক কাজ-কর্ম পরিচালনায় অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সভা- 
সমিতি থেকে দাবি উঠেছে এবং এই বিধানসভায়ও দাবি করা হয়েছে যে, ওখানে আর 
একটা থানা স্থাপন করা হোক। মাননীয় মন্ত্রীও নীতিগতভাবে স্বীকার করেছেন যে, 
ওখানে আর একটা থানা হওয়া উচিত। সুতরাং কবে হাবড়ায় আর একটা 
থানা-_অশোকনগর থানা-_তিনি করবেন তা দয়া করে বললে এ এলাকার ২০ লক্ষ 
মানুষের খুবই উপকার হবে। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ মাননীয় সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি। 
আমাদের প্রায়রিটির মধ্যে উত্তর ২৪-পরগনা জেলায় হাবড়া এক নম্বরে আছে, হুগলি 
জেলায় যেমন শ্রীরামপুর আমাদের এক নম্বরে আছে। কিন্তু আমি বার বার বলছি, 
আমাদের আর্থিক সমস্যাই মূল সমস্যা-_যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না, এই হচ্ছে অবস্থা। 
বুঝতে পারলেন? 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ ডানকুনি থানার যা সীমানা ধার্য হয়েছে তাতে রিষড়া গ্রাম 
পঞ্যায়েত এলাকা পুরোপুরি ডানকুনি থানার মধ্যে। আবার রিষড়া মিউনিসিপ্যাল এলাকা 
শ্রীরামপুর থানার মধ্যে। কিন্তু রিষড়ার দুটো গ্রাম এখন রিষড়া মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে 
ঢুকে গিয়েছে এবং সেগুলো ডানকুনি থানার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় খুবই অসুবিধার 
সৃষ্টি হচ্ছে। এ ছাড়াও অনেকগুলো সমস্যা আছে। 


ডানকুনি থানার মধ্যে যখন নেওয়া হয়েছিল তখন দেখা হয়নি। সেইজন্য সীমানাটা 
পুনর্বিন্যাস করবেন কি না? 


সী বুদ্ধদেৰ ভট্টাচার্য £ আলোচনাটা হচ্ছিল থানার জায়গা নিয়ে, লোকেশন নিয়ে। 
আপনি থানার এরিয়া নিয়ে বলছেন। আপনি যা বললেন তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝলাম 
না। আপনি কি চাচ্ছেন তা দয়া করে লিখিতভাবে দেবেন। কোন ওয়ার্ড, কোন গ্রাম 
কেটে আনত্বে চাচ্ছেন ডানকুনি থানার মধ্যে তা লিখিতভাবে দেবেন, আমি নিশ্চয়ই 
বিবেচনা করব। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ ডানকুনি থানা যখন তৈরি হয়েছিল তখন যে এলাকা নেওয়া 
হয়েছিল, পরবর্তীকালে ডানকুনি থানায় একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পড়েছে। তার 
একটি পাড়া শ্রীরামপুর থানার সঙ্গে যাচ্ছে। এটাকে দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 
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্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ আপনার বক্তব্য যুক্তি সঙ্গত হলে নিশ্চয়ই গ্রহণ করব। 
আপনি লিখিতভাবে পাঠালে নিশ্চয়ই গ্রহণ করব। 


শ্রী ইউনুস সরকার £ এখানে ডানকুনি থানার আডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং নিয়ে 
আলোচনা হচ্ছে। আমি জানতে চাইছি, মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গিতে আযাডমিনিস্ট্রেটিভ 
বিল্ডিং ১৯৯৪ সালে ভেঙ্গে পদ্মা নদীতে চলে গেছে! সেইজন্য নতুন বিল্ডিং তৈরি 
করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং তারজন্য জায়গার যে সমস্যা ছিল তার সমাধান 
হয়ে গেছে। এখন সেই বিল্ডিং কত দিনের মধ্যে তৈরি হতে পারে? 


্্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ আপনি নোটিশ দেবেন। ডানকুনি থেকে জলঙ্গি পর্যস্ত ছোটা 
আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি নোটিশ দেবেন, আমি উত্তর দেব। 


শ্রী অশোককুমার দেব ঃ যখন থানা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে স্বাভাবিক কারণেই 
আমার দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যেহেতু মহেশতলা বিরাট এলাকা সেহেতু এই থানাকে 
ভেঙ্গে ২টি থানা করার জন্য। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই হাউসে কথা দিয়েছিলেন নেকস্ট 
বাজেটে নিশ্চয়ই চিত্তা করবেন। এখানে মেদিনীপুর, হাবড়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে। 
আমি আশা করব, আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হাউসে বলবেন, আগামী দিনে ওখানে 
২টি থানা হবে কিনা বা এটা নিয়ে চিন্তা করেছেন কি না? 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 আমি এখনই কথা দিতে পারছি না। আপনার কাটমোশনে 
দেখছি এটা আছে। কাট-মোশন যখন আছে তখন বাজেটের সময় আলোচনা হবে। 


শ্রী পন্মনিধি ধর ঃ স্যার, আমার প্রশ্ন পয়সা খরচের নয়। আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে অনুরোধ করব, একেবারে ডানকুনি থেকে দুরে যাচ্ছি না, ডানকুনির বর্ডার 
এলাকায় বালি। ১৯৮৭ সাল থেকে চেষ্টা করছি লিলুয়া থানায় ৩টি গ্রাম আছে সেটা ১৫ 
কিলোমিটার দূরে, বোম্বে রোড দিয়ে যেতে গেলে বালি থানার ৩ কিলোমিটারের মধ্যে। 
এটাকে চেঞ্জ করার জন্য। উত্তর-মধ্য-দক্ষিণ জয়পুর বালি থানায় নিয়ে আসা লিলুয়া 
থানা থেকে_এটা ১৯৮৭ সাল থেকে চেষ্টা হচ্ছে। এটা করার ব্যবস্থা করবেন কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ আপনি আগেই বলেছেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, 
দয়া করে আমার বিভাগে এসে আলোচনা করবেন, ডি. আই. জি. (হেড কোয়ার্টার) 
অথবা ডি. জি.-র সঙ্গে দেখা করে কথা বলবেন। 


শ্রী পদ্মনিধি ধর ৪ আমি স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু কাজ হচ্ছে না? 
শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৪ আমি দেখছি। 
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শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র £ আমার বিধানসভা কেন্দ্রে রতুয়া (১) এবং (২) এই দুটি 
ব্লক পড়ে। রতুয়া (১)-তে একটি থানা আছে, ৪ লক্ষ লোকের জন্য একটি মাত্র থানা। 
রতুয়া (২)তে একটি থানা স্যাংশন হওয়ার কথা ছিল। সেখানে পুলিশ ফাঁড়ি আছে। 
আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করছি, রতুয়া (২) ব্লকে নতুন কোনও . 
থানা করার পরিকল্পনা আছে কিনা? 


[11-50 -- 12-00 10011] 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য $ আমার সামনে এই মুহুর্তে এটা নেই ৩বে আপনি যখন 
বলছেন তখন আমরা চিস্তাভাবনা করে দেখব। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি আবেদন করেছিলাম এবং 
তিনি সাড়াও দিয়েছিলেন, সেই ব্যাপারে একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন করছি। আপনি জানেন 
যে আমাদের আলিপুরদুয়ার মহকুমা একটা জেলার মতন। পাশের জেলা কুচবিহার থেকে 
এর আয়তন মাত্র ৪ বর্গ কিলোমিটার কম। আপনি ওখানে আ্যাডিশনাল সুপারইনটেন্ডেন্টের 
পোস্ট স্যাংশন করেছেন, এ. ডি. এমের পোস্ট এখনও স্যাংশন হয়নি। সেখানে আডিশনাল 
এস. পি. পোস্টিং হওয়া সত্বেও প্রয়োজনীয় অফিসার ইত্যাদি না থাকার জন্য ফুল 
ফ্লেজেডলি সেটা ফাংশন করতে পারছে না। গোটা রাজ্যের সর্ববৃহৎ পুলিশ স্টেশন 
আলিপুরদুয়রাকে ভেঙ্গে বারোবিশা এবং সোনাপুরী চৌথুঘীতে দুটি পুলিশ স্টেশন করার 
কথা চিন্তা করবেন কি? কারণ আপনি জানেন ওখানে উগ্রপন্থীরা সক্রিয় এবং এমন কি 
তারা রেল লাইনেও ডিসরাপশন ঘটিয়ে যাতায়াতের অসুবিধা করছে, যাতায়াতের ক্ষেত্রে 
আমরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে কিছু বলবেন কি? 


তরী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ মাননীয় সদস্যের এইটুকুও বলা উচিত ছিল যে 
আলিপুরদুয়ারকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি, কুচবিহারে বিশেষ ধরনের 
সমস্যা সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার জন্য আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আযাডিশনাল 
এস. পি.-র পোস্টই শুধু তৈরি করিনি, অফিসারও পাঠিয়েছি। অন্যান্য অফিসার, স্টাফ 
ইত্যাদির ব্যাপারে আপনি জানেন সরকারের কিছু সময় লাগে, এটা তাড়াতাড়ি হবে। 
তবে ওখানে যে বাড়তি বাহিনী আছে সেই রকম বাহিনী কোনও জায়গায় নেই। 
আলিপুরদুয়ারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং হবে কুচবিহারকেও দেওয়া হচ্ছে। 
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কর্মরত অবস্থায় মৃত পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা 


*১৬ ৷ অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৫৮) শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) গত ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭ সালে রাজ্যে কর্মরত অবস্থায় কত সংখ্যক 
পুলিশ কর্মচারী মারা গেছেন ; 


(খ) তন্মধ্যে সাব-ইন্সপেক্টার ও কনস্টেবল কতজন ; এবং 

(গ) উক্ত মৃতদের কত সংখ্যক পরিবারকে চাকুরি দেওয়া হয়েছে? 

স্বরাষ্ট্র আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) যথাক্রমে ২১২ জন এবং ২০১ জন। 

(খ) সাব ইন্সপেক্টর ৩৭ জন কনস্টেবল ২৮৮ জন। 

(গ) এ পর্যন্ত সর্বমোট ২০০। 
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শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং 
সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি 
রাখছেন। বিষয়টি হল-__ 


সুন্দরবন তথা পাথরপ্রতিমা এলাকায় নদী বাঁধগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। 
পাথরপ্রতিমার ওয়ালেস ক্রিক নদীর দক্ষিণে লক্ষ্ীনারায়ণপুর সংলগ্ন নদী বাঁধ এবং কে 
প্লটের গৌরশী (ঠাকুরাননদী শিবুয়ানদী) নদী বাধ সহ বিভিন্ন এলাকার নদীবক্ষে ভাঙ্গন 
দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে নদী বাঁধ সংস্কার দরকার। 
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মিঃ স্পিকার ঃ সুররতবাবু, আপনি কিছু বলবেন বলে বলছিলেন। কি ব্যাপার 
নিয়ে আপনি বলতে চান? 


শ্রী সুরত মুখার্জি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, শ্রী সৌগত রায় যে প্রিভিলেজ মোশন 
দিয়েছেন আমি তার উপর বলতে চাই? 


মিঃ ম্পিকার ঃ না, না, এটা হয় না। আমি এর উপর রুলিং দিয়েছি, কাজেই তার 
উপর আর কোনও আলোচনা হবে না। 
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্্ী সুব্রত মুখার্জি £ মিঃ স্পিকার স্যার, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমি সরাসরি 
আপনার প্রতি অভিযোগ আনতে চাই। আপনি সম্প্রতি তৃণমূল থেকে চলে যাওয়া বা 
আসা এবং কংগ্রেসে যোগদান করা বা না করা ইত্যাদি সম্পর্কে সংবাদপত্রে নানা কথা 
পড়েছেন। এই বিষয়টা এখনও পর্যস্ত আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন কেন? এতে 
আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই সভার এ সদস্যদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, 
না করছেন, সেটা দাবিয়ে রেখেছেন। 


আজকে কেউ যদি আপনাকে বলে যে আপনি দলত্যাগকে উস্কানি দিচ্ছেন তাহলে 
কি সেটা মিথ্যা কথা বলবে? আজকে আমি কাগজে দেখলাম যে আপনি পঙ্কজবাবুকে 
সময় দিয়েছেন। সবই সংবাদপত্র পড়ে, আপনি এখানে কিছু প্রকাশ করছেন না। 
আপনি দেখেছেন যে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অন্য পার্টির লোক কেনা-বেচার 
ব্যাপার নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করার মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। সেই জায়গায় আপনি 
স্পিকারের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে পঙ্কজবাবুর ব্যাপার নিয়ে আপনি পাবলিক 
স্ট্যান্ড নিলেন, মানুষের কাছে থু নিউজপেপার, মিডিয়া বলে দিলেন যে ১৫ তারিখ 
লাস্ট, তারপর কোনও সময় দেওয়ার প্রশ্ন আসে না। হঠাৎ আবার আজকে সংবাদপত্রে 
দেখতে পাচ্ছি আপনি আবার ইচ্ছামতো সময় বাড়িয়ে দিয়েছেন। কোন ধারাপাতে 
আছে কোন সংবিধানে আছে আপনার ইচ্ছাই আইনে পরিণত হবে? কংগ্রেস পার্টি 
থেকে বলেছে যে ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। অভিযোগগুলি আপনি খতিয়ে 
দেখবেন যে এই অভিযোগের সত্যতা আছে কি না। এর বেশি আপনার কিছু করণীয় 
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নেই। অতীতে তৃণমূল করবে কি করবে না এটা আমার কাছে ইমমেটিরিয়াল। কিন্ত 
তৃণমূল করেছে সেই ভিত্তিতে যে অভিযোগ আছে, তার যুক্তির পক্ষে যা করণীয় সেটা 
আপনি করেননি। স্যার, গতকাল আপনার কাছে টাইম নেবার পরেও আমি বাড়ি 
ফিরে টি.ভি-তে শুনছি, তিনি বলছেন যে আমি তৃণমূলে আছি, তৃণমূল নেত্রীর প্রশংসা 
করলেন এবং তৃণমূল থাকতে পারি সেও বলে দিলেন। আমরা কোথায় আছি? 
গুলসনকে আপনি ক্ষমা করে দিয়েছেন শুনলাম। এই ক্ষমা করার অধিকার আপনাকে 
কে দিল? আমি কাল তৃণমূল করব, জিতব, তারপর এসে বলব আমি তৃণমূল 
করেছি, অন্যায় করেছি। আমার কি সাত-খুন মাপ? নীতিগতভাবে এবং আইনসম্মতভাবে, 
যদি সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষু করতে হয়, কোন পার্টি সেই পার্টি যতই নিন্দনীয় হোক, 
সেই পার্টি আমাদের পছন্দ হোক না হোক-সি. পি. এম. পার্টিকে আমার পছন্দ হতে 
পারে-_ কোনও পার্টি থেকে ত্যাগ করিয়ে নিয়ে আসার যে প্রবণতা সেই প্রবণতা” 
গ্রহণযোগ্য নয় বলে আমি মনে করি। সংবিধানের আনুগত্য নিয়ে আপনি যে চেয়ারে 
বসে আছেন সেই চেয়ার থেকে এই যে ঘটনাগুলি ঘটেছে আমি মনে করি আপনার 
ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন আছে এই মুহূর্তে। আমি মনে করি প্রপারি আপনার একার 
নয় সদস্য প্রপার্টি এই সমস্ত হাউস এবং দেশের মানুষের বিস্তারিত জানার অধিকার 
আছে। শুধু সংবাদপত্র টি.ভি আর আপনি এই তিন মিলিয়ে সমস্ত কর্তৃত্ব নেবেন 
এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। আমি আশা করি সবিস্তারে ব্যাখ্যা আপনি হাউসে 
উপস্থিত করবেন এবং সংবিধানের প্রতি আপনার যে মান্যতা সেটা আপনি রক্ষা করবেন। 
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মিঃ স্পিকার ঃ এখন কথা হচ্ছে, আপনার লিডার অফ দি অপোজিশন আমার 
কাছে ৪টি দরখাস্ত করেন আন্ডার আ্যান্টি-ডিফেকশন ত্যাক্ট আ্যাণ্ড রুলস ৪ জন সদস্যের 
বিরুদ্ধে। তারা হলেন, পঙ্কজ ব্যানার্জি, গুলশন মল্লিক, শীতলকুমার সর্দার আর শোভনদেব 
চট্টরেপাধ্যায়। আমার অফিস থেকে ৪ জনের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। বলা হয় আপনাদের 
দরখাস্ত আমি পেয়েছি, অমুক তারিখের মধ্যে তোমাদের বক্তব্য জানাও। যে নিয়ম আছে 
আমাদের, এটা দিলে তাদের জানাতে হয়, তাদের বক্তব্য শুনতে হয়। তার মধ্যে ৩ জন 
হাজির হলেন, তারা টাইম চাইলেন যে আমাদের সময় দিন, আমাদের বক্তব্য জানাব। 
একজন হাজির হলেন না, তিনি হলেন পঙ্কজ ব্যানার্জি। আমি অফিসকে বললাম আবার 
ওনাকে নোটিশ দিন, আর আবার বলুন যে এই সময়ের মধ্যে যদি উনি উত্তর না দেন 
তাহলে আইনে যে ব্যবস্থা আছে নেব। সেটা একতরফা হতে পারে আপনি যদি হাজির 
না হন। সেই তারিখ গতকাল ছিল। উনি গতকাল হাজির হয়েছেন, জবাব দেবার জন্য 
উনি টাইম চেয়েছেন। ন্যাচারাল কোর্সে ন্যাচারাল জাসটিস ডিমান্ড করে যদি কেউ টাইম 
চায় তাকে দিতে হয়। এটা নিয়ম, আইনের নিয়ম এটা। 
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শ্রী সুব্রত মুখার্জি  আ্যান্টি ডিফেকশন বিলে কোথায় লেখা আছে স্যার? 
মিঃ স্পিকার ঃ এটা নিয়ম তাই। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ কিন্তু স্যার, ইউ আর গাইড্ড বাই ত্যান্টি ডিফেকশন বিল। 


মিঃ স্পিকার ঃ নিয়ম তাই ন্যাচরাল জাসটিস ডিমান্ড করে যদি কেউ সময় চায় 
তাকে সময় দিতে হয়। এটা নিয়ম। উনি হাজির হয়ে বললেন যে আমি ব্যস্ত এখন, 
আমাকে সময় দিন, আমি উত্তরটা দেব। আমাকে টাইম দিতে হবে। আমি বলতে পারব 
না যে আমি সময়, দেব না। এটা হয় না। 


(গোলমাল) 
আমি শুনেছি। বিচারক তো আমি, বিচার তো আমি করব, আপনি করবেন না। 


রী সুব্রত মুখার্জি ঃ বিচারের বাণী তো নীরবে নিভৃতে কাদে। আপনি কে? ইউ 
আর গাইডেড বাই দি রুলস, বাই দি ল, বাই দি কম্সটিটিউশন। 


মিঃ স্পিকার ঃ রুলস, ল, সব আমার জানা আছে, আপনার থেকে জানার 
আমার প্রয়োজন নেই। এখন কথা হচ্ছে গুলশন মল্লিক চিঠি দিয়েছে যে আমি 
কংগ্রেস কোনও দিন ছাড়িনি, আমি কংগ্রেসের সঙ্গেই আছি, এটা ভুলবশত বিরোধী 
দলের নেতা দরখাস্ত করেছেন। 
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ওটা ভুলবশত কংগ্রেস নেতা আপনাকে পাঠিয়েছেন। আমি বিরোধী দলের নেতার 
কাছে আবার ওটা পাঠিয়ে দিয়েছি। আই এ্যাম নট এ পার্টি টু দিস প্রসিডিংস। 


্্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ আপনি দলত্যাগে উস্কানি দিচ্ছেন। 


মিঃ স্পিকার ঃ দলত্যাগ প্রমাণ করতে হবে তো। কে সাক্ষী দেবে? লিডার অফ 
দি অপোজিশনের সাক্ষ্য নিতে হবে। উনি যদি বলেন, সাক্ষী দেব না, তাহলে কি হবে? 
এটা হয় নাকি? এটা মগের মুলুক নাকি? একটা আইন আছে, প্রসিডিওর আছে। 
বিরোধী দলের নেতা যদি বলেন, আমি সাক্ষ্য দেব না, তাহলে কি হবে? আই আ্যাম 
সরি। এই ব্যাপারে ডিবেট চলতে পারে না। 


্্রী সুরুত মুখার্জি ঃ সেটা আপনি ঠিক করবেন। 
মিঃ ম্পিকার ঃ দিজ আর প্রসিডিওর্স। আমি বলছি, প্রসিডিওরগুলো আপনাকে 
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বুঝতে হবে। কেউ যদি কোর্টে হাজির হয়ে টাইম চায় তাহলে তা দিতে হয়। এটা 
নিয়ম। আই উইল ডিল ত্যাকর্ডিং টু ল্য আ্যাণ্ড আ্যাকর্ডিং.টু ন্যাচরাল জাস্টিস। যদি 
প্রয়োজন হয়, আমি বিচার করব। আপনি বোধহয় রুল্‌ কোনওদিন পড়েন না। 


রী সুরত মুখার্জি ঃ খুব ভাল করে পড়েছি। আউটসাইড দি ফোর ওয়াল্স কিছু 
লোক আছে। 


্রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ঃ স্যার, আমি আপনার কাছে শুধু জানতে চাইছি যে, আপনি 
ংগ্রেসের এইরকম অভ্যন্তরীণ ছন্দ, কাদা ছোড়াছুড়ি এইরকম বিষয় নিয়ে আলোচনা 
চলতে দেবেন? এতে হাউসের সময় নষ্ট হচ্ছে। আলোচনার তো একটা বিষয়বস্ত 
থাকবে, নাকি ওদের নোংরামি, কদর্য বিষয় নিয়ে হাউসের সময় নষ্ট করবেন? 
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রী সুব্রত মুখার্জি ঃ ওখানে দেখেছি, কিছু লেখা নেই। 


মিঃ ম্পিকার £ আপনি ওটা ভাল করে পড়ে নেবেন। টাইম দিতে হয়, ওটা 
নিয়ম। যাক, ছেড়ে দিন। নাউ মেনশন। 


রী কৃপাসিন্ধু লাহা £ স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার আছে। মাননীয় 
সদস্য সুব্রত মুখার্জি তৃণমূল কংগ্রেস সন্বন্ধে বলতে গিয়ে যে জঙ্গতৈ আপনাকে বললেন, 
যে আ্যাসপার্সান করলেন, আমার মনে হয়, এতে হাউসকে অবমাননা করা হয়েছে। 
এরজন্য তার দুঃখপ্রকাশ করা উচিত। 


মিঃ স্পিকার ঃ কে তৃণমূল থাকবে, কে নির্মূল হবে, আমি তাতে যাচ্ছি না। 


্্ী কৃপাসিন্ধু সাহা £ আপনার প্রতি যে অবমাননা করেছেন, আ্যাসপার্সন করেছেন, 
এই ব্যাপারে তার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। 
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| শ্রী নীরোদ রায়টৌধুরি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেমমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। হাওড়া থানার এবং তার পার্বতী সমগ্র এলাকায় বিশেষ 
করে উত্তর ২৪ পরগনায় একটি বড় অংশে বৃষ্টির সময়ে জলমগ্ন হয়ে যায়। প্রতি বছর 
এই বৃষ্টির ফলে হাজার হাজার বিঘা জমি জলের তলায় চলে যায়, ফসল নষ্ট হয়ে যায়, 
বাড়িঘর ছেড়ে দিতে হয় এইরকম একটা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিদ্যাধরী নদী 
এবং যমুনা নদী এই দুই নদী দুইদিক দিয়ে প্রবাহিত। এই নদীগুলো শিল্টেড হয়ে 
গেছে। নদীর জল শুকিয়ে গেছে যার ফলে প্রতি বংসরই বৃষ্টির সময়ে এই ঘটনা 
ঘটছে। আমি বারাসাতের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং বিদ্যাধরী প্রকল্পের একজিকিউটিভ 
ইঞ্জিনিয়ারকে দুটি নদী দেখিয়েছি। তারা দেখে বলেছেন যে, সরকার যদি টাকা স্যাংশন 
করে তবেই তারা ওখানে জলনিকাশি ব্যবস্থা করতে পারবে এবং এই অবস্থার অবসান 
হবে। সেই কারণে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, 
এইবেলা যদি এই দুটো নদীর সংস্কার করা না হয় তাহলে বৃষ্টি আসছে, আবার 
এখানকার ফসল প্রতি বছরের মতো নষ্ট হবে, রাস্তা জলমগ্ন হয়ে যাবে এবং অসংখ্য 
মানুষের কষ্ট হবে। সুতরাং এই দুটো নদীর অবিলম্বে সংস্কার করা দরকার। 


শ্রীমতী নন্দরানি দল .ঃ.মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 
তথা পুলিশমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ৯ই এপ্রিল কেশপুরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং 
তার দোসর বি. জে. পি.-র পরিকল্পিত সন্ত্রাস শুরু করেছে। তারা ইতিমধ্যেই ৩১টি 
দোকানপাট লুঠ করেছে, তাতে প্রায় এক কোটি টাকার জিনিসপত্র ছিল। ৪০টি বাড়ি লুঠ 
হয়েছে, তারমধ্যে বেশ কিছু তফসিলি সম্প্রদায় অবস্থিত, তাদেরও বাড়িঘর লুঠ হয়েছে 
এর ফলে ৫০ জন আহত হয়েছে এবং আক্রমণের হাত থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধা থেকে 
১৮ বছরের কিশোরিও বাদ যায়নি। তারা ৪৫টি গ্রামে সন্ত্রাস করেছে। এদের চার জন 
নেতা, যারা সমাজবিরোধী বলে, রাতের বেলা ডাকাতি করত। তাদের নাম হচ্ছে পিয়ার 
কাজি, মান্নান, এম. তাজ এবং জব্বর মল্লিক। তারা এখন তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থেকে 
দিনের বেলাতেই এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছে সুতরাং এলাকার সন্ত্রাস ফিরিয়ে আনতে অবিলম্বে 
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ওই ৪ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করার দাবি আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে 
রাখছি। 


শ্রী কমল মুখার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হাউসের কাছে রাখছি। আমার প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মাননীয় মন্ত্রী 
কাছে জানতে চাই যে, আমার মতো এম. এল. এ.__যারা চন্দননগর বিধানসভার থেকে 
এসেছে তাদেরকেও প্রায় অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। আমার চন্দননগর বিধানসভার 
মধ্যে দুটি পৌর প্রতিষ্ঠান এবং একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা আছে। 


আমার এলাকার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থাকার জন্য আমরা 
পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের স্পেশ্যাল ইনভাইট। কিন্তু দুঃখজনক শহ্রাঞ্চলের 
বহু মানুষ আমাদের কাছে আসেন, আমার এলাকার মধ্যে শহরাঞ্চলও আছে, পৌর 
এলাকা আছে। ফলে শহরাঞ্চলের মানুষ পানীয় জল, রাস্তা নানান সমস্যা নিযে তারা 
বলেন। কিন্তু আমরা পৌর প্রতিষ্ঠানের স্পেশ্যাল ইনভাইটি মেম্বার নই, ফলে 
মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারে মানুষের যে ক্ষোভ যে জ্বালা আম: সেটা জেনারেল মিটিঙে 
বলতে পারি না। তাই স্যার, আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, আমাদের মতো যারা 
বিধায়ক আছেন তাদেরকে জেলা পরিষদের মতো পঞ্চায়েত সমিতির মতো 
মিউনিসিপ্যালিটিতে এক্স অফিসিও মেম্বার বা স্পেশ্যাল ইনভাইটি যেন করা হয়। 
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্রী ব্রন্মময় নন্দ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান মেদিনীপুর জেলার এখনও 
অর্ধেক মানুষ প্রায় বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত। এই জেলার অর্ধেক মৌজায় এখনও বিদ্যুৎ 
পৌছায়নি। স্যার, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন, এই জেলাকে 
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ দেওয়া হোক। আমার এলাকায় নরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে 
২টি বক আছে, একটি নন্দকুমার আর একটি হচ্ছে নন্দীগ্রাম (৩) বা চন্তীপুর। নন্দীগ্রাম 
(৩)-এ ১১৪টি মৌজা, এর মধ্যে ২০টির মতো মৌজায় আলো গিয়েছে, বাকি মৌজায় 
বিদ্যুৎ পৌছায়নি। নন্দকুমার ব্লকের বহুলাংশে এক্সটেনশন-এর কাজ হয়নি। বাকি পড়ে 
আছে। অনেক লেফট আউট হয়ে আছে। তাই সামগ্রক ভাবে গোটা জেলা এবং তৎসহ 
বিধানসভার মৌজাগুলিতে আলো দিয়ে বাধিত করবেন, এই আশা রাখি। ধন্যবাদ। 


স্ত্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূ্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কবণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকায় মেমারি-মন্তেশ্বর-এর রাস্তার 
অবস্থা খুবই খারাপ। সেই রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে, বাস চলাচলের অযোগ্য হয়ে 
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গেছে। এ রাস্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রাস্তা দিয়ে হাসপাতালে এবং রেল স্টেশনে অসংখ্য 
মানুষ যাতায়াত করে। এই রাস্তা যাতে অবিলম্বে মেরামত করা হয় তার জন্য আমি 


পূ্তমন্ত্রীকে অনুরোধ *করছি। 


রী প্রত্যুষ মুখার্জি £ মাননীয় স্পিকার স্যার, গত মে মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের যে 
রেল বাজেট লোকসভায় পেশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 
সবগুলি রেল প্রকল্প বঞ্চিত হয়েছে এবং কোনও টাকা বরাদ্দ হয়নি। এই ব্যাপারে 
ংসদ সদস্যরা এবং বিধানসভার সদস্যরা ভীষণভাবে প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু হাওড়া 
আমতা ব্রডগেজ লাইন যেটি অন্যতম প্রকল্প, এটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য গত ২৭ 
বছর ধরে বারে বারে বলা হচ্ছে। 


একমাত্র ১৯৮৫-৮৬ সালে গনিখান চৌধুরি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই কাজের কিছুটা 
অগ্রগতি হয়েছিল। কিন্তু তারপর বার বার দাবি করা হয়েছে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার 
থাকাকালীন কিছু টাকা বরাদ্দ করা হয় আযাড-হক বেসিসে। কিন্তু এই বছরের বাজেটে 
আমরা কোনও আশার আলো দেখতে পেলাম না। হাওড়া-আমতা ব্রডগেজ রেল প্রকল্প 
ছাড়া দীঘা-তমলুক রেল প্রকল্প এবং একলাখি-বালুরঘাট রেল প্রকল্পে গুরুত্ব দেওয়ার 
কথা আমরা বলেছি। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা উচিত। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বলেছেন দীঘা-তমলুক এবং একলাখি-বালুরঘাট 
নেল প্রকল্পে কিছু অর্থ বরাদ্দ করবেন। কিন্তু কতখানি সেটা বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে 
সন্দেহ আছে। এই ব্যাপারে সর্বদলীয়ভাবে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি 
কর্ন হোক। যে সমস্ত রেল প্রকল্পগুলো দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর হচ্ছে না, অথচ মঞ্জুর করা 
হয়েছে, তা যাতে অবিলম্বে কার্যকর হয় এবং হাওড়া-আমতা রেল প্রকল্প যাতে মঞ্জুর হয় 
তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি 


শ্রী দেবধসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পশ্চিমবাংলায় চল্লিশ 
হাজার কমিউ'নটি হেলথ গাইড এবং ট্রেন্ড দাই আছেন এবং ১৯৭৮ সাল থেকে এরা 
গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য চেতনা বৃদ্ধির জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু পঞ্যশ টাকা তারা মাসিক 
ভাতা পায় এবং ১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তারা এখনও ভাতা পাচ্ছেন না। 
তাদের উপযুক্ত বেতন বৃদ্ধি এবং প্রপ-ডি-র স্বীকৃতির দাবিতে আজকে তারা এসপ্লানেড 
ইস্টে কয়েক হাজার ট্রেন্ড দীই এবং কমিউনিটি হেলথ গাইড সমবেত হয়েছেন। আমি 
আপনার মাধ্যমে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ। তাদের এই দাবিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী অসিত মিত্র £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
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জয়পুর এই সব জায়গায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অত্যাচার চরম আকার নিয়েছে। 
গতকাল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য এখানে বলছিলেন খড়িবেড়িয়া 
গ্রামে কংগ্রেসের আক্রমণে তাদের এক জন কর্মী হাসপাতালে গেছে। এই সমস্ত মিথ্যা 
কথা, ঘড়িবেড়িয়াতে তাদের দলের লোক বোমা বাঁধতে গিয়ে ম্পিলিন্টারে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে এবং জয়পুর থানার ও. সি.-কে দিয়ে কংগ্রেস কর্মিদের নামে মিথ্যা মামলা 
করেছে এবং পুলিশকে সাথে নিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে। নির্বাচনের পরে আঠারো, উনিশ 
দিন হয়ে গেল কিন্তু এই অত্যাচার থামাবার কোনও অবকাশ নেই। আমতা থানার 
তাজপুর ও কুশবেড়িয়াতে বুথ দখল করে গ্রামের লোককে বাড়ির বাইরে আসতে দেওয়া 
হয়নি। আমতা উদয়পুর এই সমস্ত জায়গায় পুলিশ, সি. পি. এমের চক্রান্তকারিরা কংগ্রেসকে 
হয়রানি করছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


রী চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর £ আমার পীঁশকুড়া বিধানসভা এলাকায় সরাইঘাট গ্রামাঞ্চলে 
স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রম করলেও সেই এলাকার মানুষরা স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে 
বঞ্চিত। ২২ বছর আগে তারা নিজেরাই টাকা দিয়ে জমি কিনে ওখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র 
স্থাপনের জন্য আবেদন করেছেন। আমি প্রতিনিধি হিসাবে বারে বারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাছে 
দাবি পত্র পেশ করেছি। ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়েছি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন আমার 
এলাকায় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তখন বিষয়টি উত্থাপন করেছি। কিন্তু কিছুই হয়নি। ওই 
এলাকাটি সংখ্যালঘু এবং তফসিলি মানুষের বসবাস। আমি তাই স্বাস্থ্মন্ত্রীর কাছে দাবি 
জানাতে চাই যে, অবিলম্বে ওই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে উপস্্বাস্থ্য কেন্দ্র 
স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন বা বিভাগের কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ 
করবেন। : 


[12-30 __ 12-40 070.] 


শ্রী মনোরগ্তন পাত্র ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষট্মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১১ জুন আমাদের পশ্চিমবাংলার বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য 
অমিয় পাত্র এবং সি. পি. এমের জেলা কমিটির সম্পাদক, তার সঙ্গে আরও ২৫ জন 
এবং দেহরক্ষীসহ ২৬ জন লোককে কোতলপুরের শ্রীহরে বি. জে. পি. এবং তৃণমূলের 
লোকেরা খুন করার পরিকল্পনা করে। গাড়ি ভাঙচুর করে এবং এখন তারা বাঁকুড়া 
হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। পুলিশ কয়েক ভরনকে গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু এই 
ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ৬ জন সুবল পাত্র, মোহন পাত্র তৃণমূলের, রবীন ঘোষ, শৈলেন 
মন্ডল, শৈলেন বাগ এরা সবাই বি. জে. পি.-র লোক এরা কেউই গ্রেপ্তার হয়নি। এর 
সঙ্গে আরও দুই জন গুন্ডা মনু শেখ এবং রশিদ খাঁকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার জন্য 
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সবরাষ্টরমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

রী দিবাকান্ত রাউত ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূল এবং বি. জে. পি. মিলিতভাবে 
বলাগড় অঞ্চলে শঙ্কার সৃষ্টি করছে এবং তারা আমাদের কর্মী, সমর্থকদের আক্রমণ 
করছে। ডুমুরদহের ২ নাম্বার গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানকে খুনের হুমকি দিস্ছে এবং পঞ্চায়েত 
অফিসে জোর করে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। যদিও পুলিশ সেই অফিস খুলেছে এবং 
পঞ্চায়েত কর্মী যারা, তাদের" খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং মিছিলের নাম করে 
আমাদের গ্রামের সমর্থকদের বাড়ি চড়াও হচ্ছে এবং নানা রকম কটুক্তি করছে। এতে 
এলাকার মানুষ প্রচন্ডভাবে ক্ষুব্ধ। যেকোনও সময় বিশৃঙ্খলা ঘটে যেতে পারে। আমি 
মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া 
হোক। 


শ্রী শেখ দৌলত আলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্টমনত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ২রা জুন রাত্রিবেলা আমার ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা কেন্দ্রে 
দড়পাতড়া গ্রামে সি. পি. এমের গুন্ডারা পেট্রোল বোমা তৈরি করছিল। সেই পেট্রোল 
বোমা তৈরি করার সময়ে বিস্ফোরণ হওয়ার ফলে, তারা ৫ জন আক্রান্ত হয় সেই 
পাচজনের তিন জন মারা গেছে। হঠাৎ খবরের কাগজে বিশেষ করে আনন্দবাজার 
কাগজে তিন তারিখে সকাল বেলা জানিয়ে দিল কংগ্রেসের বোমায় সি. পি. এম. নিহত। 
আমি এর প্রতিবাদ করে তদন্ত দাবি করেছি দক্ষিণ ২৪ পরগনার এস. পি.-র কাছে। 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার এস. পি. বড়বড় সি. পি. এম নেতাদের নিয়ে জেলায় গেলেন। 
পরপর তিন দিন গেলে দেখা গেল যে, যা কিছু বোমা ছিল সব সি. পি. এমের 
বাড়িতে। তারপর মিথ্যা করে কংগ্রেসের ১৩ জন যুবককে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে 
দেওয়া হল। মিথ্যাটাকে প্রমাণ করার জন্য সি. পি. এম. সেখানে বন্ধ ডেকেছে, যাতে 
কংগ্রেস কর্মিদর উপর দোষটা চাপিয়ে দেওয়া যায়। তাই বলতে চাই মিথ্যা কেসে যারা 
জড়িয়ে আছে-_মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী জানেন তারা জড়িত না। তবু পুলিশ মন্ত্রীর তরফ 
থেকে তাদের ধরবার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আমি তাকে অনুরোধ করব তিনিও জানেন 
এই কাজ আপনারা করেছেন না কংগ্রেস কর্মিরা করেছেন। সর্বসমক্ষে এটা প্রমাণিত 
হয়েছে। যারা এই ধরনের মিথ্যা কেসে জড়িত তাদের কেস প্রত্যাহার করা হোক এবং 
যে সমস্ত কংগ্রেস কর্মিরা বাড়িঘর ছাড়া হয়ে আছে তাদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করা 
হোক, আমি এই আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি 
অবমাননাকর বিষয়ের প্রতি আমি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের রাজ্যের 
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প্রতি একটির পর একটি অবমাননাকর উক্তি করে যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। সে 
সম্বন্ধে আমি আমার প্রতিবাদ এখানে রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন 
যে এই রাজ্যে শস্তিপূর্ণভাবে একটার পর একটা নির্বাচন এই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
গোটা দেশের সামনে এটা একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে ঘাস কংগ্রেস আর খাস কংগ্রেসের 
প্রতিযোগিতার ফলে একটার পর একটা অশান্তি ডেকে আনছে। ঘাস কংগ্রেস যারা 
গণতন্ত্রের ধার ধারে না, খাস কংগ্রেসের সভাপতিকে কোনও তোয়াক্কা না করে বন্ধ 
ডেকে দিয়েছে। তারাই আমাদের রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে গণতন্ত্রের নিধন 
হচ্ছে। এরাই গণতন্ত্রের নিধনকারী। সৌগত রায় বলেছিলেন যে ৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর 
হয়েছে। তারাই এখন বিচার চাইছে? বিচার চাইছে শয়তানের কাছে শয়তানের প্রতিনিধিরা। 
পশ্চিমবাংলায় একাংশের প্রচারের সাহায্যের মাধ্যমে এই কাজ চলছে। এই পশ্চিমবাংলা 
সম্পর্কে যে উক্তি করেছে তা শুধু বামপন্থীদের বিরুদ্ধে নয়, এই রাজ্য ক্ষুদিরাম, বিনয়, 
বাদল, দীনেশ, সূর্য সেন, মাতঙ্গিনি হাজরার রাজ্য। এই রাজ্যর স্বাধীনতা আন্দোলনকে 
তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সঞ্চারিত করেছিলেন। সেই রাজ্যের প্রতি অবমাননাকর উক্তি 
করে তারা মিথ্যাচার করেছেন, তথ্চকতা করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো 
দরকার। স্যার, আপনাকে বলতে চাই যে এই মিথ্যাচার নতুন নয়। হেমস্ত বসুকে কারা 
হত্যা করেছিল আমাদের উপর দোষ দিয়েছিল, অশোককুমার নাইট, রবীন্দ্র সরোবর 
স্টেডিয়ামে যে ঘটনা ঘটেছিল অপপ্রচার করা হয়েছিল যে সেখানে লরি লরি কাপড় 
পাওয়া যাচ্ছে। পাথরবন্দী গ্রামের ঘটনার কথাও সবাই জানেন তাই আপনার মাধ্যমে 
সমস্ত সদস্যদের কাছে আবেদন করছি আমাদের যদি মুনষ্যত্ববোধ থাকে এই গণতন্ত্রের 
যারা অবমাননাকারী তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। 


[12-40 __ 12-50 197. ] 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি জনস্থাসথয 
ও কারিগরী দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই নির্ধারিত সময়সুচির 
মধ্যে মেদিনীপুর শহরে জল প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ার ফলে মেদিনীপুর আদালত 
প্রাঙ্গনেও পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। হাডকো, রাজ্য সরকার এবং 
মিউনিসিপ্যালিটির মিলিত ভাবে ৪ বছরের মেয়াদে ১৯৫২ সালে যে জল প্রকল্পের কাজ 
হাতে নিয়েছিল তার ৩০ ভাগ মাত্র সম্পন্ন হয়েছে। তাই আপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য 
কারিগরি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি বলতে চাই যে 
মেদিনীপুর শহরের পানীয় জলের এই সংকট মেদিনীপুর জেলার আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে, 
সেখানে জল পাওয়া যাচ্ছে না। এই প্রকল্পের কাজ সময় সীমার মধ্যে যাতে দ্রুত শেষ 
করতে পারেন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


134 44951774731, 173002210105 
[1607 10172, 1998] 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট একটি দাবি উত্থাপন করছি। পিঙ্গলা থানায় মনিকাগ্রামে 
নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়টিতে দীর্ঘ দিন ধরে পড়াশুনার কাজ হচ্ছে। ১৯৮১ সালে 
এই স্কুলটি গড়ে উঠেছিল গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সক্রিয় উদ্যোগের ফলে। 
এই স্কুলটির অনুমোদন পাওয়ার জন্য তারা রেজলিউশন করেছে। এই ব্যাপার নিয়ে 
শিক্ষা দপ্তরে এবং শিক্ষামন্ত্রীর এক বিশেষ চিঠিতে জানিয়েছেন যে স্কুলটির প্রয়োজনীয়তা 
আছে। স্কুলটি চলছে কিন্তু স্কুলটির পরিচালন কমিটি আইনগত ভাবে গঠিত হয়নি। এই 
কারণে স্কুলটির প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্বেও স্কুলটি অনুমোদন লাভ করেনি। আমার প্রশ্ন 
এবং দাবি টেকনিক্যাল ব্যাপারে যদি কিছু অসুবিধা হয়ে থাকে সেটা সমাধানের জন্য 
তিনি নির্দেশ দিতে পারেন। শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করেছেন কিন্তু আজ 
পর্যন্ত অনুমোদন দেননি। অথচ নারী শিক্ষার অগ্রগতির স্বার্থে, বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের 
দেশ সেখানে একটা গন্তগ্রামে একটা বালিকা বিদ্যালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা 
আছে বলেই আমি এটা দাবি করছি। 


শ্রী আবুল বাসার নস্কর ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি স্বরাষ্ট্র 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ২৮শে মে পঞ্চায়েত নির্বাচন হল, আমার কেন্দ্রে 
মগরাহাট পশ্চিম ৩টি থানা নিয়ে এই বিধানসভা এবং ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত। নির্বাচনের 
দিন ওখানে অনুরাধা পুততুন্ডের নেতৃত্বে প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে যাদবপুর থেকে 
সমাজ বিরোধীদের নিয়ে এসে সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেন। যাদবপুরের সমাজ বিরোধীদের 
সঙ্গে স্থানীয় মানুষের তর্কবিতর্ক চলে এবং তারা বুথের ভিতর ঢুকে জোর করে কান্তে- 
হাতুড়ি-তারায় ছাপ দিয়ে দেয়। এই তর্ক-বিতর্কের সময় যাদবপুরের বিশু বিশ্বাসের 
মাথায় ইটের আঘাত লাগে এবং সেখানে অনুরাধা পুততুন্ড সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডেকে 
নিয়ে এসে বুথের লাইনে যারা ভোট দেবে বলে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় 
অনুরাধার পুততুন্ডের নেতৃত্বে পুলিশ এবং যাদবপুর থেকে আসা মস্তান বাহিনী বুথে 
ঢুকে সেখানে কাস্তে-হাতুড়িতে জোর করে ভোট দিতে থাকে। 


যাদবপুরে যে সমস্ত গুন্ডারা এসেছিল তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অপরাধে 
আমাকে 'র্যাফ' বাহিনী দিয়ে তুলে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আটকে 
রাখা হয়েছিল। পুলিশ আমাকে বলেছিল, আপনাকে কেস দেওয়া হয়নি, ছেড়ে দেওয়া 
হবে। কিন্তু আমাকে পরেও আটকে রাখা হয় এবং আত্বীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে 
দেওয়া হয় না। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে উক্ত ঘটনা তদন্ত করার এবং 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছি। 


শ্রী পরেশচন্দ্র দাস £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়. আমি আপনার মাধানম মাননীয় 
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স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের সাগরদিঘি নির্বাচনী কেন্দ্রে বিগত 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস ছে)-সহ বি. জে. পি.-তৃণমূলের শোচনীয় পরাজয় হয়। এর 
ফলে কংগ্রেসিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা সাগরদিঘি সি. পি. এম.-র মোরগ্রামের সম্পাদক 
শ্রী জতুরূপ ব্যানার্জির বাড়িতে ২ তারিখ রাত ২-টোর সমর আগুন ধরিয়ে দিয়ে 
পরিবারের সকলকে মারার চেষ্টা করে। এই হচ্ছে আজকে কংগ্রস দলের নির্লজ্জ, ববর 
আচরণ। যাদের নেতারা এই রকম ঘটনার প্ররোচনা দেয় এবং পরিবার শুদ্ধ মানুষকে 
আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহ.৭৫ ভন্য এবং দোষীদের উপযুক্ত 
শাস্তির দাবি করছি। 


শ্রী পুষ্পচন্দ্র দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকা তুফানগঞ্জের দু-নম্বর ব্লকের 
গোছামারি জুনিয়র হাইস্কুল অনেক পুরানো। এর অধিকাংশ, শতকরা ৯০ জন পড়ুয়াই 
তফসিলি জাতি উপজতির এবং নিকটবতী কোনও হাইয্ুলও নেই। অতএব, তফসিলি 
জাতি উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ করে দেবার জনা উক্ত জুনিয়র হাইস্কুলকে 
হাইস্কুলে উদ্রীত ব্রার দাবি রাখছি ' 


শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্র রায়না 
থানায় ১৩২ কে. ভি. সাব-স্টেশনের কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। সত্তর 
এটা তৈরির জন্য আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


্্ী সুব্রত মুখার্জি £ স্যার, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম 
কিন্তু মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী আছেন, ওনাকে ভাবী মুখ্যমন্ত্রী বলে বলা হয়। যাই হোক, 
১৯৭৯ সালে আমাদের রাজ্যে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র একটা ট্যাক্স ইম্পোজ 
করেছিলেন। তা হচ্ছে, প্রফেশনাল ট্যাক্স। 
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কেন করা হয়েছিল? বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য করা হয়েছিল। কিন্তু বেশ কয়েক 
বছর বেকার ভাতা দেওয়ার পর বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বেকার ভাতা উঠে 
গেছে। কিন্তু বেকার ভাতা উঠে গেলেও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এবং কর্মচারিদের উপর থেকে 
এই প্রফেশনাল ট্যাক্স আজকে উঠে যায়নি। এই বেআইনি প্রফেশনাল ট্যাক্সের বিরুদ্ধে 
বহুবার আমাদের সদস্যরা বিধানসভায় বলেছেন। অর্থমন্ত্রীও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে 
প্রফেশনাল ট্যাক্স উঠে যাবে। কারণ বেকার ভাতা যখন দেওয়া হচ্ছে না তখন প্রফেশনাল 
ট্যাক্স থাকবে কেন? আরেকটা হল ইভাকুইস ট্যাক্স । সিনেমা ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের 
উপর এই ট্যাক্স আগে দেওয়া হত। কিন্তু ইভাকুইস ট্যাক্স এখন উঠে গেছে, কিন্তু কর 
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রয়ে গেছে। এই প্রফেশনাল ট্যাক্সের মধ্যে একটা আযনোমালি রয়েছে। যারা ডিফেন্স 
সিভিলিয়ন তাদের কলকাতায় প্রফেশনাল ট্যাক্স কাটা হচ্ছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গে কাটা হচ্ছে 
না। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে এই নিয়ে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়েছিল। 
হাইকোর্টের রায়ে মহারাষ্ট্র সরকার হেরে গেছে। এখন আর প্রফেশনাল ট্যাক্স কাটা হচ্ছে 
না। এখানে রুর্যাল এলাকার জন্য প্রফেশনাল ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে আর্বনি লোকেদের 
থেকে। এই প্রফেশনাল ট্যাক্স থাকার কোনও যৌক্তিকতা নেই। সুতরাং এই প্রফেশনাল 
ট্যাক্স কাটা বন্ধ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপ, বর্ণময় 
বিশ্বকাপ দেখছি। পৃথিবীর বুকে আমরা এই বিশ্বকাপ দেখছি। ভারতের অবস্থান যা 
তাতে মূল পর্বে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান ১১০-১১৫ 
নম্বরে। একটা সময় ছিল যখন ভারত পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থানে ছিল। কিন্তু এখন 
আমাদের দেওয়ালে পিঠ লেগে গেছে। কিছুদিন আগে কোচ অমল দত্তকে নৃশংস ভাবে 
মারা হয়েছে। একদল ইস্ট-বেচ্ছল তাবুকে আক্রমণ করেছে। দুটো ক্লাব কোম্পানির কাছে 
বিক্রি হয়ে গেছে। এই ক্লাব দুটো যে।২.' খেলা-ধুলোর নিয়ম-কানুন ভুলে গিয়ে 
মাকডয়েন্ড কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফুটবলের এই রকম অদ্ভূত 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালির রক্তে ফুটবল। আমাদের এখানে কেউ ব্রাজিলের সমর্থক, 
কেউ আর্জেন্টিনার সমর্থক আবার কেউ ইট্ালির সমর্থক। আজকে কোচকে আক্রমণ করা 
হয়েছে, ক্লাব বিক্রি হয়েছে, এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা দরকার। আজকে যদি 
ফুটবলকে বাঁচাতে হয়, ফুটবলকে '৩ন আঙ্গিকে নিয়ে আসতে হয় তাহলে, কতকগুলো 
কুচক্রি, অপদার্থ যারা ক্লাবগুলোকে বিক্রি করে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার 
দরকার। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবছি। উত্তরবঙ্গে ডুয়ার্সে প্রচন্ড বন্যা হয়েছে। জায়গাঁওতে মিলিটারি নামাতে 
হয়েছে, ধস নেখে/| এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রোটেকশন বাঁধ নির্মাণের কাজ ব্যাহত 
হচ্ছে। বন বিভাগকে বলা হয়েছে। তারা, রিভার সিলটেশন হওয়া সত্বেও সেখানে 
বোল্ডার কালেকশন করতে দিচ্ছেন না। বন মন্ত্রীকে বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি কোনও 
ব্যবস্থা নিতে পারেননি। আমি এব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে অবিলম্বে 
ভুটান সরকারের সঙ্গে কথা বলে একটা ইন্দো-ভূটান জয়েন্ট নদী কমিশন বসানো 
দরকার। কারণ সেখানে ফ্লাড কন্ট্রোলের ব্যাপারটা যৌথ ভাবে দেখা দরকার। যেমন- পদ্মা- 
গঙ্গা ভাঙনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়েছে। তেমন ভাবে নর্থ বেঙ্গল ফ্লাড 
কন্ট্রোল কমিশনকেও কিছু টাকা দেওয়া দরকার। কারণ ওখান থেকে প্রায় ৫ থেকে ৭ 
কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা কেন্দ্রীয় সরকার পাচ্ছে। ইতিমধ্যেই রেল বন্ধ হয়ে গেছে। 
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আমরা গতকাল ওখান থেকে তিন দিন ধরে ট্রেনে চেপে এসেছি। বার বার বাধা প্রাপ্ত 
হয়েছি। একে ওখানে এই অবস্থা, তারপর আমরা বার বার উগ্রপস্থীদের আক্রমণের 
সম্মুখীন হচ্ছি। এই অবস্থায় আমরা কোথায় যাব। সে জন্য আমি চাইছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
ব্যাপারটা দেখুন। বিগত নির্বাচনের আগে মাননীয় বন মন্ত্রী আদিবাসীদের কাছে 
বলেছিলেন,__বোল্ডার দেওয়া হবে, আদিবাসীরা কাজ পাবে। এখন ওখানে কোনও কাজ 
নেই। বিপ্লব তীর্থ বক্সাদুয়ারে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্ত্রী উপলক্ষে আমরা মিউজিয়াম করেছি। 
সেই কাজে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট অংশগ্রহণ করেছিল। অথচ সেই অঞ্চলের 
বন বিভাগের কিছু কর্মচারী বনবাসীদের হেনস্থা করছে, বোল্ডার দিচ্ছে না। এই অবস্থায় 
আমি সমগ্র বিষয়টির প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অবিলম্বে তিনি এ 
বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিন। 


শ্রী মোজাম্মেল হক হেরিহরপাড়া) $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের কয়েক দিন 
আগে আমাদের সি. পি. আই. (এম.) দলের একজন কর্মী আইবুদ্দিনকে গলায় ফাস 
দিয়ে কংগ্রেস (আই) মদতপুষ্ট সমাজবিরোধারা খুন করে। নির্বাচনের পরে ধরমপুর গ্রাম 
পঞ্চায়েত এলাকায় সাইদুল নামে আমাদের একজন পার্টি কর্মীকে অপহরণ করে। ৯ 
তারিখ করে, ১২ তারিখ তার পচা-গলা মৃতদেহ পাওয়া যায়। তারও গলায় ফাস ছিল। 
নির্বাচনের পর থেকে প্রতিদিনই হরিহরপাড়া অঞ্চলের রায়পুর, স্বরূপপুর এবং দৌলতাবাদ 
থানা অঞ্চলের গুরুদাসপুর প্রভৃতি এলাকায় কংগ্রেস (আই), তৃণমূল এবং বি. জে. পি. 
মিলিতভাবে সমাজবিরোধীদের সংগঠিত করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। প্রতিদিন প্রতি গ্রামে 
ঘর-বাড়ি লুঠ করছে। বিশেব করে সি. পি. আই. (এম.) সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে 
মেয়েদের ওপর পর্যন্ত অত্যাচার করছে। বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে- অপহরণ 
করে-_ প্রচন্ড মারধোর করছে। এ দুটি থানা এলাকা বিরাট অঞ্চল নিয়ে অবস্থিত 
হওয়ায় পুলিশ দ্রুত যোগাযোগ করতে পারছে না। এই অবস্থায় আমি স্বরাষ্ট্র পুলিশ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তিনি এ দুটি থানা এলাকার মধ্যে কংগ্রেস (আই), বি. জে. 
পি. এবং বর্তমানে তৈরি হওয়া তৃণমূল কংগ্রেসিদের অত্যাচারের হাত থেকে সাধারণ 
মানুষদের রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


শ্রী সৌমেন্দ্রন্দ্র দাস ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা 
মন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলায় জন্য 
এক মাত্র মেডিক্যাল কলেজ- উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ। এই অবস্থায় আমি দাবি 
করছি উত্তরবঙ্গের প্রত্যত্ত জেলা বা শেষ জেলা কুচবিহারে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী 
বর্ষে একটা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হোক। কারণ কুচবিহার জেলার ওপর নির্ভর 
করছে জলপাইগুড়ি জেলার একটা অংশের মানুষরা আলিপুরদুয়ার মহকুমার মানুষরা 
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এবং আসামের ধুবড়ি ও গোয়ালপাড়া জেলার মানুষরা । এ সমস্ত এলাকার মানুষরা 
সম্পূর্ণভাবে কুচবিহার নির্ভর। এর সাথে সাথে বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় যে মেডিক্যাল 
বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোটার ব্যবস্থা করা যায় তার প্রতিও আমি মাননীয় 
উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৮ তারিখ সারা পশ্চিমবাংলায় 
পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের এই নির্বাচন একটা উল্লেখযোগ্য দিক 
নির্দেশ দিয়েছে। লাগাতার অপপ্রচার, মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলার 
মানুষ তাদের রায় দিয়েছেন। ২৮ তারিখ নির্বাচন হয়েছে, তার আগে পর্যন্ত সমস্ত 
মিডিয়া, পত্র-পত্রিকাগুলো লাগাতার বামফ্রন্ট বিরোধী অপপ্রচার করেছে, মিথ্যাচার করেছে, 
অরষ্টাচার করেছে। কিন্তু তাদের মুখে ছাই দিয়ে নির্বাচনে বামফ্রন্ট জিতেছে। বামফ্রন্ট 
গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্য়েত সমিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জিতেছে এবং সব কটি জেলা 
পরিষদেই জিতেছে। ফলে নির্বাচনের পরের দিন, ২৯ তারিখ থেকেই আক্রমণ শুরু হয়ে 
গেল। তৃণমূল কংগ্রেস, বি. জে. পি. এবং কংগ্রেসের পরোক্ষ সমর্থনে গোটা পশ্চিমবাংলার 
সর্বত্র বামফ্রন্টের কর্মী ও সমর্থকদের ওপর আক্রমণ নেমে এল। ওরা ওদের মদতপুষ্ট 
সমাজবিরোধীদের দিয়ে এক সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করল এবং এখনও 
সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমি মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
তাকে অনুরোধ করছি তিনি ওদের এ অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করুন। 


771২017001২ 
শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ই (নট প্রেজেন্ট) 
[1-00 __ 1-10 0.1. ] 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ৪ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী এবং আবগারি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আমি মালদা জেলার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। মালদা ভু. - এট 
১৬টি দেশি মদের লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান আছে। সেখানে চলছে দু-নস্বরি ব্যবসা। এক- 
একটি বোতলের দাম হচ্ছে ১৬ টাকা ৩০ পয়সা। কিন্তু ওরা সমস্ত বোতল দোকান 
থেকে কিনে নিচ্ছে ২৫ টাকা থেকে ৩০ টাকায়। সি. পি. এম. পার্টির শৈলেন সরকারের 
কাছের লোক একজন কর্মচারী হচ্ছে আযশোসিয়েশনের সেক্রেটারি। তারা ৬ লক্ষ বোতল 
বিক্রি করে ৬ লক্ষ টাকা কালেকশন করে। (পার বোতল ১ টাকা করে)। এই সমস্ত 
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টাকার এক ভাগ যায় ডি. এমের পর্টি অফিসে আর ১ ভাগ আ্যাশোসিয়েশনের কাছে 
যায়। আমি অবিলম্বে এই ব্যাপারে ডি. এমের বিরুদ্ধে তদত্তের দাবি করছি। 


" শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ 
বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কংগ্রেস বুঝি মরে গেছে। রাজীব 
গান্ধী ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার একটি স্ট্যাচু আলমপুরে ওরা তৈরি 
করেছিলেন। সেই স্ট্যাচুটি ওরা দেখা-শুনা করত কিনা জানি না। সেখানে ট্রাফিক পুলিশ 
থাকে। সেই স্ট্যাচুটি আজ ২ দিন ধরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পলিথিন দিয়ে ঢাকা। 
যেমন মানুষ মরে গেলে চাপা দিয়ে দেয়, সেইরকম অবস্থায় চাপা দেওয়া আছে। কংগ্রেস 
আজ মরে গেছে, তাই ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীও মরে পড়ে আছে। এ স্ট্যাচুটি 
সৎকার করার জন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে অনুরোধ করছি। 


শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
দুঃখজনক ঘটনার কথা মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই। রেশন কার্ডের ক্ষেত্রে ফলতা 
বিধানসভা বঞ্চিত। ১৯৭৯-৮০ সালে ব্যক্তিগত রেশন কার্ড যা বিলি হয়েছিল তারপর 
থেকে আজ পর্যস্ত রেশন কার্ডের ব্যাপারে আমার ফলতা বিধানসভা উপেক্ষিত। ১৯৯১ 
সালের লোক গণনার ক্ষেত্রে যা দেখা গেছে এখনও পর্যন্ত রেশন কার্ড দিতে গেলে 
ওখানে ৪০ হাজার রেশন কার্ড দরকার। কিন্তু খাদ্য দপ্তরের অকর্মণ্যতার জন্য এবং 
কর্মচারিদের অপদার্থতার জন্য ওখানে রেশন কার্ড দেওয়া হয়নি। ওরা গরিব লোকেদের 
কথা কর্ণপাত করে না। ১৪/১৫ বছর বয়স হয়ে গেছে এমন ছেলে-মেয়েরা আমাদের 
এলাকায় রেশন কার্ড পাচ্ছে না। ন্যুনতম মানুষের যেটা চাহিদা সেই রেশন কার্ড আপনার 
খাদ্য দপ্তর দিতে পারছে না। এদিকে শিক্ষা দিতে পারছে না, রাস্তা দিতে পারছে না, 
তেমনি রেশন কার্ড দিতেও খাদ্য দপ্তর টোটালি ব্যর্থ। অবিলম্বে এই রেশন কার্ড দেবার 
জন্য আমি অনুরোধ করছি। 


রী ভন্দু মাঝি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য মন্ত্রিসভার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্যদের মতো পুরুলিয়া, বীকুড়া এবং মেদিনীপুর 
এই ৩টি জেলা গত ১৯৯৭-৯৮ সালে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বলেছিলেন, 
এই ৩টি জেলায় উন্নয়ন পর্যদের মতো গঠন করা হবে। এই ৩টি জেলায় যাতে উন্নয়ন 
পর্যদ গঠন হয় সেইজন্য আমি রাজ্য মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অশোককুমার দেব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমি আমার 
জিরো আওয়ারের বলার সাবজেক্টুটি চেঞ্জ করছি আপনার অনুমতি নিয়ে। স্যার, আমার 
এলাকায় চেবিয়ট জুট মিল, ই. সি. ই. কোম্পানি, বরজা পাম্প এই তিনটি কারখানা 
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হঠাৎ করে লক আউট হয়ে যায় ফলে এ তিনটি কারখানার শ্রমিকরা অনাহারে দিন 
কাটাচ্ছেন। ঘটনার কথা আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জানিয়েছি, লেবার কমিশনারকে 
জানিয়েছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও প্রতিকার হয়নি। অবিলম্বে এ তিনটি কারখানা 
সরকার এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। 


শ্রী অমর চৌধুরি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অধুনা 
অধিগৃহীত দমদমের আযাপোলো ডিপার কারখানার শ্রমিকরা তিন মাস ধরে তাদের 
মাহিনা পাচ্ছেন না। এমন কি যারা রিটায়ার করেছেন তারা তাদের পি. এফের টাকা 
পর্যন্ত পাচ্ছেন না। সেখানে কাস্টোডিয়ান অফিসার, তিনি ফরম থ্রিতে সই না করার 
জন্য তারা তাদের টাকা পাচ্ছেন না। গ্রাচুয়িটির টাকা ৫৫ বছর রিটায়ারমেন্ট ইয়ার 
ধরে করা হচ্ছে। সরকারি কর্মচারিদের যখন ৬০ বছরে রিটায়ারমেন্ট করা হল তখন 
এখানে ৫৫ বছর হবে কেন? ৫৫ বছরের পরও যারা কাজ করেছেন তারাই বা তাদের 
পাওনা টাকা. পাবেন না কেন? এখানকার অব্যবস্থা দূর করার জন্য অবিলম্বে মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করছি। 


শ্রী আবদুস সালাম মুন্সি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার 
নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে পলাশি মীরা-বাজার একটি এঁতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং 
একটি বড়, ভাল গঞ্জ। ২৫/৩০ হাজার লোক নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করেন। কিন্তু 
আজ পর্য্ত সেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি। মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি এ দিকে 
আকৃষ্ট করে বলছি, অবিলম্বে যাতে পলাশির মীরাবাজারে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের 
ব্যবস্থা করা হয় তার প্রতি দৃষ্টি দিন। 


ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, 
গত €ই জুন যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হল সেদিন আমরা দূষণমুক্ত পরিবেশ 
গঠনের শপথ গ্রহণ করেছি। স্যার, ক্রমবর্ধমান শিল্প নগরী হলদিয়াতে দু/একটি কারখানা 
যে দূষণ ছড়াচ্ছে সে দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেমন সেখানকার 
শ' ওয়ালেশ কারখানা থেকে যে বিষাক্ত ধোঁয়া বেরোয় তা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করছে। 
তার প্রতিকার করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আমি আমার কেন্দ্র 
খেজুরি থানার একটি ঘটনার কথা বলে তার প্রতিকার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 
সেখানে মনসা পুজা উপলক্ষে কিছু লোক প্রচুর টাকা আদায় করছে। সেখান দিয়ে যত 
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বাস, লরি যাচ্ছে সেগুলিকে থামিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা আদায় করছে। এর 
ফলে সেখান দিয়ে বাস, লরি যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই টাকা দিয়ে তার সারা 
রাত্রিব্যাপী মাইক, বক্স বাজাচ্ছে ফলে সাংঘাতিকভাবে সেখানে শব্দ দূষণ ঘটছে। পুলিশকে 
জানিয়েও কোনও প্রতিকার হচ্ছে না। এদিকে আমি পুলিশমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা.নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি ঃ (নট প্রেজেন্ট) 


শ্রী অয় দে ঃ স্যার, যে বিষয়টি নিয়ে আমি বলতে চাই সেই বিষয়টির প্রতি 
এর আগেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোনও ব্যবস্থা না হওয়াতে আবার 
আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, যে সব উন্নয়নমূলক কাজ হয়__রুর্যাল ইলেক্ট্রিফিকেশন, 
ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই, রোডস ইত্যাদির সেটা জেলা পরিকল্পনা কমিটি, ডিষ্টিক্ট প্ল্যানিং 
কমিটির মধ্যে দিয়ে হয়। এর আগে ডিস্টিক্ট প্ল্যানিং কমিটির উপর একটি ডি. পি. সি. 
সি. ছিল যেখানে বিধায়কদের গুরুত্ব ছিল, সেখানে তাদের একটা সে থাকত। এখন 
সেখানে বিধায়কদের কোনও গুরুত্ব নেই। তাদের নিজেদের এলাকায় কোনও ডেভেলপমেন্ট 
হবে কিন্তু সেই ব্যাপারে কোনও প্রোপোজাল দেবার অধিকার তাদের নেই। এর আগে 
অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে, ডি. পি. সি.-তে অধিকার না থাকলেও ডি. পি. সি. সি. বা 
একটা আ্যাডভাইসরি কমিটি করা হবে সেখানে তাদের অধিকার থাকবে। কাজেই আমি 
আবেদন করছি যে, এই রকম ডি. পি. সি. সি. বা একটা আযাডভাইসরি কমিটি করা 
হোক যেখানে বিধায়কদের কিছু বলার অধিকার থাকে। 
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শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পাথরপ্রতিমে 
একমাত্র সড়ক হচ্ছে সুন্দরবন সড়ক। এখানে রাম গঙ্গা থেকে দক্ষিণ রায়পুর, পি. 
ডবলিউ. ডি.-র আর দক্ষিণ রায়পুর থেকে ভোলার হাট, জেলা পরিষদের, এই দুটি রাস্তা 
অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় রয়েছে। কিছু প্যাচ ওয়ার্কের কাজ শুরু করলেও, নাবার্ডের 
মাধ্যমে পূর্ণ সংস্কারের কর্মসূচি নিয়েও, ডি. পি. সি. আ্যাপ্রভাল দিলেও পূর্ণ সংস্কারের 
কাজ এখনও শুরু হয়নি। সামনে বা আসছে। যদি অবিলম্বে কাজ শুরু করা না যায় 
তাহলে যান-বাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে এবং সুন্দরবনের ১৪টি দিকের মানুষের 
যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাবে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি যে, অবিলম্বে এই কাজ শুরু করার জন্য। 


মিঃ ম্পিকার ঃ$ এখন বিরতি। আবার আমরা মিলিত হব ২টার সময়ে। 
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শ্রী সৌগত রায় £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি মাননীয় স্বরাষট্রমন্ত্রী (পুলিশমন্ত্) যে 
বাজেট বক্তব্য রেখেছেন তার উপর বলছি এবং বলতে গিয়ে তার বিরোধিতা করে 
আমাদের দলের আনা সমস্ত কাটমোশনকে সমর্থন জানাচ্ছি। মাননীয় পুলিশমন্ত্রার আমলে . 
এবং বামফ্রন্টের আমলে পুলিশ-বাজেট লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। বামফ্রন্ট যখন প্রথমবার 
ক্ষমতায় এলেন তার পরের বছর ১৯৭৮/৭৯ সালে পুলিশ বাজেট ছিল ৬০ কোটি 
টাকা, আর এই বছর বুদ্ধদেববাবু পেশ করেছেন ৭৪৮ কোটি টাকার বাজেট। তার 
মানে, সাড়ে বারো গুণ পুলিশ-বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দুই বছরে আমি দেখেছি, 
১৯৯৬-৯৭ সালে পুলিশ বাজেট ছিল ৫৫৪ কোটি এবং ১৯৯৭/৯৮ সালে ছিল ৬৬২ 
কোটি। অর্থাৎ ১০৮ কোটি টাকা গত বছর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবারে সেটা কিছুটা কমেছে ; 
এই বছর ৮৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলনামূলকভাবে এই বছর অন্যান্য দপ্তরের 
বাজেট সেভাবে বাড়েনি যেভাবে পুলিশ-বাজেট বেড়েছে। আমার প্রশ্ন, ২০ বছরে বারো 
গুণ পুলিশ-বাজেট বাড়াবার পর মাননীয় মন্ত্রী কি পশ্চিমবঙ্গে আমাদের নিরাপত্তা দিতে 
পেরেছেন? এর উত্তর হচ্ছে 'না”। এ-ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে পুলিশ প্রশাসন ব্যর্থ। 
রাজ্যে আইন-শৃঙ্থলার অবনতি ঘটেছে এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ বেড়েছে, ফলে সাধারণ 
মানুষ নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন। গতকাল আমাদের মুলতুবি জবাব দিতে গিয়ে 
মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এবং পরে সংঘর্ষের জন্য তৃণমূল 


ব্রা... 


[015০095101৭ /বা) ৬01]10 0োখ 1021//ঘা) 70 01২/41খাও 143 


কংগ্রেসকে দায়ী করেছেন। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক নই এবং আমি মনে করি, 
তুণমূল কংগ্রেস হবার পর কোনও কোনও জায়গায় যারা সি. পি. এম.-এর গুন্ডা ডাকাত, 
তারা তৃণমূলে গিয়ে ভিড়েছে। কেশপুর এবং গড়বেতায় এরকম উদাহরণের নজির 
আছে, গোঘাটে এরকম ঘটনা ঘটেছে। আমি এটা সমর্থন করি না। আর তৃণমূল নেত্রীর 
কোথাও রাস্তায় মন্ত্রীদের দেখলে দেখে নেওয়া হবে বলা-_এটাও দায়িত্বশীলতার এক্তিয়ারে 
পড়ে না। তবে পঞ্চায়েতের আগে এবং পবে আইন-শৃঙ্খলা অবনতির কাউকে দায়ী 
করতে হলে তার নাম হচ্ছে সি. পি. এম.। মাননীয় মন্ত্রী কিন্তু একথাটা বলেননি। 


খুব সহজেই একটা কণ্ঠি পাথরে বিচার করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে সব পার্টির লোকেরা মারা গিয়েছে। কিন্তু কোন পাটির হাতে মারা 
গিয়েছে? কংগ্রেস মারা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস মারা গিয়েছে। গতকাল বলিনি, আমি 
দেখছি ফরোয়ার্ড ব্লকের একজন কর্মী মান্নান শেখ মুর্শিদাবাদে মারা গিয়েছে সি. পি. 
এম.এর লোকেদের হাতে । গত কাল উল্লেখ করিনি, এখন দেখছি বি. জে. পি.-র 
একজন কর্মী কুচবিহারে মারা গেছে সুধীর দাস নামে। তাহলে কোনও পাটিকে ওরা 
ছাড়েনি। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস বি. জে. পি, আর. এস. পি. ফরোয়াড ব্লক, সি. পি. 
৬২, এস. ইউ. সি. সব পার্টির কর্মিরা কার হাতে মারা গিয়েছে? বুদ্ধদেববাবুর পার্টি 
সি. পি. এম.এর হাতে। অন্য কোনও পাটির হাত নেই। এই ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে 
হবে যে পশ্চিমবাংলায় একটা আগ্রাসি পার্টি তারা অন্য পাটিকে আক্রমণ করছে। ঘটনাগুলি 
আপনি দেখুন। বুদ্ধদেববাবু তার বাজেট বন্তৃতায় বলেছেন, খুব সাধু পুরুষের মতোই 
বলেছেন যে, আমি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি যাতে পুলিশ আইন মাফিক গ্রেপ্তার করে, 
গ্রেপ্তারের ব্যাপারে যেন দলবাজি না করে। বুদ্ধদেববাবু বাজেট বক্তৃতায় এই ধরনের 
কথা বলেছেন। গত কাল তিনি পঞ্চয়েত নির্বাচন নিয়ে উত্তর দিতে গিয়ে বললেন_সি. 
পি. এম.-এর একজন পঞ্চায়েত প্রধান ওয়ায়েদ শেখের নেতৃত্বে বাসস্তীর ছোটকালা- 
হাজরা গ্রামে আর. এস. পি.-র উপর হামলা করেছে, ৪ জন আর. এস. পি-র কর্মী 
মারা গেছে, সেই ব্যাপারে আর. এস. পি.-র সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। তিনি আরও 
বলেছেন যে, এই ভাবে বলে বামপন্থীদের এক্য ভাঙা যাবে না। কে আপনাদের এক্য 
ভাঙতে চায়, আপনারা থাকুন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে খুন-খারাপি করবেন না এটাই হল 
কথা। হাউসে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে এই খুনের ব্যাপার নিয়ে কি হল। আর 
আপনি বলছেন আর. এস. পি.-র সঙ্গে পার্টি অফিসে কথা হয়ে গিয়েছে। এই ভাবে 
পশ্চিমবাংলায় খুনকে পলিটিক্যাল স্যাংশন দিয়ে দিচ্ছেন এটাই আমার অভিযোগ । এই 
হাউসে দাঁড়িয়ে উত্তর দেবেন যে এই আর. এস. পি.-র যে ৪ জন লোক খুন হয়েছে 
তার জন্য আপনি কত জনকে গ্রেপ্তার করেছেন, সেই ব্যাপারে কত জনের নামে এফ. 
আই. আর করা হয়েছে। সেই উত্তর আপনি কালকে এড়িয়ে গিয়েছেন। এটা বাইরে কথা 
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বলার ব্যাপার নয়, এটা হাউসের মধ্যের ব্যাপার সুতরাং এখানে তার উত্তর দিতে হবে 
যে আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। আসলে আপনি দেখবেন, আপনার দলের লোক ঘটনা 
ঘটিয়েছে যেখানে সেখানে সি. পি. এম.-এর লোকের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও আযাকশন 
নিচ্ছেন না। একটা খবর দেখছি সাবিরণ বিবি বলে একজন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন 
এবং নিহত হয়েছেন বিষুপুরে। তার যারা খুনের মামলার আসামী, তারা নিরাপদে সব 
বসে আছে, ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত সি. পি. এম. কর্মী বহাল তবিয়তে বাড়িতে 
বসে আছে। তাদের মধ্যে আছে সি. পি. এম.-এর উপ-প্রধান, তার নাম হচ্ছে হুমায়ুন 
মোল্লা, তাকে গ্রেপ্তার করা হবে না। সি. পি. এম.-এর ওহায়েদ শেখ, তাকে গ্রেপ্তার করা 
হবে না। আর একটা খবর দেখলাম কুচবিহারের একজন বিধবার উপর অত্যাচার 
হয়েছে কোতোয়ালী থানার দেওয়ানবস গ্রামে। ছেঁকা দিয়েছে সি. পি. এম.-র লোকেরা। 
সেখানে অভিযুক্ত কে? প্রান্তন অঞ্চল প্রধান প্রতাপ বর্মন। বুদ্ধদেববাবু আনন্দ প্রকাশ 
করেছেন পঞ্চায়েতে ওনারা জিতেছেন। জিতেছেন এই ডাক্তাগুলোকে খুনিগুলোকে প্রধান 
করে উপ-প্রধান করে। এই যে আবু সুফিয়ান সরকার, ভগবান গোলার এম. এল. এ. 
তাকে আক্রমণ করেছে ফকরুল ইসলাম, সে হচ্ছে সি. পি. এম.এর অঞ্চল প্রধান, সে 
গ্রেপ্তার হচ্ছে না। এই ঘটনাগুলি ঘটছে এবং বুদ্ধদেববাবু এখানে হেল্প লেস যে তিনি 
কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন না। এই অসহায়তার জন্য আপনার প্রতি সমবেদনা 
জানাতে পারি, করুণা করতে পারি কিন্তু পুলিশমন্ত্রী হিসাবে ওনাকে ক্ষমা করা যায় না। 
আমি ব্যাপারটা বলতাম না বিধানসভায়, বুদ্ধদেববাবু উল্লেখ করলেন তাই বলছি। আমি 
নাকি না জেনে ওনার কাছে অভিযোগ করেছি ওনার কেন্দ্রের একজন কাউন্সিলার অমল 
মিত্রের বিরুদ্ধে, তার বিরুদ্ধে আমি যে অভিযোগ করেছিলাম সেটা মিথ্যা অভিযোগ । 
আমার কাছে ছবি আছে, আমি ওনাকে দেখিয়েছি। একজন মহিলা বাণী রানী দাস, ১৫০ 
জন লোক এ কাউন্সিলারের নেতৃত্বে রাত্রি সাড়ে বারোটা-একটার সময় তার বাড়িতে 
গিয়ে তার উপর আ্যাসিড ছুঁড়েছে। 


[2-10 -_ 2-20 7001.] 


আমি তো ছবি নিয়ে এসেছি। আপনাকে সেই কাউন্সিলার এসে বলল, না, না, 
যারা আক্রান্ত হয়েছে তারা আযাসিড ছুঁড়েছে। আপনি পার্টির বক্তব্য বিশ্বাস করলেন। 
আপনি হাউসে দাঁড়িয়ে তা বলে দিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে অভিযোগ 
করেছিলাম। অমল মিত্রকে আপনি গ্রেপ্তার করতে পারবেন? গ্রেপ্তার করলে অসুবিধা 
হবে। কারণ সে আপনার বিধানসভা কেন্দ্রের লোক। সেখানে গত লোকসভার নির্বাচনে 
পিছিয়ে ছিলেএ। আপনি অসহায়। এই ব্যাপারে আপনার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন 
রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ওখানে ১৫ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল। আপনি তো দেখেছেন, 
তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেছেন। আরও কত কি হবে। কংগ্রেসের 
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লোকেরা এক জায়গায় এসে দাঁড়াবে, আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে। কারণ আপনারা 
অত্যাচার করছেন। আমাদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের যদি লড়াই হয়, তার মানে কিন্ত 
এই নয় যে, আমরা সি. পি. এম.-এর প্রতি নরম। কাগজে কি লিখল সেটা কথা নয়।. 

পশ্চিমবাংলায় আমরা দেখাব আমরা সি. পি. এমের বিরুদ্ধে, আমরা সি. পি. এমের 
বিরুদ্ধে লড়াই করি। এই যে ঘটনাগুলো পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এবং পরে হয়েছে, 
বুদ্ধদেববাবু কালকে একটা উত্তর দিলেন, তিনি স্পেসিফিক কোনও কথা বললেন না। 
খেজুরিতে, ব্লক ২-তে রঞ্জিত দাসকে প্রকাশ্য রাস্তায় ছুরি মেরে খুন করা হয়। তার 
মৃতদেহ কয়েক ঘন্টা রাস্তায় পড়ে ছিল, যদিও থানা ওখান থেকে ৩ কি. মি. দূরে। যে 
খুন করেছে তাকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এটা আমি আপনার কাছে জানতে চাই। 
এস. ইউ. সি.-র আব্দুল ওহদুতকে সি. পি. এমের 'লোকেরা মারধোর করেছে। তাকে 
মারধোর করে খুন করেছে। এটা নদীয়া জেলায় এইজন্য বন্ধ হয়েছে। গতকাল 
দেবপ্রসাদবাবু এর উল্লেখ করেছেন। কোটা গ্রাম, জামালপুরে জগজ্জীবন উট্রচার্যকে 
কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রধান শিক্ষক। তাকে যারা খুন করেছে, তাদের 
বিরুদ্ধে পুলিশ কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা আমি জানতে চাই। আমি এই যেসব ঘটনার কথা 
বলছি, যে ঘটনা দিয়ে সি. পি. এম তাদের যাত্রা শুরু করেছিল, খুনের মামলায় যারা 
অভিযুক্ত রাজনৈতিক কারণে তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তারফলে এই রকম পলিটিক্যাল 
কালচার সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে আজকে পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃ্ঘলার উন্নতি হচ্ছে না, 
হবে না, এই সি. পি. এম. পার্টির লোকেরা যতক্ষণ না বলবে, দরকার হলে আমাদের 
পার্টির লোকেরা জেলে যাবে। সি. পি. এম. বাজেট বক্তৃতায় বলবেন। পরে বলবেন, 
আমরা পার্টিতে কথা বলে নেব। আমি অন্য একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি বুদ্ধদেববাবুর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবাংলায় আর একটি বিপজ্জনক প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। কেন 
দেখা দিচ্ছে এটা আমাদের ভাবতে হবে। গতবার বাজেট বন্তৃতায় তিনি উল্লেখ 
করেছিলেন। এবারে যে কোনও কারণে হোক উল্লেখ করেননি। হয়ত বিপজ্জনক বলে 
মানে করছেন না, সেজন্য উল্লেখ করেননি। উনি বলেছিলেন-_সম্প্রতি বেশ কিছু দু্ৃতি 
জন রোষের শিকার হয়েছে। আমি নির্থিধয় স্বীকার করছি, জনসাধারণের এই ধরনের 
যে আচরণ, এটা চলতে দেওয়া যায় না। আমি পুলিশ প্রশাসনের প্রতি জনসাধারণের 
আন্তা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এই যে খুন, গণ পিটুনিতে মানুষ মারা 
যাচ্ছে, এই ঘটনা নিয়মিত ঘটে যাচ্ছে। যাদবপুরে কয়েকদিন আগে একটা ডাকাতি 
হয়েছিল। এর আগে ৬ই জুন দুন এক্সপ্রেসে ডাকাতি হয়েছে। তারপর ১৮ই মে যাদবপুরে 
দু'জন ডাকাত গণ প্রহারে নিহত হয়েছে। বাওয়ালিতে একজন নিহত হয়েছে। একই 
দিনে এই ঘটনা ঘটেছে। তার মানে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার কারণ হল, মানুষ 
পুলিশের কাছে নিরাপত্তা আশা করে না। কারণ সে জানে, পুলিশের কাছে দিলে দুষ্ৃতি 
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ছাড়া পেয়ে যাবে এবং তারফলে পিটিয়ে মেরে দিচ্ছে। পুলিশ সেখানে গিয়ে পৌছচ্ছে 
না। 


কয়েক বছর আগে নৃপেন চক্রবর্তী বলেছিলেন এই অসভ্য সরকার মানুষকে 
পিটিয়ে মেরে দেয় এবং সভ্য সমাজে পুলিশের কাছে গেলে কোনও উত্তর মেলে না, 
সেখানে পুলিশের কাছে গেলে কোনও নিরাপত্তা পাওয়া যায় না, এই হচ্ছে এই সরকারের 
অবস্থা। এই ধরনের ঘটনা যে ঘটছে মানুষকে গণ পিটুনিতে যে মেলে ফেলা হচ্ছে 
তাতে আমি জানতে চাই মাননীয় বুদ্ধদেববাবুর কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে? এই ধরনের ঘটনা 
বারেবারে ঘটছে। তারপরে আজকে কলকাতা এবং তার আশেপাশে এলাকার অবস্থা কি 
দাড়িয়েছে__আমি একটি থানার কথা বলছি, যাদবপুর থানার একটি ছোট্ট এলাকার কথা 
বলছি-_গল্ফ গার্ডেন, সেখানে মধ্যবিস্তরা সি. আই. টি.-র জমি নিয়ে বাড়ি করছেন। 
তাতে আমাদেরও কয়েকজন টিচার কো-অপারেটিভ করে বাড়ি করছেন। সেখানে নতুন 
সমাজবিরোধীরা এসেছে আশেপাশের বড়বাজার এবং মাদারতলা এলাকার থেকে। তাদের 
প্রথমে ছিল আফরোজ, তারপরে এসেছে শেখ বিনোদ, সে এখন আ্যারেস্ট হয়েছে। 
তারপরে এসেছে বাই। এদের কাজ কি-_লোকেদের যে বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে ৬ 
জন ছেলে মারুতি গাড়ি চেপে এসে এক হাতে সেল ফোন, অন্য হাতে রিভলভার নিয়ে, 
পায়ে নাইক জুতো পড়ে ৩, ৪ জন মিস্ত্রি কাজ করছে, তাদেরকে এসে বলছে যে, 
তাদের মালিক বসের সঙ্গে যেন দেখা করে, বসের নাম হয় বিনোদ, না হয় শাহাজাদা 
না হয় ভাই। এইভাবে মস্তানরা এই সব বাড়ি থেকে এক দেড় এমন কি পীচ লক্ষ টাকা 
পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে৷ কলকাতায় আপনাদের কল্যাণে তো ইন্ডাস্ট্রি উঠে যাচ্ছে, আর আপনি 
এই ব্যাপারে একটা বিরাট ব্যাখা দিচ্ছেন যে র্যাশনাল ফর ক্রাইম। এই সব যুব সমাজ 
নাকি হতাশা প্রবণ হয়ে তারা অপরাধমূলক কাজকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে__এই 
যুক্তি আপনি খাড়া করেছেন। যদি বুঝতাম বিল্ডিং মেটারিয়াল নেওয়ার জন্য বলছে তাও 
বুঝতাম। ধরুন বলল যে আপনি তো বাড়ি করছেন আমরা পাড়ার ছেলে আমাদের কাছ 
থেকে বিল্ডিং মেটারিয়ালস নিন, সেটা একটা কথা ছিল যে মাল তো আমাকে কিনতেই 
হবে, ওখান থেকে নেব বা হয়ত বলল যে আপনি তো ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে বাড়ি 
তৈরি করছেন, আমাদের পাড়ার ক্লাবকে কিছু সাহায্য করুন বা একটা টি. ভি. কিনে 
দিন__এটা আই ক্যান আন্ডারস্ট্যাও। কন্তূ হাতে রিভলভার নিয়ে এক লক্ষ, দেড় লক্ষ, 
পাঁচ লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই গুল্ডারা, আর সেই ব্যাপারে আপনারা কিছুই 
করতে পারছেন না। আম তো বলছি গল্ফ গার্ডেনে মাদারতলার প্রত্যেকটি বাড়ির 
'থেকে ১-২-৫ লক্ষ টাকা মধ্যবিস্তদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এই সব মধ্যবিত্তরা 
প্রমোটরদের দিয়ে বাড়ি যেখানেই করাচ্ছে সেখানেই এইসব ঘটনা । এই ঘটনা আলিপুরেও 
ঢুকে গেছে। ওখানে আবার শ্রী ধরের প্রতিপত্তি, কিছু জানতে গেলে শ্রী ধরের দল 


স্যর 
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' বলে যে শ্রী ধর মাস্টারের সঙ্গে জেলে দেখা করে নেবেন। এই শ্রী ধরের লোকেরা 


বাড়ি বাড়ি ঢুকে ৩-টে ব্যাঙ্ক ফায়ার করে ২-৫ লক্ষ টাকা নিয়ে যাচ্ছে। কোন সভ্য 
সমাজে আমরা বাস করছি এই আমার মন্ত্রীর কাছে আযালিগ। তারপরে আপনারই 
এলাকা, যাদবপুরের রিজেন্ট পার্কের এনাকায় বিল্ডিং তৈরির জন্য তোলা তুলছে ওখানকার 
মস্তানরা। এইসব মস্তানদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে কোনও ক্ষেত্রে এরা নিজেদের 
মধ্যে তোলা আদায় নিয়ে গন্ডগোলে করে এবং কোনও একজন কেউ মারাও যায়। 
এদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে গেলে কোনও প্রোটেকশন পাওয়া যায় না। পুলিশের কাছে 
গেলে তারা বলে যে ওদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিন। কলকাতার পুলিশের মধ্যে 
টালিগঞ্জ থানা এবং ভবানীপুর থানার কোনও কোনও অঞ্চলে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। 
কিন্ত আপনাদের পুলিশ কিছুই করতে পারছে না। এই জিনিস কলকাতায় বন্ধ করা যাবে 
কিনা এর সঠিক উত্তর আপনার কাছে জানতে চাই। একদিকে গণ পিটুনিতে ডাকাত 
মরছে, অন্যদিকে প্রকাশ্য রাস্তায় মানুষের কাছ থেকে তোলা তুলছে, এরা সবাই সি. পি. 
এমের মদতপুষ্ট, বহাল তবিয়তে ঘুরে বেরাচ্ছে। বেহালা থানায় গত ৩ বছরে ৪৭ জন 
খুন হল। ওদের গ্যাংওয়ে ফেরারে কালা শেখ, নটে, যিশুদের নাম রয়েছে, এরাই খুন 
করেছে। এদেরকে সমর্থন করছেন কারা-_আপনাদেরই কাউন্সিলার এবং বেহালার পশ্চিমের 
এম. এল. এ., এখানে এখন উপস্থিত নেই, এদের সমর্থনে ওরা এহসথ কা তারে 
যাচ্ছে। আজকে মানুষের কোনও নিরাপত্তা নেই। দিনের পর দিন এই ধরনের দৃটনা 
ঘটছে আর মানুষকে চুপ করে সহা করতে হচ্ছে, এটা কি ভাবা যায়? কোনও পভ্য 
সমাজে এই ধরনের ঘটনা ঘটে। আর মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী কি বলছেন-_আজকের যুব 
সমাজ হতাশার মধ্যে পড়ে এইসব কাজ করছে। এটাকে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় 
না, সেই কারণে স্বাভাবিকভাবেই এর বিরোধিতা করছি। আমি আপনাকে আরেকটি কথা 
বলছি--আগে কলকাতায় কিছুটা সেভ ছিল। 


[2-20 __ 2-30 0.0.] 


এখন একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, নূতন ঘটনা ঘটছে, কলকাতা মহিলাদের কাছে 
আর নিরাপদ নয়। মটর বাইকে করে ইভটিজিং হচ্ছে শ্রী শিক্ষায়তন কলেজের সামনে- 
শহর কলকাতায়। কলকাতা পুলিশ এইটা কেন বন্ধ করতে পারছে না। আপনি অন্য সব 
ক্তাইমের হিসাব দিয়েছেন, আপনি আসল ক্রাইম এর হিসাবটা দেননি ক্রাইম এগেনস্ট 
উইমেন। এই রাজ্যে এটা কতটা কন্ট্রোল করেছেন? লেটেস্ট যেটা বেরিয়েছে, ক্রাইম ইন 
ইন্ডিয়া "৯৫, এরপর আমরা আর নূতন পাচ্ছি না। তাতে দেখা যাচ্ছে, *৯৫-তে আপনি 
পুলিশ মন্ত্রী হওয়ার পর, সেই সময় জ্যোতিবাবু ছিলেন পম্চিমবাংলায়, সেই বছর রেপড 
হয়েছিল ৭৮৭টা। পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল সপ্তমে। রেপড এর এই 
ঘটনা কমছে না। এটা হচ্ছে রেজিস্টার্ড। ডাউরি ডেথে পশ্চিমবঙ্গ ওয়ান অফ দি হায়েস্ট 
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৩,৩১৯-_এটার হিসাব আমি পাচ্ছি। সুতরাং আপনি কোথায় পশ্চিমবাংলাকে মহিলাদের 
জন্য নিরাপদ করেছেন? আমি বলছি না, আপনার পশ্চিমবাংলার পুলিশ আর কলকাতার 
পুলিশ এর তুলনায়, কলকাতা পুলিশ ইজ ভেরি এফিসিয়েন্ট। থানাগুলি ছোট, পুলিশিং 
একটু বেটার, বিশেষ কাজে যেমন মাদার টেরিজা মারা গেল, খেলার সময় ভিড় সামলানো, 
পূজার সময় তিড় সামলানো, এই রকম কাজে কলকাতা পুলিশ রিজনিবিল কাজ করে। 
কিন্তু যে ক্রাইমগুলি সোশ্যাল ক্রাইম, যেমন ক্রাইম এগেনস্ট উত্তমেন-__এটা বেড়েই 
যাচ্ছে, সেখানে কলকাতা পুলিশ কিছু করতে পারছে না। আপনার পুলিশ সম্বন্ধে অনেকবার 
বলেছি, আপনার পুলিশ ট্রিগার হ্যাপি। "৯৭-তে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে ২৬, 
৯৬-তে ১৬, +৯৫-তে ১৫, *৯৪-তে ৫৯, *৯৩-তে ৫৮, '৯২-তে ৯৬। এই যে ৯২ থেকে 
৯৭ সাল পর্যন্ত সাড়ে সাতশো বার পুলিশ ফায়ারিং হয়েছে, তাতে মারা গিয়েছে সব 
মিলিয়ে ২৭০ জন। তারও আগে *৮৮-তে থেকে '৯৮ পর্যস্ত এই জনদরদি বামফ্রন্ট 
সরকারের পুলিশ ১,৬৫১ বার গুলি চালিয়েছে। সব মিলিয়ে ৫৮৭ জন মারা গিয়েছে 
গত ১০ বছরে। তার মানে বছরে গড়ে ৫৮ জন মারা যাচ্ছে পুলিশ ফায়ারিং-এ। এটা 
কি আপনার পশ্চিমবাংলার শাস্তির উদাহরণ। তাই আপনাকে আমি বলছি, আপনার 
পুলিশি ব্যবস্থায় যা আছে তার খোল নলচে পাল্টে আনতে হবে। আমি বলছি বলে 
ভাববেন না রাজনৈতিক সমালোচনা করছি। হিউম্যান রাইটস কমিশন কি বলছে 709! 
10102) 08595 49716 10011017018 9৪11 0৬61 0109 50016 [01 17016 [1)6]) 2 1701101) 
প্রায় ১৬ হাজার পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে খুনের শাস্তি হয়নি। 
কমিশন কি বলছে, স্যার, হিউম্যান রাইটস কমিশন এর উদ্ধৃতি দিচ্ছি 00171019510) 
(00100, (0 105 01196111, (1781 11) & 10001000101 08565 ৬10190101। ০0 1)0])ঞা। 
[101005 ৬5 111001৬8060, 1760119 01 11701760019, 09 ০001051001181101) 11)%01%118 
17051701801 [0011011% 9010015. 11010760819 00175106180101) ৬/25 00000 5661) 10 
১০ 010%10115 076 98০10100 [01 110272]। 1181)05 ৬1012001. এটা হিউম্যান রাইটস 
কমিশন বলেছে। হিউম্যান রাইটস কমিশন বলছে ক্রিমিনালরা টাকা তুলছে এবং সেই 
টাকার শেয়ার পুলিশকে দিচ্ছে। প্রমোটারদের থেকে টাকা তোলে কে_ পুলিশ ইজ 
ডাইরেক্টুলি ইনভলভড ইন দিজ ইনসিডেন্ট। পুলিশ লোকাল থানার প্রশ্রয় ছাড়া এইভাবে 
টাকা তোলা যায় না। আপনি কলকাতা পুলিশের একটা বিরাট সেট-আপ করেছেন, 
এখানে ফার্স্ট কম্তিশন হওয়া উচিত কলকাতার সমস্ত আই. পি. এস. অফিসারদের এক 
মাস বাংলা শেখানো উচিত। যেহেতু অল ইন্ডিয়া সার্ভিস, তাই বাইরের লোকেরা আসতে 
পারে। কিন্তু বাংলা শিখিয়ে তাদেরকে আপনি ট্রেন্ড করুন। দ্বিতীয়ত, কলকাতা পুলিশের 
এই যে আযাডিশনাল সি. পি.-র পোস্ট হয়েছে, আবার একটা আযাডিশনাল সি. পি. গ্রি 
তৈরি হতে চলেছে। আপনাদের জয়েন্ট সি. পি. ৪-টে হয়েছে। ২৩,০৮৫ আপনার ফোর্স 
ছিল, যখন এস্টিমেট কমিটি সার্ভে করেছিল ; কিন্তু অল্টিমেটলি এস্টিমেট কমিটি কি 
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রেকমেন্ড করেছে, বলেছে কলকাতা পুলিশ সম্বন্ধে [7 016 ৪০৬০ 13015200৬95, 07০ 
(00107710156 15 ০0115081060 (0 0)507/0 0101 (016 [01106 91201015 216 6/ 110 
1066 1) ৪ 50909 01 17651600 2110 5া গি0ো?। 180] 01 ০০) [106 10111110177 
17990100019] 2110 27101502116 19905 10 া76010195 [0া (16 701106 918 
মোট ৭৪৮ কোটি টাকা বাজেটের মধ্যে আপনার পুলিশের জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ রাখা 
হয়েছে তার বেশির ভাগটাই খরচ হচ্ছে আপনার মাইনে দিতে। এস্টিমেট কমিটি 
বলেছিল পুলিশের রেশন ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার জন্য। আজকে আপনি পুলিশ ব্যবস্থার 
উন্নতি করতে পারেননি, তাই আজকে আমি এই বাজেট বরাদ্দের সর্বাঙ্গীণভাবে বিরোধিতা 
করে এবং আমাদের আনীত কাট মোশনগুলোকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৯৮-৯৯ সালের জন্য ২১ নম্বর 
অভিযাচনে যে ব্যয়-বরাদ্ের প্রস্তাব করা হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী 
দলের আনীত কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। এবারে স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ গত বছরের থেকে সাড়ে বারো শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। মূল্য 
বৃদ্ধির জন্যই এটা বাড়াতে হয়েছে। আপনাদের অনুসৃত নীতিই বর্তমান সরকার অবলম্বন 
করে চলেছেন, তাদের ন্যাশনাল এজেন্ডায় তারা এ পথ ধরে হাঁটবে বলেছেন। গত 
১৯শে মার্চ দিলিতে একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ৯৩ কোটি মানুষের সমস্ত রকম 
দায়িত্ব নিয়ে যারা দিল্লিতে বসে আছেন তাদের পাঁচ জন মন্ত্রী ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪টি 
ধারা লঙ্ঘন করেছে। ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে তাদের বিরুদ্ধে চার্জ তৈরি করা 
হয়। ১৪৭ নম্বর ধারায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, করা ; ১৪৯ ধারায় অবৈধ সমাবেশে অংশগ্রহণ 
করা ; ৫৩৫ নম্বর ধারায় জনগণের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে উত্তেজক বক্তব্য রাখা ; 
১২০ বি ধারায় ক্রিমিনাল ক্সপিরেসস ; ১৫৩ নম্বর ধারায় বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ধর্মের 
ও জাতির ভিত্তিতে বিদ্বেষ বাড়ানো ও ২৯৫ নম্বর ধারায় ধর্মস্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস 
সাধন করা। এই দ্নকম ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় দন্ডবিধি লঙ্ঘন করেছেন এই রকম 
ব্যক্তিরা স্বরাষ্টরমন্ত্রী, মানবসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী হয়ে দিল্লিতে বসে 
সরকার পরিচালনা করছেন এবং এই অবস্থার মধ্যে থেকে আমাদের একটা অঙ্গরাজ্য 
পচ্চিমবাংলায় আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। যারা আইন ভ্জগকারী তারা যদি 
মাথার উপরে বসে থাকে তাহলে কি করে আইন রক্ষা করা যাবে। এই তো সেদিন 
স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখতে বাধ্য হয়েছে, অশোক সিংঘল, যিনি ১৪টি ভারতীয় দণ্ডবিধি 
ধারার আসামী, তিনি ট্রেনে চড়ে আসছেন। তার জন্য ট্রেন সার্চ করতে হবে। কেউ 
ওখানে থাকতে পারবেন না। 
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স্যার, স্টেটসম্যান পত্রিকা পর্যস্ত বলেছে--ড/70 15 4911015 5108191 ? 19০- 
500১ [12065 ০৫ %/019101, [09801 0011100191 179090, 18106 ৪. £010191 0001 
581706 07 0176516 8170 0119 15 50190 116 171001701716106 111010060 01) 0- 
0101 110119]5. এটা একটু বোঝবার চেষ্টা করুন। অশোক সিংহলকে দিল্লির সরকারে 
যারা বসিয়েছেন, আপনাদের অপদার্থতার জন্য আপনাদের ১১৩ বছরের কংগ্রেসকে 
বেচে দিয়েছেন। তার ফলে আজকে বি. জে. পি. এমন একটা ধর্মের নামে এই রকম 
ফ্যাসিস্ট শক্তি মাথায় বসে আছে। আপনারা বুঝতে পারছেন না যে, কেন আমাদের 
খরচ বাড়াতে হচ্ছে। আপনাদের অনেকবার বলা হয়েছে। শেষে যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল, 
তারা পর্যস্ত চাপতে পারেনি। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে পুরুলিয়ায় 
অস্ত্র বর্ষণ হয়েছিল। তার পরবত্তীকালে ব্রিচ তা স্বীকার করেছে। ২৮শে জানুয়ারি টেলিগ্রাফ 
পত্রিকায় ছাপতে বাধ্য হয়েছে। এটা একটু ভাববার চেষ্টা করবেন। সি. আই. এ. 
কনস্পিরেসি করছে। আমাদের রাজ্যের আইন শৃঙ্থলাতে ২১ বছরের বামফ্রন্ট সরকার 
গোটা দুনিয়ার সামনে একটা দৃষ্টান্ত রেখেছে। এটা কি নষ্ট করা যায়? তারা এখানে অস্ত 
বর্ষণ করছে। এটা গোপন নয়। আপনারা যখন এখানে খাসে আছে, আপনাদের এখান 
থেকেই যারা ঘাসে চলে গেছেন, তার নেত্রী ওই সি. আই. এ.এর বিরুদ্ধে সওয়াল 
করেছিল দিলির লোকসভায় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে । এটা আপনাদের কারোর অজানা নয়। 
আপনারা ঘাসে, ঘাসে ঘুরপাক খাচ্ছেন। আপনাদের নীতির বালাই নেই। একটু ভাববেন 
যে, পশ্চিমবাংলায় পুলিশের এই স্বরাষ্ট্র বিভাগ কত ধৈর্যের সঙ্গে, সহনশীলতার সঙ্গে এই 
দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এক দিকে আপনাদের উষ্কানিতে গোটা দেশের সামনে 
সংকট চলছে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও সংকট চলছে। এই কথা আপনারা কি করে 
অস্বীকার করবেন। ছটা “দ' এখানে। দারিপ্র্যতার দ, দুর্নীতির দ, দুবৃত্তায়। এর দ, 
দলবদলের দ, দাঙ্গা দ, দুঃশাসনের দ। এই কথা অস্বীকার করবেন কি করে। এই 
দারিদ্রতা বাড়াবার জন্য কে কি ভূমিকা পালন করেছেন বা দারিদ্র্যতা দূর করবার জন্য 
কার কি ভূমিকা আছে এটা একটু ভাববেন। এই ২১ বছরের যে সরকার চলছে, 
দারিদ্রতা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন, দু্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, দলবাজির 
বিরুদ্ধে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে একটার পর একটা দমন করতে পুলিশকে সেইভাবে এখানে 
আমাদের এখানে তৈরি করতে হচ্ছে। এটা ঘটনা। এখানে ৩৩টা আসনে বামপন্থীরা 
জেতার পর মাত্র ৭টি আসনে তারা জিতেছে। তাতেই তারা এই রকম হুমকি দিচ্ছে। 
আমি স্বরাষ্টরমন্ত্রীর কাছে বলেছি এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছেও বলেছি যে, পুলিশের একটা 
অংশ বামফ্রন্ট সরকারের নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন। গত মার্চ মাসে আলিপুরে আপনারা 
দেখেননি? যিনি এখানে গতকাল পদত্যাগ করেছেন, তৃণমূলের সভাপতি এবং ঘাসের 
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নেত্রী, দুইজনে মিলে ওখানকার এয়ারের উপর হামলা করেছিল। সেখানে যে পুলিশ 
ছিল, সে শুধু দেখেছিল। স্যার, সেই পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সেন্ট 


ডেভিড হেয়ার কলেজে কাউন্টিং এর রিপোর্টে এই ৪ঠা জুন এই সভার সদস্য ছিলেন, 
তিনি পদত্যাগ করেছেন। 


আইন ভেঙে শোভনদেব চ্যাটার্জি সেখানে প্রবেশ কবে গেলেন। আমি কাউন্টিং 
এজেন্টদের নিয়ে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে সমস্ত কিছু চেক ধরে যখন সেখানে হাজির 
হলাম, ঘাস কংগ্রেসের নেত্রী, একজন খেলোয়াড়, একজন সিনেমার অভিনেত্রীকে নিয়ে 
সবাই মিলে এখানে বসে পড়েছে। পুলিশের পদস্থ অফিগার ওখানে বসে। এটাই হচ্ছে 
ভয়ঙ্কর দিক। মাননীয় মন্ত্রীকে আমি বলছি যে এই অরাজকতা তৈরি করাবার জন্য 
স্বরাষ্ট্র বিভাগের যে আন্তরিকতা তাকে নষ্ট করার জন্য একটা অংশ চত্রান্ত করে যাচ্ছে। 
ইউসুফ কমিশন কি মন্তব্য করেছিলেন আমাদেব সে কথা ম,, ৬ছে। পুলিশের একজন 
ঘাস কংগ্রেসের নেত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে আইনশৃঙ্খলাকে বিপন্ন করেছে। 
ইউসুফ কমিশন এই মন্তব্য করেছিলেন। আমি মাননীয় ম্রার কাছে জানতে চাইছি যে, 
ওই পুলিশ যে ওই রকমভাবে সরাসরি সরকারি সিদ্ধান্তের অমান্য করল, এই রকম 
একটা কাজে সাহায্য করল, তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? গত ২৮শে এপ্রিল 
আমাদের রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী সুশাস্ত ঘোষের উপর যারা হামলা করেছে তাদের 
বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? কাকদ্বীপের অশোক গিরির উপর গত ৩০শে মে যে 
আক্রমণ করা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? অসিতবাবু কোথায় 
দাড়িয়ে, কোনও রাজ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন? কমলবাবু কাল তো আপনি অধ্যক্ষ 
মহোদয়ের কাছে প্রোটেকশন চেয়েছিলেন। আজকে দেখুন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যে 
রাজ্য থেঁকে যে কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেটার নাম লক্ষ্ৌ। উত্তরপ্রদেশের 
পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সার্কুলার দিয়েছে, কি করে আইনশৃঙ্থলা রক্ষা করছে। দিল্লিতে 
সরকার পরিচালনা করছে, উত্তরপ্রদেশে সরকার পরিচালনা করছে ৯৫ জনের মন্ত্রিসভা। 
সেই সার্কুলার কি বলছে, 7907” ৮15 016 50116 [91800 170891011] 81 (006 5079 
(1176. 1001]? 00 810176 101 ৬/01 1) 0106 11011011620 11) [116 ০10116. 
তারপর বলছে রাত্রিবেলা যখন গাড়ি চলবে তখন গাড়ির জানলা বন্ধ থাকবে, শুধুমাত্র 
ভেন্টিলেশনের জন্য যতটকু খুলে রাখা দরকার ততটুকুই খুলে রাখতে হবে। তিনি 
বলেছেন কি করতে পারবেন আর কি করতে পারবেন না। সার্কুলার দিয়ে বলেছেন। 
৯৫ জন এর মন্ত্রিসভার যিনি জেলমন্ত্রী, তিনি ১৮ বছর ধরে জেলে ছিলেন, ওই 
শয়তানদের কাছে। লজ্জা করে না? ঘাস কংগ্রেস দাবি মতো বি. জে. পি. থেকে এখানে 
দল এসেছে। এটা দুঃখের, এটা লজ্জার। ওই শয়তানদের কাছে যাওয়া হয়েছে। তারা 
পার্থক্যটা ভুলে যাচ্ছে। কাল একজন বিধায়ক উকিল-_বটতলার উকিল-_ কোনও ব্রিফ 
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পান না, বামফ্রন্টের একটা পত্রিকা নিয়ে বক্তৃতা দিলেন। মাননীয় সদস্যদের বলছি 
আগুন নিয়ে খেলবেন না, বাসস্তীতে যে ঘটনা ঘটেছে-_আরভ্তেরও আরম্ভ আছে। 
রবীন্দ্রনাথ তার যোগাযোগ উপন্যাসে বলেছেন যে সন্ধেবেলা প্রদীপ জ্বালানোর জন্য 
সকালবেলা সলতে পাকানো হয়। 


[2-40 _- 2-50 730.] 


৪ঠা এপ্রিলের ঘটনা ভুলে গেলেন? ওখানে ১৯৯৩ সালে ২৫টা গ্রাম পঞ্চায়েত- 
এর মধ্যে ২২টা সি. পি. এম. জিতেছিল আর দুটো আর. এস. পি. এবং একটা কংগ্রেস 
পেয়েছিল। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এবারে ২০টার মধ্যে সি. পি. এম. পেয়েছে ২৩টা, আর 
দুটো আর. এস. পি. পেয়েছে। ওখানে এফ. আই. আর. করা হয়েছিল। এই এফ. আই. 
আর. কংগ্রেস এবং তৃণমূল সবাই এক সঙ্গে মিলে করলেন কেন? সমস্যা সংকট 
বেড়েছে। মাননীয় মন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বলেছেন একটা অস্তিরতা বেড়েছে। এটা 
ভুললে চলবে না যে ভয়ঙ্কর অস্থিরতা বেড়েছে। সমস্যা বাড়ছে, রাজনৈতিক দলগুলির 
দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে এবং দলবদল ঘটছে। মানুষ সমস্যায় জর্জরিত, তারা সঠিক পথ 
খুঁজে পাওয়ার জন্য চেতনা যখন বেড়েছে তখন তারা দেখছে ধোয়াশা। কেউ কেউ ভুলে 
যাচ্ছেন ওখানে রাজনীতিতে অশুভ শক্তির প্রবেশ ঘটছে। এই রাজনৈতিক দুরব্তায়ণ এটা 
মামুলি ব্যাপার নয়। কেউ কেউ বলেছেন এই সব আক্রমণ করে দল বাড়ে না, দল 
বাড়ে নীতিতে। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ভুল 
নীতি থাকলে শক্তি বাডানো যায় না। ২১ বছর ধরে একটা নীতি নিয়ে বামফ্রন্ট চলছে। 
পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার গোটা দেশের সামনে একটা দৃষ্টান্ত, আর কারোর কারোর 
ক্ষেত্রে ভূমি আন্দোলন এটা নেই। একেবারেই অনুপস্থিত। কেউ শুধু মনে করে, কিন্তু 
সাফল্য আসবে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। তাদের শক্তি কি করে বাড়বে এটা 
নিশ্চয়ই তাদের ভাল করে দেখা উচিত। অন্য দিকে আঙুল দেখালে তো ভুল হবেই। 
এখানে কংগ্রেসের ভয়, ওখানে বি. জে. পি. বাড়লেও বাড়তে পারছে না। এত অত্যাচার 
নিয়েও মহারাষ্ট্রে ক্ষয় হচ্ছে, রাজস্থানে ক্ষয় হচ্ছে, বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে যেখানে আছে 
সেখানে ক্ষয় হচ্ছে। বাড়তে পারছে না। এটা যদি কেউ না বোঝেন তাহলে ভবিষ্যৎ 
তারা কাগজের খবর হতে পারেন, সংবাদপত্রের খবর হতে পারে। কিন্তু কাজের কাজ 
হবে না। পৃথিবীর গতি, আন্দোলন, শিক্ষা-__মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলন করলে, সেই 
আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শক্তি বাড়ে। কারোর চাটুকারিতা করে শক্তি বাড়ে না। শ্রেণী 
আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনকে বিরোধিতা করে রাজ্য সরকারের 
স্বরাষ্ট্র বিভাগকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে সেটা যদি আপনারা না বোঝেন। 
আপনারা একটু বুঝুন, আইন শৃঙ্খলা বুঝতে আপনার একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু একটু 
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বুঝুন যে এই স্বরাষ্ট্র বিভাগকে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। মাননীয় 
সদস্য সৌগত রায় বললেন যে এই খুন হয়েছে, ওই খুন হয়েছে। এখানে একজন 
পাথরপ্রতিমার বিধায়ক আছেন, দয়া করে উত্তর দেবেন কি? রামগঙ্গায় যে লোকটা বাসে 
ডাকাতি করেছিলেন সেই বাসের ডাকাতকে কেন আপনি জোর করে ছিনিয়ে এনেছিলেন, 
আপনি তো রাখতে পারলেন না। আপনাদের একটু দায়িত্ব পালন করতে হবে। আপনাদের 
এই দলের অবস্থা একটা কঠিন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এটা আপনাদের বোঝা দরকার। 
আপনি জানেন আপনি পাথরপ্রতিমার এম. এল. এ. আপনার একটা গ্রাম পঞ্চায়েতের 
নাম জি. প্লট. সেখানে পধ্ায়েত প্রধান পরেশ তুং ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা চুরি 
করেছে। আপনাদের সাথে লোকসভা পর্যস্ত ছিল খাস কংগ্রেসে, এবারে ঘাস কংগ্রেসে 
গেছে। সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। আপনাদের রজনী বেরা, রাজেশ্বর মাইতি, বনমালী 
আপনাদের এইসব লোকরা এবারে হেরে ভূত হয়ে গেছে। আপনি সেগুলিকে প্রশ্রয় 
দিয়েছেন। পুলিশের কষ্ট হবে না? একটু কষ্ট হবে। কারণ আপনারা জনপ্রতিনিধি হয়ে 
শিক্ষা পেয়েছেন, ওপারে ৭টার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল আপনাদের দখলে ৫টা। 
এবারে ৭্টাই চলে গেছে। শিক্ষা আপনারা ভাল করেই পেয়েছেন। আপনি কি করে 
বুঝবেন? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই বিরোধীদের বলি যে পুলিশের অনেক কষ্ট। 
গত ১৮ই মে বেহালাতে দেবনাথ বলে একজন রিক্সা ভ্যান চালক সে নির্দিষ্ট ভাবে তার 
কোটা দেয়নি বলে খুন হয়ে গেল। 


এটা তৃণমূলিদের না। আজকে যে-ই খুন হচ্ছে, শ্বশানে যাচ্ছে, কবরে যাচ্ছে, মারা 
যাচ্ছে, সে-ই নাকি তৃণমূল। তো বেহালায় স্বপন দেবনাখ খুন হ'ল। তারপর এখানকার 
পুলিশের সেকেন্ড অফিসার মুর্শেদ আলিকে কে খুন করল? তার প্রাণটা কেন গেল? 
আপনারা যারা খাস কংগ্রেস করছেন- একটু আগে সুব্রতবাবু বললেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। 
প্রতিবাদ করেছেন আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে যে, মুর্শেদ আলিকে কে খুন করল? এইসব 
কংগ্রেসের ঝান্ডা নিয়ে, তেরঙ্গা নিয়ে-_ক্ষুদিরাম, প্রফুল্পচাকি, মাতঙ্গিনি হাজরা যে বান্ডা 
ব্যবহার করেছেন সেই ঝান্ডা ব্যবহার করে পুলিশকে খুন করছেন আর তারপর এখানে 
দাঁড়িয়ে বলছেন আইন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত? এবং আমাদের আজকে তার উত্তর দিতে হবে? 
আপনারাই আইন-শৃঙ্খলাকে নষ্ট করছেন। এখানে মাননীয় সত্যবাবু নেই, মথুরাপুরে 
গতবার নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল, এস. ইউ. সি. আই.-ও পরাজিত হয়েছিল। 
পরে দেখা গেল কংগ্রেস-_এস. ইউ. সি. আই. মিলে পঞ্চায়েত সমিতি গড়লেন। এখানে 
প্রবোধবাবু আছেন, এটা বোঝা দরকার যে, এবারে আপনারা হেরে গেলেন এবং হেরে 
গিয়ে আক্রমণ করলেন। মথুরাপুরের শঙ্করপুরের প্রশাস্তবাবুকে কে খুন করল? কংগ্রেসিরা। 
হা, শিক্ষা পেয়েছেন। খুন করে আমাদের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন তো আপনারা, 
এস. ইউ. সি. আই.__কংগ্রেস বিচ্ছিন হয়েছেন। আপনারা বিচ্ছিন্ন হয়েছেন কুলতলি 
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থেকে। এস. ইউ. সি. আই. একের পর এক আমাদের কর্মিদের খুন করার পর আজকে 
কুলতলি বামপন্থী, সি. পি. আই. (এম)-র দখলে এসেছে। এটা বোঝার আছে। আপনারা 
সেদিন একটা স্ট্রাইক করে লাফাচ্ছিলেন। কিন্তু আপনাদের লোকসভায় শক্তি ক্ষয় হয়েছে, 
পঞ্চায়েতেও শক্তি ক্ষয় হয়েছে। তাই আপনাদের থেকে এটা আশা করি না। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গতকাল মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন, যারা কংগ্রেস 
থেকে ভেঙ্গে, তা সে যে নামেই হোক কেন, যারা এই হিংস্রশক্তি, ধর্মীয় উন্মত্ত শক্তির 
কাছে আত্মসমর্পণ করছে, পশ্চিমবাংলার মাটিতে বহু দিনের আন্দোলনের এঁতিহ্যকে 
জমায়েত, জনসমর্থন। এটা লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণিত, পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রমাণিত। 
যারা' বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, ভেতর থেকে, বাইরে থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার 
হচ্ছে এই আন্দোলনের শক্তি। এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর বামপন্থীদের সেই শক্তির উপর 
নির্ভর করে আছেন। কারও দয়ায় নয়। তাই এই বাজেট বরাদ্দকে পূর্ণ সমর্থন করে 
এবং বিরোধীদের আনা কাট-মোশনের বিরোধিতা করে, ধিক্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


[2-50 __ 3-00 7.] 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পুলিশমন্ত্রী ১৯৯৮/৯৯ 
সালের জন্য যে ব্যয়-বরাদ' এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের 
আনা কাট-মোশনের সমর্থন করে কয়েকটা কথা বলব। এই বাজেট ভাল করে পড়ে 
বোঝা গেল এটা ফার ফ্রম রিয়ালিটি ছাড়া কিছু নয়, কলকাতার ঠান্ডা ঘরে বসে যদি 
প্রশাসন চালাতে চাওয়া হয় তাহলে এর থেকে অবশ্য ভাল অবস্থা আশাও করা যায় না। 


কলকাতার ঠান্ডা ঘরে বসে আপনারা আইনকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আমি মনে করি 
আপনারা আইনকে ব্লাক মেইল করছেন। একদিকে খাঁকি পোষাকের পুলিশের ড্রেস আরেক 
দিকে এল. সি. এস., এল. সি. এমের চেয়ারে বসে পরিচালনা করছেন থানা । কিভাবে 
থানা পরিচালনা করা হবে সে ব্যাপারে অফিসার, ও. সি.-রা চেয়ারে বসে আইনের 
ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন। এই হচ্ছে পুলিশের বর্তমান পরিকাঠামো। এরজন্য বাজেটে টাকা 
দিতে হবে। কিন্তু চুরি করার লিমিটেশন থাকা দরকার। মাননীয় মন্ত্রী তার বাজেট 
বক্তৃতায় সামাজিক মর্যাদার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক 
আনুগত্য নির্বিশেষে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এত বড় মিথ্যা কথা হয় না। 
কারণ মালদা জেলার বুড়াবুড়িতলায় আজ দেড় বছর ধরে সি. পি. এম. পার্টির ক্রিমিনাল 
সুকু ও রামপ্রসাদের জন্য সেই গ্রামের ১১টি ফ্যামিলি গ্রামে ঢুকতে পারছে না। এ 
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ব্যাপারে আমি মাননীয় বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে কথা বলেছি, এ ব্যাপারে গৌতমবাবু অনশন 
করেছেন। কিন্তু সেই ১১টি ফ্যামিলি এখনও গ্রামে ঢুকতে পারেনি। সি. পি. এম. পার্টির 
লোকেরা 'আমাদের উপর আক্রমণ করল। আর পুলিশের সামনে সেই অপরাধীদের টি. 
আই. প্যারেড করিয়ে সি. পি. এম. পার্টির নেতারা তাদের হটিয়ে দিয়েছে। আর 
বুড়াবুড়িতলার মানুষগুলো এখনও তাদের গ্রামে ঢুকতে পারল না। সাধারণ মানুষের 
জন্য পুলিশ নয়। সুতরাং পুলিশের তরফ থেকে টি. আই. প্যারেড করানো হয়েছে__এটা 
সত্যি নয়। এটা মিথ্যা কথা। পুলিশ মন্ত্রী বলেছেন এখানে আইনশৃঙ্খলা ভাল। এখানে 
মানুষ এইভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন, অথচ তিনি বলছেন আইনশৃঙ্খলা ভাল। উনি একমুখে 
কটা কথা বলেন? আমার মনে হয় ওনার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি তাই 
উল্টোপাল্টা বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় মন্ত্রী, আপনি বাংলার মাটিতে কতজন মানুষ খুন 
হলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলে ঘোষণা করবেন? কত পারসেন্ট নারী নির্যাতিত 
হলে আপনি আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলে ঘোষণা করবেন? বর্তমান পত্রিকায় 
পুলিশের একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে, আমি সেটা থেকে কয়েকটি কথা বলছি--১৯৯৬ 
সালে নারী নিযতিনের সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৭২৮। তার মধ্যে উত্তর-২৪ পরগনার 
৯৫৭ জন নারী নির্যাতিত হয়েছে এবং ধর্ষিতা হয়েছে ৯৮ জন নারী। দক্ষিণ ২৪ 
পরগনায় ৯৪৮ জন নারী নির্যাতিত হয়েছে এবং ধর্ষিতা হয়েছে ৮৮ জন। নদীয়ায় ৫৬৬ 
জন নারী নির্যাতিত হয়েছে এবং ধর্ষিতা হয়েছে ৮৪ জন। মেদিনীপুরে ৯১৬ জন নারী 
নির্যাতিত হয়েছে এবং ধর্ষিতা হয়েছে ৭৬ জন। জলপাইগুড়িয়ে ৩০৫ জন নারী নির্যাতিত 
হয়েছে এবং ধর্ষিতা হয়েছে ৫৬ জন। মুর্শিদাবাদ ৪০৩ জন নারী নির্যাতিত হয়েছে এবং 
ধর্ষিতা হয়েছে ৫২ জন! বর্ধনে ৫৮৩ জন নারী নির্যাতিতা হয়েছে এবং ধর্ষিতা হয়েছে 
৪৭ জন। বীরভূমে ৩৩৬ জন নারী নির্যাতিত হয়েছে এবং ধর্ষিতা হয়েছে ৪৫ জন। 
মালদায় ১৫৬ জন নারী নির্যাতিত হয়েছে এবং ধর্ষিতা হয়েছে ৩৫ জন। পুরুলিয়ায় ২৪০ 
জন নারী নির্যাতিত হয়েছে এবং ধর্ষিতা হয়েছে ৩৫ জন। উত্তর-দিনাজপুরে ২৩৯ জন 
নারী নির্যাতিত হয়েছে এবং ধর্ষিতা হয়েছে ৩১ জন। কলকাতায় ৩৩৯ জন নারী নির্যাতিত 
হয়েছে এবং ধর্ষিতা হয়েছে ২৯ জন দক্ষিণ-দিনাজপুরে ১৫৭ জন নারী নির্যাতিত হয়েছে 
এবং ধর্ষিতা হয়েছে ২২ জন। হাওড়ায় ২২০ জন নারী নির্যাতিত হয়েছে এবং ধর্ষিতা 
হয়েছে ২০ জন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এই যে রিপোর্টটা পড়ছেন এটা কিসের থেকে বলছেন। 
শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ঃ এটা. পুলিশের রিপোর্ট থেকে বলছি। 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ এভাবে বলা যায় না। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র 8 আজকে পশ্চিমবাংলায় কত জন মহিলা নির্যাতিতা হলে 
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তবে সরকার আইন-শূঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলবেন? আমি যেটা বললাম সেটা পুলিশের 
রেকর্ড থেকে বললাম, বুদ্ধদেববাবুর রেকর্ড থেকে বললাম। ওটা আমার কোনও রেকর্ড 
নয়। আজকে এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মাননীয় পুলিশ-মন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু আইন- 
শৃঙ্বলা ভাল বলে দাবি করছে। শুনে আমরা অবাক হচ্ছি। পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পর্কে 
সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে__নির্বাচন ভালভাবে হয়েছে, তারা শাস্তিপূর্ণ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত করেছেন। অথচ আমি একজন বিধায়ক, আমি এফ. আই. আর. করেছি, পুলিশ 
কোনও আযাকশন নেয়নি। ঠাদমনি (১) অঞ্চলে, আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে আমি 
মিটিং করছিলাম, সি. পি. এম.-এর গুন্ডা বাহিনী রেল লাইনের পাথর ছুঁড়ে, তীর ধুনক 
নিয়ে আমাকে আক্রমণ করেছে। পরানপুরে রাস্তার ওপর বন্দুক নিয়ে আমাকে আক্রমণ 
করেছে। কোনও প্রতিবাদ নেই। এই অবস্থায় সরকার যদি আইনের শাসন পরিচালনায় 
ব্যর্থ হয় তাহলে জনসাধারণ বাধ্য হবে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে। সেই 
অবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে বিধায়করা নিশ্চয়ই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার 
ক্ষেত্রে দায়-বদ্ধ থাকবে না। বিধায়কদের ওপর, জনসাধারণের ওপর আক্রমণ হলে মানুষ 
হাতে তুলে নেবেই এবং তখন পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠবেই। তাই আমি মনে করি 
এই পুলিশ বাজেটে যে ৮৫ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে তা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ হবে, চুরি 
হবে। এ রাজ্যে পুলিশ কাজ করে না, হোম-গার্ডকে দিয়ে কাজ করানো হয়। অথচ 
তাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পায় না, তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয় না। এই 
অবস্থায় আমি পুলিশ মন্ত্রীর বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পুলিশ বাজেটের ওপর 
বক্তৃতা রাখতে গিয়ে সরকারি দলের বিধায়ক রবীন দেব আমার নামে একটা আযালিগেশন 
এনেছেন। সেই প্রসঙ্গে আমি আমার পার্সোনাল এক্সপ্ল্যানেশন দিতে চাইছি। স্যার, তিনি 
বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে, পাথর-প্রতিমা থেকে রামগঙ্গা পর্যন্ত যে বাস যাতায়াত 
করে সেই বাসে একজন ডাকাত ধরা পড়েছিল এবং আমি নাকি তাকে পুলিশের কাছ 
থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 
কাছে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, যদি এই অভিযোগের সত্যতা তারা প্রমাণ করতে পারেন 
তাহলে আমি বিধায়ক পদে ইস্তফা দিতে রাজি আছি। শুধু তাই নয় উনি আমার 
এলাকার জি. প্লট গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে এবং সেখানকার উপ-প্রধান সম্পর্কে যা 
বলেছেন তাও আমি দাবি করছি এই সভার কার্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হোক 
অথবা প্রিভিলেজ মোশন আনার অনুমতি দেওয়া হোক। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ কোনও মেম্বার অপর কোনও মেম্বারের বিরুদ্ধে উইদাউট 
নোটিশ আালিগেশন আনতে পারেন না। আমি হাউসের রেকর্ড দেখব, যদি আালিগেশন 
উইদাউট নোটিশ হয় তাহলে সেটা আমি বাদ দিয়ে দেব। 
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শ্রী অশোককুমার দেব £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) 
মন্ত্রী পুলিশ খাতের ব্যয়-বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে যে ভাষণ এই হাউসে রেখেছেন তার 
আমি বিরোধিতা করছি। স্যার, যে বাজেট বই-টি আমাদের কাছে রাখা হয়েছে সেটা যদি 
আপনি একবার দেখেন তাহলেই দেখতে পাবেন যে, যারা এই বাজেট প্রস্তুত করেছেন 
বা মন্ত্রীর ভাষণ লিখেছেন তারা অঙ্কে কত কাচা। স্যার, কথায় লেখা হয়েছে ছয়শত 
'বাষট্রি কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ১৯৯৭-৯৮ সালে মঞ্্ুর করা হয়েছিল। কথাটা ঠিক 
আছে। সাথে সাথে অঙ্কে কি লেখা হয়েছে দেখুন-_এই একই খাতে ১৯৯৭-৯৮ সালে 
৬৬২,৩৫,০০০ টাকা মগ্্রুর করা হয়েছিল। অর্থাৎ ৬৬২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। এই 
ভাবে যদি পুলিশ বাজেটের মধ্যে দিয়েই সভার বিধায়কদের মিসগাইড করা হয় তাহলে 
আগামী দিনে যারা এখনো এই সভার বাইরে তাহলে তারা কি শিখবেন? এটা একটু 
বিচার করতে আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। বুদ্ধদেববাবু এখন সভায় উপস্থিত নেই, 
তিনি বাইরে চলে গেছেন। তবু আমি তার উদ্দেশ্যে বলছি যে, বুদ্ধদেববাবুর স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর দায়িত্ব নেবার পরে বলেছিলেন যে, তিনি পুলিশের মধ্যে মানবিক চেতনা আনবেন। 
করবেন। 


[3-00 -- 3-10 0].] 


কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধদেববাবু যে কথা বলছেন ঠিক তার উল্টো কাজ হচ্ছে 
তিনি পুলিশকে দলীয় কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন বা লাগিয়েছেন। গত পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে আমার জেলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলায় পুলিশকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা 
জয়লাভ করার চেষ্টা করেছেন এবং অনেক জায়গায় দেখা গেছে পুলিশকে দিয়ে এবং 
যারা নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার ছিলেন তাদেরকে জোর করে কাজে লাগিয়ে জেতা 
ক্যান্ডিডেটদের হারিয়ে দিয়েছেন এবং নিজেদের ক্যাণ্ডিডেটদের জিতিয়েছেন। এর বিচার 
কে করবে? শুধু তাই নয়, আমাদের জেলায় কাকন্বীপে সি. পি. এমের একটা কনফারেন্স 
হয়েছিল। সেখানে বুদ্ধদেববাবুও ছিলেন। আমাদের জেলায় যতগুলি থানা আছে প্রতিটি 
থানাকে ইন্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে, তোমরা চাদা দিয়ে এই কনফারেলকে সার্থক করে 
তোল। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে পুলিশ কি নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবে? 
পুলিশ কি মানুষের বন্ধু হিসাবে কাজ করতে পারবে? কোন কাজ করতে পারবে না। 
আমার এলাকায় চটাতে সি. পি. এম জয়লাভ করে। জয়লাভ করার পর কংগ্রেসি 
সমর্থকদের জোর করে মুচলেকা দিয়ে নিচ্ছে যে তোমরা আর কংগ্রেস করতে পারবে 
না। আমি এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জানিয়েছি, প্রশাসনকে. জানিয়েছি কিন্তু 
কোনও কাজ হয়নি। যারা দোষী, যারা অন্যায় করছে, যাদের নামে ডায়েরি করছি, তারা 
বহাল তবিয়তে পুলিশের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যারা অন্যায় করছে না, যারা 
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কংগ্রেস সমর্থক নিরীহ মানুষ পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে, অত্যাচার করছে তাদের 
টপর। একটু আগে এই হাউসে থানা নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছিলো তখন আমি আমার 
এলাকায় আর একটি থানা বাড়াবার কথা বলি। কারণ, এখানে একটি থানা দিয়ে বিশাল 
এলাকা কভার করা সম্ভব নয়। সেখানে দুটি থানা করার প্রয়োজন আছে। কারণ, 
সখানে জনসংখ্যা বেড়েছে, এলাকার প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে, পঞ্চয়েতও বেড়েছে। অথচ 
সখানে একটি থানা রয়ে গেছে। এ একটি থানা দিয়ে কাজ হচ্ছে না। একটি অঞ্চল 
থকে আর একটি অঞ্চলে পৌঁছাতে গেলে পুলিশের সেখানে আড়াই ঘণ্টা থেকে ৩ ঘন্টা 
নাগে। যদি কোন এলাকায় গণ্ডগোল হয়. এবং সেখানে যদি পুলিশের পৌঁছতে ৩ ঘণ্টা 
নময় লাগে তাহলে সেখানে যে কোনও মুহূর্তে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। 
শীরণ রাস্তাঘাটের অবস্থা সেখানে খুবই খারাপ। সেইজন্য আর একটি থানা যদি বাড়ানো 
নায় কিংবা ফীড়ি করা যায় তাহলে এলাকার মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারে। 
চানাহলে এলাকায় সন্ত্রাস বাড়বে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর 
শাওয়া গেছে যারা কংগ্রেসকে সমর্থন করেন এমন লোকেদের যাদের পুকুর আছে 
সইসব পুকুরে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে এবং মাছগুলি, লুটপাট করে নিচ্ছে। বানতলায় 
মনীতা দেওয়ানের উপর অত্যাচারই প্রমাণ করে যে এই রাজ্যে প্রশাসন বলে কিছু 
নই। ফুলবাগানে নীহার বানুর উপর ধর্ষণ করা হয়। তাতেই প্রমাণ হয় দেশে আইন- 
তবলা নেই। কুচবিহারে নার্স বর্ণালী দত্তের উপর যে ধর্ষণ করা হয় তাতে দেশে 
ময়েদের সম্মান আছে বলে মনে হয় না। আজকে দেশে মেয়েদের কোনও সম্মান নেই, 
টারা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতে পারছেন না। বুদ্ধদেববাবুর ফ্ল্যাটের উপরের ফ্ল্যাটে যদি 
রি হয় তাহলে প্রশাসন চলবে কি করে? আজকে মন্ত্রী ছায়া বেরার উপর যদি 
মাক্রমণ হয় তাহলে প্রশাসন আছে বলতে হবে? আজকে মাননীয় সদস্য শ্রী আবু 
[ফিয়ান সরকার থেকে আরম্ভ করে অনেক এম. এল. এ. মার খাচ্ছে। এর প্রতিকার 
মাপনি করতে পারছেন না। কারণ প্রশাসন বলে দেশে কিছু নেই। পুলিশ কমিশনারের 
চাছে যখন বলতে যাই তখন তিনি বলেন, আমাদের হাত-পা বাধা, আমাদের কিছু 
চরার নেই। কিছু বললেই আমাদের চাকরি চলে যাবে। সুতরাং সব জেনেও কিছু করব 
বা। থানায় গেলে ডায়েরি পর্যন্ত নেয় না। থানাতে গেলে প্রথমেই বলে, আপনি কোন 
'লের লোক। কংগ্রেস শুনলে থানায় ডায়েরি নেয় না। কারণ তাদের চাকরি চলে যাবে। 
তারা বলে, আমরা কি করব, আমাদের হাত-পা বাধা। আর. এস. পি দলের এম. এল. 
এরা বলে আমাদের কোন উপায় নেই, আমরা মুখ খুললে আমাদের চাকরি চলে যাবে। 
তাই আমি অনুরোধ করব, এইসব জিনিস বন্ধ করা দরকার। যদি না বন্ধ হয় তাহলে 
মাগামীদিনে দেখা যাবে, সুষ্ঠভাবে কোনও কাজ হবে না, সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরে আসবে 
না। পুলিশের সন্ত্রাস বাড়বে। আমরা চাই, পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করুক। 
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কিন্তু আমরা জানি যে এই বুদ্ধদেববাবুরা থাকতে পুলিশকে তারা নিরপেক্ষ ভূমিকা 
পালন করতে দেবেন না। কারণ পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলে তাদের অসুবিধা 
হবে। স্যার, আপনি জানেন যে এক সময় এই জ্োতিবাবু বুদ্ধদেববাবুরা ন্লোগান দিতেন 
যে, “পুলিশ তুমি যতই মারো মাহিনা তোমার ১১২। আজ সেই জ্যোতিবাবুরা, বুদ্ধবাবুরা 
পুলিশ প্রেমে মগ্ন হয়ে পুলিশকে ঢালোয়া সার্টিফিকেট দিচ্ছেন. তাদের প্রশংসা করে 
চলেছেন। যাতে তারা সি. পি. এমের হরে কাজ করে; সার. পুলিশের মাহিনা বাড়ুক, 
তাদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ক তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই কিন্তু আমি চাই 
সঙ্গে সঙ্গে তারা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুন কিন্তু এরা তা করতে দিচ্ছেন না। আজ 
আমি জানতে চাই, ভিজিলেন্স কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর হচ্ছে না কেন? আমি জানতে 
চাই, বডিগার্ড লাইনে যে ৫শো ভুয়ো রেশন কার্ড পাওয়া গেল তার তদন্ত হল না 
কাদের স্বার্থে: আমি জানতে চাই, কাকদ্বীপ, পাথর প্রতিমাতে যে ১২টা ও ২৫টা বাড়ি 
জ্বালিয়ে দেওয়া হল সেখানে দোষিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না কেন? সেখানে 
যারা দোবী সেই সি. পি. এমের লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না কেন মন্ত্রী 
মহাশয় তা বলুন। আমার এলাকাতে ১৪টা বাড়ি ভাঙচুর করা হল, ৩টে বডি গুড়িয়ে 
দেওয়া হল কিন্তু সেখানে আজ পর্যন্ত একজন আসামীকেও গ্রেপ্তার করা হল না কেন 
তার জবাব দেবেন কি? স্যার, সি. পি. এমের গুগ্ডারা এই যে সারা পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস 
চালিয়ে যাচ্ছে এবং গুগডামি চাপিয়ে যাচ্ছে তার কোনও প্রতিকার হচ্ছে না কারণ পুলিশ 
শাসক দল-__সি. পি. এমের হয়ে কাজ করে চলেছে। রাত্রিবেলাতে থানাগুলিতে গেলেই 
দেখা যাবে যে সেখানে সি. পি. এমের নেতাদের সঙ্গে বসে পুলিশ বু প্রিন্ট তৈরি করছে 
কি করে কংগ্রেস কর্মী এবং সাধারণ মানুষদের উপর সন্ত্রাস চালানো হবে, মিথ্যা 
মামলায় তাদের হয়রান করা হবে। বুদ্ধদেববাবু নিজে কাকদ্বীপে দলীয় সভা করতে 
গিয়েছিলেন কিন্তু এমনই অবস্থা যে চারিদিকে পুলিশ ব্যারিকেট নিয়ে তাকে দলীয় সভা 
' করতে হয়েছিল যাতে তার বিরুদ্ধে দালের কেউ বিক্ষোভ দেখাতে না পারে। এইভাবে 
সারা পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ প্রশাসন চলছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এমের গুণারা 
পুলিশের সাহায্যে যে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে আমি বুদ্ধদেববাবুকে বলব, এর খেসারত 
আগামী দিনে আপনাদের দিতে হবে, এর ফল আপনাদের ভুগতে হবে। আজকে শ্রমিকরা 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গেলে দেখা যাচ্ছে পুলিশের সাহায্য নিয়ে সি. পি. এমের 
গুপ্ডাবাহিনী তা ভেঙ্গে দিচ্ছে অথচ ঘুখে এরা সবসময় বলছেন যে এরা নাকি গণতন্প্রেমী 
শ্রমিক দরদী সরকার। এইভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় না। সমস্যার সমাধান করতে 
পারেন। আজকে থানার অফিসাররা বলেন যে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি না, কারণ 
আমাদের হাত-পা বাঁধা। এককালে কলকাতা পুলিশের সুনাম ছিল যে যে কোন আসামীকে 
২৪ ঘণ্টার মধ্যে তারা ধরতে পারতো কিন্তু আজকে আর সেই সুনাম তাদের নেই। এই 
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বামফ্রন্ট সরকার আসার পর তারা আর সেইভাবে কাজ করতে পারছেন না কারণ 
তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। আজকে তারা শাসক দলের যন্ত্র হয়ে 
কাজ করে যাচ্ছেন। তারপর আমরা দেখেছি যে কিছু ছেলে এবং মেয়েকে নিয়োগ করা 
হয়েছে পুলিশে, পুলিশকে সাহায্য করার জন্য। এরা সব সি. পি. এমের ক্যাডারবাহিনী। 
এতে প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে না। হোমগার্ডদের প্রতিও এই সরকার 
নিরপেক্ষভাবে বিচার করছেন না। তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। এইসব 
কারণে পুলিশ বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদের কাটমোশনগুলি সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পুলিশ বাজেটকে সমর্থন করে এবং 
বিরোধীদের আনা কাটমোশনগুলির বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, কিছুক্ষণ 
আগে বিরোধীদলের নেতা এবং নেত্রীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বললেন যে 
পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা একেবারেই নেই। উনি অতীতের কংগ্রেস আমলের ২৬ বছরের 
রাজত্বের কথা জানেন না। সেই সময় পুলিশ কত লোককে গুলি করে মেরেছে__কংগ্রেসের 
শাসনের সময়__ তিনি জানেন না। খাবার চাইতে গিয়েছে, কেরোসিন চাইতে গিয়েছে 
বিনিময়ে পেয়েছে পুলিশের বুলেট। আজকে আর মানুষকে এসবের জন্য রাইটার্স বিল্ডিং 
অভিযান করতে হয়না। মানুষ বেড়েছে, মানুষের চাহিদাও বেড়েছে। 
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শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলছে, তবুও মানুষ কংগ্রেসের 
নীতি বর্জন করে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের সঙ্গে আছে। আমরা কতকগুলি বামপন্থী দল 
একটা নীতির উপরে নির্ভর করে একসঙ্গে চলেছি। আমাদের মধ্যে সংঘর্ষ আছে, সংঘাত 
হচ্ছে, সারা পশ্চিমবঙ্গেই হচ্ছে। আমাদের বামপন্থী কর্মিরা খুন হচ্ছে, আবার দক্ষিণপন্থী 
কর্মিরাও খুন হচ্ছে-_এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এটা নিন্দনীয়, এটা হওয়া 
উচিত নয়। আমার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে পুলিশের ইগো 
এখনও পাল্টায়নি। ব্রিটিশ আমলের যে পুলিশ, কংগ্রেসের আমলের যে পুলিশ, সেই 
পুলিশদের নিয়ে বামফ্রন্ট ২২ বছর আছে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আরো দেখেছি যে 
পুলিশের মধ্যে একটা বড় অংশ আছে যারা বামফ্রন্টের বিরোধিতা করে চলেছেন। গত 
লোকসভা নির্বাচনে যখন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের একটা বিরাট সাফল্য হয়েছে সেই 
সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস ৭টি আসন এবং বি. জে. পি. একটি আসন পাবে, এটা আমরা 
আশা করতে পারিনি। পশ্চিমবঙ্গে যে শাস্তির পরিবেশ ছিল, সেই শাস্তির পরিবেশকে 
তৃণমূল কংগ্রেস আসার পর থেকে তারা নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। মানুষকে তারা 
ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। থানায় গিয়ে ওদের নেত্রী পুলিশ অফিসারদের ধাক্ীধাকি করছেন। 
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আজকে পুলিশ অফিসারদের জন্য আমরা একটা বিরাট অংকের টাকা বাড়াচ্ছি, তাদের 
মাহিনা বাড়াচ্ছি, লোকসংখ্যা অনুযায়ী পুলিশের সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু তাদের কোনও 
্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নেই। রাইফেল কিভাবে চালালে মানুষের লাগবে না, কিভাবে লাঠি 
চালালে মানুষের লাগবে না, এইসব ব্যাপারে পুলিশের মধ্যে কোন ট্রেনিং দেওয়া হয় 
না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বামফ্রন্টের কর্মিদের উপরেও তারা আক্রমণ করছে। 
আমি এই ব্যাপারে আপনার কাছে নজির তুলে ধরছি। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে 
আমার এলাকায় কোনও শরিকি সংঘর্ষ হয়নি। কিছু তৃণমূল, কংগ্রেস সংঘর্ষ হয়েছে। 
আমাদের পঞ্চায়েতের সদস্যা মহিলা আসমা খাতুন, তার বুকে পিস্তল ধরে তাকে বলা 
হয়েছে যে তোমাকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে হবে। ওখান .থেকে আমাদের কিছু 
কর্মীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আমরা থানায় জানাবার পর রাত্রিবেলা তাদের 
ছেড়ে দেওয়া হয়। উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত কামিনায় নির্বাচনের দিন তৃণমূল কংগ্রেসের 
. নেতা ব্যালট বক্স নিয়ে পুকুরে ফেলে দেয় এবং তার ফলে নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়। 
বামফ্রন্টের সি. পি. এম কর্মিদের উপরে রাতভোর অত্যাচার চালানো হয়, তাদের 
বাড়িঘর ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়, জিনিসপত্র লুঠপাট করা হয়, মেয়েদের উপর 
অত্যাচার করা হয়। কিন্তু পুলিশ আজ পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। গত ৯ 
তারিখে রাত্রি ১১টার সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার নেতৃত্বে কিছু সমাজ বিরোধিদের 
নিয়ে জোয়ারগেড়ির জগরামপুর গ্রামে মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, তাদের 
ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে দেয়, বাড়িঘর ভাঙচুর করে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা 
অশোক ঘোষের নেতৃত্বে এই সব কাজ করা হয়। আমাদের একজন কর্মী মধুসদন কাজি 
তাকে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার চোখটা ওরা নষ্ট করে দিয়েছে 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে এলাকায় ওরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। 
উদানপুরে আমাদের বামপন্থী কর্মিরা আক্রান্ত হয়েছে, আমতায় আমাদের কর্মিরা আক্রান্ত 
হয়েছে, উলুবেড়িয়াতে আক্রান্ত হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা জিনিস আমরা 
লক্ষ্য করছি যে, এস. ডি. পি. ও, এস. পি বা অন্য অফিসারদের বাড়িতে যখন আমরা 
ডাকতে গেছি তখন কেউ বলছেন তিনি বাথরুমে গেছেন, কেউ বলছেন তিনি পৃজা 
. করছে, সাহেবকে ডাকা যাবে না। এদিকে মানুষের ঘর পুড়ে যাচ্ছে, বাড়ি লুট হয়ে 
যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কোনও তৎপরতা নেই। বাসস্ত্রীতে যে ঘটনা ঘটল সেটা কি পুলিশ 
জানতে পারেনি, প্রশাসন জানতে পারেনি? পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেই এলাকায় একটা 
উত্তেজনা রয়েছে। কিন্তু সেই ব্যাপারে পুলিশ নীরব। তারা চাইছে, ঝামেলা হোক, 
মারামারি হোক। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রাত্ত সাফল্য লাভ করুক। শরিকদের মধ্যে একটা 
ঝামেলা হোক। পুলিশের একটা অংশ এটা চায়। বুদ্ধদেববাবুর মতো সং লোক স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরে থাকলে কি হবে এই প্রশাসনের একটা অংশ বি. জে. পি.-র সমর্থক, তৃণমূল 
কংগ্রেসের সমর্থক। এই পুলিশের মধ্যে কিছু অফিসার আছেন খারা মানুষ শান্তিতে 
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থাকুক সেটা তারা চান না। এখানে মানুষ অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারে। এখানে 
কাউকে পুলিশ বিনা অপরাধে জানালা ভেঙে গ্রেপ্তার করে আনে না, এখানে কাউকে 
মিসায় গ্রেপ্তার করে 'না। এখানে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা হয় না। এখানে মানুষ 
অনেক শান্তিতে আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সমস্ত পুলিশের চরিত্র 
পরিবর্তন করতে হবে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করব একটা থানা এলাকায় 
সংঘর্ষ, ডাকাতি, চুরি, খুন, রাহাজানি, সাষ্টা, ছিনতাই, মদ, জুয়া এই সমস্ত হয় সেইগুলি 
প্রতিনিধিদের নিয়ে পর্যালোচনা করার দরকার আছে। তবেই আমাদের মনের মধ্যে, 
মানুষের মনের মধ্যে যে ভুল ধারণা আছে সেটা পাল্টাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ আইন করা হয়েছে, পঞ্চায়েতে মহিলাদের অধিকার দেওয়া 
হয়েছে, পৌরসভায় মহিলাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেই মহিলারা থানায় গেলে 
থানার অফিসাররা ভাল ব্যবহার করে না। তাদের কোন আমলই দেয় না। তারা যত 
২ নম্বর লোক তাদের আমল দেয়। কিছু শ্রেণীর অফিসার বামফ্রন্ট বিরোধী যারা চক্রান্ত 
করে তাদের সঙ্গে নানা ভাবে আদান প্রদান করে। আমি একবার দীতনে গিয়ে ছিলাম 
ঘূর্ণিঝড়ে রিলিফ দেবার জন্য। বন্ধে রোড হয়ে আমি রাতে আসছিলাম, সেখানে দেখি 
পুলিশ লরি আটকে লরির কাছ থেকে তোলা আদায় করছে। বন্ধে রোডে প্রতিদিন এই 
ঘটনা ঘটছে। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার কংগ্রেসের দয়ায় আসেনি, অত্যাচারিত 
মানুষ মাইলো জোয়ার ভুট্টা খাওয়া মানুষ, গুলি খাওয়া মানুষ ছাত্র যুবক মহিলা কৃষক 
ক্ষেতমজুর তাদের দয়ায় এসেছে। এখানে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পধ্ঠয়েত 
রাজ কায়েম হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ভুল থাকতে পারে, চলার পথে কিছু ভুল থাকতেই 
পারে, কিন্তু এই পঞ্চায়েত অনেক কাজ করেছে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা দেখলাম 
রাতের বেলায় বুথে বুথে পুলিশ থাকে না। রাতের বেলায় বুথে বুথে কাউন্টিং-এর সময় 
পুলিশ থাকে না, হোমগার্ড থাকে না, কিন্তু সেখানে সি. পি. এম., কংগ্রেস, আর. এস. 
পি. ফরোয়ার্ড ব্লক সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের লোক ছাড়াও সাধারণ মানুষরাও 
সেখানে আমেন। কাউন্টিং-এর পর এক শ্রেণী জিতে, এক শ্রেণী হারে, ফলে সেখানে 
উত্তেজনা থাক, অথচ কোনও পুলিশ থাকে না। কাজেই এ-সম্বন্ধে বামফ্রন্ট সরকারের 
চিন্তা-ভাবনা করার দরকার আছে। আমরা বামফ্রন্টের কর্মী এবং বামফ্রন্টীক ভালবাসি। 
তারজন্য আমি প্রস্তাব রাখব, শ্যামপুর থানার প্রত্যন্ত গ্রামে পৌছাতে নদী পেরিয়ে 
অনেক দূর যেতে হয়, তারজন্য সেখানে একটি থানার ব্যবস্থা করা দরকার। সেখানে 
ফরেস্ট বাংলো রয়েছে, সেখানে বিরাট প্রোজেক্ট রয়েছে। তারজন্য সেখানে একটি থানার 
প্রস্তাব রেখে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করছি। 
মানণীয মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট পুন্তিকার ৭ পাতায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে 
পুলিশ-কর্মচারিদের জন্য বাসস্থান এবং তাদের মডার্ন ঈকনইপমেন্টস দেবার কথা বলেছেন। 
এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী সাজেশন। এরজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি মনে 
করি, সুষ্ঠুভাবে থানার কাজ চালাতে মডার্ন ইকুইপমেন্ট এবং তাদের বাসস্থানের বাবস্থা 
করাটা একটা দৃঢ় পদক্ষেপ, কিন্তু এ-সম্বন্ধে এস্টিমেট কমিটিতে যখন আলোচনা করেছিলাম 
তখন কিন্তু তিনি এ-সম্বে নিরদিষ্টভাবে কিছু বলেননি। বর্তমানে ২৩ পারসেন্ট পুলিশ 
কর্মচারিদের বাসস্থান রয়েছে। রেন্ট ৭৭ পারসেন্ট পুলিশ-কর্মচারিদের বাসস্থানের ব্যবস্থা 
উনি কত দিনেব মধ্যে কিভাবে করবেন সেটা নিরদষ্টভাবে বলেননি। আমি ওনার কাছে 
আবেদন করব, প্রতিটি থানায় মডার্ন ইকযুইপমেন্টস দেবার সাথে সাথে ফ্যাক্স মেশিনও 
দেবার ব্যবস্থা করা দরকার যাতে সব জায়গার সাথে যোগাযোগ করা যায়। উনি গড়ির 
কথা বলেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলি, থানায় একটি-দুটি গাড়ি থাকে ঠিকই, কিন্তু 
জেলায় জেলায় এত মন্ত্রী এবং ভি. .আই. পি.-রা ভ্রমণ করেন যার ফলে তাদের 
রক্ষণাবেক্ষণে থানার সমস্ত ভিইকল এবং স্টাফদের লেগে যায়, তাদের এস্কট করতেই 
তাদের সমস্ত এনার্জি নষ্ট হয়ে যায়। তারজন্য অনুরোধ করছি, জেলায় জেলায় ভি. আই, 
পি-দের রক্ষা করবার জন্য আলাদাভাবে সেল গঠন করা হোক। মান্ধাতার আমল সেই 
১৯৪৭ ১৯৪৮ সালে হয়ত ১৭-১৮ জন পুলিশ এবং স্টাফ নিয়ে একটি থানা পরিচালনা 
করা যেত, কিন্তু আজকে ১৯৯৮ সালে এসে যখন হিংসা এবং সাম্প্রদায়িকতা বেড়ে 
গেছে তখন এত অল্প-সংখ্যক পুলিশ-কর্মচারী দিয়ে একটি থানা কন্ট্রোল করা যায় না। 
তারজন্য পুলিশ-মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, থানায় থানায় স্টাফ বৃদ্ধি যেন করা হয়। উনি 
হয়ত বলবেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ডি. জি, এ. ডি. জি., ডি. আই. জি.-এ সব 
পদ বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের হাতেও তো কিছু ক্ষমতা রয়েছে। যারা অধস্তন 
কর্মচারী, যারা থানা চালান, সেরকম এস. আই, ব্যাঙ্কের ২৬০ জন ইনস্পেক্টুর ব্যাঙ্কে 
পরীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের প্রমোশনের কোনও ব্যবস্থা করলেন না। যে 
পুলিশ রাস্তায় নেমে ল' আ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম সলভ করেন নিজেদের জীবন বিপন্ন 
করে, তাদের কথা চিত্তা না করে আই. পি. এস. র্যাঙ্কের অফিসারদের কথা আপনারা 
চিন্তা করছেন। একবারও তাদের কথা আপনি বলেননি। 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন, আমি জানতাম না। গৌতম বুদ্ধের যেমন হৃদয়ঙ্গম 
বললেন, আমি জানি না থানায় ডাক হয়, লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে থানা পার্চেজ হয়। আমি 
বুদ্ধদেববাবুকে এই কথায় বলতে চাই যে, থানা আপনার কক্ট্রোলে নেই, থানা চোর 
বাটপাড়দের দখলে আছে। একটা ঘটনার কথা আমি আগে বলিনি। ১৯৯৬ সালের ৮ই 
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জুন আমার ফ্ল্যাটে চুরি হয়। আমি তখন সেই কথা আপনাকে বলিনি। যখন দেখলাম 
যে কোন আ্যাকশান হল না, তখন আমি আপনার কাছে অনুরোধ করে বলেছিলাম, 
দেখুন মহাশয়, আমার ফ্ল্যাটে চুরি হয়েছে। বড় বড় পুলিশ অফিসাররা গেলেন এনকোয়ারি 
করতে। তারা যখন এনকোয়ারিতে গেলেন, তখন আমি যে কমপ্লেক্সে থাকি, সেই কমপ্লেক্সের 
সম্মান বাড়লো। লোকেরা মনে করলেন, তারা ভেবেছিলেন বড় বড় পুলিশ অফিসাররা 
যখন এসেছেন, তখন হয়তো চোর ধরা যাবে। তিন-চার মাস পরে থার্ড নভেম্বর আবার 
হয়েছে তো? আমি ভদ্রতার খাতিরে ওঁকে বোঝাতে পারিনি। এবারে আমি মাননীয় 
মন্ত্রীকে না বলে লালবাজারে পুলিশ অফিসারকে গিয়ে বলি, আমা? ঘরে চুরি হয়েছে। 
আমি জনৈক পুলিশ অফিসারকে বলি, চোর ধরা আপনার কর্তব্য নয়? আমি সেই পুলিশ 
অফিসারের নাম এই হাউসের মধ্যে করতে চাই না। সেই পুলিশ অফিসারের বদান্যতায় 
আমার চুরি যাওয়া মাল উদ্ধার হয়। আমি পার্সোনাল এনকোয়ারির সময়ে কিছু নাম 
তাকে দিয়ে বলেছিলাম, এদের কাছে চুরির মাল পাবেন। ডি. ডি. ডিপার্টমেন্টের স্পেশ্যাল 
অফিসাররা গিয়ে সেই মাল উদ্ধার করেছিলেন। আমি এখানে যে কথা বারবার ওঁকে 
বলার চেষ্টা করেছি, থানা আপনার কন্ট্রোলে নেই। থানা কন্ট্রোল করে আপনার দলের 
মার্কসাবাদী পার্টির কমরেডরা। নির্বাচনের সময়ে বুড়োবুড়িতলায় সেখানে ১১টি পরিবার 
ঘরছাড়া হয়, তাদের জন্য বারবার করে বিচার চেয়েছি। তাদের ঘরে ফেরানোর জন্য 
অনশন করেছি। মন্ত্রী মহাশয় লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনি দিনের পর দিন 
বলেছেন, অপেক্ষা করুন। একমাস, দু'মাস করে আজকে ১৪ মাস হয়ে গেল, সেই ১১টি 
পরিবার ঘরে ফিরতে পারলো না। মন্ত্রী মহাশয়কে লোকসভা নির্বাচনের আগে মালদহ 
সার্কিট হাউসে ৮ জন এম. এল. এ. মিলে বলেছি। উনি ডি. এম. কে এবং এস. পি.- 
কে বললেন, হ্যা, বিষয়টি অনেকদিন হয়ে গেছে। কি করে তাদের ঘরে ফেরানো যায় 
হবে। আজ পথন্ত তা হয়নি। এখানে মন্ত্রী মহাশয় বসে আছেন, তিনি বললেন, জেলার 
কমরেডদের চঙ্গে, জেলা সি. পি. এম. পার্টির নেতাদের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা 
সেখানে সেটেন করার চেষ্টা করুন। আমি ফ্লোরে দাঁড়িয়ে জানতে চাই, জেলা প্রশাসন 
চালানোর মালিক পার্টির সম্পাদক, তারা জেলা প্রশাসন চালাচ্ছেন, না কি বুদ্ধদেববাবু 
চালাচ্ছেন? বুদ্ধদেববাবুর অনেক আশার কথা, অনেক ভরসার কথা বলেছেন। (এই 
সময়ে লাল আলো জ্বলে উঠে) তিনি বলছেন, আমি আশাহত। ১৯৫৬ সালে সম্টলেকে 
হোপ ৯৬ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানুষের মধ্যে আশা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। 
(এই সময়ে মাইক অফ হয়ে যায় এবং পরবর্তী বস্তা বলতে ওঠেন)। 
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শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধদেব উট্টাচার্য যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি উ্থাপন করেছেন আমি তাকে 
দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছি। আমি বিরোধিপক্ষের প্রথম বক্তা শ্রী দৌগত রায় এবং আমাদের 
পক্ষের প্রথম বক্তা রবীন দেবের বক্তৃতা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। তাদের সময় 
পর্যাপ্ত ছিল তাই বেশি করে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছেন। আমি সমর্থন করছি এই 
কারণে যে, পঞ্চায়েত নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে কঠিন নির্বাচন। লোকসভা এবং 
বিধানসভার চাইতেও অনেক বেশি জটিল নির্বাচন এই পঞ্চায়েত নির্বাচন। কিছু বিক্ষুন্ 
ঘটনা ছাড়া নির্বিঘ্রে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে! কিছু বিক্ষুব্ধ ঘটনা বীভৎস 
আকার নিয়েছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে নির্বিঘে 
এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এরজন্য স্বরাষ্ট্র বিভাগকে কৃতিত্র জানাই। মাননীয় সৌগত 
রায় মহাশয় পুলিশ খাতে ব্যয়-বরাদ্দ দাবি সম্পর্কে বলেছেন যে এই খাতে প্রতি বছর 
ব্য়-বরাদ্দের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এইবার যে ব্যয়-বরাদ হয়েছে ভোট অন আ্যাকাউন্টে 
৭,৪৮,১৫,৮৫ হাঁজার। পরিসংখ্যান হিসাবের মধ্যে মোট বাজেট বরাদ্দের যে হিসাব 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাজেটে শতকরা ৩ থেকে ৪ ভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে। সর্বভারতীয় 
নিরীখে খুব বেশি কিছু নয়, ৩ থেকে ৪ ভাগ বরাদ্দ হয়ছে। পুলিশ খাতে অন্যান্য 
রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্যে অনেক কম। সেইদিক থেকে যে কথা বলছেন যে, 
পুলিশ খাতে অনেক বাড়ানো হয়েছে সেটা ঠিক নয়, মূল যে ব্যয়-বরাদ্দ সেটা খুব বেশি 
নয়। আমাদের পক্ষ থেকে রবীন দেব মহাশয় সঠিকভাবে বলেছেন যে সঠিক নীতি ছাড়া 
কোন রাজনীতি জয়যুক্ত হয় না। আমরা জানি কোন বৈপ্লবিক তথ্য এবং বৈপ্লবিক পার্টি 
ছাড়া কোনও দেশে কোনও পরিবর্তন আনা যায় না, সেটা ঠিকই সঠিক কথা, কিন্তু ভুল 
রাজনীতিও অনেক সময় জয়যুক্ত হয়। আমরা ইতিহাসে সেকথা জানি। কার্ল লিবনেক্ট 
রোজা লুকসানবার্গ জার্মানির ফ্যাসিবাদের পথে পা বাড়িয়ে ন্যাশনাল সোসালিজিমের নাম 
করে ন্যতসিজিম এবং ন্যাতসিবাদকে ভরসা করে ইতিহাসের গতিপথের পরিবর্তন ঘটাল, 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও সেই প্রভাব ঘটেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিভিন্ন জায়গায় 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে মাফিয়া রাজনীতি, খুনোখুনির রাজনীতি, জল্লাদের রাজনীতি। 
এতে কোনও অভিনবত্ব নেই, এই জিনিস দেখাই যায়। কিন্তু এবারকার নির্বাচনে যেটা 
সবচেয়ে গভীরভাবে ভাবতে হয় সেটা হচ্ছে টাকার ছিনিমিনি খেলা। লক্ষ লক্ষ টাকা 
নিয়ে গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের মনুষত্বকে কেড়ে নেবার চেষ্টা হল। সেখানে গুণ্ডা 
মস্তানদের দিয়ে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হল এ একটা অবাস্তব ব্যাপার। 
পশ্চিমবঙ্গে এ জিনিস কখনো হয়নি। আমরা তৃণমূল বি. জে. পি. নিয়ে অভিযোগ 
করছি, উত্তরবঙ্গ আমার জেলায় কংগ্রেসের বীভৎস ভূমিকা লক্ষ্য করেছি। নির্বাচনের 
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কিছুদিন আগে আমাদের পঞ্চায়েতের সদস্য ইয়াসিন শেখ খুন হল। তারপরে বীভৎসভাবে 
খুন করা হল আমাদের কর্মী খয়রুল শেখকে। এদের যে খুন করা হল এটাই বড় কথা 
নয়, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই ধরনের খুন বহুবার হয়েছে। কিন্তু এবারকার খুন 
এক নতুন কায়দায় খুন হল। কংগ্রেসের হাতে খুন হল দুজন। 


পুলিশ কোনও ব্যবস্থা করল না। আমি বলছি, গ্রাম লিখে রাখুন__গঙ্গাধরী গ্রাম, 
নওদা থানার গঙ্গাধারী গ্রামে খুন হয়ে গেল পর পর ২টি খুন হয়ে গেল। পুলিশ 
কোনও ভূমিকা নিল না। সেখানকার বিধানসভার সদস্যরা বারংবার গিয়েছে, পুলিশকে 
দিয়ে কোনও কাজ করানো যায়নি। আসামী ধরা যায়নি। এবারে অদ্ভুত কায়দা করেছিলেন 
কংগ্রেসি দল, যেসব এলাকায় কৃষক আন্দোলনের জায়গা লড়াই-এর জায়গা সেইসব " 
জায়গাগুলিতে খুনে বাহিনী ছড়িয়ে দেওয়া হল টাকা-পয়সা দিয়ে, ভাড়াটে লোক নিয়ে 
আসা হল নদীয়ার করিমপুর থেকে শুরু করে জলঙ্গী থেকে সমস্ত বাহিনী নিয়ে আসা 
হল, তারা ভোটের বুথের কাছে কোনও গোলমাল করেনি। বুথের কাছে কোনও গোলমাল 
করল না। বুথ নিরাপদ থাকল, পাড়ায় পাড়ায় হুলিয়া জারি করে দিল যে যারা ভোট 
দেবে তাদের পরে দেখে নেওয়া হবে। ভোট দিতে গেল না ব্যাপক মানুষ। ব্যাপক 
মানুষ ভোট দিতে যায়নি। ব্যাপক মানুষ ভোট দিতে যেতে পারেনি। এইভাবে কংগ্রেসি 
আক্রমণ ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন এলাকায়। খুন হয়ে গেছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট 
পার্টির লোকেরা, ফরোয়ার্ড ব্লকের লোকেরা খুন হয়েছে। আমি অবশ্য এই কথায় কখনই 
একমত হব না, সুফিয়ান সাহেবের উপর পাল্টা নেওয়া হবে। তাকে আক্রমণ করা হবে। 
এটা আমি মানি না। তার সিকিউরিটিকে আমি চিনি, সে আজও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই 
করছে, তার সিকিউরিটিকে আমি চিনি, সে আমার আত্মীয়। আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, 
সে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। সেই আক্রমণ আমি সমর্থন করি না। কিন্তু কংগ্রেসের 
যে বীভৎস রাজনীতি এবারে মুর্শিদাবাদ জেলাতে হুকুম দেওয়া হয়েছে আমরা দেখে 
নেব। হুকুম দেওয়া হয়েছে আমি দেখে নেব। আমি সেই কথা মাননীয় স্বরাষ্্রমন্ত্রীকে 
জানাব। আজকে গোটা বিষয়টাকে নৃতনভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। কি ধরনের 
বিভীষিকার রাজত্ব আজকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে পশ্চিমবাংলাতে। সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় 
সদস্য রবীনবাবুর একটি কথা মনে পড়ছে, রবীনবাবু ফ্রন্টের পক্ষে ভাল বক্তা, সুবক্তা 
রবীনবাবুকেও স্মরণ করিয়ে দিই, রবীনবাবুকে একটু বলি, ফ্রন্টের রাজনীতি এতো সারা 
পৃথিবীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনে গৃহীত, এটা ফ্রুন্টের রাজনীতি। ফ্রন্টের রাজনীতি করার 
জন্য যে ধরনের রাজনীতির প্রক্রিয়া থাকা দরকার, সেই জিনিসটা যদি না থাকে ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রে একটা ছোট উদাহরণে আমি দেখেছি, ছোট বড় কোন প্রশ্ন নেই, আমরা দেখেছি 
'৫৭ সালে যখন ছাত্র ছিলাম, যখন নানুদ্রিপাদ গভর্নমেন্ট তৈরী হয়, সেই নানুদ্রিপাদ 
গভর্নমেন্ট যখন তৈরি হয়ে গেল, আমরা তখন সারা তরুণ সমাজ সেদিন ভীষণভাবে 
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উদুদ্ধ হয়েছিলাম কিন্তু সেই গভর্নমেন্ট পরিচালনার সময় যে ভুল পথে সেখানকার 
বামপন্থীরা চলেছিলেন, ফ্রন্টের নামে, তারপর ফ্রন্ট রাজনীতির সংশোধনী ব্যবস্থায় সংসদীয় 
ভোটের ব্যবস্থায় কেরালায় ক্ষমতায় ফিরে আসতে আরো ২০ বছর বিলম্বিত হয়েছিল। 
ফুন্টের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি সেদিন ভুল করেছিলেন, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে 
হয়েছিল, তাদের ২০ বছর পিছিয়ে যেতে হয়েছিল। হ্যা, ৫৭ সালের পর সরকার 
আসতে আরো ২০ বছর সময় লেগেছিল। এটা হচ্ছে ইতিহাস। সমস্ত বামপন্থী দলেরা 
সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন, স্বভাবতই আজকে যদি ফ্রন্টের রাজনীতিটা সঠিকভাবে পরিচালিত 
করতে না পারি তাহলে আমাদের সামনে আমাদের দেশের জনগণের সামনে শ্রমজীবী 
মানুষের সামনে, সাধারণ মানুষের সামনে কোনও ভবিষ্যৎ নেই, এটা ধরে রাখতে হবে। 
এই কথা মনে রাখতে হবে। এই কথাগুলি এইজন্য বলছি, যেসব জায়গায় আমাদের 
মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, সেইগুলিতে আমরা উত্তেজিত না হয়ে সেই জায়গাগুলিতে প্ররোচনা 
না চালিয়ে আমরা যাতে এক্যবদ্ধ হতে পারি, সামনের দিনে সেই প্রচেষ্টা চালানো 
আমাদের পক্ষে অপরিহার্য, সেটা চালাতে হবে। কারণ ওরা আজকে যেভাবে আছেন, 
মনে হচ্ছে, ভিতরে ঢুকে গিয়েছে-_বিবরের বাসিন্দা তারা ঢুকে গিয়েছেন। কিন্তু সুযোগ- 
সুবিধা পেলে বেরিয়ে আসতে পারেন, আমরা মুর্শিদাবাদ জেলাতে, নদীয়া জেলাতে সেটা 
দেখেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় স্বরা্টমন্ত্রীর প্রতি আর একটি বিষয়ে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করব, তিনি নিজেও উল্লেখ করেছেন, সীমান্তবর্তী এলাকায় ২০০ কি.মি. 
ব্যাপি এলাকাগুলির কথা তিনি স্বীকারও করেছেন। 


[3-40 -_ 3-50 0.1.] 


সেইসব এলাকায় নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। করিমপুর ও তেহট্রে 
বামফ্রন্টের যে নির্বাচনী বিপর্যয় হয়েছে তার কারণ কিন্তু তৃণমূল-_বি. জে. পি. নয়। 
সেইসব এলাকার মানুষরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন 
শয়ে শয়ে ডাকাত এসে ডাকাতি করছে, লুটপাট করছে, নারী ধর্ষণ করছে। সেখানকার 
মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, নিরাপত্তা না থাকার ফলে ওখানে নির্বাচনী বিপর্যয় 
ঘটেহে। যেসব গ্রাম বামপন্থীদের দুর্গ ছিল, যেসব গ্রামে বামপন্থীরা ছাড়া অন্য কেউ 
ছিলনা, শুধু বাঁচার জন্য সেখানকার মানুষরা অন্য রাজনীতির দলকে বেছে নিয়েছে। 
আপনি যদিও অনেক ব্যবস্থা নিয়েছেন, আপনি হিসাব দিয়েছেন চোরা-চালান বন্ধ 
থেকে শুরু করে, যেখানে পুলিশ ফাঁড়ি দরকার সেখানে পুলিশ ফীড়ি তৈরি করে 
আপনি অনেকখানি শাস্তি ফিরিয়ে এনেছেন। আজকে এটা ব্যাপকভাবে করতে হবে। 
আজকে নঞর্থক বিষয়টা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। এটা বামপন্থী আন্দোলনের 
পক্ষে মারাত্মক হচ্ছে। বাংলাদেশি মহিলা ও শিশু আপনি অনেক উদ্ধার করেছেন, 
সেইসব কাজের সাথে সাথে সীমান্তবাহিনীকে যদি আরও তৎপর হয় তার ব্যবস্থা 
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করবেন। নারী অপহরণকারী দলকে আপনি ধরেছেন এবং তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন, 
কিন্তু আরও মাত্রায় যদি ব্যবস্থা না নেওয়া যায় তাহলে নিরাপত্তাহীনতার জন্য মানুষ 
আমাদের «5 ,খকে চলে যাবে। তৃণমূল-বি. জে. পি.-র রাজনীতি কেউ পছন্দ করেন 
না, কিন্তু বাধ্য হয়ে তারা একটা জায়গা বেছে নিয়েছেন। বাস্তব সত্যিটাকে যদি 
সহজভাবে নিতে পারেন তবেই মঙ্গল। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী ইতিপূর্বে কতগুলো কথা ঘোষণা 
করেছিলেন এবং আমরা তাকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। আগের মত পুলিশ তার ইচ্ছামতো 
কাজ করতে পারেন না। পঞ্চায়েতের যে জমি উপদেষ্টা কমিটি আছে সরকারি ব্যবস্থাপনায়, 
সেখানকার রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশকে চলতে হয়, পুলিশ ইচ্ছামতো চলতে পারেনা। 
তার মধ্যে থেকেও পুলিশকে বাড়তি কাজ করতে হয়। আমরা মনে করি থানাভিত্তিক 
উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা দরকার। অবাধ সুযোগ পেলে অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ মারাত্মক . 
হয়ে যায়। আমি একবার অভিযোগ করেছিলাম এবং আমি বলেছিলাম পুলিশ অফিসাররা 
সারাদিন কি খায় জানি না, কিন্তু তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত ঘুষ খায়। হাজার 
হাজার মানুষ তখন আমাকে সমর্থন করেছিল। আজকে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে 
পুলিশ প্রশাসনকে ঠিকমতো গড়ে তোলা দরকার। সামগ্রিকভাবে পুলিশ বাজেটকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্ীন বাপুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এখানে ছিলাম না। 
তখন আমাদের বিধায়কদের কাছে শুনলাম যে, রবীনবাবু আমার বিধানসভা কেন্দ্রের 
সম্বন্ধে কয়েকটি কটুক্তি করেছেন। আসলে উনি আমার নাম ধরে বলেছেন। আপনারা 
বোধহয় জানেন না, যোগ-বিয়োগ করে নেবেন। কংগ্রেস তৃণমূল যোগ করলে আপনারা 
গো হারা হেরে গেছেন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আমি পরে রেকর্ড দেখে নেব। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বরাষ্্রমন্ত্রী যে বাজেট 
পেশ করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করে প্রথমেই বলতে চাইছি যে, এই পুলিশ 
বাজেট এবার ৮৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার পুলিশ বাজেট গত বছরের তুলনায় বাড়ানো 
হয়েছে। পুলিশ বাজেট বাড়ছে প্রতি বছরই এইভাবে। কিন্তু রাজ্যের আইন শৃঙ্থলার 
পরিস্থিতি ক্রমাগতই অধঃগতি হচ্ছে। অপরাধ বাড়ছে এবং সাধারণ মানুষের জীবন এবং 
সম্পত্তি দিনের পর দিন বিপন্ন হচ্ছে। এখানে যদিও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অস্বীকার করবেন বা 
আমাদের এই পুলিশ বাজেটের ভাষণে তিনি তৃতীয় পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, এখন অপরাধমূলক 
কাজকর্ম অনেক কমেছে এবং তিনি কিছু ফিগার দিয়েছেন। পরিসংখ্যান দিয়েছেন। আমি 
এইকথা বলতে চাই যে, এই যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন এটা কতটা সত্যনিষ্ঠ এবং বস্তুনিষ্ঠ 
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হয়েছে এটাই বিচার্য বিষয়। কারণ এটা আমার পরিসংখ্যান নয়। এই তথ্য এবং পরিসংখ্যান 
এগুলি থানায় যে নথিভুক্ত রেকর্ড, সেই রেকর্ডের ভিত্তিতে এই তথ্য এবং পরিসংখ্যান। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের থানাগুলি অপরাধ সম্পর্কিত রেকর্ডের তথ্য যেভাবে নথিভুক্ত করছে, 
সেই সম্পর্কে হিউম্যান রাইটস কমিশন এর যে মন্তব্য এবং মতবাদ তা অত্যন্ত 
উদ্বেগজনক এবং তারা বলছে যে, থানায় যে অপরাধ সম্পর্কে রেকর্ড রাখা হচ্ছে, 
সেগুলি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়, প্রকৃত ঘটনা তার দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। সেখানে 
বলছে যে, রেকর্ড রেজিস্টার্ড-এর জায়গা খালি রাখা হয় এবং প্রয়োজন মতো প্রকৃত 
ঘটনা নথিভুক্ত করে সাজানো ঘটনা ত্যাকর্ডিং টু কনভিনিয়ে্স ঘটনা সাজিয়ে নথিভুক্ত 
করা হয়। সেখানে বলছে যে, তদস্তকারি অফিসাররা তিনি যে তদস্ত করেন, সেটাও 
সত্যনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ নয়। তিনি টার্গেটেড পার্সেন, অর্থাৎ যাকে টার্গেট করেছেন, যাকে 
মিথ্যা মামলায় ফাসাবেন, সেটা টার্গেট করে তার পূর্ব নির্ধারিত তদন্তের রিপোর্ট কি 
হবে, সেই ভিত্তিতে রেকর্ড তৈরি করবেন। এই সমস্ত রিপোর্ট আমার নয়। এটা আ্যানুয়াল 
রিপোর্টস অফ ৯৬-৯৭ ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস কমিশন পৃষ্ঠা ২২, সেখানে 
বলছে__ 
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ফলে এই হচ্ছে যে আপনার থানা রেকর্ডের ভিত্তিতে, আপনি অপরাধ সম্পর্কিত 
তথ্য পেশ করেছেন। মন্ত্রী বিবৃতি দিচ্ছেন এবং এই রেকর্ডের ভিজ্তিতে অনেক সময়ে 
বিচারককে রায়ও দিতে হচ্ছে। ফলে প্রকৃত অপরাধী বস্ত্রনিষ্ঠ রেকর্ড না হওয়ায়-_ প্রকৃত 
অপরাধি ছাড়া পেয়ে যায়, আর প্রকৃত অপরাধী নয় যে সেও সাজা পেয়ে যাচ্ছে। সেই 
কারণে অপরাধ সম্পর্কিত যে তথ্য এখানে পেশ করেছেন তার ক্রেডিবিলিটি সম্পর্কে 
এখানে প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে স্বরাষ্টরমনত্রী তার ভাষণে 
বলেছেন যে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। 
শুধু আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কথা বলে আইন-শৃঙ্ঘলা অবনতির ক্ষেত্রে সরকারের যে 
ব্যর্থতা সেটাকে অস্বীকার করা যাবে না। রাজ্যের প্রধান শাসকদল হিসাবে যেভাবে 
সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দিয়ে গোটা রাজ্যে আজকে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতা দখল করার জন্য। সমস্ত শাস্তিশৃঙ্বলা নষ্ট করে দিয়ে কার্যত 
বন্দুকের ডগায় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্বলা পরিস্থিতি এক 
ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে এসে দীড়িয়েছে। একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। 
ভোটের আগে যে সন্ত্রাস শুরু করা হয়েছিল, ভোটের পর তা মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি 
পেয়েছে। শুধু বিরোধীদলের কর্মিদেরই আক্রমণ করা হয়েছে তাই নয়, শরিকদল-_সি. 
পি. আই., আর. এস. পি., ফরোয়ার্ডরক-_শরীক দলকেও আক্রমণ করা হাচ্ছে। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী তার ভাষণে বলেছেন যে রাজনৈতিক আনুগত্য নির্বিশেষে 
অপরাধিদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
আমরা অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে তার নির্দেশ কাগজে কলমেই থেকে যাচ্ছে, 
কার্যকর হচ্ছে না। আমি অন্য দলের কথা ছেড়েই দিচ্ছি আমাদের দলের কর্মিদের উপর 
আক্রমণ করা হচ্ছে। কুলতলী গ্রামের মৈপিঠে, ভূবনেশ্বরী, গুড়গুড়ি অঞ্চলে গত বছর 
২৫শে মার্চ আমাদের দলের ৫ জন, তরতাজা ছেলেকে অত্যন্ত বর্রোচিতভাবে, নৃশংসভাবে 
খুন করা হল। এই পাঁচটা ডেডবডিকে যে নারকীয়তার সঙ্গে বস্তাবন্দি করে নদীর জলে 
ভাসিয়ে দেওয়া হল তার সঙ্গে মধ্যযুগীয় বর্বরতারই একমাত্র তুলনা চলে। ৯৭ সালের 
১১ই জানুয়ারি আমাদের দলের শ্রদ্ধেয় নেতা, তেভাগা আন্দোলনের নেতা, কৃষক 
আন্দোলনের সর্বজন বিদিত নেতা-_আমীর আলি হালদার, তাকে নৃশংসভাবে খুন করা 
হল। ওই পঞ্চ শহিদের আজও কোনও চার্জণীট পুলিশ তৈরি করেনি। আমীর আলি 
হালদারের খুনেরও কোনও চার্জশিট তৈরি করা হয়নি। ২৯শে মে পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
পরের দিন নদীয়া জেলার তেহট্র থানার, আমাদের দলের জনপ্রিয় নেতা, জেলা কমিটির 
সদস্য-_ আবদুল ওদুদ, তাকে নৃশংসভাবে খুন করা হল। তিনি পোলিং অফিসার ছিলেন, 
সারা দিন পোলিং ডিউটি করে বসে আছেন। তাকে সি. পি. এমের শুকুর আলি সে 
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ক্টাক্টর, তাকে প্রস্তাব দিলেন যে নির্বাচনের পরে যাতে শান্তি-শৃঙ্বলা বজায় থাকে 
তারজন্য চলো আমরা আলোচনা করি। তিনি বললেন আমি ক্লান্ত আমি পারব না। 
তিনি বললেন পাশেই সেক্টুর অফিসে যাব সেখানে পুলিশ আছে, এই বলে তাকে ডেকে 
নিয়ে গেলেন। তিনি যখন সরল মনে বিশ্বাস করে সেখানে গেলেন তিনি সেখানে 
দেখলেন সি. পি. এমের সশস্ত্র ছেলেরা আর পুলিশও সেখানে আছে। একটু পরেই 
সেখান থেকে পুলিশরা চলে গেল, তখন নৃশংসভাবে তাকে খুন করা হল। আজকে 
নদীয়ায় ২৪ ঘণ্টার বন্ধ পালন করা হচ্ছে। বিপিন হালদার তিনি তেভাগা আন্দোলনের 
নেতা এবং আমাদের দলের সমর্থক তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করা হল গত ১২ই জুন। 
আজকে এইভাবে একটার পর একটা খুন হচ্ছে, আর তিনি বলছেন যে রাজনৈতিক 
আনুগত্য না দেখে গ্রেফতার করতে হবে। আপনি বলুন কেন অপরাধিরা সাজা পাচ্ছে 
না? তাহলে তলার স্তরে তার নির্দেশ পালিত হচ্ছে না। তাহলে আমি বলব আপনাদের 
আত্মসমীক্ষার দরকার আছে। আমি এই বিষয়টাকে বিবেচনা করার জন্য বলব। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যেভাবে রাজনীতির চর্চা করা হচ্ছে আজকে যেভাবে আক্রমণ 
ক্ষমতা নেই। আজকে এস. ইউ. আই. সি. রাজ্যের প্রতিটি জনস্বার্থ নীতি, কি শিক্ষা 
নিয়ে আন্দোলন, প্রত্যেকটি আন্দোলনে যেভাবে তারা গণ আন্দোলনের ঝাণ্ডা বহন 
করছে এবং এই আন্দোলনের প্রতি সৎ এবং আদর্শবান মানুষ যখন শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই 
দলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে ঠিক তখনই রাজনৈতিকভাবে এস. ইউ. ৷» আই.-কে পরাস্ত 
করতে না পেরে, তাদের টাকা-পয়সার প্রলোভন দেখিয়েও যখন তারা আটকাতে পারছে 
না। তখন বিগত কয়েক বছর ধরে এস. ইউ. সি. আইয়ের কর্মিদের খুন করে সংগঠনকে 
এই ফ্যাসিস্ট কায়দায় ভাঙার চেষ্টা করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে চাই 
যে এটা ইতিহাসে লেখা থাকবে, আমি জানি তারা ভাববে, কিন্তু এইভাবে আপনারা 
শক্তিকে ইনডালজ করছেন, এই শক্তিকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, এই জিনিস 
যদি চলতে থাকে তাহলে দক্ষিণপন্থী শক্তি বলবৎ হবে। ফ্যাসিস্ট পথ অবলম্বন করলেও 
বিপ্লবের আদর্শ কোনও দিন মরবে না। কিন্তু আপনারা যদি এইভাবে চলেন তাহলে 
তৃণমূল, বি. জে. পি. তারা জায়গা পাবে, জমি পাবে। এই দিকে দৃষ্টি রেখে চলুন, তা 
না হলে এর মাসুল কিন্তু আপনাদেরও দিতে হবে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে সেইভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করুন। এই রাজনীতি বর্জন করুন, ফ্যাসিস্ট রাজনীতি, সন্ত্রাসের রাজনীতি 
বর্জন করুন, এই কথা বলে বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ৫ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন 
করছি এবং বিরোধী দলের আনীত কাটমোশনের বিরোধিতা করছি। 
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বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রী সৌগতবাবু আমাদের কাছে একটু আগে নানা 
ধরনের পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন। এই বাজেটকে কেন্দ্র করে তিনি কয়েকটা কথা 
বলেছেন। তার মধ্যে একটা বলেছেন, খেজুরি থানার রঞ্জিৎ দাসকে নাকি পেটে .ছুরি 
মেরে থানার কয়েক কিলোমিটার দূরে হত্যা করা হয়েছে। আমি যতদূর জানি, এটা 
সত্য নয়। আমি মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, এ ঘটনার তদন্ত করানো 
হোক। এখানে খেজুরির মাননীয় বিধায়কও উপস্থিত আছেন তার কাছ থেকেও বিষয়টা 
জানা যেতে পারে। আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বন্তৃতা দেওয়ার সময় 
মাঝে মধ্যে উল্টো-পাল্টা বলে ফেলেন, খেই হারিয়ে ফেলেন। এবং এই ধরনের 
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আমাদের দেশে রাজনৈতিক সংঘর্ষ কি বামফ্রন্ট জমানায় শুরু হয়েছে? ওঁরা তো 
এই পশ্চিমবাংলায় ৩০ বছর ধরে রাজত্ব চালিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাহলে পার্থকাটা 
কোথায় হচ্ছে? তখন যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হত তা প্রকাশ পেত না। তখন গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের উপর নির্মম ব্যবহার করা হত। পুলিশ, গুপ্তা, সমাজবিরোধীদের এই সমস্ত 
জঘন্য কাজে লাগানো হত। কিন্তু সেই সব খবর প্রচারিত হত না। কিন্তু ৩০ বছর 
পরে যে ঘটনা ঘটছে, আমরা চাই না এই বর্বর নারকীয় ঘটনা ঘটুক। আমরা যারা 
এখানে রয়েছি আমরা সেই খুনোখুনি, নারকীয় জিনিস দেখেছি। আমি দেখেছি, কিভাবে 
কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, হাত কেটে ফেলেছে, চোখ উপড়ে নেওয়া য়েছে। এই 
রকম মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে বন্ধ করতে হবে। আপনারা আজকে রাজনৈতিক পরিসংখ্যানের 
কথা বলছেন, তে-ভাগা আন্দোলনের কথা বলছেন। আপনারাই সেদিনও ক্ষেতমজুর, 
শ্রমিক, ভাগচাষিদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের বাড়ির লোকজনদের হত্যা 
করেছেন। কিন্তু সেই সব খবর মানুষ জানতে পারত না। মাননীয় সদস্য সুব্রতবাবুর 
এত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। বলতে পারেন, গত ২১ বছরে আমরা কোন সদস্যকে 
বিনা বিচারে পি. বি. আ্যাক্টে জেলখানায় বন্দি রেখেছি? না, রাখিনি। কিন্তু শাসক দলের 
যারা নেতা রয়েছেন, আপনারা আপনাদের ৩০ বছরের জমানায় আমাদের সেই নেতৃবৃন্দকে 
কি? তখন আপনারা হ্যালো করে পুলিশকে বলতেন এবং পুলিশ হুকুম তামিল করত। 
কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ ব্যবহার 
হবে না। এমনকি আপনারা যদি অ-গণতাম্ত্রিক পন্থায়ও আন্দোলন করেন তাহলে পুলিশ 
আপনাদের সরিয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার করে এবং তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। 


আমরা দেখেছি ধরমবীরের জমানায় কি অবস্থা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে রাজভবনের 
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সামনে ৮০ জন লোককে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। পশ্চিমবাংলায় গণ- 
পিটুনিতে বা লক্‌আপে যে মৃত্যু হচ্ছে তাতে আমরা দুঃখিত, ব্যথিত। এই ঘটনা আমাদের 
পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট জমানায় যাতে না ঘটে তার জন্য সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। 
পুলিশকে আরো সংবেদনশীল হতে হবে। কেন থানায় এই রকম হবে? সারা ভারতবর্ষের 
মধ্যে আমরাই তো মানবাধিকার কমিশনকে গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের দেশে পুলিশ সম্পর্কে 
নানা কথা চালু আছে। 


আমাদের দেশের পুলিশ বাহিনীর যে রুল আছে সেটা ব্রিটিশ আমলে তৈরি হয়েছে। 
কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও আম্‌রা সেই ব্রিটিশ রুলের কোনও পরিবর্তন করতে 
পারিনি। আমরা অফিসারের সংখ্যা বাড়িয়েছি। আমাদের এখানে অনেক থানা আছে 
যেমন কীথি থানার অফিসার ইনচার্জ একটা বারান্দাকে কাঠ দিয়ে ঘিরে অফিস ঘর 
করেছেন। সেখানে বসেই তাকে অফিস চালাতে হচ্ছে। এরকম আরও থানা আছে, 
যেমন-_ তন, গড়বেতা। সুতরাং আবাসনের উন্নয়নও করতে হবে। থানায় ফোন করলে 
তারা বলেন স্টাফ শর্টেজ আছে। অথচ অপরদিকে অফিসারের সংখ্যা বাড়ছে। খড়গপুরে 
আগে একজন এস. ডি. পি. ও. ছিল। এখন খড়গপুরে একজন এ. এস. পি. একজন 
ডি. আই. জি. থাকেন। কিন্তু তা সত্তেও খড়গপুরে পুলিশ যথাযথ ভাবে কাজ করতে 
পারছেন না। এখন পুলিশের একাংশ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত, পুলিশের 
একাংশ সমাজবিরোধীদের সঙ্গে যুক্ত, পুলিশের একাংশ উচ্চতম ব্যবসায় 
মহল-_কালোবাজারিদের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর খড়গপুরে যখন দাঙ্গা 
বাধানোর উপক্রম হল তখন সেখানে ৪০ বছর ধরে যিনি কমিশনার ছিলেন এবং ২০ 
বছর ধরে চেয়ারম্যান ছিলেন যিনি, তিনি দাঙ্গা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু 
পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। কিন্তু আমরা রাজ্য সরকারকে বার বার বলেছি তার 
বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাগুলো প্রত্যাহার করতে হবে। আমি আনন্দিত যে সেই রহমান 
সাহেব একটা মামলায় জিতেছেন। কিন্তু বাকি মিথ্যা মামলাগুলো তার বিরুদ্ধে এখনও 
রয়েছে। আমি মাননীয় স্বরাষট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মামলাগুলো 
প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য। মহারাষ্ট্রে যখন দাঙ্গা হয়েছিল তখন সেখানে হাজার 
হাজার মানুষ হত্যা হয়েছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র সরকার সেই সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করেছে। 
আর এখানে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষটির বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়েছে। আমি 
মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব তার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মামলাগুলো প্রত্যাহার করার 
জন্য তিনি যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমরা পুলিশের উন্নতির জন্য এখানে আলাপ- 
আলোচনা করব। কিন্তু সেই সঙ্গে যে সমস্ত এন. ভি. এফ. আছেন, যারা পুলিশের কাজে 
সহায়তা করেন তারা কিভাবে থাকেন, ক পোষাক পরেন, তারা কি মাস মাইনে পান 
সেটা আমাদের দেখা দরকার। তাদের চাকার স্থায়ী করার জন্য এবং তাদের ওয়েজেস 
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নিনিনারিনরাননুর টান নারির জ্ধ্রপুণ 
এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করে 
আমি বলতে চাই যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে এই 
যে পরিবর্তন, এই পরিবর্তন নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
পর আমরা দেখেছি, তৃণমূল ও কংগ্রেস বি. জে. পি. মিলিত ভাবে গ্রামবাংলায় শাস্তিকে 
বিনষ্ট করেছে। একটা মধ্যযুগীয় বর্বরতা তারা করতে চাইছে। এখানে তারা অরাজকতা 
সৃষ্টি করতে চাইছে। শাস্তি রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের। কিন্তু পুলিশ ন্যায়-নীতি বিসর্জন 
দিয়ে রাজনৈতিক চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 
(এখানে মাইক অফ হয়ে যায়।) 
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শ্রী কমলকান্তি গুহ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই পুলিশ বাজেটকে 
সমর্থন করতে আমার কোনও আপত্তি নেই, যদি এই বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ হবে সেই 
অর্থ পশ্চিমবঙ্গের শান্তি আনতে পারে, সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারে, মানুষ শান্তিতে রাত্রে 
ঘুমতে পারে, কৃষক নিশ্চিন্ত মনে হাল লাঙ্গল নিয়ে নিজের জমিতে যেতে পারে। এ 
ব্যাপারে যদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন তাহলে এই বাজেটকে সমর্থন করতে 
আমার কোনও আপত্তি নেই। আজকে অবস্থাটা কি? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, আপনি রাইটার্সে বসে 
আছেন। আপনি কিছুটা তাত্তিক দিক থেকে, কিছুটা দলীয় দিক থেকে জিনিসগুলোকে 
বিশ্লেষণ করেন এবং অফিসারদের মুখের বক্তব্য শুনে আপনার নীতি নির্ধারণ করেন। 
কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কি? জেলায় পুলিশ একটা আলাদা প্যারালাল প্রশাসন চালাচ্ছে 
ডি. এম., এস. ডি. ও.-রা আজকাল ঠুটো জগন্নাথ হয়ে গেছে। অথচ আমরা যারা 
সাধারণ মানুষ আমরা অসুবিধায় পড়লে, আমরা আপদে বিপদে পড়লে আমরা কার 
কাছে যাব? আমরা নিশ্চয়ই মহকুমা শাসক বা জেলা শাসকদের কাছে যাব। তাদের 
কাছে বক্তব্য রাখব। কারণ আমরা সাধারণ মানুষরা মনে করি পুলিশ জনসাধারণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন। পুলিশ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে তার সাথে সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার 
কোনও সম্পর্ক নেই। বরং জেলা শাসক বা মহকুমা শাসকের ওপর আমাদের কিছুটা 
আস্থা থাকে। কারণ সিভিল আ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা আছেন তারা সাধারণ মানুষের সুখ 
দুঃখ সমস্যাগুলো বোঝেন। অথচ আজকে আমরা কি দেখছি? আজকে আমরা যখন 
জেলা শাসক, মহকুমা সাশকদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলি_ সন্ত্রাস, অশান্তি, সমাজবিরোধীদের 
দৌরাত্মর কথা বলি তখন তারা বলেন, “আমরা ওদের কন্ট্রোল করতে পারছি না”। ডি. 
এম. বলেন, “এস. পি. আমার কথা শুনছে না”। মহকুমা শাসক বলেন, “সি. আই., ও. 
সি. আমার কথা শুনছে না"। ফলে এই অবস্থায় সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য আরও 
অনেক বেশি বেড়ে গেছে। আমি গতবার বাজেটের সময়ও কিন্তু এই কথাই বলেছিলাম। 
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মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেকটা থানায় একটা করে 
কমিটি হবে এবং সেই কমিটি কি চেহারা নেবে তা আপনি ভাবছেন। যাতে পুলিশ 
ঠিকমতো চলে, পুলিশের কাজের কিছুটা মূল্যায়ণ হয় সে সম্পর্কে আপনি দেখবেন। 
কিন্তু এত দিনের মধ্যে আপনি সেই কাজ করে উঠতে পারলেন না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
আগে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো আরও তীব্র হবে প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির 
সভাপতি নির্বাচনের সময়। অবশ্য এখনই শুরু হরে গেছে অণ্য দলের লোককে ভয় 
দেখান, সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, কিনে নেওয়া ইত্াদি। অপরহণ করে ভয় দেখানোর ঘটনাগুলো 
ঘটছে। এটা কমানো যায়। আপনি আগামী দিনে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে 
সন্ত্রাস বা খুনোখুনি হবে তা বন্ধ করতে পারেন, আপনার মন্ত্রিসভা বন্ধ করতে পারে 
যদি আপনারা এই আইনটা করে দেন যে, যে প্রার্থী যে দল থেকে নির্বাচিত হোক না 
কেন, তাকে প্রধান বা সভাপতি নির্বাচনে সকলের সামনেই ভোট দিতে হবে। অর্থাৎ 
সামনা-সামনি ভোট দিতে হবে। তা না হলে এখন ঘা হচ্ছে এক দলের লোককে আর 
এক দল টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তারপর ভয়ে কাপতে কাপতে ভোট দিয়ে যাচ্ছে। এই 
জিনিসটা বন্ধ করা যায় যদি সামনা সামনি ভোটের ব্যবস্থা করা যায় এবং যারা টেনে 
' নিয়ে যাবে বা ভয় দেখাবে তাদের বিরুদ্ধে সরকার আকশন নেবে। এই ধরনের ব্যবস্থা 
যদি না করা যায়, পঞ্চায়েত মন্ত্রী যদি না করেন তাহলে যে গোলমাল চলছে তা আরও 
তীব্র হবে আগস্ট মাসের দিকে। আমি মনে করি এই ব্যবস্থা করলে আপনারা নিশ্চয়ই 
কিছুটা গোলমাল কমাতে পারবেন। 


দ্বিতীয় কথা, আপনি একটু বাইরে বের হয়ে পড়ুন তো। নন্দন ছাড়া, আলিমুদ্দিন 
স্্রিট ছাড়া আপনি বাইরে বের হন শ্রী বিনয় চৌধুরির মতন। শ্রী বিনয় চৌধুরি বর্গা 
অপারেশনের সময়ে নিজে গ্রামে গ্রামে গিয়ে হাজ্যাক জ্বালিয়ে ক্যাম্প করে বর্গা অপারেশন 
করেছিলেন। তার কিছু ফলপ্রসূ হরেছিল। আপনিও অপারেশন করুন, এক-একটি থানায় 
যান, সেখানে কত কেস ঝুলছে, কেন খালাস হচ্ছে না, সেটা দেখুন। এ ঈশ্বর সেনের 
কথা আমরা জানি। হাইকোর্টে যার বিরুদ্ধে আগাম জামিন অগ্রাহ্য হয়ে গেল, সেই লোক 
মন্ত্রীর পাশে বসে মিটিং করছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। আর পুলিশ বলছে, ঈশ্বর সেনকে 
খুঁজে পাচ্ছি না। ভগবানকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এটা ঠিকই, কিন্তু ঈশ্বর সেনকে খুঁজে 
পাওয়া যাবে না- এটা হতে পারে না। এ লোকটি বি. এল. আর. ও. অফিসে কাজ 
করে। প্রতি মাসের ১লা তারিখে সই করে বেতন তুলে নিয়ে যায়। অথচ পুলিশ তাকে 
খুঁজে পাচ্ছে না, এই হচ্ছে অবস্থা। তাই বলছি, এক-একটি থানায় ক্যাম্প করুন, সমস্ত 
লোকদের ডাকুন। যারা সমাজ-বিরোধী সে যে দলেরই হোক তাদের কেন ধরা হচ্ছে না, 
তাদের ঠিকমতো কেন চার্জশিট দেওয়া হচ্ছে না? আইনের বেড়াজালটা সমাজবিরোধীরা 
ভালই শিখেছে এবং পুলিশ অফিসাররাও জানে যে, ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট না দিলে 
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তাদের কেস খালাস হয়ে যায়, সে বেল পেয়ে যায়। এই অবস্থাটা জানে। তাই ৯০ দিন 
কাটিয়ে দিচ্ছে অফিসাররা । কেন থানায় থানায় এই অবস্থা হচ্ছে সেটা আপনি নিজে 
দেখুন। আজকে সাধারণ মানুষ খাদ্য নয়, বন্ত্র নয়, জীবিকা নয়, কিছু নয়, মানুষ শান্তিতে 
বসবাস করতে চায়। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, এই কাজ যদি করে যেতে 
পারেন তাহলে আপনি আপনাদের কমরেডদের বা ক্যাডারদের বিরাগ-ভাজন হবেন 
কিনা, আলিমুদ্দিন আগামীদিনে চিহ্ততি করবে কিনা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সেটা দেখবার 
দরকার নেই, আপনি পশ্চিমবাংলার এই ৬ কোটি মানুষের মনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
চিরকাল বিরাজ করবেন। সেখানে অন্য মুখ্যমন্ত্রীরা ভেসে যাবে, সেখানে বাংলার মানুষ 
বলবেন, বুদ্ধদেববাবু এই পশ্চিমবাংলায় এই অরাজকতা, এই অশান্তি, এই নৈরাজ্যের 
মধ্যে শাস্তির অবস্থা ফিরিয়ে এনেছেন। অন্য রাজ্যের সাথে তুলনা দেন? লজ্জা লাগে 
তখন। অন্য রাজ্যের সাথে তুলনা দিয়ে কি হবে? আমরা তো সব সময়ে সব বিষয়ে 
এগিয়ে আছি। সে সাহিত্যেই বলুন, কাব্যে বলুন, নাটকে বলুন কিম্বা খেলাধুলাতে বলুন 
সব বিষয়ে আমরা এগিয়ে আছি। আজকে যদি তার কিছুটা ঘটে সেটা কি আমাদের 
পক্ষে লজ্জার নয়? এটা কি আমাদের গৌরবের কথা? আপনি দৃঢ়তার সাথে কালকের 
মতন ওদ্বত্য নিয়ে কথা বলবেন না, সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দেবেন না-_গতকাল 
বন্তৃতার সময়ে যে কান্ড করেছেন। আপনি নম্র হয়ে, প্রকৃত জন-দরদী হয়ে, সুকান্ত 
উন্টাচার্যের বাড়ির লোক হয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষের মনে শান্তি ফিরিয়ে আনুন। যদি 
আনেন তাহলে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করব এবং আপশার 
বাজেটকে স্মর্থন করব। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র ও 
আরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় আজকে যে বাজেট পেশ 
করেছেন তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং বিরোধীদের আনা কাট-মোশনকে বিরোধিতা 
করছি। আজকে পুলিশের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। কিন্তু আজকে যদি 
দেখা যায় তাহলে দেখবেন একটা বিপদজনক অবস্থা। 


জেলার থানাগুলিতে যদি যান তাহলে দেখতে পাবেন সেশুলি দখল করে বসে 
আছে এই কংগ্রেসিরা। যখনই যাবেন দেখবেন উপর, নিচে-_সব জায়গায় তারা বসে 
আছে। অণেক জায়গায় দেখা যায় কিছু পুলিশ অফিসার তৃণমূলের লোকদের তাদের 
আসন ছেড়ে দেন আর আমরা, বিধায়করা সেখানে গেলে পাত্তাই পাই না। এটা অশুভ 
ইঙ্গিত। এ বিষয়ে আমি ভাবতে বলছি। আজকে আমি বলব, পুলিশের যে কাজকর্ম সে 
সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। দেখতে হবে প্রতি বছর প্রতিটি থানা যেন 
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একটি করে বার্ষিক রিপোর্ট তৈরি করেন। সেখানে থানার অফিসারদের কাজকর্মের 
মূল্যায়ণও করতে হবে। যে সমস্ত পুলিশ অফিসার ভাল কাজ করবেন তাদের প্রমোশন 
দিতে হবে, তাদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করতে হবে অপর দিকে যারা অপকর্ম 
করবেন তাদের ডিমোশন করতে হবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটাতে 
হবে। অনেক পুলিশ অফিসারকে আমরা দেখেছি তারা তাদের জীবন বিপন্ন করে ডাকাত 
ধরছেন। গত ১. ৪. ৯৮ তারিখে খেজুরি থানার এক অফিসার সাক্ষাৎ মৃত্যুর মোকাবিলা 
করে, নিজের জীবন বিপন্ন করে ডাকাত ধরেছেন। এটা অত্যন্ত সাহসের কথা। এরকম 
বিভিন্ন ঘটনা আছে। অপর দিকে নিন্দনীয় ঘটনাও আছে। এ ১. ৪. ৯৮ তারিখেই 
ভূপতিনগর থানা এলাকায় দীনতারণ ব্রিপাঠির বাড়িতে রাত্রি ১২ টার সময় ডাকাতি 
হল। প্রায় ১।| ঘন্টা ধরে তারা ডাকাতি করল। রাত্রি দু-টার সময় পাশের বাড়ি থেকে 
পুলিশকে ফোন করা সত্তেও সেখানকার ডিউটি অফিসার এলেন না। সকালে তার স্ত্রী 
থানাতে ডায়রি করার পর বেলা টার সময় পুলিশ এল। এই যে ভাল এবং খারাপ 
দিক এর দিকে নজর রাখতে হবে এবং ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারের ভাল ভাল কাজ 
যে সমস্ত পুলিশ অফিসারের জন্য হচ্ছে না, সরকারের বদনাম হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নিতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট ভাষণে যে সমস্ত থানা পুরানো 
বাড়িতে আছে সেগুলি সারাবার ব্যবস্থার কথা বলেছেন। আমাদের তমলুক থানা ব্রিটিশ 
আমলের তৈরি পুরানো জীর্ণ বাড়িতে রয়েছে। সেখানে বসে ঠিকমতন পুলিশ প্রশাসন 
চালানো কষ্টকর, কাজেই সেখানে যাতে থানার নতুন বাড়ি হয় তা দেখা দরকার। 
অনুরূপড্লাবে খেজুরি, ভগবানপুর, চ্তিপুর, নন্দীগ্রামে নতুন পুলিশ প্রশাসন ভবন করা 
দরকার। এর পর আমি আর একটি বিষয় নিয়ে বলব। থানায় এন্টি কার্ডের ব্যবস্থা 
করা দরকার। থানায় কারা আসছে, যাচ্ছে তার রেকর্ড থাকা দরকার। কারণ অনেক 
সময় দেখা গেছে যে কিছু লোক থানায় ঢুকে হাঙ্গামা করে কাজকর্ম করতে দেয় না। 
এর পর আমি একটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমার বিধানসভা এলাকার 
মধ্যে চন্ডিপুর থানার বাটনানে কয়েকদিন আগে অনাদি পান্ডা বলে একজন খুন ইন। 
লোকে তাকে গান্ধী বলে ডাকত। তিনি খুন হলেন। এটা একটা পারিবারিক ঘটনা কিন্তু 
সেখানে সি. পি. এম. তৃণমূল বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি পুলিশকে বলেছি, খুনি 
যে দলেরই হোক না কেন তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। পুলিশমন্ত্র বলেছেন, 
পঞ্চায়েত নির্বচনের পর যেসব খুনোথুনি হচ্ছে তাতে খুনের আসামী যে দলেরই হোক 
না কেন তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। এইভাবে কাজ হলে পুলিশের কাজের গুণগত মান 
বাড়বে। একদিকে যাদের পুরস্কার দেওয়ার দরকার তাদের যেমন পুরস্কৃত করতে হন 
অপর দিকে তেমনি যাদের তিরক্কার প্রাপ্য তাদের তিরঙ্কার করতে হবে। পুলিশের কাজ 
হচ্ছে মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া, তার থেকে বিচ্যুত হলে সর্বনাশ হবে। এই বলে 
পুনরায় বাজেটকে সমর্থন করে শেষ করছি। 


178 953৮3, 13002510105 
11661) 10110, 1998] 


থেকে এই বাজেটের বিরোধিতা করছি। বাজেট বক্তব্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে 
উনি শব্দ দূষণ কন্ট্রোল করেছেন, কালিপৃজা, সবেবরাতে শব্দ দূষণ অনেক কন্ট্রোল্ড 
হয়েছে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে হাউসকে জানাতে চাই যে, কিছু 
কিছু জায়গা থেকে আমাদের রাজ্যে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে সেটাকে ভঙ্গ করার 
চেষ্টা হচ্ছে। হাইকোর্ট ২ বছর আগে নয়েজ পলিউশনের ব্যাপারে একটা অর্ডার দিয়েছিল 
যে ৬৫ ডেসিমিলের উপরে কোনও মাইক বাজানো চলবে না। কলকাতা শহর এবং তার 
আশেপাশের মসজিদগুলি হাইকোর্টের অর্ডার মেনে নিয়ে ৬৫ ডেসিমিলের উপরে কোনও 
মাইক ব্যবহার করছে না। কিন্তু খবরের কাগজে দেখলাম যে, আবার হাইকোর্ট থেকে 
ডি. জি. এবং এস. পি.-কে অর্ডার করা হয়েছে যে মসজিদগুলির উপর থেকে মাইক 
সিজ করে থানায় আনা হোক। এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি 
এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এই রাজ্যে যেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রয়েছে, 
সমস্ত জাতি, ধর্মের মানুষ এক সঙ্গে বসবাস করছে, সেখানে এই রাজ্যের সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতিকে নষ্ট করে এই শহরটাকে হায়দ্রাবাদ এবং জয়পুরের মতো৷ করার চেষ্টা করা 
হচ্ছে। আর বিশেষ করে এই হাইকোর্ট তার জুরিশডিকশন জানে কি না জানি না, কারণ 
সেন্ট্রাল পলিউশন আ্যাক্টে সারা ভারতবর্ষে এই মাইক ব্যবহার হচ্ছে। দিলিতে, বোম্বে 
মাদ্রাজে সমস্ত জায়গায় মসজিদ, মন্দির, গুরুদুয়ার এগুলির উপরে মাইক চলছে, সারাদিন 
ধরে মাইক চলছে, সেখানে হাইকোর্টের কোনও অর্ডার নেই। কিন্তু এই কলকাতা হাইকোর্ট 
সেখানে রিলিজিয়াস রাইটের উপরে হস্তক্ষেপ করছে। 


আজকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয় বাজেটে অনেক কথা বলেছেন, অনেক টাকা দরকার 
সেটাও বলেছেন। তিনি ট্রা্পোর্ট করছেন, পুলিশ অফিসারদের বাড়ি করবেন। ক্রাইমের 
সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের মাননীয় সদস্য সৌগত রায় বসেছেন। আমি আপনাকে যে কথা 
বলতে চাই সটা হচ্ছে, আপনি জানেন যে এই রাজ্যে কিছুদিন আগে সাট্টা ডন রসিদ 
ধরা পড়েছে এবং সে আজও জেলে আছে। কিন্তু তার লোকেরা কলকাতা শহর থেকে 
আরম্ভ করে সারা দেশে সমস্ত জেলা, ভিলেজ লেভেল পর্যস্ত আজও সাট্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে। 


আজকে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি কলকাতা শহরে আযাডিশনাল 
সি. পি-র আরও একটা পোস্ট বাড়াচ্ছেন, জয়েন্ট সি. পি. ৪ জন রয়েছে। কিন্তু 
ডিভিশনাল ডি. সি.-রা কি করছেন? ডিভিশনাল ডি. সি._উনি জনসংযোগের কথা 
বলেছেন। মাঝে মাঝে ছবিতে দেখা যায় যে উনি ফুটবলে লাথি মারছেন, এটা দেখতে 


10150775510 £বা ৬০0০ 0োখ 1021৮) চে 041 179 


আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু তার ডি. সি.-র সঙ্গে জনগণের দেখা হয় না। তার 
আডিশনাল সি. পি.রা আযাভেলেবেল নয়। তার ডি. সি. মালদার লোকের সঙ্গে ছাড়া 
অন্য কোনও জেলার মানুষের সঙ্গে দেখা করেন না। সারাদিন ওনার ঘরের বাইরে 
রাইটার্সে রেড লাইট জ্বালিয়ে বিজি থাকেন। ওনার আ্যাডিশনাল এস. পি. এস. পি-রা 
টাইম করে আসেন না, তাদের সঙ্গে দেখা হয় না। আর ডিভিশনাল ডি. সি-র অফিসে 
কলকাতা শহরে এমন ভাবে' সিকিউরিটি রাখা হয়েছে যে, দেখে মনে হবে যে আমরা 
কোনও পাঞ্জাব বা অমৃতসরের ডি. সি.-র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। এই জনসংযোগের 
কথা মন্ত্রী বলেছেন। আমার মনে হয়েছে এটা টোটালি ভাওতাবাজি। 


আজকে সমস্ত আই, পি. এস. অফিসার যারা তাদের জন্য কলকাতা শহরে হাউসিংয়ের 
কথা উনি বলেছেন এবং হাউসিংয়ের নামে সি. এম.-এর কোটায় সল্ট লেকে তাদের 
জমিও দিয়েছিলেন, ওখানে তারা বাড়ি করে থাকবেন। আমরা দেখছি যে বাড়ির এগেনস্টে 
দুই-এক জন এস. পি., আই, পি. এস. অফিসারের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স হয়েছে, এস. পি. 
আই. পি. এস.-রা সেই বাড়িতে থাকেন না। সেখানে কলকাতার বড় লোকেরা ভাড়া 
নিয়ে নিচ্ছে। আপনি ১০০ লক্ষ টাকা হাউসিংয়ের জন্য ধরেছেন। আমি বলব যে, এই 
টাকাটা এ অফিসারদের জন্য খরচ না করে নিচু তলার কনস্টেবলদের জন্য খরচ 
করুন। আর বিশেষ করে আই. পি. এস.-দের জন্য যে জমি আ্যালটমেন্ট করা হচ্ছে, 
সি. এম.-এর কোটা পাচ্ছেন, সেগুলি আপনি বন্ধ করে দিন। এগুলি হাউসিংয়ের ক্ষেত্রে 
আসছে না, কারণ এই বাড়িগুলি করে আই. পি. এস অফিসাররা ব্যবসা করছে। 


আর একটা কথা হচ্ছে, আপনি হিউম্যান রাইটস-এর কথা বলেছেন। হিউম্যান 
রাইটস কাদের জন্য করেছেন? হিউম্যান রাইটস-এর রেকমেন্ডেশনে যারা জুনিয়র অফিসার 
তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কিন্তু হিউম্যান রাইটস যদি আই, পি. এস. অফিসাররা 
ভায়োলেট করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। একজন 
আই. পি. এস., এস. পি. সে এক বছর আগে মেমারিতে লরির ড্রাইভারকে মেরেছিল। 
হিউম্যান রাইটস বলেছিল যে তাকে এ পদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে এবং আগামী দুই 
বছর কোনও পোস্টিং দেওয়া চলবে না। আর লরির ড্রাইভার অমল দত্ত, গরিব মানুষ 
তাকে ১০ হাজার টাকা সরকার দেবে। কিন্তু সেই ড্রাইভার অমল দত্ত গরিব মানুষ সেই 
টাকা এখনও পর্যন্ত তাকে দেওয়া হয়নি। 


আজকে আমরা দেখছি যে, জনসংযোগের নামে কলকাতা শহরটা টোডি, গোয়েঙ্কা, 
গান্ধীদের হাতে চলে যাচ্ছে এবং রাত্রি ৭টার পরে আই, পি. এস. অফিসাররা জনসংযোগের 
নামে দুই তারা, তিন তারা বাড়িগুলিতে লালবাতি জেলে বসে থাকেন, জনগণের সঙ্গে 
তারা দেখা করেন না। 
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জনগণ গেলে দেখা হবে না। আজকে এই শহরটা আপনারা প্রমোটারদের হাতে 
তুলে দিয়েছেন ; টোডি, গোয়েঙ্কা-_এরা সব আজকে শহরটা কন্ট্রোল করছেন। ডিটেক্িভ 
ডিপার্টমেন্ট একটা ইস্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট ছিল। আজকে সেখানে যিনি বসেছেন তিনি 
বসে বসে শুধু গল্পের বই পড়ছেন। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট কয়েকদিন আগে কিছু 
ডাকাত ধরেছে। সাউথ ২৪-পরগনায় একটি ডাকাত ধরা পড়েছিল, তার কাছে থেকে ক্লু 
পেয়ে এ ডাকাতরা ধরা পড়েছে। আজকে ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের কাজের গতি কমে 
গেছে। সেখানে ডি. সি. (ডি. ডি.) যিনি তিনি নিজে বই লেখেন। যদি এরকম সব আই. 
পি. এস. অফিসার নিয়ে আসেন যারা গল্পের বই লেখেন, তাহলে শহরের আইন-শৃঙ্খলা, 
সাট্টরা, জুয়া, ইল্লিগ্যাল লিকার ডেন, এসব বন্ধ হবে না। আজকে সি. পি. ক্রাইম মিটিং 
করছেন, সেখানে থানাগুলিকে এক্ষেত্রে এক, দুই, তিন হিসাবে নাম্বার দেওয়া হয়েছে, 
কিন্ত কতজন আসামী ধরা পড়েছে? চোলাই মদ যারা সাপ্লাই করছে তাদের কতজন 
ধরা পড়েছে? ইভটিজার কত ধরা পড়েছে? ইল্লিগ্যাল আর্মস ট্রাফিকিং করতে গিয়ে 
কতজন আসামী ধরা পড়েছে? সাতের দশকের যে মালখানা ছিল, পুলিশ সেখান থেকে 
আর্মস বের করে কেরোসিন দিয়ে পরিস্কার করে দেখাচ্ছে যে, তারা এসব আর্মস 
আ্যাম্মুনেশন সিজ করেছেন। এর উপর দীড়িয়ে সি. পি. রিপোর্ট করেন। আজকে আসামীরা 
ধরা পড়ছে না। আজকে ক্যালকাটা পুলিশের এই হচ্ছে চেহারা । আজকে পোস্ট বেড়েছে, 
আাডিশনাল সি. পি.-র পোস্ট বেড়েছে। এখন জয়েন্ট সি. পি. চারজন আছেন, কিন্তু 
থানায় অফিসার নেই, কনস্টেবল নেই। আজকে এই বাজেট তৈরি করতে আই. পি. এস. 
মহল আপনাকে গাইড করেছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, একজন আই. পি. এস. অফিসার 
তিনটি গাড়ি ব্যবহার করছেন। নিজের জন্য একটি, স্ত্রীর জন্য একটি এবং ছেলেমেয়েদের 
কোনও গাড়ি পাচ্ছেন না। তারজন্য এই বাজেটকে মনে হয় ফার্স বাজেট। কলকাতা 
শহর একটি নামী শহর। আজকে সেই শহরে ইল্লিগ্যাল ট্রেডারস এবং বিজনেস ম্যানদের 
হাতে তুলে 'দয়েছেন। তার জন্য এই বাজেটের বিরোধিতা করে বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় চেয়ার পারসন, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ যা চায় 
পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ সেটা সব দিতে পারেনি। এর জবাব নিশ্চিতভাবে মান্ননীয় মন্ত্রী 
আমাদের সামনে রাখবেন। আমি তবুও এই বাজেটকে সমর্থন করছি। এই বাজেটকে 
সমর্থন করছি এই কারণে যে, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের একটা ইতিবাচক দিক রয়েছে। 
তারই জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করতে হবে। কিছু সমালোচনা করতে হবে এবং 
সেটা আমি পরে করব। ইতিবাচক যে দিক সেটা হ'ল, পশ্চিমবঙ্গের যে পুলিশ তারা 
অন্ততপক্ষে একটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, বিশেষ করে-_ এর আগেও 
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সভায় আলোচনা করেছিলাম-_ভি. আই. পি.-দের ব্যাপারে । দেশের সবচেয়ে বড় যে ভি. 
আই. পি. প্রধানমন্ত্রী, সেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে রক্ষা করতে পারেননি দিল্লির 
পুলিশ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পুলিশের সাফল্যর দিকটা নিয়ে আলোচনা করতে 
হবে। তারপর দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল পোরমবুদুরে। সেখানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী 
পূর্ব ঘোষিত পার্টি প্রোগ্রামে যে যাবেন সেটা সেখানকার সমস্ত পুলিশ অফিসাররা জানতেন, 
কিন্তু তা সত্বেও তারা তাকে রক্ষা করতে পারেননি। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে 
এমন একটি রাজ্য যেখানে কোনও একজন ভি. আই. পি. কখনও হেকল্ড হয়েছেন 
এরকম কোনও উদাহরণ নেই। 


আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার থে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থার 
মধ্যে দাঁড়িয়ে পুলিশ চেষ্টা করছে। কয়েক দিন আগে পুলিশ ডাকাতি ধরেছে। নিশ্চয়ই 
এটা খুব ভাল কথা। যেখানে ধরতে পারিনি সেখানে আপনারা সমালোচনা করবেন, 
আমরাও করব। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায় ভার সরকারের উপর এটা ঠিক কথা। কিন্তু 
অবস্থাটা কি দেখুন। ৫ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় কি লেখা হচ্ছে দেখুন, তৃণমূল 
নেত্রী কি বলছেন দেখুন। সেখানে হেডিং দেওয়া হচ্ছে '“মারের বদলে মার ডাক দিয়ে 
প্রচার শুরু মমতার”। এই ভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে-_কি ভাবে আইন-শৃঙ্খলা থাকবে? 
তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত ভোটের আগে একটা লিফলেট বিলি করেছে। সেখানে ঘাস 
ফুল-এর ছবি দেওয়া আছে এবং বলছে এই চিহ্নি ছাপ দিন, সন্ত্রাসের জবাব দিন। 
সেখানে জনগণের প্রতি আহবান করে সতর্কবাণীতে বলা হচ্ছে, আজ আর লাঠির যুগ 
নেই এখন বোমা পিস্তলের যুগ। এই ভাবে কর্মিদের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এই 
রকম একটা অবস্থায় পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্খলা থাকবে? যারা এই আইন-শৃঙ্খলা ভাঙবে 
তাদের বিরুদ্ধে একটা কথাও আমরা উচ্চারণ করতে পারব না? একটু আগে এখানে 
আলোচনা হল, এখানে কয়েক জন বিধায়ক আলোচনা করলেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
গন্ডোগোল হয়েছে। গন্ডোগোল হবে না? যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে রাজনৈতিক দলগুলি 
গন্ডোগোল পাকায় তাহলে পুলিশের ইচ্ছা থাকলেও কিছু করতে পারবে না। আমরা যদি 
সতর্ক না হই তাহলে কিছুই করা যাবে না। আমাদের বীকুড়া জেলার সম্পাদক আক্রান্ত 
হল। সেই ব্যাপারে পুলিশ আ্যারেস্ট করতে গেলে বলবে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর 
আক্রমণ করছে পুলিশ। আনন্দুবাজার পত্রিকায় দেখুন বিষুপুরের আমাদের পার্টি অফিস 
ভাঙচুর করা হল। কাজাপুরের নবকুমার মন্ডলকে আক্রমণ করা হয়েছে, সে এখন 
হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে। নির্বাচনের পরে এই রকম নানা ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের 
সময় কয়েকটি ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। নির্বাচন শেষ হয়েছে, কাউন্টিং 
হচ্ছে গন্ডোগোল শুরু হয়েছে, কাউন্টিং (শষ হয়েছে, সেই সময় কংগ্রেসের গুন্ডা বাহিনী 


আক্রমণ করেছে। আপনারা বলছেন তৃণমূলের দায় ভার আপনারা নেবেন না] মুর্শিদাবাদ 
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তৃণমূলের দায় ভার আপনাদের নিতে হবে, কারণ সেখানে তৃণমূলের সঙ্গে আপনারা 
জোট করেছেন, বি. জে. পি.-র সঙ্গে আপনারা জোট করেছেন। সেখানে আপনার আসন 
ভাগাভাগি করেছেন। ভাগাভাগি করার পর যখন দেখছেন আপনারা হারছেন তখন 
পিস্তল দেখিয়ে কিছু দুষ্কৃতকারীরা এসে জোর করে প্রিসাইডিং অফিসারের কাজ থেকে 
সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়েছেন। এখানে হেনা সাহেব বসে আছেন, উনি বলুন না 
লালগোলায় কানফোলায় জোর করে সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়েছেন কিনা কংগ্রেস? 
জিয়াগঞ্জের সন্যাসডাঙ্গায় জোর করে সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস। জলঙ্গির 
দক্ষিণ ঘোষ পাড়ায় ৯২ নম্বর বুথে আপনারা জোর করে সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়েছেন। 
জলঙ্গির পাকুড়দিয়াড়ে জোর করে আপনারা সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়েছেন। ওখানে 
আমাদের প্রার্থী জিতেছে আর আপনারা জয়ী বলে জোর করে সার্টিফিকেট লিখিয়ে 
নিয়েছেন। আপনারা বললেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অবৈধ হয়েছে। আমাদের মন্ত্রী 
মহাশয় তো সঠিক ভাবেই বলেছেন যে যদি অবৈধ হয় তাহলে পদত্যাগ করুন। আজকে 
আপনারা বলছেন আইন-শৃঙ্খলা নেই। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই কংগ্রেস 
মুর্শিদাবাদে কি করেছে। মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস ৪ জনকে খুন করেছে, তৃণমূল ২ জনকে 
খুন করেছে। আপনারা ওখানে খুন করছেন আর এখানে বলছেন আইন-শৃঙ্খলা নেই। 
কিছু আসামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করছে কিছু আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না। আবু 
সুফিয়ান সরকারকে আক্রমণ করা হয়েছে বলে আপনারা বলছেন। কিন্তু মনে রাখতে 
হবে আল্লারাখাকে খুন করল কারা? পুলিশ যদি আল্লারাখার খুনিদের গ্রেপ্তার করে 
রাখত তাহলে আবু সুফিয়ান সরকারকে বিধায়ক হতে হত না। শুধু আবু সুফিয়ান 
সরকারের উপর আক্রমণের কথা বলা হচ্ছে তার পরের ঘটনার কথা আর বলা হচ্ছে 
না। 


[4-40 __ 4-50 7977.] 


আবু সুফিয়ানকে খুনের অজুহাতে আমরা দেখলাম, নৌসের আলি নামে একজন 
মোটর সাইকেলে করে যখন আসছিলেন তখন তাকে মেরে পা দুটো ভেঙে দেওয়া হল। 
তিনি এখন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তিনি কোন দলের জানি না, তবে তিনি সি. পি. 
এম, করেন না। ভগবানগোলায় বাড়ি হলে তাকে খুন করা হচ্ছে, জখম করা হচ্ছে 
আমরা দেখলাম জলঙ্গির ঘোষপাড়া এবং পাকুড়দহে যখন ভোটের রেজাল্টটাই অবস্থায় 
আছে, তখন আপনাদের গুন্ডা বাহিনী আক্রমণ করলেন। পরের দিন ১৭টি বাড়িকে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল। সেখানে সোনাদানা যা কিছু ছিল সমস্ত কিছু লুটপাট 
করল কংগ্রেসের ৪০ জন গুণ্ডা। তারমধ্যে ৯ জনকে আ্যারেস্ট শ্রা হয়েছে। কংগ্রেসিরা 
তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য একের পর এক ঘরের গল, ফ্রেম এবং খরের 
টিনগুলোকে আলাদা আলাদা করে ফেলল। শুধু তাই নয়, ৮ বছরের এক. বা৮্টাকে তার 
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এক পা নিচে এবং আর এক পা উপরের দিকে টেনে ছিড়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু 
কংগ্রেসের কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাকে রক্ষা করে। পাকুড়দহে কংগ্রেসিরা ১১টি 
বাড়িকে ভাঙচুর করেছে। সমস্ত কিছু নিশ্চিহ করেছে। কংগ্রেসের একজন কুখ্যাত লোককে 
আযরেস্ট করে পুলিশ। তারজন্য কংগ্রেসিরা থানায় ডেপুটেশন দিচ্ছে, আন্দোলন করছে। 
রাজাপুর গ্রামে নবকুমারকে স্ট্যাব করা হয়েছে। রানীনগর ১নং ব্লকে জিয়াদ আলি 
নামে এক ব্যক্তিকে আক্রমণ করা হয়েছে। কংগ্রেস এমনই কাজ শুরু করে দিয়েছে 
সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায়। গোটা রাজ্যে তৃণমূল, বি. জে. পি. যেমন আক্রমণ করছে, 
তেমনি ভাবে কংগ্রেস মুর্শিদাবাদ জেলায় এই কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই সমস্ত জঘন্য 
আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পুলিশকে অবশ্যই সক্রিয় হতে হবে। তাহলে কংগ্রেস এখানে 
এই ত্রাহি ত্রাহি আওয়াজ তোলবার সুযোগ পাবে না। আমর! জানি যে, পুলিশের একাংশ 
কংগ্রেসের পক্ষে রয়েছে। তারা সঠিক ভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। যদি সঠিক ভাবে সঠিক 
সময়ে তাদের আ্যারেস্ট করা যায়, তাহলে এরা এখানে আর চিৎকার করতে পারবে না। 
আবু সুফিয়ানের কথা এখানে ওরা বলছেন। গত ১৩ তারিখে ফাজিরাপাড়ায়, সেখানে 
ংগ্রেসের শক্তি বেড়েছে, আমাকে ঘেরাও করে বাহাদুরি দেখানো হল। পুলিশ খবর 
পেল,না। জনগণ প্রতিরোধ করে আমাকে ঘেরাও মুক্ত করলেন। পুলিশের কাছে ওরা 
হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দিল-_আমাদের নিরাপত্তা নেই, এখানে মিটিং করা যাবে 
না। কংগ্রেস এই ধরনের আচরণ করছে। আর পুলিশ যখন আ্যারেস্ট করছে তখন 
তাদের একতরফা ভাবে দোষারোপ করছে। ওদেরই একজন শরিক, মুখে স্বীকার না 
করলেও, অন্তরের টানে দিল্লির বুকে আজকে ঘোষণা করছে যে পশ্চিমবাংলায় আইন 
শৃঙ্খলা নেই, পশ্চিমবাংলায় ৩৫৬ ধারা চাই। ওরা সেই দাবিকে জোরালো করবার জন্য 
বিধানসভায় হাউসের মধ্যে এইসব কথা বলছেন-_ধর্ষিতা হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে এইসব 
বলছেন। লজ্জা করে না এইসব কথা বলতে? প্রকৃতপক্ষে ধর্ষিতা মহিলা যেখানে থাকেন, 
তার স্বপক্ষে সকলেরই প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু সায়েন্টিফিক রেপের কথা যারা বলে, 
তাদের সঙ্গে যারা ঘর করে, তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জানাবার, ধিক্কার জানাবার ভাষা 
আমার নেই। এদের বিরুদ্ধে আজকে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। 


সর্বশেষে আমি আবেদন করতে চাই যে, আজকে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের একটা বড় 
কৃতিত্ব আছে, সেই কৃতিত্ব হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বড় কৃতিত্ব যেটা কিনা কোথাও গেলে 
খুঁজে পাবেন না। কংগ্রেসকে তো অসভ্য, বর্বর বললে রেগে যাবেন, আসলে ওরা হচ্ছে 
বহুরূপী। সেই বহুরূপিদের জাতীয় অধিবেশন পশ্চিমবঙ্গে হল। যেখানে ওদের জাতীয় 
অধিবেশন হয় সেখানে ভাঙচুর হয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য, যেখানে কোনও 
গন্ডগোল হয়নি, সম্পূর্ণ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং এইদিক থেকে পুলিশ বাজেটকে 
সমর্থন করা উচিত। আজ অবধী কংগ্রেস তাদের জাতীয় অধিবেশন বিনা রক্তপাতে 
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কোথাও করতে পারেনি, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তারা বিনা রক্তপাতে এই জিনিস ঘটিয়েছে। 
সুতরাং পুলিশকে সমালোচনা করা সত্তেও এই বিষয়ে সমর্থন করা উচিত এবং এই 
বাজেটকে সমর্থন করতে চাই। আমি বলতে চাই হেরোইন বিস্ফোরক যে ধরা পড়েছে, 
সে তো তৃণমূলের লোক, বর্ধমানের কেন্দুয়া গ্রামের। আজকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত নেতা 
তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এই যে ধরা পড়ছে এতে স্বাভাবিকভাবেই আপনাদের পুলিশের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। যেখানেই ডাকাত ধরা হচ্ছে, আপনারা বলছেন আপনাদের 
লোক। যেখানে মার্ডার হচ্ছে, খুন হচ্ছে বলছেন সেটা আপনাদের দলের লোক। এই 
রকম দলের লোক যদি বলতে থাকেন তাহলে ছিনতাই, খুন তো বাড়বেই। আমি 
মাননীয় মন্ত্রীর কাছে দাবি করছি যে, কারা কারা রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মী এবং 
কারা কারা খুনী, দাগী আসামী তার একটা তালিকা তৈরি করা হোক। আমি আত্মবিশ্বাসের 
সঙ্গে বলতে চাই যে, নিহত এবং খুনির যে তালিকা, আমরাও দিতে চাই। আমাদের 
তালিকাতে দেখা যাবে তারা সব রাজনৈতিক কর্মী আর আপনাদের তালিকায় দেখুন এক 
একজন খুনী, ডাকাত, লম্পট। বড় বড় ডাকাতির কেসে ধরা পড়েছে। আমি বলব এই 
ধরনের রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে আমি বলি আমি সীমান্তবর্তী 
এলাকার লোক, মুর্শিদাবাদের লোক, আমাদের ওখানে বর্ডার এলাকায় ফোর্স আরও 
বাড়ানো দরকার। প্রশাসনের দিক থেকে আরও নজর দেওয়া উচিত। পুলিশি ব্যবস্থাকে 
আরও সফিস্টিকেটেড করা "3 মার। এই কথা বলে পুলিশ মন্ত্রী যে দাবি এনেছেন তাকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ চেয়ারম্যান £ মিঃ সরকার আপনি যে লিফলেট পড়ে রেফার করলেন সেটা 
হাউসে জমা দিন। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আজকে পুলিশ বাজেট আলোচনা 
হচ্ছে। আমি পরিষদীয় দলের অফিসে ছিলাম সেখানে সংবাদ পেলাম যে নর্থ বেঙ্গলে 
আজকে একটা বন্ধ ভিন্ন রাজ্যের দাবিতে পালিত হচ্ছে। বুদ্ধদেববাবু এখানে আছেন, 
তিনি জানেন কিনা জানি না এই বন্ধকে কেন্দ্র করে ওখানে একটা ফায়ারিং হয়েছে 
মন্ত্রীর জবাবি ভাষণ দেবার সময়ে ইনফরমেশনটা সঠিক কিনা জানালে ভাল হয়। 
টেলিফোনটা সঠিক এসেছে কিনা জানান। 


্রী বুদ্ধদেব ভ্টীচার্য £ নর্থ বেঙ্গলে কাস্তাপুরী পিপলস পার্টির ডাকে বন্ধ পালিত 
হচ্ছে। ওই বনধের প্রভাব রেলওয়ে, ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়েনি, ওগুলো সব খোলা 
আছে। কিন্তু একটা দুঃখের ঘটনা যে, খড়িবাড়িতে একটা ফায়ারিং হয়েছে। পুলিশ যখন 
সেখানে যায় তখন পুলিশকে তারা তীর, ধনুক দিয়ে আক্রমণ করে। তাতে পুলিশ গুলি 
চালায়' এবং দুজন ইঞ্জিওর হয়। ওই ইঞ্জিওরদের নিয়ে ওরা আবার পালিয়ে গেছে। 
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জরা তারা আধঘন্টা অন্তর খবর নিচ্ছেন। সুতরাং এই 
হচ্ছে লেটেস্ট খবর। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ এরপরে আর কি কোনও খবর পেয়েছেন? 
্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৪ না, আর পাইনি। 


রী সত্যরঞ্জীন বাপুলি ঃ তাহলে আমার ইনফরমেশনটা কারেক্ট। 
[4-50 __ 5-00 0..] 


শ্রী সমর মুখার্জি ই মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি 'আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পুলিশ মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলছি। মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার 
সম্পূর্ণ বিরোধিতা করি। এই ব্যাপারে আমি আমার ছোট্ট একটি বক্তব্য রাখছি। মাননীয় 
, মন্ত্রী তিনি জ্যোতিবাবুর উত্তরসূরী। বাজেটে উনি একটি কথা বলেছেন, ওনার মতন 
শ্বেতশুত্র কেশধারী যে এতবড় অসত্য কথা বাজেটে ফলাও করে বললেন তাতে অবাক 
লাগছে। উনি বলেছেন, এই বছর জানুয়ারি মাসে ১৩ জন পুরুষ, ১৩ জন মহিলা ও 
২৮ জন শিশু সমেত ধরেছেন--এরা কার হোটেল থেকে ধরা পড়েছে? উনি নিশ্চয় 
জানেন। নন-গেজেটেড পুলিশ আ্যাশোসিয়েশন এর একজন এস. আই. তার কালিয়াচকের 
হোটেল থেকে ধরা পড়েছে। এতবড় পাচারকারি, সেই এস. আই.-এর হোটেল থেকে ধরা 
পড়েছে। আপনি বলেছেন, আপনার পুলিশের স্বার্থকতার কথা, প্রশংসার কথা, কিন্তু 
আপনার পুলিশের যে কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা যার হোটেল থেকে ধরা পড়েছে 
তাকে গ্রেপ্তার করেছেন? সেই এস. আই.-কে কি সাসপেন্ড করেছেন? কালিয়াচকের 
বঙারে সেই হোটেল। মাননীয় মন্ত্রীর যদি সৎ সাহস থাকে, মাননীয় মন্ত্রী তার জবাবী 
ভাষণে বলবেন। এ জনৈক পুলিশ কর্মচারী এস. আই.-কে কি গ্রেপ্তার করেছেন বা 
প্রমোশন দিয়েছেন কিনা? কোটি কোটি টাকা পাচারকারিদের কাছ থেকে নিয়ে মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টি তাদের তহবিল পূর্ণ করবে। আর মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচর্য মহাশয় 
তার কৈফিয়ৎ দেবেন তার পুলিশ পাচারকারিদের সাথে যুক্ত। আমার বাড়ি বিহার 
বডারে। সেখানে থানা ডাক হয়, আমি জানতাম খোয়াড়ের ডাক হয়, জলকর এর ডাক 
হয়, আমি জানতাম না থানার ডাক হয়। আমার বাড়ি রতুয়া থানার ফুলহার বিহার 
বর্ডারে, সেখান থেকে হাজার হাজার গরু রতুয়া থানা থেকে মানিকচক থেকে 'ইংলিশবাজার 
থানা, কালিয়াচক থানা থেকে বৈষ্বনগর থানা পর্যন্ত সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার 
গরু পাচার হচ্ছে। থানার ডাক করছে কারা- মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। 
মাননীয় পুলিশমন্ত্রী যদি দয়া করে শোনেন, থানার ডাক করছে লোকাল কমিটির সেক্রেটারি 
রতুয়া থানা থেকে আপটু বৈষ্ঞবনগর পর্যন্ত এক একটা থানায় লক্ষ লক্ষ টাকা ডাক 
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করে সেইসব গরু বাংলাদেশে পাচার হয়। সেইসব গরু পিছু ১৫/২০ টাকা করে নেওয়া 
হয়। এই টাকার কিছু অংশ থানায় যায়, লোকাল পার্টি অফিসে যায়, জেলায় কিছুটা যায়, 
আমি জানি না আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে আসে কিনা। আপনি বলছেন, আপনার এই বাজেটে 
থানার গাড়ি ইত্যাদি সরবরাহ করেন। আপনি কি জানেন কোনও থানায় কোনও গাড়ি. 
থাকে না, গাড়ি থাকে তো তেল নেই, তেল আছে তো পেট্রোল নেই, পেট্রোল আছে তো 
ড্রাইভার নেই। আপনার মূল কথা কি, আপনি থানায় গাড়ি দেবেন, থানার অফিসারের 
কোয়ার্টার ঠিক করবেন, পুলিশ লাইনে যে সব কোয়ার্টারে জল পড়ে, তা বন্ধ করবেন। 
কিন্তু কি দেখা যাচ্ছে, আপনি আই. পি. এস. অফিসারদের কোয়ার্টার ঠিক করছেন, 
তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করছেন, কিন্তু যারা সাধারণ কনস্টেবল পুলিশ ব্যবস্থাকে 
দীড় করিয়ে রেখেছে তাদের দেখছেন না। 


আপনারা কিন্তু তাদের কথা ভাবছেন না। আমাদের দলের মালদহ জেলার বিধায়ক 
গৌতমবাবুর এলাকায় বুড়াবুড়িতলাতে সেই লোকগুলো ঘরে ঢুকতে পারছে না। কারণ 
তারা জাতীয় কংগ্রেস করেন। আজকে আপনারা টোটাল বাজেটটা আলিমুগ্দিন স্ট্রিটে দিয়ে 
দিন। ওখান থেকে গোটা জেলায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সম্পাদকের মাধ্যমে 
ভাগ করে দিন। ওখান থেকেই এস. পি. থেকে আরম্ভ করে কনস্টেবলদের মাইনে 
দেওয়া হবে। আপনি জানেন, পুলিশের জন্য যে রেশন ব্যবস্থা আছে সেই জিনিসপত্র 
তারা খেতে পারে না। যে কন্ট্রাক্টার রেশন সরবরাহ করেন, তিনি আপনাদের পার্টি 
তহবিলে লক্ষ লক্ষ টাকা দেয়, তার মাধ্যমেই পুলিশের রেশন সরবরাহ হয়। কিন্তু সেই 
সমস্ত জিনিসপত্র তারা খেতে পারে না। ভয়ে তারা কিছু বলতে পারে না। আপনি 
সাহিত্যের মানুষ, বেশি জোরে ভেংপু বাজালে কিন্তু দম শেষ হয়ে যাবে। 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 


শ্রী অসিত মিত্র £ মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্্মন্ত্রী পুলিশ খাতে যে 
বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের আনীত 
কাট মোশনগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। অত্যন্ত নিরপেক্ষ প্রশাসনের যে 
বক্তব্য হওয়া উচিত, সেদিন এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং সেদিনকার স্বরাষ্ট্মনত্রী ১৯৭৯- 
৮০ সালের বাজেটে একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন। আমি সেটা উল্লেখ করে আমার 
বক্তব্য শুরু করব। তিনি সেই বাজেট বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন এবং বিগত 
দিনের কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে বলেছিলেন__আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি 
বিগত শাসকদল যে নীতি নিয়ে চলেছিলেন আমরা তার পুনরাবৃত্তি করব না। আমরা 
পা 
সেদিনকার স্বরাষ্্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু। 
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মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, ১৯৯৮-৯৯ সালে যখন বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হচ্ছে 
তখন সেই বক্তব্যের সঙ্গে আজকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্যের কোনও গুণগত ফারাক বা 
পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। তিনি বলেছেন, আমি নিরপেক্ষ ভাবে প্রশাসনকে পরিচালিত 
করব। যখন তিনি যুব নেতা ছিলেন বা ছাত্র নেতা ছিলেন তখন তার মূল বক্তব্য ছিল 
আমরা পুলিশ খাতে বাজেট বরাদ্দ কোনও দিন বাড়াব না। বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে, 
প্রফুল্প সেনের আমলে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে তারাই একদিন সমালোচনা করে 
বলেছিলেন, পুলিশ খাতে বাজেট কমাও, পুলিশ খাতে বাজেট কমাও। সৌগত রায় 
মহাশয় বলেছেন ৬০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা দিয়ে এই বাজেট বরাদ্দ শুরু হয়েছিল। 
১৯৭৯-৮০ সালে ৬৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা হল, তারপরে ১৯৯৬-৯৭ সালে 
সেটা লাফিয়ে চলে গেল ৫৫৪ কোটি ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকায়। 
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১৯৯৭-৯৮ সালে ৬৬২ কোটি ৩৫ লক্ষ। এবার আরও কমিয়ে নিয়ে এলেন ৭৪৮ 
কোটি ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এত বাজেট বরাদ্দ করার পরেও বাংলার প্রতিটা 
রাস্তাঘাটে ধর্ষণ, খুন, রাহাজানি, অত্যাচার চলছে। আজকে এই নিরপেক্ষ প্রশাসন 
জ্যোতিবাবুরা, বুদ্ধদেববাবুরা উপহার দিয়েছেন। তিনি কোথাও কোথাও স্ট্যাটিস্টিক 
দিয়েছেন। এবার তার বাজেট বক্তৃতায় দেখলাম যে, তিনি বলেছেন যে, আমরা কিছু 
কিছু জায়গাতে এগিয়ে এসেছি। মানে কমাতে পেরেছি এবার।” আমাদের বামপন্থী 
বন্ধুরা প্রায়ই অন্যান্য রাজ্যের তুলনার কথা বলেন। গতকাল মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী বলেছেন 
উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি কয়েকটা রাজ্যের কথা বলছি। 
এটা আমার কথা নয়। ক্রাহ: ইন ইন্ডিয়া, যে বইটা আপনারা লাইব্রেরিতে সরবরাহ 
করেন, সেই বইটা দেখে বলছি ১৯৯৪ সালে ডাকাতি গুজরাটে হয়েছে ৩১৮। কেলারায় 
১০২, রাজস্থানে ৮৮, উড়িষ্যায় ৩৭৩, আর পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে ডাকাতি কমে গিয়ে 
হয়েছে ৫৫৩। ১৯৯৫ সালে গুজরাটে ৩০৯, কেরালায় ৯৭, রাজস্থানে ৮৮, উড়িষ্যায় 
১৮৯, আমাদের এখানে ৪৮১, আমরা কমিয়েছি। কিডন্যাপিং আবডাকশন অন ওমেন 
্যান্ড গার্লস গুজরাটে ১ হাজার ৯১, তখন আমাদের এখানে তার পরিমাণ হচ্ছে 
১,১২৮। আমরা কোনও দিকে চলেছি। শুধুমাত্র তৃণমূল, শুধুমাত্র কংগ্রেস, বি. জে. পি. 
র ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা সুখে শান্তিতে আপনারা বাস করছেন মনে 
করেন, তাহলে ভুল হবে। সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করা দরকার। কেন বি. জে. পি. 
দমদমে এল? কেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা যে একদিন লাল ঝান্ডার তলায় 
দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখত বিপ্লবের, সে সি. পি. এমের বিরুদ্ধে ভোট, দিতে এল? কেন 
অত্যাচারের মোকাবিলা না করে সি. পি. এমের বিরুদ্ধে ভোট দিতে এল? কারণ কোনও 
একটা জায়গায় গন্ডগোল থেকে যাচ্ছে। এটা বিরোধিতা করার জন্য বলছি না। আমি 
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কোথাও পুলিশ এক্সেস করছে, কোথাও সি. পি. এম এক্সেস করছে, কোথাও দুষ্কৃতকারিরা 
এক্সেস করছে। তার প্রতিবিধান নেই। কেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে, কেন 
সাম্রাজ্যবাদিদের সঙ্গে আপোস করছে, এত বিচার না করে শুধুমাত্র আপাত সুখের জন্য 
তার কাছে চলে যাচ্ছে। তাই এই বাজেটের আমি বিরোধিতা করছি। আমি জানি না 
কি করে আপনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর চালাচ্ছেন। থানাগুলি কি অবস্থায় আছে দেখুন। আপনি 
বলছেন যে, নতুন নতুন থানা করছেন। ইনফ্রান্ট্রাকচার নেই। আমি পলিটিকালাইজেশনের 
কথা বলছি না। আমি জানি যে আপনার টেলিফোন নয়, আপনি যদি টেলিফোন করেন, 
তাহলে শুনতে বাধ্য হবেন। কিন্তু আমি, সুব্রতবাবু কথা শুনবেন না, সোমেন মিত্রের 
কথা শুনবেন না, সৌগতবাবুর কথা শুনবেন না। তারা আপনাদের কথা শুনে কাজ 
করতে বাধ্য হচ্ছেন। সেটাও বাদ দিচ্ছি। থানাগুলিও ভালভাবে চলছে না। আপনি এত 
টাকা বরাদ্দ করার কথা বলছেন। অথচ থানায় মাত্র ৩০০ লিটার পেট্রোল সরবরাহ করা 
হয়। ৩০০ লিটার তেলে একটা থানা চলে না। তারা কোনও জায়গা থেকে সংগ্রহ 
করেন? আধুনিকিকরণের কথা বলছি না। আপনাকে অনুরোধ করব শুধু গ্রামবাংলায় যে 
সমস্ত থানা আছে, শহ্রাঞ্চলের কথা, কলকাতার কথা না ভেবে গ্রামবাংলার থানাগুলিকে 
মজবুত করার চেষ্টা করুন। নিরপেক্ষ প্রশাসন যাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। 


আমি আপনার কাছে আরেকটা কথা বলতে চাই। আমাদের এলাকায় সুশান্ত গুছাইত 
নামে এক জন মার্ডার হয় গত বছর ১৪ই আগস্ট, আপনার নিরপেক্ষ প্রশাসনে । সুশান্ত 
মারার হয়ে যাওয়ার পর ডিস্িক্ট পুলিশ অফিসার সেখানে যান এবং মাস আরেস্ট হয়। 
তাদের বাগনানে নিয়ে আসা হয় এবং আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, তাদের 
জিজ্ঞাসা করা হয় তোমরা কি কর কংগ্রেস না সি. পি. এম. কর বললে ছাড়া পাবে 
এই ভয়ে কেউ কেউ সি. পি. এম. বলল, যারা সি. পি. এম. বলল তাদের বিরুদ্ধে ৩০২ 
এর মামলা দেওয়া হল, আর যারা কংগ্রেস বলল তাদের বিরুদ্ধে দেওয়া হল ৩২৬ এর 
মামলা। ৩০২ ধারার আসামী যারা হল তাদের আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি, আজ 
এক বছর হয়ে গেল। আপনার দলের সদস্যরা বলেছেন যে মন্ত্রী সুশাস্ত ঘোষ আহত 
হয়েছেন, কাকদ্বীপের এম. এল.-এ আহত হয়েছেন, আবু সুফিয়ান মার খেয়েছে, যারাই 
মেরে থাকুন-_-কংগ্রেস কি তৃণমূল-_একথা যদি সত্যি হয় তাহলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগ 
করে প্রমাণ করা উচিত যে তিনি প্রশাসন চালাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই বাজেট এর 
বিরোধিতা করে, আমাদের আনা কাট মোশনের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মনোরঞ্জন পাত্র ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় স্বরা্ট্ম্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ 
পেশ করেছেন তার সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা বলছি। বিরোধীদের আনা কাট মোশনের 
বিরোধিতা করছি। স্যার, ওরা ভীষণ নির্লজ্জ, মিত্যা কথা বলে। পশ্চিমবাংলার ভিতরে 
সব জায়গায় যাওয়ার দরকার নেই, আমাদের হাউসের প্রথম দিন ওরা রাজ্যপালকে 
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ভাষণ পড়তে দেয়নি, কি নগ্নভাবে, কি অসভা ভাবে ওরা তার মাইক কেড়ে নিয়েছিল, 
তার ভাষণের কপি ছিঁড়ে দিয়েছিল। ওরা নাকি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। বিধানসভা শেষের 
আগের দিন তাপস রায় গণতন্ত্রের প্রতীক যে মেজ কেড়ে নিয়েছিলেন, বিধানসভার যে 
কর্মী ছুটে গিয়েছিলেন, তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওরা নাকি গণতন্ত্রের পুজারি। 
আজকে কংগ্রেসের লোকেরা, তৃণমূলের নোন্রো সি পি. এম -এর লোকদের আক্রমণ 
' করছে। আজ তারা সমাজবিরোধীদের নিয়ে পাটি অফিস পোড়াচ্ছে, ঘরবাড়ি পোড়াচ্ছে। 
আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আপনাদের দু” কান কাটা। যাদের দু কান কাটা তারা 
রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলে আর যাদের এক কান কাটা তারা রাস্তার ধার দিয়ে চলে। 
সৌগত রায় কাদের ওকালতি করে গেলেন। আপনারা সত্যিকারের কংগ্রেস। আমাদের 
দেশের জীববিজ্ঞানীরা নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন জাতি উপজাতির জীবজস্ত 
তৈরি করছেন। আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম। পুরোধা মহাত্মা গান্ধী 
আমাদের নীতির সঙ্গে, পথের সঙ্গে তা পার্থক্য থাকতেই পারে, তাকে খুন করেছিল 
কারা-_আর. এস. এস.। আর সেই আর. এস. এসের সঙ্গে আজকে যারা হাত মিলিয়েছে 
তারা বলছে যে আমরাই আসল গান্ধীবাদী। 
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আজকে পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জায়গায় লোকসভা নির্বাচনের আগে এবং পরে 
পঞ্য়েত নির্বাচনের আগে এবং পরে তারা সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের বিরোধিতা 
করার ক্ষমতা নেই। গত ২৬.৫ তারিখে হাউসে বসে আছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত : 
২৮ তারিখে বি. জে. পি.-র সভাপতি রামপ্রসাদ তেওয়ারি তার বাড়িতে বোমা পড়ল 
তার একটা হাত উড়ে গেল। গত ৯. ৬. ৯৮ তারিখে চন্দ্রকোনায় শান্তি মিছিলে গিয়ে 
ছিলেন সাবরতি খাঁ, মিছিলের শেষে বি. জে. পি.-র লোক তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন 
করল। ১১. ৬. ৯৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য অমিয় পাত্র বাঁকুড়া 
জেলা কমিটির সি. পি. এম. সম্পাদক। তিনি বিকাল ৫টার সময় সভা করতে গিয়ে 
ছিলেন, বি. জে. পি. এবং তৃণমূলের লোকেরা তারা গাড়ি ভাঙচুড় করল এবং তাকে 
খুন করার চেষ্টা করেছিল। একই রকম ভাবে ২৫ জন লোককে নিমর্ম ভাবে আক্রমণ 
করলেন এবং মরে গেছে ভেবে ৬ জনকে ফেলে রেখে গেলেন, তারা এখন বাঁকুড়া 
সদর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। গত ২৭. ৫. ৯৮ তারিখে আমাদের এই হাউসের 
মাননীয় সদস্য জয়ন্ত চৌধুরিকে আক্রমণ করলেন। এর পরও আপনারা বলবেন 
পশ্চিমবাংলায় আইন-শূঙ্ঘলার অবনতি সি. পি. এম. ঘটাচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় টি. এম. সি. 
এবং বি. জে. পি.-র লোকেরা এবং খাস কংগ্রেস আর ঘাস কংগ্রেসের লোকেরা পার্টি 
অফিস কার দখলে থাকবে সেখানে তাদের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য হামলা করছেন 
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নিজেদের মধ্যেই। বাঁকুড়া জেলায় একটা জায়গায় আপনাদের নেত্রী গরম গরম বন্তৃতা 
দিয়ে হ্যান্ড বিল বিলি করে বলে গেলেন যে প্রয়োজনে বন্দুক, টাঙ্গি, বল্পম নিয়ে 
আক্রমণ করতে হবে। আপনাদের নেত্রী মিটিং করে চলে গেলেন তার পরেই সেখানে 
তারা তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিছু দিন আগে যে ছেলেটি চিড়িয়াখানায় 
বাঘের গলায় মালা পরাতে গিয়ে মারা গেল আপনারা তার জন্য বাংলা বনধ ডাকলেন, 
এম. এল. এ. হোস্টেলে রমজান আলি মারা গেলেন আপনারা তার জন্য বাংলা বনধ 
ডাকলেন। কিছু হলেই আপনারা বাংলা বনধ ডাকেন। আজকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সর্বস্তরে 
মানুষ আজকে বামফ্রন্টকে জয়ী করেছে। আর আপনাদের নেত্রী বললেন যে সেমি 
ফাইনাল হবে, এটা কোয়াটার ফাইনাল। আজকে কয়েকটা সংবাদ পত্র নির্লজ্জের মতো 
আপনাদের ওই নেত্রীর হয়ে ওকালতি করছে। তাই পশ্চিমবাংলার মানুষ আপনাদের 
বিরোধিতা করে বামফ্রন্টকে প্রতিষ্ঠা করছে। কিছু দিন আগে আপনাদের নেত্রী বললেন 
৩৫৬ ধারা প্রয়োগ না করলে দিল্লির সরকার থেকে সাময়িক ভাবে সমর্থন প্রত্যাহার 
করে নেব, ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ করতে হবে। একটা রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় দল বি. জে. 
পি. তারা দেখে বললেন যে এখানে এমন কিছুই হয়নি যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করতে 
হবে। আপনাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদতে কোথাও কোথাও তৃণমূল এবং বি. জে. 
পি. লোকেরা আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা তারা করছে। আজকে এখানে 
একজন বললেন ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ডাকাতি হয় ৪০৯টা আর অন্তপ্রদেশে ডাকাতি 
হয় ৫০৭টা। 


মহারাষ্ট্রে ৭০৯-টা। আর, শহর হিসাবে মাননীয় সৌগত রায় বলছিলেন। এক 
বছরে বোম্বে ৭৬, কলকাতা ৫২। আপনারা খুন, রাহাজানির কথা বললেন। ১৯৯৭ 
সালে খুন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ১৭৮০। অন্বপ্রদেশে ২৬৮৮, মহারাষ্ট্রে ২৮২৫। এগুলো কি 
কম? এছাড়া এখানে হিউম্যান রাইটের কথাবার্তাও হ'ল। আপনি কি এটা জানেন, যেটা 
মাননীয় সদস্য রবীনদেব বললেন? উত্তরপ্রদেশে প্রতি মিনিটে একটা করে ধর্ষণ হয়, 
প্রতি ঘন্টায় চার জন মানুষ মারা যায়। ১২ তারিখে রাজ্য সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে 
জানানো হয়েছে, ১-লা এপ্রিল থেকে ১৫-ই মে এই সাড়ে চার মাসে উত্তরপ্রদেশে খুন 
হয়েছে ২৯০৫-টা, ডাকাতি ৩৫০-টা, চুরি হয়েছে ৩,৬০০-টা, লুঠ-পাট হয়েছে ১,৬০০- 
টা, দাঙ্গা হয়েছে ২৪৭১-টা তারপরেও বলবেন পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি 
খারাপ? তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী মহাশয়ের পেশ করা ব্যয় 
বরাদ্দকে সমর্থন করে এবং ওদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী বিপ্লব রায়টৌধুরি ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের 
পেশ করা পুলিশ বাজেটের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমি হিউম্যান রাইট কমিশনের যে 
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বই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে এবং আমাদের দেওয়া হয়েছে 
তার অংশ বিশেষ পড়ে শোনাতে চাই। এই হিউম্যান রাইট কমিশন তিন বছর হ'ল 
গঠিত হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে তারা দুটো রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা 
যাচ্ছে, প্রথম বছরে ৫২৪-টা দরখাস্ত জমা পড়েছে এবং দ্বিতীয় বছরে ১৫৬৭-টা কমপ্লেইন 
কমিশন পেয়েছে। এখানে বলছেন, তারা অবাক হয়েছেন এবং আরও বলছেন, “7৩ 
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স্যার, আমি ভেবেছিলাম এই কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ত জ্যোতিবাবু বা বুদ্ধদেববাবু 
হবেন এবং তাই মানুষ এত বেশি করে দরখাস্ত জমা দিচ্ছেন। কিন্তু দেখলাম জাস্টিস 
চি্ততোষ মুখার্জিকে এর চেয়ারম্যান করা হল। কমিশনের অন্যান্য মেম্বাররা হলেন, আর. 
এন. সেনগুপ্ত, মিস উমা আহমেদ, জাস্টিস সামসুদ্দিন আহমেদ, শ্রী কমলাকর মিশ্র_আই, 
এ. এস. এবং আর. পি. সমাঝদার, ইত্যাদি ব্যক্তি। অর্থাৎ বোঝা গেল জনগণ বুদ্ধদেববাবুর 
প্রতি আস্থা হারিয়ে এই কমিশনের উপর নির্ভর করছে। এই কমিশন বলছে, জুডিশিয়াল 
কাস্টোডিয়াল ডেথ ৬৭ এবং পুলিশ কাস্টোডিয়াল ডেথ ১৬-টা। আবার আমরা দেখতে 
পাচ্ছি, একটা জেলার এস. পি. প্রকাশ্য রাস্তায় একজনকে অন্যায় ভাবে মেরে-পিটিয়ে 
মিথ্যা করে কেসে জড়িয়ে দিয়েছে। সেই অত্যাচারিত মানুষের দরখাস্ত করার পর কমিশন 
এনকোয়ারি করে পরিষ্কার বলেছে, সেই জেলার, সেই এস. পি.-কে যেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট 
পোস্টিং দেওয়া না হয়। কমিশন যখন বলছে, এ অফিসারকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পোস্টিং না 
দিতে তখন আপনার কাছে প্রশ্ন এস. পি. দোষ করলে ডি. আই. জি., আই. জি. বা 
ডি. জি-রা ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? এদের তো রিড্রেসড করার কথা। মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? তাই আজকে লোক জিজ্ঞাসা করছে, আই. জি.-রা কি 
ঘাস খাচ্ছে? তাহলে প্রশাসন কেমন করে চলছে, 


স্যার, মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর টাউনের আজকে কি অবস্থা একটু শুনুন। 
আমরা আজকে অবাক হয়ে দেখছি খড়গপুর টাউনে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করা 
হয়েছে। কখনও টাটা থেকে সমাজবিরোধী আসছে। কখনও রেলের ত্ত্রাপ কিনতে 
সমাজবিরোধীরা আসছে। তারা আবার দোকান লুঠ করছে, বাড়িতে ঢুকে মেয়েদের টেনে 
নিয়ে যাচ্ছে। এবং এই ভাবে গোটা এলাকাকে তারা ভিত-সন্ত্স্ত করে তুলেছে। এমন 
অবস্থা হয়েছে যে, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ আজকে সন্ধ্যার পর বাইরে থাকতে পারছে 
না। 
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আমরা কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে পড়েছি.যে সেই এলাকার আ্যাডিশনাল 
এস. পি. দিনের বেলায় একটা বাড়িতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা লুকিয়ে আছে বলে তিনি 
তাকে চেজ করেছেন- চেজ করার পরে প্রকাশ্য দিনের বেলায় গোলাগুলি চলছে, 
সন্ত্রাসবাদীরা গুলি করছে, পুলিশ গুলি করছে, কিন্তু পুলিশ তাকে ধরতে পারছে না। 
সংবাদপত্রে লিখছে যে সেই গোলাগুলিতে সেই সন্ত্রাসবাদী মারা গিয়েছে। বর্তমানে 
সংবাদপত্রের পাতায় আমরা দেখেছি, সেখানে আরেকজন সমাজবিরোধী রামবাবু, তাকে 
প্রশ্রয় দিচ্ছেন সেই এলাকার শাসক দল এবং সারা পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল। তারা 
সেখান থেকে আবার নাকি তাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন, ফরওয়ার্ড ব্লক তাকে 
আবার আশ্রয় দিয়েছেন, সেখানকার একটা কমিটির তাকে মেম্বার করে দিয়েছেন। এখন 
আাডিশনাল এস. পি., এস. পি. কেউ তাকে ছুঁতে পারছে না-_এমন একটা অদ্ভুত 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে 
চাই__আমরা গতকাল আর. এস. পি. এম. এল. এ.-র বক্তব্য শুনছিলাম, কুপিয়ে 
কুপিয়ে কাটছে একদল মানুষ আরেক দল মানুষকে, কি নৃশংসভাবে এবং সেখানে এস. 
ডি. পি. ও.কে খবর দেওয়া হয়েছে, তিনি ২০ ঘন্টার মধ্যে ঘটনাস্থলে যাননি এবং 
তারপর যখন এই সরকারের একজন মন্ত্রী এস. ডি. পি. ও.-কে তিরস্কার করতে গেছেন? 
একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা-আজকে আমাদের জিজ্ঞাসা, আমরা জানতে চাই যে, এই যে 
বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেট নিয়ে উনি কি করবেন? ডাঃ গৌরীপদ দত্ত, এস্টিমেট 
কমিটির চেয়ারম্যান, তিনি তার রিপোর্টে লিখেছেন যে, বাজেটে অনেক টাকা দেওয়া হয়, 
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ডাঃ গৌরীপদ দত্ত আজকে হাউসে নেই, তিনি থাকলে আমরা খুশি হতাম। তিনি 
বলছেন, 06 01106 ১18110175 19 0/ 2110 1816 1) ৪ 50009 01 1768160 210 
91] [িটো॥ 1901 01 0৮61 0000 10111110017 1008500010101 2100 20111101503110 
19605. তারা বলছেন যে পুলিশের রেশনিং সিস্টেম ইজ ভেরি ফ্রাসটেটেড। এখানে 
বলছেন, 07216 876 21165901075 0001 006 109০0 106775 ৮1010] 076 [90110611101] 
৪০. 80 016 5005101520 19055 816 0৮ 2170 10165 11192911/ 5010 (0 116 £09০15' 
3100105 17056520 01 0০170 10007091]9 007907760 1) 0161 [101165. 


ডাঃ গৌরীপদ দত্তের রিপোর্ট বিধানসভার মধ্যে আছে, এই রিপোর্ট থেকে আমি 
আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি, আরও অন্তুত তথ্য এর মধ্যে আছে, আপনি দেখবেন, তারা 
বলছেন, 1176 00171710056 15 00175101760 (0 09997%3 0181 076 7901109 9020101)5 
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216 0/ 210 12106 11) ৪ 56209 ০: [61601 210 50161 ঢিট) 18010 0 6৬০1) 
016 [1111])0]) 1108900000181 210 20177190805 1595. স্যার আমরা আজকে 
যাকে পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে দেখছি, আমরা এক সময় দেখেছিলাম কালোবাজারির কালো 
হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও বলে তিনি লাল পতাকা নিয়ে রাস্তায় শ্লোগান দিয়েছিলেন। 
আমরা তার কাছে থেকে শুনতে চাই আজকেও কেমন করে তিনি কালোবাজারি এবং 
সমাজবিরোধীদের হাত ভেঙে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেবেন। আমরা খালি অপেক্ষা করে 
আছি। মাত্র কিছু দিন আগে এক বুদ্ধ হেসেছেন, সেই বুদ্ধ হেসেছেন পোখরাণে এবং 
তা দেখে গোটা বিশ্ব কেঁপে উঠেছে। আমাদের বুদ্ধ কবে হাসবেন তা আমরা জানি না। 
কিন্তু তিনি সেদিন হাসুন যে হাসি দেখলে ক্রিমিনালরা কাপবেন, আমরা সেটা দেখার 
জন্য অপেক্ষায় থাকব। অন্যথায় বুদ্ধ যদি নীরব থাকেন, আমরা দুঃখিত হব, কিন্তু 
জনগণ কুপিত হবেন, বুদ্ধও রক্ষা পাবেন না। আমরা তাই বুদ্ধকে বলছি সবাইকে বুদ্ধ 
বানাবার আগে নিজেকে সংশোধন করুন, সংশোধন করে নতুন করে বাজেট নিয়ে 
আসুন। নতুন করে মানুষকে রক্ষা করার কথা বলুন, নতুন করে মানুষকে এগিয়ে 
যাওয়ার কথা বলুন। আমরা সেই বাজেটকে সমর্থন করব। এই বাজেটকে সমর্থন করতে 
পারছি না। দুঃখিত। ধন্যবাদ । 


শ্রী তাপস রায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৯৮-৯৯ সালের ব্যয়-নির্বাহের 
জন্য ২১ নম্বর দাবির অধীন মুখ্যখাত ২০৫৫, পুলিশ বাবদ যে ৭৪৮ কোটি ১৫ লক্ষ 
৮৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হোক এই দাবি পেশ করেছেন আমাদের সামনে। মাননীয় 
তিনি। সুতরাং তার বিরোধিতা করার আমাদের প্রয়োজন আছে বলে মননে হয় না এবং 
আমি আমাদের দলের সদস্যদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
রাখছি। তিনি কিভাবে আমাদের সমর্থন করেছেন? পুলিশ মন্ত্রী বলেছেন, “ওরা ডাকাত, । 
পুলিশ মন্ত্রী, তার দলের লোক বা নেতৃবৃন্দ বলে থাকেন, কোনও নারীর শ্লীলতাহানি 
হলে আগেও শুনেছি, বিরাটির ক্ষেত্রে__এবারে শুনলাম দক্ষিণ-২৪ পরগনার ক্ষেত্রে, যে 
এঁ নারী বা মহিলার চরিত্র ভাল ছিল না। 


সুতরাং এখানে নাকি চরিত্র ভাল না থাকলে শালীনতাহানি করা যায়, মা বোনের 
ইজ্জত, সম্ভ্রম লুঠ করা যায়। সমাজবিরোধী হলে, ডাকাত হলে তাকে খুন করা যায়। 
এটা পুলিশ মন্ত্রীর কথা, আমার কথা নয়। আমাদের দলের কেউ নয়, একটা. বামপন্থী 
দলের সদস্য সমর্থকদের--যে বামপন্থী দলের সঙ্গে বুদ্ধদেবরাবু ২১ বছর ধরে রয়েছেন, 
তাদের সমর্থন নিয়েছেন এবং সমর্থন দিয়েছেন-_তারা ডাকাত হলে, সমাজবিরোধী হলে 
তাদের খুন করা যায়। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে বুদ্ধদেববাবু, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা 
করার জন্য পুলিশের প্রয়োজন কোথায়? আপনার প্রয়োজন কোথায়? বাজেটের প্রয়োজন 
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কোথায়? এই পুলিশ বাজেটের তো কোনও প্রয়োজন নেই যে বাজেট বরাদ্দের জন্য 
আপনি আমাদের কাছে দাবি রেখেছেন। বুদ্ধদেববাবু, গতকাল এই হাউসে আপনার 
ওদ্ধত্য এবং স্পর্ধা দেখলাম। আমার এই ভেবে ভাল লাগল যে, সেদিন আর খুব দূরে 
নেই যে-দিন আপনি বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে এ-দিকে বসে আছেন, আর আমি 
হয়ত পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে এ-দিকে এবং আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, আমি 
বলছি__আমি উত্তর দেব না। আমি জবাব দেব না। আমার ওদ্ধত্য এবং স্পর্ধার সেই 
দিনটির জন্য আমি অপেক্ষা করছি। কালকে এই হাউসে সুভাষ নস্কর অত্যত্ত বিনয়ের 
সঙ্গে আপনার কাছে কতগুলো কথা রেখেছিলেন। আমরা তাকে চাপ দেওয়া সত্তেও তার 
আস্পর্ধা হয়নি "আপনার দলের সমর্থকদের জল্লাদ বলার। কিন্তু আপনার স্পর্ধা হয়েছিল 
সুভাষ নস্করের কথার জবাব না দেবার। আপনার পিতৃব্য সুকাস্ত ভট্টাচার্যর প্রতি আমার 
শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি লিখে গেছেন, “নারীঘাতী শিশুঘাতী বিভৎসার পরে ধিকার হানিতে 
পারি যেন।” আজকে সুকান্ত ভট্টাচার্য বেঁচে থাকলে তিনি আপনাকে ধিক্কার জানাতেন। 
তিনি বলতেন, না, এই বুদ্ধদেব আমার ভাইপো হতে পারে না যে বাসস্তীর ঘটনার 
পরেও এঁ ধরনের উক্তি করে, এ ধরনের কথা বলে। আজকে এখানে অনেক বক্তাই 
অনেক বক্তৃতা করলেন, আমি আর সে সব কথার মধ্যে যাব না। আমি জানি বুদ্ধদেববাবু 
কবিতা ভালবাসেন। তাই আমার কবি দীনেশ দাসের “সত্যের শব-যাত্রা” কবিতাটা 
পড়তে ইচ্ছে করছে__ 


'মিথ্যারজীব অক্টোপাসের মতো 
চতুর্দিকে নড়ছে_ 
সত্যের কি মৃত্যু হয়েছে? 

কারও চোখে জল নেই-_ 

সত্যের শব-যাত্রায়-_ 

একজন শ্মশানযাত্রী কি খুঁজে পাব না? 


বাংলার বুকে প্রতিনিয়ত সত্যের মৃত্যু ঘটে চলেছে। সত্যের মৃত্যু ঘটেছে পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের আগে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে ; কিন্তু 
কারও চোখে জল নেই। বুদ্ধদেববাবুর চোখে জল নেই-_সত্যের শব-যাত্রায় এক জন 
শ্মশান বন্ধুও কি খুঁজে পাব না? বুদ্ধদেববাবুকে আজকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। 
আমি আজকে এ-কথা বলতে আসিনি যে, কংগ্রেস কর্মী কেন খুন হচ্ছে, বুদ্ধদেববাবু 
জবাব দিন। আমি বলতে আসিনি বি. জে. পি. কর্মী কেন খুন হচ্ছে, বুদ্ধদেববাবু জবাব 
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দিন। আমি এ-কথা বলতে আসিনি, কেন তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছে, বুদ্ধদেববাবু জবাব 
দিন। আমি একথাও বলতে আসিনি সি. পি. এম. কর্মী কেন খুন হয়েছে__বুদ্ধদেববাবু 
জবাব দিন। অনেক বক্তাই বলেছেন কংগ্রেস কর্মীর খুনের কথা, তৃণমূল কর্মীর খুনের 
কথা, বি. জে. পি. খুনের কথা। আপনি পশ্চিমবাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং আনন্দবাজার 
পত্রিকায় দেখলাম সুমন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, আগামী দিনে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন। 
আপনি মুখ্যমন্ত্রী হলে আমার কিছু যায় আসে না, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। 
কিন্ত প্রম্ন হল বাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়ে আপনি কি “হিন্দু, না মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসা 
করবেন সি. পি. এম. মারা গেছে,.না তৃণমূল মারা গেছে, না বি. জে. পি. মারা গেছে, 
না কংগ্রেস মারা গেছে? আপনি বলুন তৃণমূল নয়, কংগ্রেস নয়, সি: পি. এম. নয়, বি. 
জে. পি. নয়, বাংলার সন্তান মারা গেছে। বাংলার বুকে যে মানুষরা মারা গেছে তাদের 
জন্য বাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, যার জন্য আজকে আপনি এই 
ব্যয়-বরাদ্দের দাবি এখানে উত্থাপন করেছেন? আজকে প্রশ্নটা এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। 
আমি আজ দু বছর হ'ল এম. এল. এ. হয়েছি। আমার আগে ধারণা ছিল বৃদ্ধ 
জ্যোতিবাবুকে সরিয়ে বুদ্ধদেববাবু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছেন, উনি অনেকটা নির্ভরশীল হবেন। 
আমরা কিছুটা আস্থা পেয়েছিলাম। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু, বিগত দু" বছরে মানুষের সেই 
আস্থা, আমাদের সকলের সেই আস্থা ধুলায় লুটাচ্ছে। 
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বার-বার আপনাদের গণশক্তিতে গণবার্তা নয়__গণশক্তিকে ৩১শে মে শহিদ দিবসে 
একটা লিস্ট বার করেন যে এত আপনাদের খুন হয়েছে, ২১ বছরে আড়াই হাজার 
মানুষ খুন হয়েছে- এটা গণশক্তিতে বেরিয়েছে। আর ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল 
পর্যস্ত আপনারা বারবার বলেন আপনাদের ১১০০ মানুষ খুন হয়েছে। যে স্বরাষ্ট্র 
বাংলায় সি. পি. এম. কর্মিদের নিরাপত্তা দিতে পারে না, যে স্বরাষ্ট্মন্ত্রীর জ্যাঠামশাই 
সুশীল চৌধুরির নিরাপত্তা দিতে পারে না সেই স্বরাষ্টরমন্ত্রী আজকে এই হাউসে ব্যয়- 
বরাদ্দের কথা বলেন, ব্যয় অনুমোদনের দাবি রাখেন? আপনি একবার এই হাউসে 
দাঁড়িয়ে বলেছিলেন-_-২০ মে ১৯৯৬ সালে যখন আপনি স্বরাষ্টরমন্ত্রী হয়েছিলেন, তার 
আগে ১০ মে সুশীল চৌধুরির মৃত্যু হয়েছিল, তাকে খুন করা হয়েছিল, প্রায় ২ বছর 
১ মাস পার হয়ে গেল, আপনি বলুন, সেই সুশীল চৌধুরির খুনিদের গ্রেপ্তার করতে 
পেরেছেন? কোথায় আটকাচ্ছে? পার্টি আপনাকে আটকাচ্ছে? পার্টি নিশ্চয়ই আপনাকে 
আটকাচ্ছে, করতে দিচ্ছে না, বলতে দিচ্ছে না। আপনাকে বলতে হবে, এই .২ বছর 
১ মাস ধরে আপনার পার্টির একজন সিনিয়র কর্মীকে_যার কথা বলতে গেলে আপনার 
বুকে যন্ত্রণা করে, ব্যথা অনুভব করেন-_সেই সুশীল চৌধুরির খুনের কিনারা হল না 
কেন? মণীষা মুখার্জি আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের ডারলিং ছিলেন বলেন আমি শুনেছি। সেই 
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ডার্লিং বেঁচে আছে, না তাকে মেরে ফেলা হয়েছে- সেকথা আপনাকে জানাতে হবে, 
বলতে হবে। তারপর ব্যয়-বরাদ্দের অনুমোদনের কথা বলবেন। বইমেলায় যে ক্রিমিনাল 
নেগলিজেন্স ছিল-_দাউ-দাউ করে আগুন লেগে বইগুলি সব পুড়ে গেল-_এই ব্যাপারে 
আপনি যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তারজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, আপনার 
উদ্যোগ না হলে বইমেলা আর হত না- কিন্তু যে ক্রিমিনাল নেগলিজেলের জন্য পুলিশ 
কেস হয়েছিল__আজ পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করে সাজা দেওয়া হল না কেন? এরপরেও 
কি আপনি ব্যয়-বরাদ্দের অনুমোদন চাইবেন? এ ব্যাপারে আপনাকে বলতে হবে। ১০ 
মার্চ, ১৯৯৭ সালে যে সেকেন্ডারি পরীক্ষা হয়েছিল তাতে কিছু কোয়েশ্চেন পেপার লিক 
হয়েছিল। এতে ৪/৫ জনকে আটকালেন। পর্যদ সভাপতি, চিন্তবাবু এবং সম্পাদক 
সুবলবাবুকে গ্রেপ্তার করা হল না কেন? বৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে আপনি যে পুলিশ 
মন্ত্রী হয়েছেন তার সফল পদক্ষেপ একটু তো দেখাবেন? তারপর ব্যয় অনুমোদনের 
দাবি রাখবেন। আপনাদের একজন সদস্য বললেন, আমাদের নির্লজ্জ, লঙ্জা-লজ্জা- 
লঙ্জা। কিন্তু একথা আপনাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নির্লজ্জের মতন বার-বার এই হাউসে 
দাঁড়িয়ে ব্যয়-বরাদ্দের অনুমোদনের কথা বলছেন। কিন্তু আপনার পুলিশ আপনাকে 
আটকাচ্ছে? গতবার এবং তার আগের বার বললেন, ২০ মে, ১৯৯৬ সালে স্বরাষ্ট্র 
হবার পর যে আমরা প্রতিটি থানা কমিটি করব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে, এভরি ওয়ার্কশপ 
অফ লাইফ মানুষদের নিয়ে, সেখানে কাউন্সিলররা থাকবেন, এম. এল. এ.-রা থাকবেন, 
এম. পি.-রা থাকবেন, এইভাবে সকলকে নিয়ে থানা কমিটি করবেন। কিন্তু থানা কমিটি 
কি হয়েছিল? ২ বছর তো পেরিয়ে গেছে, একটাও থানা কমিটি কেন করতে পারেননি? 
আপনার পার্টি আপনাকে অনুমোদন দেয়নি? ক্যালকাটা ডিস্্িক্টে অনুমোদন দিচ্ছে না? 
কলকাতায় ৩৬টি থানা কমিটি করতে পারেননি। আপনি বললেন বাসস্তীর ঘটনায় দেবব্রত 
বন্য্োপাধ্যায়ের সঙ্গে বসে মীমাংসা করে নেব। কিন্তু সেই মীমাংসা হয়েছিল নির্লজ্জের 
মতন। দেবুবাবু এবং ক্ষিতিবাবু লালবাতির জন্য এবং মন্ত্রিত্ব খোয়াবার ভয়ে মীমাংসা 
করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এতটুকু বিবেক দেখিয়েছিলেন আর. এস. পি.-র একজন এম. 
এল. এ. তিনি ভোটের সময়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ভোট দেননি। তারপরেও এই হাউসে 
তারা আপনাদের সমর্থন করছে। প্রশ্ন হল” আপনি যখন বহরমপুরে বাসস্তীর ঘটনার 
কথা শুনলেন, তখন বলেছিলেন এটা জানোয়ারোচিত, বর্বরোচিত কাজ। তারপর কোনও 
চাপে নতি স্বীকার করে বললেন, এটা রাজনৈতিক ঘটনা নয়, এটা তদন্ত না হলে আমি 
কিছু বলতে পারছি না। তারপর বললেন এটা ডাকাতির ঘটনা। তারপর হাউসে আপনার 
মুখ থেকে যে কথা গতকাল শুনলাম-_আপনি বললেন আর. এস. পি.-র এম. এল. 
এর বক্তব্যের কোনও উত্তর দেব না। আপনার এই উদ্ধত্য, আপনার এই স্পর্ধার জন্য 
আপনার প্রতি আমার রাগ নয়, করুণা হয়। 
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আপনার ওদ্ধত্য এবং স্পর্ধার কথা যখন প্রতিটি থানার ও. সি.-র কাছে পৌছায়, 
যখন সমাজবিরোধীরা তা কাগজের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে জানতে 
পারে, যখন গ্রাম বাংলার দুষ্কৃতকারিরা এবং আপনার দলের ক্যাডাররা তা শুনতে পায় 
তখন তারা বলে যে আমরা প্রোটেকশন পাব তাই যা খুশি তাই করব। আজকে আমি 
আর. এস. পি. দলের এম. এল. এ-এর হয়ে ওকালতি করবার জন্য বক্তৃতা করতে 
উঠিনি, আমি গণবার্তীয় প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
“সি. পি. এমের এক অংশ উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের প্রত্যক্ষ পরিকল্পনায়” “বাসন্তীতে মদগর্ব 
জহ্ুদদের পৈশাচিক তান্ডব। লুঠেরাদের নেতৃত্ব দেয় সি. শি. এমের সারেঙ্গাবাদ আঞ্চলিক 
কমিটির সম্পাদক এবং জেলা পরিষদের সদস্য মনোরঞ্জন দিয়াসি।” এটা যদি সত্য হয় 
তাহলে এ মনোরঞ্জন দিয়াসিকে গ্রেপ্তার করছেন না কেন সেটা বলতে হবে হাউসে 
দাড়িয়ে। আর যদি সত্য না হয় তাহলে “গণবার্তার” সম্পাদককে গ্রেপ্তার করতে হবে। 
তারপর 'ণবার্তায়' লেখা হচ্ছে, “দুস্কৃতিরা যথেচ্ছ কুকর্ম করান পর আশ্রয় নেয় সি. 
পি. এম. নেতা কুখ্যাত ওয়াহেদ আলি শেখের বাড়িতে। ওয়াহেদ আলি শেখের ব্যক্তিগত 
নিরাপত্তারক্ষী পুলিশ কর্মচারী। সেই পুলিশ কর্মচারীটিও এই ঘৃণ্য কার্যাবলিতে রিভলভার 
সহ প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছে।” বলুন পুলিশমন্ত্রী, এই ওয়াহেদ আলি শেখকে কি 
গ্রেপ্তার করেছেন? সেই পুলিশ কর্মচারী, যে হচ্ছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী, তাকে কি 
গ্রেপ্তার করেছেন? যদি ঘটনা ঠিক হয় তাহলে তাদের গ্রেপ্তার করুন অথবা এ গণবার্তার 
সম্পাদককে গ্রেপ্তার করুন অসত্য সংবাদ ছাপাবার জন্য। আপনিও বলেছেন এবং 
শৈলেনবাবুও বলেছেন যে আমরা এর মীমাংসা করে নেব, আমরা এটা মিটিয়ে নেব। 
আমরা জানি যে সুর্পনখার নাক কাটা যাবার পর রাম রাবনের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। 
তাকে রাবন বলেছিলেন, নিমাইয়া দৈব লঙ্কা যত গেছে পোড়া, সুর্পনখার নাক কাটা 
কিসে যাবে জোড়া।” ফ্রুন্ট হয়ত ভাঙ্গবে না, আমরা চাই না ফ্রন্ট ভাঙ্গুক, আমরা 
চাইলেও ভাঙ্গবে না কিন্তু সারা বাংলার বুকে যে “বাসস্তির” সৃষ্টি করেছেন আপনারা, 
বাংলার যে মেয়েদের হাতের শীখা, রুলি ভেঙ্গেছেন আপনারা, বামফ্রন্ট হয়ত ভাঙ্গবে না 
কিন্তু এ শীখা, রুলি কি আপনি জোড়া দিতে পারবেন? বাংলার বুকে যত ঘর ভেঙ্গেছে 
তা কি আপনি জোড়া দিতে পারবেন? বাংলার বুকে যত সংসার ভেঙ্গেছেন আপনারা 
তা কি জোড়া দিতে পারবেন? আপনারা ক্ষমতায় আছেন, আপনারা বড় দল, আপনারা 
বলছেন যে আমরা মীমাংসা করে নেব, দেবুবাবুকে পাশে বসিয়ে রেখেছেন, সেখানেই 
তো আমাদের প্রশ্ন। কি মীমাংসা করবেন? আপনি অধ্যক্ষ মহাঁশয়কে পর্যস্ত বললেন 
মহানুভব। আপনাদের মহানুভব হতে কে মানা করেছিল? আপনি আপনার বাজেট 
বক্তৃতায় বলেছেন যে, “সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক আনুগত্য নির্বিশেষে অপরাধীদের 
গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।” অতীশদা 
এবং সোমেনদার সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম ভগবানগোলাতে আমাদের আবু সুফিয়ান সরকার 
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আক্রাস্ত হবার পর। ডি. এম. এবং এস. পি. কাছে অতীশদা একটি হাতে লেখা চিঠি 
তুলে দিয়ে এসেছিলেন আবু বকরের। ফকরুল ইসলাম স্ন্যাচ করেছে, তার লোক আবু 
বকর তাকে দিয়ে রিভালবার ছিনতাই সেই আবু বকর যে চিঠি লিখেছিল সেটা সোমেন 
মিত্র এবং অতীশ সিন্হা এস. পি.-র হাতে তুলে দিয়েছিলেন-_গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য। 
সেই ফকরুল ইসলামকে আজ পর্যস্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি? কি লেখা ছিল সেই 
চিঠিতে একটু শুনুন। চিঠিতে লেখা 'ছিল ; ফকরুলমামা, সেই জিনিসটা পাওয়া গেছে।” 
করছে।” ওর সিকিউরিটি, যে সিকিউরিটি অসীম মন্ডল এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে, 
যে কথা জয়ন্ত বিশ্বাস মহাশয় এখানে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তার আত্মীয়। সেই ফকরুল 
মামাকে আজ পর্যস্ত ধরা হয়নি। সেই আবু বকরের মামা, বুদ্ধদেববাবুর ভাগনে, তাকে 
ধরার ক্ষমতা মৃত্যু্জয় সিং-এস পি-র আছে কি? 


[5-40 __ 5-50 0..] 


আমি গিয়েছিলাম সবংয়ে আমাদের নেতা সোমেন মিত্রের সঙ্গে। তারপরের দিন 
আমি ডি. জি.-র কাছে গিয়েছিলাম। একটা গ্রামের ৫৬ জন মেদিনীপুর সদর হাসপাতাল, 
এন. আর. এস. মেডিক্যাল কলেজ এবং এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। 
আমি তার ৪টি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ৮০ বছরের বৃদ্ধা, আপনাদের মায়ের কথা 
ভাবুন একবার, ৮০ বছরের বৃদ্ধাকে গুলি করেছে, হাত কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। 
লজ্জা করে, বুদ্ধবাবু ৮০ বছরের বৃদ্ধা, তান মেদিনীপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, 
তার হাত কেটে বাদ দেওয়া হ.এ। প্রশাস্ত বাকুরা তার হাতে তীর, সারা দেহে টাঙ্গির 
কোপ- নির্বাচনের পরের দিন ২৯ তারিখ-_মানিক মাইকাপু, তার অন্ডকোষে কিডনিতে 
তীর, এন. আর. এস.-তে ভর্তি রয়েছে। সুমীত রায়, সন্তোষ পরা, দীপক সামস্ত, লক্ষ্মীকান্ত 
ওজর, এরা সকলে তীর বিদ্ধ। সিনিমুনীগ্রামে আদিত্য মন্ডলের বুকে তীর, সে এখনও 
মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। নিধিরাম বেরা, অজয় সিদুয়া, ভুবন বেরা, গঙ্গাধর সাউ, 
সকলেই তীর"বিদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে । আর ৪ দিন পরে 
আমরা যখন্‌ শ্যামসুন্দরপুর গিয়েছিলাম তখনও দেখেছি আগুনের ধোঁয়া উড়ছে, সব 
“নিঃশেষ হয়ে গেছে। শুধু ছাই, সেই ছাই চাপা দগদগে আগুনের ধোঁয়া উড়ছে। পুলিশ 
বটল আমাদের স্টঙ্গে। গ্রামের কয়েকজন মহিলা ছুটে এসে বলল, এঁ যারা পুড়িয়েছে 
তারা মিশে রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। আমি ছুটে গেলাম সোমেনদার নির্দেশে এবং গিয়ে 
পুলিশকে বললাম যে, এ যে বলছে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, যারা পুড়িয়েছে, লুঠ করেছে, 
সমস্ত কিছু নিয়ে গেছে, নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে পরিবারটাকে, সনাতন মন্ডলের 
পরিবারটাকে। পুলিশ আমাদের দেখে গাড়িটাকে একটু এগিয়ে দিল। তারপরে বলল যে, 
সেজবাবু দেখছে এই কেসটা। সেজবাবু এই কেসটা দেখছে, এটা আমাদের কেস নয়। 
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আমাদের সঙ্গে সেই সমস্ত দুষ্কতিরা রয়েছে। আমরা দেখেছি যে তখনও আগুনের ধোঁয়া 
উঠছে। আপনি অনুমোদন চাইবেন আপনারা খ্যয়-বরাদ্দের। আপনি বলুন, আপনি যেখানে 
হয়েছে, কয়টা খুনে চার্জশিটেড হয়েছে, কয়টা খুনে পানিশমেন্ট হয়েছে? আপনার থানার 
কথাই আপনি বলুন? আপনি বলুন, আপনি জনসাধারণের সঙ্গে জনসংযোগ করাবেন 
পুলিশের। ফুটবল খেলছেন, রক্তদান শিবির করছেন, সেটা ভাল কথা। আমিও আমন্ত্রণ 
পেয়েছি কয়েকটি জায়গা থেকে, যাবারও চেষ্টা করছি। কিন্ত প্রশ্ন হল, আপনি আই. জি. 
ল আতন্ড অর্ডার করছেন, আযাডিশনাল সি. পি. খ্রি করছেন। কিন্তু আজকে প্রশ্নপত্র ফাস 
হয়ে গেল। আপনি জানেন, গত ৭ তারিখে এ. এস. আই. থেকে এস. আই. পর্যন্ত যে 
৪ শত জনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পুলিশ থেকে উত্তর পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল 
এবং পরে সেটা ক্যান্সেল হয়েছে? আপনি জানেন কি যে তার কোনও আ্যাকশন নেওয়া 
হয়নি? আপনি এটা বলুন যে, এখানে চার্জশিটেড হয়ে আর. জে. এস. নাড়োয়া, 
চার্জশিটেড হলে ভিজিলে্স আটকাচ্ছে। আপনি কোন চার্জে তাকে ছেড়ে দিলেন? সে 
পাঞ্জার রেঞ্জের পুলিশের ডি. আই. জি. হয়ে চলে গেল। যে লুঠ করেছিল গান পয়েন্টে, 
বাঁকুড়ার এস. পি. থাকা অবস্থায় ৫০ হাজার টাকা গান পয়েন্টে লুঠ করেছিল, সেখানকার 
সি. পি. এম. এম. এল. এ. যখন চেপে ধরে তখন ১৮ হাজার টাকা ফেরৎ দিয়েছিল, 
বাকি টাকা সে আত্মসাৎ করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে ভিজিলেন্সও হয়েছিল, তাকে আপনি 
ছেড়ে দিলেন। এই ভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণ নিয়ম বিরুদ্ধ। তাই, ব্যয়- 
বরাদ্দের অনুমোদনকে আমাদের দলের তরফ থেকে এবং ব্যক্তিগত ভাবে এটা অনুমোদন 
করতে পারি না, আমি এর বিরোধিতা করছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলের তরফ থেকে 
যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। 
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রী সুব্রত মুখার্জি $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, বি. এ. কমিটিতে আমাদের দলের 
সদস্যও ছিলেন, কাজেই ডেট পরিবর্তন করবার দাবি জানাচ্ছি না। তবে এ ১৯ তারিখে 
আমাদের সেলের ওয়েজ কমিটিরি মিটিং দিল্লীতে রয়েছে এবং সেই কমিটিতে 
সি. আই, টি. ইউ. এবং এ. আই, টি. ইউ. সি.-র দুই-তিনজন মেম্বার রয়েছেন এবং আমিও 
রয়েছি। যেহেতু বিষয়টা অত্যন্ত সেনসেটিভ তারজন্য ডেটটা পরিবর্তন করলে ভাল হয়। 


মিঃ স্পিকার £ কালকে আমরা বসছি, যদি আকোমোডেট করা সম্ভব হয় তাহলে 
বিষয়টা দেখব। 


| এই ডিমান্ডের উপর আলোচনার জন্য নির্ধারিত সময় সন্ধ্যা ৬টা ১ মিনিটে শেষ 
হয়ে যাবে। তাই সময় আধ ঘণ্টা বাড়াবার জন্য প্রস্তাব রাখছি। 


(সভার সম্মতিক্রমে এই আলোচনার সময় আধ ঘণ্টা বৃদ্ধি ঘটে) 
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শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাবের 
উপর বিরোধীদের সমস্ত সদস্যদের মনযোগ দিয়ে শুনেছি। আমার প্রথম যেটা মনে 
হয়েছে, বিরোধীরা যে আলোচনা করেছেন তার থেকে, অনেকগুলো কথাই তারা বলেছেন £ 
আমার মনে হয়েছে, সেগুলো গুরুত্পূর্ণ। আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সামগ্রিক 
বিচারে আলোচনার মান খুবই দুর্বল ছিল বলে আমার মনে হয়েছে। জানিনা, বিরোধীরা 
সেটা স্বীকার করবেন কি না। আমি প্রথমে বলতে চাই সৌগতবাবুর বক্তব্যের উপর 
কারণ, এই মাননীয় সদস্যই ছিলেন প্রধান বক্তা। তিনি আক্ষেপ করেছেন এবং তার 
একই সুরে আরো কয়েকজন বলেছেন_- “আপনি বাজেট বাড়িয়েই চলেছেন। উনি 
১৯৭৭ সালের সঙ্গে তুলনা করেছেন ২১ বছর পরে। সাধারণ একটা অঙ্ক কষলেই বুঝা 
যেত মুদ্রাম্ফ্ীতির ব্যাপারটা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, উনি বলেছেন যে, সবচেয়ে বেশি বাজেট 
বেড়েছে নাকি পুলিশ খাতে। এটা ঠিক হল না। আমাদের সবচেয়ে বেশি ধরা হয়েছে 
শিক্ষাখাতে। আমার বাজেটে রেট অফ ইনক্রিজ যেখানে ৫ পারসেন্ট, সেখানে শিক্ষাথাতে 
ইনক্রিজ ২১ পারসেন্ট, বিদ্যুৎ খাতে ১০ পারসেন্ট। কাজেই ওর কথা আমি গ্রহণ করছি 
না। বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে আমরা কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্ব দিই গ্রামোননয়ন, 
শিল্প, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উপর এবং এই বিষয়গুলির পরে পুলিশ খাতে যতটা 
সম্ভব, সময়োপযোগি যা প্রয়োজন, যতটুকু না হলে নয়, সেই অনুযায়ী কাজ করি। 
£4ং সেটা করেছেন পধ্গয়েত নিয়ে। পঞ্চায়েত নিয়ে কয়েকজন বক্তাও বলেছেন। পঞ্চায়েত 
নিয়ে গতকাল এখানে দু-ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে এবং আমি গতকাল বলবার চেষ্টা 
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করেছি যে, সেখানে কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং সেটা বন্ধ হওয়া উচিত। 
[5-50 __ 6-00 7..] | 


সৌগতবাবু একটা কথা বলেছেন যে পঞ্চায়েতে সব পার্টি মার খেয়েছে, অতএব 
প্রমাণ হচ্ছে আপনারাই দায়ী। আমি যে কথা বলতে চাই তা হল, নির্বাচনের আগে 
থেকে এবং শেষ পর্যস্ত সবচেয়ে আক্রান্ত হয়েছে কারা? আমরা। সবচেয়ে বেশি কর্মী 
আহত হয়েছে কাদের? আমাদের। সবচেয়ে বেশি খুন করা হয়েছে আমাদের। এর কারণ 
হচ্ছে কি? সুব্রত মুখার্জি যে প্রশ্ন করেছেন সেই তিনটি কেনর উত্তর আমি গতকাল 
দিয়েছি, আজকেও দিচ্ছি। তা হচ্ছে এই রাজ্যের একটা দলের একটি দলছুট দল হিংসার 
পথ বেছে নিয়েছে। তারা যে ভাষায় বক্তৃতা করছে, তারা মিটিং-এ যে কথা বলছে তারা 
যে কাজ করছে ভাবা যায় না। তাদের সঙ্গে অর্থাৎ তৃণমূলের সঙ্গে আপনারা কোথায় 
আছেন আমি জানি না__বি. জে. পি.-র যোগসাজসের ফলে আমাদের রাজ্যে একটা 
নতুন করে হিংসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আমি জানি না আমাদের জলঙ্গীর এম. এল. 
এ. যখন বস্তৃতা করছিলেন শুনেছেন কিনা। এ কোন ছাপানো লিফলেট হতে পারে, 
এটা কল্পনা করা যায়? যেখানে লেখা হচ্ছে যে লাঠির যুগ আর নেই, এখন বোমা 
পিস্তলের যুগ, তৃণমূল এখন গেরিলা বাহিনী তৈরি করবে। আনন্দবাজার পত্রিকা, খুব 
দরদী পত্রিকা, সেখানে নেত্রী বলছেন, মারের বদলে মার, দাতের বদলে দীত চাই, এই 
হচ্ছে বক্তৃতা। আনন্দবাজার পত্রিকাটা ছেপেছে, আপনাদের প্রিয় কাগজের কথা বলছি। 
দাতের বদলে দীত মারের বদলে মার এটা ছেপেছে। আমি গতকাল বলেছি আজও, 
বলেছি, হিংসার পরিবেশ তৈরি করার জন্য যে দল দায়ী তারা মরিয়া হয়ে খোলাখুলি 
পঞ্চায়েত দখল করার জন্য যে দুটি পথ বেছে নিয়েছে তার একটা হল কুৎসা আর 
একটা হল হিংসা। এই দুটি পথ ধরে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতে মানুষ রায় 
দিয়েছে, সেই রায় আপনারা জানেন। হিংসা এবং কুৎসায় কিছু লাভ হয়নি, তারা 
পরাজিত হয়েছে। এই হিংসা এবং কুৎসা যতদিন চলবে এই শাস্তি আনা কঠিন কাজ। 
কালকে বলেছি এবং আজও বলছি এই ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগ আছে, সরকারি 
উদ্যোগ আছে এবং বামপন্থীরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করবে। কিন্তু এর সঙ্গে আপনাদেরও 
হাত মেলাতে হবে। না হাত মেলালে এই জিনিস হয় না। আজকে আপনাদের একজন 
বক্তা বলে গেলেন যে, খেঁজুরিতে আপনাদের একজন খুন হয়ে গিয়েছে। আমি খেঁজুরির 
এম.এল.একে ডেকেছিলাম, আমাকে উনি বলে গেলেন যে এইরকম কোনও ঘটনা 
এখানে ঘটেনি। আপনারা বলেছেন যে, রঞ্জিত দাস খুন হয়েছে, খেঁজুরির এম. এল. এ 
রামচন্দ্র মণ্ডল আমাকে বলে গেলেন এই রকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। আমি এম: এল. 
এ-র কথা বলছি, আমার কথা বলছি না। এখানে আরো কংগ্রেসের কিছু বক্তা কিছু 
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ঘটনার কথা বলে গেলেন। আমি যেটা বলছি কালকে বি. জে. পি.-র ডেলিগেশনের 
কাছে বলেছি, আমি বলেছি আপনারা আরামবাগে গেলেন খুব ভাল কথা, খানাকুলে 
গেলেন না কেন? আরামবাগে গিয়ে একটা দৃশ্য দেখেছেন আর একটা দৃশ্য খানাকুলে 
গেলে দেখতে পেতেন। আপনারা বাসম্তীতে গেলেন ডায়মগুহারবারে গেলেন না কেন? 
ডায়মণ্ডহারবারের ৫ জন বসে টি.ভি দেখছিল, সেখানে পেট্রোলবোমা মারা হল। একজন 
তখুনি মারা গেল আর ৪ জন হাসপাতালে আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছে। কেশপুরের কথা 
শ্রীমতী নন্দরানি দল আমাকে বললেন। কেশপুরের একটা গোটা বাজার লুট করা হল। 
এখানে আমাদের একটা পার্টি অফিস খুলতে পারছি না। আপনারা জানেন যে রাজ্যের 
একজন মন্ত্রী আক্রান্ত হয়েছেন, সেই মন্ত্রী হচ্ছেন সুশাত্ত ঘোষ। আক্রান্ত হবার পর 
খোলাখুলি একজন বলছেন, সেই নেত্রী বলছেন যে এই মন্ত্রী রাস্তায় নামে কি করে 
দেখব, মিটিং করে কি করে দেখব। আমরাও রাস্তায় আছি, আমরাও দেখব। এই ভাষায় 
কথা বললে এই জিনিস চলবে। আমি যে কথা বলতে চাই তা হল এই হিংসার 
আবহাওয়া তৈরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বি. জে. পি.। শুধু আপনাদের বলছি, 
এই সুরে সুর মেলাবেন না। ওর সঙ্গে এক সঙ্গে সুর মেলালে সেই পরিস্থিতি আপনারা 
বুঝতে পারবেন না, এই কথা আমি আপনাদের কাছে বলছি। 


দ্বিতীয় কথা হচ্ছে রাজনৈতিক সংঘর্ষের কথা ছাড়াও আমি পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলে 
যাই, শেষ করে যাই। সেটা হচ্ছে যে, এখানে বলা হয়েছে কয়েকটি ঘটনা নিয়ে একটা 
তোলপাড় হচ্ছে। তিনটি ঘটনা নিয়ে হচ্ছে। একটা হচ্ছে ভাঙড়। ভাঙড়ের কথা আপনারা 
শুনেছেন। সেখানে একজন ভদ্র মহিলাকে নাকি অত্যাচার করা হয়েছে। মামলা হয়েছে, 
গ্রেপ্তার হয়েছে। সি. আই. ডি. কেস টেক আপ করেছে। আমরা তদন্ত করছি। আমাদের 
যে পরীক্ষা, পোস্ট মর্টেম, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরিতে যেটা করা হয়, সেখানে হয়নি। আমাকে 
হায়দ্রাবাদে পাঠাতে হয়েছে। সেখান থেকে যদি কিছু পরীক্ষা করে পাই__আমরা ভাঙড়ে 
সত্যিকারের কি হয়েছে তা জানতে পারিনি। বিষুপুরে একটা ঘটনা ঘটেছে। সেখানে কি 
ঘটেছে-_রাজনৈতিক দলের এফ. আই. আর.-এর উপরে আ্যারেস্ট হয় না। বাসত্তির 
উপরে আমি আলোচনা করিনি। আমি জোর করে আলোচনা করব না। বাসস্তি সম্পর্কে 
এখানে আলোচনা করবার জায়গা নয়। আমি শুধু আপনাদের তথ্যের হিসাব বলছি। 
বাসস্তিতে তিনটি ঘটনায় ৪৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কে গ্রেপ্তার হয়েছে, কারা 
হয়নি, সে সম্পর্কে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন চলছে। আমি এই মুহূর্তে আর কিছু বলতে 
চাই না।...(গোলমাল)...দবিতীয় প্রসঙ্গ যেটা আমি বলতে চাই, সৌগতবাবু সাধারণভাবে 
আমাদের আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কে__সাধারণভাবে একটা কথা বলতে গিয়ে আমার ধারণা, 
আপনি কথাটা বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনোভাব এটা নয় যেটা আপনি বলতে চান 
যে, পুলিশ প্রশাসনের কিছু ভূমিকা থাকবে না। কারণ আমাদের সমাজের মধ্যে হতাশা 
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দেখা দিয়েছে, যুবকদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। আমি যেটা বলেছি, আপনি মন 
দিয়ে পড়ুন বুঝতে পারবেন। আমাদের মতো সমাজে যেখানে একটা তথাকথিত বাজার 
অর্থনীতি, বেপরোয়া ভাবে টাকা, কাচা টাকার খেলা, যার যত টাকা আছে সে তত 
বড়লোক। যে রাজ্যে টাকা দিয়ে মানুষকে মাপা হয়, যে রাজ্যে অপরাধী তৈরি কনছে 
রাজনীতিকরা, ক্রিমিনাল পলিটিশিয়ানদের নেকশাস হচ্ছে, যে রাজ্যে কনজুমার্স গুডস 
নিয়ে মিডিয়ার একটা মারাত্মক প্রচার, গরিব ঘরের ছেলেদের মাথা খারাপ হয়ে যায় 
যখন তারা হিরো হুন্ডার বিজ্ঞাপন দেখে, এইসব মিলিয়ে একটা ভূমিকা। সব মিলিয়ে যদি 
চিন্তা করেন__পরিবেশের জন্য, বাজার অর্থনীতিতে যেখানে টাকার খেলা, এইসব খেলার 
জন্য এর থেকে যদি অপরাধ হয়, সেই অবস্থায় সরকার কি হাত গুটিয়ে থাকবে? এর 
মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি নিয়ন্ত্রণ করতে, অপরাধকে থামানোর জন্য। আমি এক মুহূর্তেও 
বলিনি আমাদের রাজ্যে যে অবস্থা তাতে আমরা সস্তষ্ট। কিন্ত আপনি যে ভাবে চিত্রিত 
করতে গেলেন, কলকাতা সম্বন্ধে আপনি বললেন যে, আগে মহিলারা খুব শাস্তিতে ছিল, 
এখন অশাস্তিতে ভূগছে। আমরা জানি কি হচ্ছে। আপনি যদি কলকাতার সঙ্গে মুম্বাইয়ের 
তুলনা করেন, কলকাতাকে যদি দিল্লির সঙ্গে তুলনা করেন-_(গোলমাল)। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি 8 ওসব লর্ড ক্লাইভ আমলের কথা। 


্্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ সুব্রতবাবু লর্ড ক্লাইভের কথা বলেছেন সৌগতবাবু। আমি 
সৌগতবাবুর কাছে জানতে চাইছি-_দিল্লির থেকে, মুম্বাইয়ের থেকে কলকাতার অবস্থা কি 
আরও খারাপ? আমি শুধু বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই, দিল্লি এবং মুম্বাইয়ের থেকে 
কলকাতার জীবন এখানে সুস্থ আছে। 


[6-00 _- 6-10 01.] 


এখানকার অবস্থা অনেকটা সুস্থ কিন্তু তা সত্তেও যে ঘটনা ঘটছে তাতে আত্মসস্তৃষ্টির 
জায়গা নেই, আত্মসস্তুষ্টির জায়গা না হলেও আগের থেকে খারাপ হচ্ছে না। আপনাদের 
কংগ্রেসি রাজ্যগুলোর কথা শুনলে, ওর পাতা খুললে আপনারা লজ্জা পাবেন। যে 
কোনও রাজ্যের মধ্য প্রদেশ, আমেদাবাদ, অন্ধপ্রদেশ যেটাই শুনুন না কেন আপনাদের 
লজ্জা হবে। সৌগতবাবু যেটা বলেছেন মহিলাদের কথা ; কলকাতায় নাকি অপরাধের 
সংখ্যা বেড়েছে। আমি বলব কলকাতায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অপরাধের সংখ্যা কমে আসছে, 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কমে আসছে। কিন্তু আমি একথা বলতে চাইছি না যে অপরাধের 
সংখ্যা একেবারে কমে গেছে। তারপরে আপনি যে নারীদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে 
বললেন, যদিও সেই অত্যাচার কলকাতায় অল্প হলেও কেন হবে, এই তো আপনার প্রশ্ন 
যে সেই অপরাধই বা কেন হবে। আমারও সেই একই কথা, অল্প যেটুকু হচ্ছে সেটুকুই 
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বা কেন হবে, সেটা আমিও মানতে পারাই না। তবে আপনি আমাদের শহরের সঙ্গে 
অন্যান্য ঝড় বড় শহরগুলোর যেমন বন্ধে, পাটনা, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজের তুলনা করেন 
সেইদিক থেকে কিন্তু অনেক কম। আপনি তো একজন কলকাতা শহরের প্রতিনিধি এটা 
তা আপনার বোঝা উচিত। কিন্তু কলকাতাতে সেই অপরাধই বা হবে কেন এই প্রশ্নটাও 
মামার। তবে আমি যদি অন্যান্য রাজোর অপবাধজনিত তথ্যের মধ্যে যাই তাহলে কিন্তু 
আপনারা মুশকিলে পড়ে যাবেন, ভাই ৯৩৫ব দাদ না। সাম শুধু এই কথাই 
নলতে চাই যে, এই অপবাধ জগতের এই হি্শনসঠা তুলনা করুলে দেখা যাবে যে, যে 
'কানও রাজ্যের থেকে যে কোনও মহানগরীর থেকে ভাল অবস্থায় আছে। কিন্তু তা 
সত্বেও আমি আপনার সঙ্গে একমত যে এই অপরাধ প্রবণতা কেন বাড়বে। এত সত্তেও 
কেন অপরাধ এই রাজ্যে, এই শহরে বাড়ছে। কিন্তু ১৯৯৬-৯৭ সালের তুলনায় ১৯৯৭- 
৯৮ সালের ৫-৬ মাসে অপরাধ কমেছে। ১৯৯৮ সালে অপরাধের সংখ্যা কমেছে, শুধু 
দুটি ক্ষেত্রে বলতে পারছি না। কলকাতায় ডাকাতি কমেছে। আরেকটি কথা নারীদের 
উপরে যে অত্যাচার, ইভটিজিং ইত্যাদির কথা উঠেছে এইগুলোর ব্যাপারে পুলিশ 
সামগ্রিকভাবে সতর্ক আছে। আগে যা ছিল, কংগ্রেস আমলে যা ছিল সেটা তো না বলাই 
ভাল। সেগুলো তো আপনি একটু খোঁজ করে দেখবেন। আপনি সৌগতবাবু কলকাতা 
শহরের তো একজন নাগরিক, রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে কলকাতা শহরকে নিন্দা করে আপনার 
লাভ কি। দ্বিতীয়ত, সৌগতবাবু আপনি এই পুলিশ ফায়ারিংয়ের ব্যাপারে বলেছেন, আমি 
৪টে বছরের হিসাব দিচ্ছি--১৯৯৫ সালে ১০৭টি, ১৯৯৬ সালে ১০১টি, ১৯৯৭ সালে 
৯৫টি, ১৯৯৮ সালের মে মাস পর্যন্ত ৩৩টি। 


(নয়েজ) 
(গোলমাল) 


স্যার, আমি এই সভায় শুধু একটি কথা সৌগতবাবুকে বলি, সুব্রতবাবুকেও বলি, 
উনি তো পুলিশমন্ত্রী ছিলেন_-৭২ থেকে *৭৭ সাল পর্যন্ত ; আমি এই বছরের হিসাবটা 
বাদ দিচ্ছি, ৯৭ সালে আমাদের রাজ্যে সামগ্রিকভাবে সমস্ত রকমের শাস্তিযোগ্য অপরাধের 
তালিকা হচ্ছে ৫৪ হাজার ১৫৭, আর যখন আপনি মন্ত্রী ছিলেন ২২ বছর আগে, তখন 
সামগ্রিকভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়েছিল-_-৭৬ সালের কথা বলছি, ,৭৭ সালটা তো 
পুরো ছিলেন না-_ সমস্ত ধরনের শাস্তিযোগ্য অপরাধের সংখ্যা ছিল ৮৪ হাজার ৮৭৯, 
এটা হচ্ছে আপনাদের হিসাব। আমি সৌগতবাবুকে বলছি, পুলিশ ফায়ারিং-এর ব্যাপারে 
দুটো জিনিস করা দরকার। যেটা আপনারাও বলেন, আমরাও বলি। পুলিশ ট্রেনিং-এর 
উদ্যোগ নেওয়া দরকার। যাতে কোনও ঘটনায় তারা বেপরোয়া গুলি না চালায়। আমরা 
প্লাস্টিক বুলেট আনছি, জল কামান এর ব্যবহারও দরকার। আমার দেওয়া তথ্যটা একটু 
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স্মরণ করুন। '৯৫ সালে ১০৭, *৯৬ সালে ১০১, ,৯৭ সালে ৯৫, "৯৮ সালের যে মাস 
পর্যস্ত ৩৩টি গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। এই হচ্ছে পরিস্থিতি। 


(গোলমাল) 


এবারে আমি যেটা বলতে চাই, এখানে হিউম্যান রাইটস কমিশন সম্বন্ধে কিছু কথা 
এসেছে। হিউম্যান রাইটস কমিশনের রায় নাকি সরকার মানছে না, আমি শুধু আপনাদের 
প্রথম হয়েছে। আমরা এই রাজ্যে সর্ব প্রথম হিউম্যান রাইটস কমিশন করেছি। তারপরে 
আরও ৬টি রাজ্যে হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে ৪টি রাজ্যের কাজ এখনও শুরু হয়নি। 
তারা আমাদের কাছে কাগজপত্র চেয়ে পাঠিয়েছে। আমরা রাজ্যে প্রথম করেছি। জেনে 
রাখুন, এই ৬টি রাজ্যের মধ্যে কোনওটা বি. জে. পি. বা কংগ্রেস শাসিত রাজ্য নয়। 
হিউম্যান রাইটস কমিশন সর্বসাকুল্যে আমাদের কাছে যে রেকমেন্ডেশন পাঠিয়েছে, এখন 
পর্যস্ত ৫৪টি রেকমেন্ডেশন পাঠিয়েছে। ৫৪টি রেকমেন্ডেশনই আমরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ 
করেছি। যারা বর্ধমানের ব্যাপার নিয়ে টেচাচ্ছেন__ আপনাদের কাছে যারা বলেন, কারা 
বলেন আমি বুঝি__তাদের শুধু এটুকু বলছি, রেকমেন্ডেশনে কি বলা হয়েছে এটা 
দেখুন। বলেছে বর্ধমানের এস. পি.-কে জুন মাসের মধ্যে সরিয়ে দিতে হবে। আজকে 
জুন মাসের কত তারিখ? ১৭ই জুন। জুন মাসের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে তখন বলবেন, 
না বুঝে কথা বলবেন না। 


10-10 -_- 6-20 [-11.] 


_ জুন মাসের মধ্যে, এই কথাটাতো বোঝেন, এটা না বুঝলে বক্তৃতা করবেন না। 
জুন মাসের মধ্যে না সরালে তখন বলবেন। হিউম্যান রাইটস কমিশন ৫৪টি রেকমেন্ডেশন 
করেছে এবং ৫৪টি রেকমেন্ডেশনই রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। একটার ক্ষেত্রেও আমরা 
বলিনি আমরা এই রেকমেন্ডেশন গ্রহণ করতে পারব না। কাস্টোডিয়াল ডেথ এবং 
আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা ৫৪টা রেকমেন্ডেশন করেছেন আমরা তাদের রায় মেনে 
নিয়েছি। বর্ধমান সম্পর্কে আধা আধা কথা শুনে, আপনি আধা আধা বক্তৃতা করবেন না। 
আরেকটা কথা আমি বলি, এটা সৌগতবাবু ঠিকই বলেছেন, যাদবপুর, বেহালা, ঠাকুরপুকুর, 
না। আমি সাউথ আই. জি.-কে বলেছি আপনি আমাকে একটা স্পেশ্যাল রিপোর্ট দিন। 
বেহালা, বিষুপুর, ঠাকুরপুকুর, রিজেন্ট পার্ক এই চারটি থানার ও. সি.-দের আমরা 
পরিবর্তন করেছি। তবে সৌগতবাবু যেটা বলেছেন, সেটাতেও আমি রাজি নই। একটা 
বাড়ি করতে গেলে ক্লাবে টাদা দেবে, ক্লাবে একটা টি. ভি. দেবে এবং এটা যদি 
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রেওয়াজ হয়ে যায়, আর সেটা যদি না আসে তাহলেই কিন্তু রিভালবার বেরোবে। তবে 
আমি এ এলাকাগুলিকে পরিবর্তন করব। তবে আপনি বেহালার এম. এল. এ-কে 
অকারণে দোষারোপ করলেন। ওখানকার দুজন এম. এল. এ. আছেন, তার মধ্যে 
একজন মহিলা এবং অপরজনকে আপনি চেনেন। তবে ওখানে আপনাদের একজন 
কাউন্সিলারকে আপনি সামলান, আমি নাম বলতে চাইছি না। তিনি সমাজবিরোধীদের 
'সঙ্গে যুক্ত আছেন, ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত আছেন। এখানে নাম বলতে নেই বলেই আমি 
তার নাম বলছি না। এখানে সমরবাবু বন্তৃতা করার সময় বললেন হোটেল মালিক সেই 
পুলিশ অফিসারটি নাকি এখনও শাস্তি পাইনি এবং বাজেট বইয়ে সেই ঘটনার কথা নেই 
কেন। আপনি কি নতুন? আপনি কিছু জানেন না? এই ঘটনার কথা বইয়ে ছাপাতে 
হবে? আমি জানি সেই পুলিশ অফিসারটি শাস্তি পেয়েছে। 


(নয়েজ) 


আম শুধু এই কথা বলতে চাই, এস. ইউ. সি. আই-এর মাননীয় সদস্য শ্রী 
দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয়, তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন 
আপনি যে তথ্য দিয়েছেন কত খুন হয়েছে, কত কেস হয়েছে, এর বিশ্বাসযোগ্যতা কি? 
যে কোনও সরকার সে কেন্দ্র হোক বা রাজ্য হোক তাদের আযডমিনিস্ট্রেশনের কথা মতো 
চলতে হয় এবং তার উপরেই নির্ভর করতে হয়। হিউম্যান রাইটস কমিশন বলেছেন 
থানা রেকর্ড আপনাদের প্রপারলি মেইনটেইন করতে হবে। হিউম্যান রাইটস কমিশন 
ক্রটিগুলি দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে রেকর্ড রাখতে হবে, কিভাবে উন্নতি করতে হবে এবং 
সেইভাবে উন্নতি করতে হবে। তাহলে কি অপরাধের হিসাব রাখার জন্য আমাদের এস. 
ই, সি. আই. কংগ্রেস বা সি. পি. এম. পার্টি অফিসে গিয়ে তথ্য নিয়ে আসতে হবে? 
হিউম্যান রাইটস কমিশন তো কখনই বলেনি যে এই তথ্যগুলোর কোনও ভিত্তি নেই। 
এর মধ্যে কিছু গলতি আছে এই কথা তো তারা কখনও বলেননি। আমাকে উন্নত 
করতে হবে যাতে থানার রেকর্ড প্রপারলি মেনটেন্ড হয়। থানার পুলিশ রেকর্ডগুলিকে 
কমপিউটারাইজড করা হচ্ছে। এইভাবে কাজের উন্নতি করার চেষ্টা হচ্ছে। তার মানে 
এটা নয় যে, আপনি তথ্য বিকৃত করতে পারেন? আমি বেশি কথা বলতে পারছি না। 
আপনার সঙ্গে তো নিয়মিত কথা হয়। দু দিন আগেও কথা হয়েছে। আমি শুধু বলছি 
একটা কথা, আপনি যখন এই কথাগুলি চেঁচিয়ে বলেন, একেবারে এত নাটকিয়তায় এবং 
বেরিয়ে যান, একটা কথাও গোপন করতে পারবেন না? আপনি যেমন বললেন যে, 
আমাদের কর্মীরা আপনাদের লোককে নাকি খুন করেছে। আপনারা কি ধোয়া তুলসি 
পাতা? জয়নগর, মজিলপুরে আপনারা কজনকে খুন করেছেন? এটা একটু চিন্তা করে 
দেখবেন। ডাকাত নিয়ে রাজনীতি এস. ইউ. সি. করে। আপনারাও ডাকাত নিয়ে রাজনীতি 
করছেন। নিজেদের শুদ্ধ করুন। না শুদ্ধ করলে এটা সামলানো যায় না। ডাকাত আমরা 
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ধরছি। ধরার চেষ্টা করছি। ছেড়ে দেব নাকি? আমি আমার বক্তব্য আর বেশি দীর্ঘ 
করব না। মালদার বুড়োবুড়িতলা নিয়ে অনেক হইচই হল। এই ব্যাপারে আমি কিছু 
বলতে চাইছি না। 


(গোলমাল) 


(এই সময় শ্রী গৌতম চক্রবর্তী মহাশয়, শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দিকে আঙুল তুলে 
কিছু বলতে থাকেন) 


মিঃ স্পিকার স্যার, আমি শুধু আপনার মাধ্যমে একটা কথা বলতে চাই যে, উনি 
সদস্য। উনি শান্ত হয়ে বসলে আমি বলছি। কিন্তু উনি যদি চোখ দেখান সিট থেকে 
উঠে আসেন, হাত দেখান, একটা কথাও বলব না। আমি বলব না। আপনি শান্ত হয়ে 
বসলে আমি বলব। আপনি জোর করে আমাকে বলাতে পারবেন না। 


[6-20 -- 6-31 [0.11.] 


স্যার, আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যে শাত্তভাবে সদস্যরা প্রশ্ন করলে 
আমি যে কোনও বিতর্কমূলক প্রশ্নের উত্তর দেব, যে কোনও বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে 
চাইছি। কিন্তু এই ভাষায় চলবে না। চোখ গরম করে আঙুল তুললে আমি কোনও কথা 
বলব না। আমি বলছি, মালদা জেলায় শহরের পাশে একটা এলাকা আছে। ওই এলাকাটির 
নাম হচ্ছে বুড়োবুড়িতলা। সেই এলাকায় একটি অল্পবয়েসী ছেলে, সে সবে চাকরি 
পেয়েছে, অরাজনৈতিক কারণে হঠাৎ ছেলেটি খুন হয়ে যায়। সেই খুন হওয়ার ঘটনায় &. 
ঠিক প্রত্যক্ষভাবে কোনও রাজনৈতিক দল দায়ী আমি একথা বলছি না এবং এই নিয়ে 
গৌতমবাবুর সঙ্গে আমার কলকাতায় এবং মালদাতে বহুবার কথা হয়েছে। সমস্যাটা 
সেখানে, গ্রামের একটা সেন্টিমেন্ট রয়েছে এবং সেজন্য আমি প্রশাসনকে বলেছিলাম যে 
জোর করে বসিয়ে দিন। জোর করে বসিয়ে দিতে আমরা এখনও পারি। কিন্তু ভয় 
না। উঠে আসলে কি হবে। সেজন্য রাজনৈতিক স্তরে কথা বলতে বলেছি, কিন্তু পার্টির 
সেক্রেটারির মত নিয়ে যেতে হবে। কখনও না। 


(গোলমাল) 


আমি আবার বলছি এই কথার মানে বোঝার চেষ্টা করুন। স্যার, আমি এই 
প্রসঙ্গে আর যাব না। আমি সব শেষে কয়েকজন সদস্য এখানে বলেছেন যে পুলিশের 
কাজে উন্নতির চেষ্টা করার এবং সেই চেষ্টা আমি আপ্রাণ করব। 
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(ভয়েস ঃ বাসন্তীর ঘটনা সম্বন্ধে বলুন।) 


বলেছি, আগেও বলেছি। বাসন্তীতে তিনটে কেস হয়েছে। তিনটে কেসে সামগ্রিক ৬1৭ 
৪৩ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। অনুসন্ধান চলছে, গ্রেপ্তার চলছে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের সাধারণ 
আইনশৃঙ্খলা নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে। সেটা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার। তার জন্য অনেক পরিশ্রম 
করতে হবে। আপনারা যখন বলেন এত আই. জি., বাড়ছে কেন, ডি. আই, জি. বাড়ছে 
কেন। ক্যাডার পলিসিতে এটা রাজা সরকার ঠিক করেন না। এটা দিলিতে ঠিক হয়। 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেটে কাড়ার পলিসি ঠিক করে দেয় কোন রাজ্যে কত আই. 
পি. এস. পোস্ট হবে। অনেকগুলো কাজ করতে হবে। আশু যে সমস্য। পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের পরবর্তী যে সমস্যা। আমি বিরোধী পক্ষকে অনুরোধ করব যে, আমরা সাধ্যমতো 
চেষ্টা করছি, বিরোধারাও আমাদের সহযোগিতা করন। পঞ্য়েত নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে 
আরও কিছু দিনের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এই ক্ষেত্রে, আমি 
বলছি, পুলিশ, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আমি এখনও মনে করি, পুলিশ প্রশাসন 
এখনও মূলত নিরপেক্ষ। কোথাও হয়ত কোনও ব্যতিক্রম ঘটেছে, তার সমাধান করার 
চেষ্টা করব। আমাদের বরাদ্দের সমর্থন চাইছি। বিরোধিদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা 
করছি। এখানে মাননীয় সদস্য মান্নানবাবু আছেন, ওনার দুটি নির্দিষ্ট কাটমোশন আছে 
তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভূজন যাদব। আমি আশা করব এগুলি আপনি আমার কাছ 
থেকে নিয়ে যাবেন। আমি প্রত্যেকটি ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এই বাজেটকে 
সমর্থন করার জন্য আপনাদের সকলকে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী আবদুস সালাম মুন্সি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পরিবহন 
মন্ত্রী এবং পর্যটন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকষর্ণ করছি। স্যার, আমার নির্বাচনী এলাকার মধ্যে 
পলাশির যুদ্ধ-ক্ষেত্র অবস্থিত। সেখানে একটা মনুমেন্ট আছে, রামনগর চিনি-কল আছে 
এবং সেখানে মোহনলাল ও শ্ীরমদনের সমাধি-ক্ষেত্র অবস্থিত। সুতরাং এ স্থানটিকে 
আকর্ষণীয় করে তোলা প্রয়োজন। কারণ বহু দেশি বিদেশি পর্যটকরা ওখানে যান। ফলে 
আমি পর্যটন মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি যে, ওখানে অবিলম্বে একটা ট্যুরিস্ট লজ গড়ে 
তোলা হোক। সাথে সাথে আমি আরও দাবি জানাচ্ছি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর কাছে যে, 
কলকাতা থেকে পলাশি পর্যন্ত সরাসরি বাস সার্ভিস চালু করা হোক যাতে দেশি বিদেশি 
পর্যটকরা আরও রেশি সংখ্যায় ওখানে যেতে পারেন। এ ছাড়া আমার এলাকার মাটিয়ারি 
একটি বনেদি জায়গা এবং কীসা পিতলের জন্য বিখ্যাত। সারা পশ্চিমবাংলারৎ্অধ্যে 
কীসা পিতলের শিল্পের জন্য মাটিয়ারি বিখ্যাত। সেই স্থানটি ৩৪ নং জাতীয় সড়ক থেকে 
কম করে ১৮ কিলোমিটার ভিতরে অবস্থিত। সেখানেও কলকাতা থেকে সরাসরি স্টেট 
বাসের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক। এই দুটি দাবি আমি আপনার 
'মাধামে পর্যটনমন্ত্রী এবং পরিবহন মন্ত্রীর কাছে রাখছি। 


রী বিশ্বনাথ মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সবার মন্ত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় আমার বিধানসভা 
কেন্দ্রে কংগ্রেস, তৃণমূল এবং বি. জে. পি. মিলিতভাবে সাংঘাতিক স্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি 
করেছিল। নির্বচনের সময় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাইরে থেকে সমাজবিরোধীদের 
নিয়ে গিয়ে সংগঠিত করে। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পিস্তল দেখিয়ে 
নির্বচনর মনোনয়ন প্রত্যাহারের হুমকি দেয় এবং একজন সদস্যকে ভয় দেখিয়ে প্রত্যাহার 
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করতে বাধ্য করে। এরপরেও আমরা দেখলাম আমাদের গোটা ব্লকে পঞ্চায়েত নির্বাচন 
ভালভাবেই অনুষ্ঠিত হল। এবং ফলাফল আমাদের পক্ষেই এসেছে। কিন্তু নির্বাচনের 
পরে আমরা লক্ষ্য করছি কংগ্রেস (আই), তৃণমূল এবং বি. জে. পি. এখনও গোটা 
এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। স্যার, আমাদের গোটা মুর্শিদাবাদ জেলায় ওরা বিভিন্ন রকমের 
আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। নিজেরা বোমা 
বাধতে গিয়ে আহত হচ্ছে, নিহত হচ্ছে। এরকম অনেক ঘটনা ঘটছে। তাই আমি স্বরাষ্ট্র 
(পুলিশ) মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অবিলম্বে এ সমস্ত সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তারের দাবি 
জানাচ্ছি। 


শ্রী শশাঙ্কশেখর বিশ্বীস ঃ (নট প্রেজেন্ট) 
[11-10 __ 11-20 .1.] 


রী ব্রন্মময় নন্দ ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে তথ্য ও সংস্কৃতি 
দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, কলকাতা টাউন হল একটা এঁতিহাসিক 
ভবন। এই টাউন হলে বহু এতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি 
তর্পন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বর্ধনা থেকে আরম্ভ করে বহু ঘটনা ঘটেছে। এই এঁতিহাসিক 
টাউন হলের প্রবেশ পথে সিঁড়িতে উঠতে গেলে প্রবেশের ডানদিকে কাজি নজরুল 
ইসলামের দুঃসময় কবিতাটি সেখানে গ্রানাইটের লালপাথরের সেটে বইয়ের আকারে 
শ্বেতপাথরে লেখা ছিল। সেটা দেখছি লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। এত সুন্দর কবিতা 
ভালভাবে রক্ষিত ছিল, কোথাও ক্ষয়-ক্ষতি ছিল না। সেটা কি কারণে লোপাট করে 
দেওয়া হল জানি না। কাজি নজরুল ইসলামের জন্মশতবার্ষিকী চলছে, তার নামাঙ্কিত 
লেখা হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে এটা লজ্জার বিষয়। কি কারণে উধাও হয়ে গেল সে 
বিষয়ে তদত্ত করে দেখতে অনুরোধ করছি এবং পুর্নঃস্থাপন করার জন্য দাবি জানাচ্ছি।, 
সাথে সাথে এই উল্লেখের চিঠি আমাকে দেবেন। এ দুঃসময় কবিতাটি কেন সরিয়ে 
নেওয়া হল সেটা আমি জানাব। 


শ্রী অশোককুমার দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 
দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা এমনই মন্ত্রিসভায় বাস করি যেখানে 
জলের প্রচন্ড ক্রাইসিস। আমাদের এলাকায় জলের প্রচন্ড অভাব, জল পাওয়া যাচ্ছে না। 
ইভেন যে সমস্ত টিউবওয়েল আছে সেগুলিও খারাপ হয়ে পড়ে আছে। স্বভাবতই এই 
সরকার মানুষকে যদি জল দিতে না পারে তাহলে এই সরকারের কাছ থেকে কোনও 
কিছু আশা করা যায় না। মাননীয় মন্ত্রী প্রী গৌতম দেব এবং শ্রী অশোক ভট্টাচার্য 
মহাশয় কথা দিয়েছিলেন ৬ মাসের মধ্যে জলের সমস্যার সমাধান করবেন। কিন্তু ৪/৬ 
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মাস হয়ে গেল আজও কিছু হয়নি। এরা মুখে যে কথা বলেন, কাজে কিন্তু করেন না। 
তাই আমার অনুরোধ, অবিলম্বে যেন জলের সুব্যবস্থা করেন, এলাকার মানুষ যেন বাচে। 
আমার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে ৫টি পঞ্চায়েত আছে, ২টি পৌরসভা আছে এবং ৫টি 


ওয়ার্ড আছে। যাতে এ এলাকায় জলের সমস্যার সমাধান হয় তার জন্য আমি বিভাগীয় 
মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী শিবপ্রসাদ দলুই ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্যের 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বি. ডি. আর. রেল 
প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে। এটা ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকার সেখানে ১ হাজার টাকা বরাদ' করেছেন। রাজ্য সরকার সেক্ষেত্রে ২৫ কোটি 
টাকা আগেই রেখে দিয়েছে, অথচ কেন্দ্রীয় বরাদ্দ খুবই কম। অবিলম্বে আরও অর্থ 
বরাদ্দ করে এই রেল চালু করা হোক। দীর্ঘাদন ধরে ২টি রেল বাস বাঁকুড়ায় এসে পড়ে 
আছে। আমি এই ব্যাপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পূর্তমন্ত্রী এবং মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সভায় এর 
আগে বহুবার উত্থাপিত হয়েছে বিষয়টি, সেটা হচ্ছে, বালি-বিবেকানন্দ সেতু। বালি- 
বিবেকানন্দ সেতুর যে সংস্কারের কাজ চলেছে-_তার উত্তর দিকের রাস্তার কাজ এই 
জুন মাসে শেষ হবে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় লিখিত উত্তরে জানিয়েছেন। কিন্তু যে 
বাস চলাচল বন্ধ হয়ে আছে সেই বাস চলাচল যাতে চালু হয় তার জন্য উদ্যোগ 
দেখতে পাচ্ছি না। উল্টে আমরা দেখছি, পুলিশের একাংশ নানাভাবে চেষ্টা করছে যাতে 
বাস চলাচল বন্ধ থাকে। পুলিশের একাংশ প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে বে-আইনিভাবে লরি ৮লাচল 
করতে দিচ্ছে এবং বিনিময়ে মোটা টাকা ঘুস নিচ্ছে। অবিলম্বে এ সেতু দিয়ে বাস চালু 
করতে হবে__এটাই আমার অনুরোধ। এই বিবেকানন্দ সেতু দিয়ে সরকারি, বেসরকারি 
সমস্ত বাসই চলে। শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, উত্তরপাড়ার মানুষের কলকাতার সঙ্গে 
যোগাযোগের. একমাত্র রাস্তা এই বিবেকানন্দ সেতু। এই সেতু দিয়ে ৩ নম্বর প্রাইভেট 
বাস এবং দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের এস. এস.-৪ বাস চলাচল করে। 


(এই সময়ে পরবর্তী স্পিকার ডাকায় মাইক অফ হয়ে যায়) 
শ্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি £ (নট কল্ড) 


তরী মহম্মদ সোহরাব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুতি এক নং ব্লকের অন্তর্গত 
কানুপুর-বহুতালি রোডটি '৬২ সালে প্রথম মঞ্জুর হয় কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে যে 
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সেই রাস্তার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না। তিনটি গ্রামপঞ্চায়েত-_হাড়োয়া, বংশবাটি, 
বহুতালি-লোকেদের যদি ব্লক হেড কোয়ার্টার, থানা, মহকুমা, জেলাতে আসতে হয় 
তাহলে তাদের বিহার এবং বীরভূম হয়ে ঘুরে আসতে হবে। বর্ষার সময় এ অঞ্চলটি 
যোগাযোগের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছি, এই হাউসেও অনেকবার বলেছি কিন্তু তা সত্বেও তার কাজ আরম্ত হচ্ছে না। 
কেবলমাত্র একটি ব্রিজের কাজ সেখানে গত ৪ বছর আগে শুরু হয়েছে এবং তাও 
টিমেতালে চলছে। আমার দাবি, বীরভূমের দিক থেকে এবং মুর্শিদাবাদের দিক থেকে 
অবিলম্বে যাতে এই কানুপুর-বহুতালি রোডের কাজ শুরু হয় এবং সম্পন্ন হয় তার 
ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ (নট কল্ড) 


শ্রী হবিবুর রহমান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষটমনত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের 
মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ দু নং ব্লকের অন্তর্গত দস্তামারা গ্রামে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনটি 
আসনে কাগ্রেসি প্রার্থীরা জয়ী হন। এই অপরাধে কংগ্রেসিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য, 
তাদের ঘরবাড়ি লুঠ করার জন্য এ দত্তামারা গ্রামের সি. পি. এমের কমরেড ইনসান 
শেখের বাড়িতে প্রচুর বোমা জড়ো করা হয়। বিগত ৬ তারিখে রাত্রিবেলাতে সেই 
বোমা এবং বোমার মশলা বার্্ট হয়ে গিয়ে বিরাট ক্ষতি হয়। একটা বাড়ির ৬. 
বর্গফুট ছাদ ধ্বসে মাটিতে পড়ে যায় এবং তাতে আনোয়ারা খাতুন নামে ১০ বছরে 
একটি মেয়ের মৃত্যু হয় এবং ৫/৬ জন মানুষ সাংঘাতিকভাবে জখম হয়। জখম 
মানুষগুলি জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছেন। স্যার, যার বাড়িতে এই ঘটনা 
ঘটল সেই ইনসান শেখ এবং অন্যান্য দুষ্কৃতিরা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কংগ্রেসিদের 
ভয় দেখাচ্ছে কিন্তু পুলিশ নির্বিকার। পুলিশমন্ত্রীর কাছে আমার দাবি, দুম্ধৃতকারিদের 
অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে নজির সৃষ্টিকারী শাস্তির ব্যবস্থা করুন যাতে তা দেখে অন্যরা 
এই রকম দুষ্র্ম করতে সাহস না পায়। এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য 
আমি দাবি জানাচ্ছি 


শ্রী অমর চৌধুরি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রী এবং মাননীয় সি. এম. ডি. এ. দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
ম্ত্ীর দৃষ্টি আকষর্ণ করছি। স্যার, আমার কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত বরাহনগর পৌরসভা 
এলাকায় জলনিকাশি ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। এখানে বক্স ড্রেন আছে কিন্তু বিগত 
২০ বছর ধরে তা ডিসিলট্রেশন হচ্ছে না, পরিষ্কার হচ্ছে না। এই সিলন্রেশন মানুষের 
দ্বারা পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। মাননীয় সি. এম. ডি. এমের মন্ত্রীর সঙ্গে আমি এ 
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ব্যাপারে কথা বলেছি। মেশিন দিয়ে এখানে ডিসিলট্রশনের কাজ অবিলঘধে শুরু করা 
দরকার তা না হলে বর্ষার সময় এখানে এক তলাতে মানুষ থাকতে পারবেন না। সি. 
এম. ডি, এ-এর কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি, তারা বলছেন স্যাকিং পাইপ 
নিই, ডানলপ কোম্পানির কাছে এর জন্য অর্ডার দেওয়া আছে কিন্তু বর্তমানে সেই 
কোম্পানি বন্ধ হয়ে আছে তাই পাওয়া যাচ্ছে না। অবিলম্বে সেখানে পরিষ্কারের কাজ 
শুরু করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় বলছি, গঙ্গার 
মুখে সেখানে যে হ্লুইস গেটটি আছে তা ভেঙ্গে গিয়েছে ফলে জোয়ারের সময় উল্টো 
দিকে জল ঢুকে যাচ্ছে। এটা সারাবারও ব্যবস্থা করা হোক। 


[11-20 __ 11-30 ৪.7. ] 


শ্রী সীবকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গে বু কলেজ-শিক্ষক, অত্যন্ত দুঃখের 
সঙ্গে জানাচ্ছি, তারা এপ্রিল মাসের বেতন পাননি। এপ্রিল মাসের বেতন এখনও পর্যন্ত 
বহু কলেজ-শিক্ষক পাননি, অথচ এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক সমিতির এক সভায় 
বলেছেন-_মাস পয়লায় আমি বেতন দেব। স্যার, এর ফলে আজকে গৃহবিবাদ শুরু 
হয়ে গেছে। বাড়ি গেলে স্ত্রী বলছেন-_ মন্ত্রী বলেছেন মাস পয়লায় তিনি মাইনে দিয়ে 
দেবেন, আর তুমি বলছ এখনও মাইনে পাওনি। আপনারা তো শিক্ষার স্বার্থে অনেক 
আন্দোলন করেছেন, কিন্তু আপনাদের রাজত্বে কলেজ শিক্ষকরা এখনও এপিল মাসের 
মাইনে পাননি, অথচ আপনি নীরব হয়ে থাকছেন। তার জন্য উচ্চশিক্ষামন্্রীর কাছে 
আমার আবেদন, যাতে তারা এপ্রিল মাসের বেতন পান তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 
এতবড় লজ্জাজনক ঘটনা আর আছে বলে আমার জানা নেই। তার জন্য উচ্চশিক্ষা 
মন্ত্রীর কাছে এই আবেদন জানাচ্ছি। | 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবততী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি কয়েকবার এই 
নিয়ে বৈঠক করেছি। প্রায় সব কলেজে বেতন চলে গেছে, কয়েকটি কলেজে বেতন 
দেওয়া বাকি রয়েছে। যেসব কলেজ থেকে বেতনের দাবিপত্র সময়মতো পেশ করেছেন 
সেসব কলেজে বেতন দেওয়া হয়েছে। যে সব কলেজ এ দাবিপত্র পেশ করতে দেরি 
করেছেন তাদের বেতন পেতে দেরি হচ্ছে। মাননীয় সদস্য কোন কোন কলেজে এখনও 
মাইনে হয়নি সেটা যদি একটু বলে দেন তাহলে আমি আজকেই খবর নেব এবং খুব 
দ্রুত মাইনে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। 


শ্রী ননীগোপাল চৌধুরি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় সেচমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকা দিয়ে 
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নি্ন দামোদর প্রবাহিত। কংগ্রেস আমলে একটা সময় দামোদরের একটা আলাদা চ্যানেল 
বলে একটি খাল সেখানে কাটা হয়েছিল, কিন্তু আজকে সেটা দিয়ে সারা বছরই জল 
যাচ্ছে। উদয়নারায়ণপুর ব্লকে কুলটিকারি বলে একটি জায়গা রয়েছে। সেখানে এই 
খালের বাঁধ ভেঙে জল গ্রামের পর গ্রামে ঢুকে যাচ্ছে। এর ফলে উদয়নারায়ণপুর ব্লক, 
কল্যাণপুর ব্লক এবং আমতা দুই নম্বর ব্লককে প্রতি বছর বন্যা এসে বিধ্বস্ত করে 
দিচ্ছে। প্যানট্রি ওয়ার্ক বলে সেখানে সামান্য কিছু কাজ হচ্ছে, কিন্তু এটাকে আটবাবার 
কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এটা 
নাকি অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। সেজন্য আমার অনুরোধ, আগামী বর্ষার আগেই এই 
কাজটা শেষ করতে হবে, কারণ গত শীতে যে বৃষ্টি হয়েছিল তাতে নতুন করে সেখানে 
১০ ফুট ভেঙে চলে গেছে। তার জন্য আমার অনুরোধ, চার-পাঁচটি ব্লককে বাঁচাতে 
অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি অন্যান্য 
বারের মতো পুনরায় শিক্ষামন্ত্রীকে বলছি যে, গত ২৫ বছরে আসানসোল শহরে কোনও 
উর্দু মিডিয়াম বা অন্য মিডিয়াম কোনও মেয়েদের স্কুল হয়নি। ২৫ বছর আগে একটা 
স্কুল হয়েছিল রামানিয়া স্কুল, তার পর আর কোনও স্কুল হয়নি। এই ২৫ বছরে প্রচুর 
পপুলেশন বেড়েছে। এখান থেকে সরকারের এত আয় হয় তবুও এখানে মহিলাদের 
জন্য একটা স্কুল করা হল না। পার্লামেন্টে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা 
হচ্ছে, বিধানসভায় ৩৩ পারসেন্ট মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে, পঞ্যায়েতে হয়েছে 
এবং নগরপালিকা বিল হয়েছে। কিন্তু তাদের শিক্ষা দেবার জন্য যে ব্যবস্থা তার কোনও 
ব্যবস্থা সরকার করছে না। গত ২৫ বছর আগে যেটা হয়েছিল সেটাই রয়ে গেছে। তাই 
আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রীকে অনুরোধ করব আসানসোলে হিন্দি এবং উর্দু 
মিডিয়ামের একটা উচ্চ বিদ্যালয় মহিলাদের জন্য স্থাপন করার ব্যবস্থা তিনি যেন 
করেন। 


্্ী মুরসালিন মোল্লা £ (নট প্রেজেন্ট) 


গীহাদ অনল লাঁী : জাতী অগযঞ্গ ্ভীহ্য, লি জাঘক্ষ লাল জ গম 
মী কা মান জাকর্দিল ক্ষহালা ল্ত্ান্তলা উঁ। লহ জা জালল ই তলন্রর্তিআা হৃঘত্তজ্পীল 
হবলাক্কা ই। জহ, তলা লিল ৬ নর্থ  নন্ব উই জী হী সন্ভীল জ জুলস্বহ লিল 
মী অন্ত অক্তা উজা ই। লহ, জান সালন ই নর্া ক্বী কল-ল-্রন ২ মীলী ল ২০ 
সাহু আহুলী হুল লাশ্ন্রালী ক নন্ত ভীন ক ককাহ্ঘা খুত্রলহী ক্যা হল্কাহ ভী হত 
ই অহ, লী জাঘক্ধ লাঙ্সন জ গল মন্তী ক্কা ছমাল জানর্থিল হালা ন্বানুলা উঁকি 
লন ভিভাতলন্ত জীহ গলিন্ত সলিলিঘ্রিনা ক্ধি লাখ লিতিন কষ ক্ষাহভ্ালী ক্কী জ্কুলনাল 
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কী আনকখা কী আাব। অহ, * নর উ কাহত্ানা বন ভীন ঈ ব্যাস নত্তন উ জালা 
সী নন্তলী ল জঘলী ভজন লক নিন্ঠী কলা ফু কহ বিষ উ। গস মী অন্ত 
কহনা ভু ক্কি নী ন্ুল কব ক্কাহত্রালী কী জ্তুলবান কী ম্মনজ্যা কই। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে আমাদের রাজ্যের সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটু আগে তিনি এখানে 
ছিলেন। বিষয়টা হচ্ছে, আমার বালিগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় তপসিয়া যে খাল আছে 
সেই খালের উপর একটা ব্রিজ তৈরি করার ব্যাপারে। এখানে যে দুটি ব্রিজ আছে সেই 
খালের উপর একটা ব্রিজ তৈরি করার ব্যাপারে। এখানে যে দুটি ব্রিজ আছে সেইগুলো 
খুব সরু, সেখান দিয়ে যাতায়াত করতে প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে। এই ব্রিজগুলিকে সম্প্রসারিত 
করবার জন্য ইতিমধ্যে বলা হয়েছে। এই ব্রিজের জন্য সাংসদের তহবিল থেকে টাকা 
বরাদ্দ করা হয়েছে। গত ৩০ বছর ধরে নাকি সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে নির্দেশ পাঠানো 
হয়েছে, বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। 
তাই আমি সেচমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হোক। এই এলাকাটা ঘন বসতিপূর্ণ, এখানে প্রচুর যান-বাহন চলে এবং এখানকার 
বাসিন্দারা প্রচন্ড দুর্দশার মধ্যে আছে। আমি 'সেচ মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যদি কোনও 
অর্থনৈতিক সমস্যা থাকে তাহলে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে সেটাকে মিটিয়ে এখানে 
একটা ব্রিজ তৈরি করে মানুষকে রিলিফ দেবার ব্যবস্থা করুন। 


রী প্রমথনাথ রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র 
এবং পূর্তিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কালিয়াগঞ্জ থানা একটি গুরুত্বপূর্ণ থানা, এখানে ২ 
লক্ষের উপর মানুষ বাস করে। এই থানা সেই বৃটিশ আমলের টিনের চার চালার 
অফিস ঘর। এখানে থানার বড়বাবুর বসার জায়গা নেই। থানার কোনের একটা জায়গায় 
বসেন। ও. সি.-র ঘরে ৫ জন লোকেরও বসার জায়গা হয় না। থানার মধ্যে এস. 
আই, এ. এস. আই. এবং কসটেবলদের বসার কোনও জায়গা নেই। এরই মধ্যে মহিলা 
পুরুষের লক-আপ। কোথাও বসবাস বা কথা বলবার জায়গা পাওয়া যায় না। পুলিশের 
প্রশংসা করবার জন্য আমি এই মেনশন করছি না। আমি স্বরাষ্টরমন্ত্রীকে বলছি, 
কালিয়াগঞ্জেরও এই থানাটি ব্রিটিশ আমলের। টিনের চালের যে ঘর, একে সংস্কার শুধু 
নয়, একে ভেঙে পুনরায় উপযুক্ত ভাবে নির্মাণের জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। কালকে 
পুলিশের জন্য ৭৪৮ কোটি টাকা উনি অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন। তার থেকে সামান্য 
কিছু টাকা খরচ করলে কালিয়াগঞ্জের থানাটি একটি অফিসের মর্যাদা পাবে। এই কথা 
বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ । | 


226 £১995191-% 1য২0072210705 
[1707 00179, 1998] 


[11-30 -_ 11-40 ৪.0. ] 


শ্রী কার্তিকচন্ত্র বাগ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র আউশগ্রাম একটি তফসিল জাতি 
ও উপজাতি অধ্যসিত এলাকা। ওখানে একটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য আমি দাবি 
জানাচ্ছি। ১৯৯৪-৯৫ সালে ওখানে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে বলে ঠিক হয়. 
হাসপাতাল তৈরির জন্য জায়গা ঠিক হলেও একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে 
পুসকরা-ধারাপাড়ায় এক ব্যক্তি তিন একর জায়গা দেন। কিন্তু হাসপাতালের কাজ আজও 
শুরু হয়নি। আমার এলাকায় নতুন করে হাসপাতাল তৈরি করে তফসিল জাতি এবং 
উপজাতি এলাকায় পিছিয়ে পড়া মানুষকে চিকিৎসার সুযোগ দেবার জন্য আমি দাবি 
জানাচ্ছি। 


শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বরাষ্টমনত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর সারা পশ্চিমবাংলায় যে 
ত্রাস ও খুনোখুনি হয়েছে তা নিয়ে গতকাল এবং পরশু আলোচনা হয়েছে। সুন্দরবনের 
কাকদ্বীপ মহকুমায় পঞ্চায়েত নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি এমন একটা অস্থিরতার পর্যায়ে এসে 
দাঁড়িয়েছে যে, আমার এলাকায় পাথরপ্রতিমায় প্রকাশ্য দিবালোকে মাছ লুঠ থেকে আরম্ত 
করে এলাকায় সন্ত্রাস গুরু হয়েছে। কাকদ্বীপে ব্যাপক সন্ত্রাস চলছে। এটি খুবই দুঃখের 
বিষয় যে, ওখানকার বিধায়ক অশোক গিরি নিগৃহীত হয়েছেন। এটি একটি লজ্জাজনক 
ঘটনা। ওখানে কংগ্রেসের সমর্থকের ২১টি বাড়ি ভাঙ্চুর করা হয়েছে। সাগরের বিধায়ক 
এখানে আছেন। নামখানা এলাকায় শাসমলবাধ এলাকায় বহু বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। 
তারা এখন আকাশকে ছাউনি করে তার নীচে আছে। আজকে আমাদের দলের জেলা 
প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদের জন্য ত্রাণ সামগ্রি, ত্রিপল ইত্যাদি পাঠানো হয়েছে। সাগর, 
পাথরপ্রতিমা ইত্যাদি জায়গায় শাসক দলের এক শ্রেণীর উস্কানিতে যে গুন্ডামি চলছে, 
রাহাজানি $লছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। বিশেষ করে দুর্বাচটি এলাকায় এমন 
ঘটনা ঘটেছে, সি. পি. এমের মিছিলে আমাদের কংগ্রেস কর্মী জাকিরের মুন্ডু চাই বলে 
দাবি করা হয়েছে। এই কথা শুনে তার মা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। 


শ্রী সরেশ আঁকুড়ে ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আমার কীকসা বিধানসভা এলাকায় বুদবুদ থানার অন্তর্গত শালডাঙ্গা গ্রামের 
পাশে ডি.ভিসি. ক্যানাল গিয়েছে। টাদপুর গ্রামের ছাত্রছাত্রী এবং শালডাঙ্গা গ্রামের কৃষক 
ও ক্ষেতমজুরদের প্রতিদিন নৌকায় করে পারাপার করতে হয়। এর আগে ওখানে 
একবার নৌকাডুবি হয়েছিল। আবার যে কোনও সময়ে বিপদ হতে পারে। এলাকায় 
মানুবের প্রচন্ড ক্ষোভ রয়েছে ওখানে একটি প্রিজ না হবার জন্য। ওখানে যাতে একটি 
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বিজ নির্মাণ হয় তার জন্য আমি মাননীয় সেম দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শেখ দৌলত আলি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধামে 
মাননীয় স্বস্থম্তরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতালটি 
প্রায় ২৫ বছর আগেকার হাসপাতাল। সেখানে শয্যাসংখ্যা হচ্ছে আসলে আড়াইসো। 
কিন্তু চালু আছে ১২৫টি। আজকে দীর্ঘ ২২ বছরেও ১২৫টি বেড চালু করতে পারেননি, 
পারবেনও না। অথচ ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক এই মহকুমা হাসপাতালটির জন্য ৬০ লক্ষ টাকা 
দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত এই হাসপাতালের দোতলা বিল্ডিংটার কাজ শুরু হয়নি। প্রতিদিন 
এখানে প্রায় ৩০০ জন করে রোগী ভর্তি হয়। ১২৫টি বেডের ডাক্তার, স্টাফ এবং 
ওষুধ-পত্র কম থাকায় ওষুধপত্রও মিলছে না। ডাক্তারের সংখ্যাও অনেক কম, ফলে এক 
অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্য আপনার মাধ্যমে স্বাসথযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি যে, অবিলম্বে ওই ৬০ লক্ষ টাকা দিয়ে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতালটির 
নতুন বিল্ডিং তৈরি করা হোক এবং ১২৫টি বেড চালু করার ক্ষেত্রে যে সংখ্যার ডাক্তার, 
স্টাফ, নার্স পাওয়ার দরকার তার ব্যবস্থা করা হোক। এবং সেই হিসাবে মহকুমা ভিত্তিক 
ওষুধের পোরশনও বেশি পাওয়া যাবে। সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে অবিলম্বে ওই 
হাসপাতালটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী সৌমেন্দ্রন্দ্র দাস ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বন এবং 
্বরা্্রমনত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চল থেকে বাঘ, গন্ডার এবং 
হাতি এইসব মেরে বাঘের, হাতির দাত এবং গন্ডারের শিং চোরা চালান হচ্ছে। এই 
চোরা চালানের মুক্ত অঞ্চল হচ্ছে শিলিগুড়ি। তাই উত্তরবঙ্গে যতগুলি ট্রেন আসে যেমন 
কামরূপ এক্সপ্রেস, তিস্তা-তোর্ধা এক্সপ্রেস, নর্থ বেঙ্গল সুপার-ফার্্ট এক্সপ্রেস, সরাইঘাট 
এক্সপ্রেসে, এসব ট্রেনের বিশেষ করে এ. সি. টু. টায়ার, এ. সি. গ্রি টায়ার করে চোরা- 
চালান হচ্ছে। বিশেষ করে ওই চোরা-চালানকারিদের সঙ্গে আর. পি. এফ. এবং এক্সাইজ 
ডিপার্টমেন্টের একটা যোগাযোগ রয়েছে। এইভাবে চোরা-চালানের ফলে সাধারণ মানুষের 
নিরাপত্তা বিদ্বিত হচ্ছে। গত কয়েক দিন আগে আসাম থেকে এক মহিলা কলকাতায় 
ফেরার পথে ওই চোরা-চালানকারিদের ধরিয়ে দেবার জন্যে তাকে মালদহ স্টেশনে 
নামিয়ে চোরাই কারবারিরা বিবস্ত্র করে অসম্মানিত করে। এসব খবরই সংবাদপত্রের 
মাধমে আমরা পাই। সেইকারণে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা বলছি যে, এসব ট্রেনগুলোর 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার। সেইকারণে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমনত্রী, 
মুখ্যমন্ত্রীকে জানাচ্ছি যে এই বিষয়টি রেলমন্ত্রীকে জানানো হোক। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমরঙ্গে 
সরকারের তথা মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আর্কষণ করছি। আমি দক্ষিণবঙ্গের বঙ্গোপসাগরের কিনারার 
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মানুষ, আমি রেল বাজেট দেখে বিশেষ বিস্মিত এবং চিন্তিত হলাম যে, যেখানে প্রতি 
বছর প্রতিটি দপ্তরের বাজেট বৃদ্ধি করা হচ্ছে, সেখানে শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে, 
গত বছরে যেখানে দীঘা-তমলুক রেল প্রকল্পে ১০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল, 
সেখানে এই বছর সেটা কমিয়ে এনে ৪ কোটিতে ধার্য করা হল। আপনি শুনলে অবাক 
হবেন যে, এই রেলের কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। কোনও রেল প্রকল্পে এই 
রকম নজির নেই যে রেল প্রকল্পের কথা হওয়ার সাথেসাথেই স্টেশন ঘর তৈরি হয়ে 
গেছে। দীর্ঘ রেল লাইনের কাজও শুরু হয়ে গেছে। দক্ষিণবঙ্গের মানুষেরা, বিশেষ করে 
বঙ্গোপসাগরের কিনারায় অবস্থিত মানুষেরা রেলে করে যাতায়াত করবে। যাতায়াত করতে 
পারব এই রাজ্যের একমাত্র সমুদ্র সৈকত নগরী দীঘাতে পর্যটকরা । কিন্তু দুঃখের এবং 
অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে এই বিধানসভাতে বলতে হচ্ছে যে কাথি মহকুমা এবং মেদিনীপুর 
জেলার বঙ্গোপসাগরের কিনারার মানুষেরা এখনও পর্যন্ত রেলে যাতায়াত করার সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দীঘা-তমলুক রেল লাইনটির কাজ সম্পন্নর জন্য ৪ কোটি টাকা ধার্য 
করা হয়েছে, সেখানে আগে ১০ কোটি ধার্য করা হয়েছিল। তবে রেলমন্ত্রী বলেছেন 
আপনারা কাজ করুন, কোনও টাকার অভাব হবে না। কিন্তু কোনওভাবেই টাকার অঙ্গীকার 
করেননি। সেই কারণে আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা তথা মুখ্য মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই বিষয়ে আপনারা একটা ব্যবস্থা নিন। 


শ্রী মোজাম্মেল হক (হরিহর পাড়া) £ মিঃ স্পিকার স্যার, আজকে বহরমপুরের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম ডোমকলের ধূলোউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 
কংগ্রেসি সমাজ বিরোধীরা বোমা বানাতে গিয়ে ৫ জন জখম হয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
আগে হবিহরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে রামকৃষ্ণপুর গ্রামে সি. পি. আই. এম.-এর প্রার্থীর 
স্বামী সাদেক আলিকে গুলি করে, সে এখন পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি আছে, বিগত ১ . 
মাস ধরে সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। তারপরে আবার ১৬ তারিখে বোমা বানাতে গিয়ে 
সেখানে ৯ জন জখম হয়, তার মধ্যে ৩ জন মারা যায়। এমন কি ওখানকার পোলিং 
বুথে ১ থেকে ৮, ১০-১১, ৪২, ৯৪, ১০৮ হরিহরপাড়া ব্লকে ভোটাররা ভোট দিতে 
পারেনি। অনুরূপভাবে বহরমপুর ব্লকে গুরুদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৮টি বুথে 
ভোটারদের তারা ভোট দিতে দেয়নি। দৌলতাবাদে ১৩টি বুথে ভোটারদের ভোট দিতে 
দেয়নি, এই রকম একটা অবস্থা ওরা সৃষ্টি করেছিল। স্যার, এখানকার দায়িত্বশীল বিরোধী 
দল নেতা ২২ তারিখে এক জনসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, ব্যালট 
পেপারে তোমরা প্রিজাইডিং অফিসারদের সই করাবে এবং হাত চিহে ছাপ দিয়ে জমা 
দেবে। স্যার, এই ব্যাপারগুলি দেখার জন্য অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে 
তদন্ত করা হোক, এই আবেদন আমি জানাচ্ছি। 
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শ্রী অতীশচন্ত্র সিন্হা ৪ স্যার, আমার একটি পারসোনাল এক্সগ্লানেশন আছে। 
এখানে হরিহরপাড়ার মাননীয় সদস্য যে এতবড় অসত্য কথা বলতে পারেন আমি 
জীবনে কখনও ধারণা করতে পারিনি। আপনারা জানেন আমি কি প্রকৃতির লোক। 
কোনও জায়গায় মারপিট করা, ব্যালট পেপারে ছাপ দিয়ে ভরা, কোনও দিন কোনও 


জন্মে করিনি, করতেও পারব না। এখানে হরিহরপাড়ার মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন, 
আমি বলছি উনি এটা প্রত্যাহার করুন। 


শ্রী প্রভর্জন মন্ডল ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট 
দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখন প্রচন্ড তাপদাহ চলম্ছ, এখনও বর্ষা নামেনি। 
অথচ ভূগর্ভস্থ জলের স্তর দিনের পর দিন নেমে যাচ্ছে। প্রচন্ড জলকষ্ট শুরু হয়েছে 
সুন্দরবন এলাকার গ্রামাঞ্চলে। সাগর, নামখানা পাথরপ্রতিমাব বিস্টার্ণ এলাকা জুড়ে প্রচন্ড 
তাপদাহ চলছে এবং পানীয় জলের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে যে সব ব্যবস্থা 
নেওয়ার কথা, এ সমস্ত নোনা জলের এলাকায়, তার বিশেধ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। 
কিন্তু যতটুকু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে 
আমি আবেদন করছি। অপর দিকে বাধ ভেঙে জল ঢুকছে, এই ব্যাপারে ইরিগেশন 
দপ্তরকেও জানিয়েছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। অন্য 
দিকে সুন্দরবন অঞ্চলের যারা বিধায়ক আছেন, তারাও এই ব্যাপারে একমত হবেন, এই 
আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ক্রীড়া জগতে 
যিনি বিপ্লব ঘটিয়েছেন সেই আমাদের ত্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
চন্দননগর শহরে সাত, আট বছর আগে একটা ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয়েছিল। 
কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা তিন, চার বছর হল সেই কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এই ব্যাপারে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে লিখিত উত্তর আমি দাবি করেছিলাম এবং তাতে তিনি 
জানিয়েছেন সেখানে ভিতের কাজ চলছে। তারপরেই আবার বলেছেন অর্থের অভাবে 
কাজ বন্ধ আছে। এবং তিনি বলেছেন কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু 
চন্দননগরের যিনি মেয়র তিনি খরচ দেখিয়েছেন প্রায় ২২ লক্ষ টাকা। এই ব্যাপারে 
আমি একটা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি এবং চন্দননগরবাসীর বহুদিনের ইচ্ছা এই 
ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাজ যাতে অবিলম্বে শুরু হয় এবং শেষ হয় তার দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী গৌতম চক্রবর্তী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে দাবির কথাটা বলছি তা 
নীতিগতভাবে বামফ্রন্টের সকলেই মেনে নিয়েছেন। আমরা যারা বিধানসভার সদস্য 
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তাদের এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনতে হয়। যেমন কোথাও টিউবওয়েল নেই, 
কোথাও রাস্তা করে দিতে হবে, কোথাও কালভার্ট করে দিতে হবে। কিন্তু যারা বিধানসভার 
সদস্য তারা সকলেই জানেন এইসব জিনিস করার অধিকার তাদের নেই, ডিস্টিক্ট প্ল্যানিং 
কমিটি সেইসব ঠিক করবে এবং সেখানে এম. এল. এ.-দের কোনও রিপ্রেজেন্টেশন 
নেই। আপনি জানেন স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক এম. পি.-কে দু কোটি টাকা দেয় 
সেই এলাকার উন্নয়নের জন্য তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনার কাছে, মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আবেদন করতে চাই, আমাদের প্রত্যেক 
বিধানসভা এলাকার উন্নয়নের জন্য আমাদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেওয়া হোক। এটা গুধু 
কংগ্রেসের এম. এল. এ-দের বক্তব্য নেই, দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক বিধানসভার সদস্যই 
এই দাবির সঙ্গে একমত। 


শ্রী অঙ্গদ বাউরি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার 
বিধানসভা এলাকায় গঙ্গাজলর্ঘাটি ব্লকে সেচ প্রকল্পের যে নালাগুলো আছে সেগুলো সব 
ভোতা হয়ে গেছে। এর ফলে কৃষকরা জমিতে জল দিতে পারছে না। অবিলম্বে এ 
নালাগুলো সংস্কার করে কৃষকরা যাতে জল পায় তার জন্য মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মানিক উপাধ্যায় £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার বারাবনি বিধানসভা এলাকায় যে সমস্ত কয়লাখনি আছে সেখান 
থেকে বে-আইনিভাবে কয়লা উত্তোলনের জন্য ধ্বস নামছে। এই ধ্বসের এগেইনস্টে 
গরিব মানুষদের জন্য যে প্রভিসন আছে সেই কম্পেনসেশন তারা পাচ্ছে না এবং 
ল্যান্ডের এগেইনস্টে তারা কোনও সার্ভিসও পাচ্ছে না। নতুন করে কিছু ঘটনাও সেখানে 
ঘটেছে আন-অথরাইজড কয়লা উত্তোলনের জন্য এলাকার কয়েকটি জায়গাতে আগুন 
লেগেছে। যেমন খয়ের বাঁধ কোলিয়ারিতে আগুন লেগেছে। 


স্যার, উপরে সাঁওতালরা বসবাস করছে এবং এই সাঁওতাল বস্তির নিচে আগুন 
ধরেছে। আর একটা জায়গা হচ্ছে হাড়গোড়া। সেখানে মধ্যবিত্ত এবং এস. সি. এস. টি. 
রা ঘর করে বসবাস করছে। সেই ঘরগুলির নিচে দাউদাউ করে আগুন জুলছে। 
বারেবারে আযডমিনিক্ট্রেশন লেভেলে এবং হাউসে বলা হয়েছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। 
সেখানকার মানুষগুলি আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে । যেকোনও সময়ে বহু মানুষ 
আগুনে পুড়ে মারা যেতে পারে এবং তার সাথে গাছপালা সবই নষ্ট হয়ে যাবে। এই 
ব্যাপারে একটা এনকোয়ারি কমিটি হওয়া দরকার। এই ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য 
আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী জটু লাহিড়ি £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি বিদ্যতমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
স্যার, আমার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় অর্ধেক অংশ সি. ই. এস. সি.-র এবং 
বাকি অর্ধেক হচ্ছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের। অদ্তুত কথা হচ্ছে যে, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের 
এলাকা জগাছা, বাকসারা, বালটিকরি, দাশনগর ইত্যাদি জায়গায় প্রত্যেকদিন নিয়ম করে 
লোডশেডিং হচ্ছে এবং পাশাপাশি সি. ই, এস. সি. এলাকায় লোডশেডিং নেই। রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্যদ এলাকায় দুর্বল ট্রান্সফরমার, এবং মেনটেনে্স নেই বললেই চলে। রাত্রিবেলা 
ফল্ট হলে সারা রাত্রে বিদ্যুৎ আসেনি। পরের দিন সাঁতরাগাছি ইলেক্ট্রিক অফিসে মানুষ 
বিক্ষোভ জানাতে যায় যে, নিয়ম করে কেন লোডশেডিং হচ্ছে। যেখানে রাজ্যের বিদ্যুৎ 
মন্ত্রী বলছেন যে, রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে পর্যাপ্ত। কেন ফল্ট সারানো হচ্ছে না 
সময়মতো । স্যার লজ্জার কথা যে, পুলিশ পুরুষদের ধরেনি। কিন্তু ১০-১২ জন গৃহবধুকে 
ধরে সারা রাত থানায় আটকে রেখে বিশেষ করে কোট বঞ্চ থাকে পরের দিন এবং 
চুরির কেস দিয়েছে এবং পুলিশ হয়রানি করেছে। 


শ্রী সমর মুখার্জি ৪ নট প্রেজেন্ট। 


রী চিত্তরপ্ান মুখার্জি ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৃত্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার. আমার বিধানসভা কেন্দ্র দাসপুর এর ঘাটাল এবং রানিচকে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
রাস্তা আছে। এটাই একমাত্র মহকুমা শহরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। দাসপুর 
নিম্ন এলাকার মানুষজন ওই সড়কপথ ব্যবহার করেন। মহকুমা শহরের সাথে নিত্য 
যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। সেখানে ছাত্র-ছাত্রী পড়তে যায়, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বাণিজ্য 
করতে যায়। আজকে এই পথটি এমন এক জীর্ণ অবস্থায় এসে পড়েছে, যে সেখানে পথ 
চলা দুরূহ ব্যাপার। সেখানে দুই একটা ট্রেকার চলে কিন্তু সেটাও আর চলতে পারবে 
না। আগামী বর্ধার আগে রাস্তাটি যাতে মজবুতভাবে মেরামত করা হয় তার জন্য মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি শ্রমমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলায় স্থাপন করার জন্য, বিভিন্ন জায়গায় 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন এবং মৌনচুক্তি করা হচ্ছে। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ট্যাপস 
আন্ড টাইলস নামে যে কারখানা ছিল, তার নাম পরিবর্তন করে হয়েছে স্মল টুলস 
ইন্তাস্্। এখানে প্রায় ৩শো কর্মচারী কাজ করতেন এবং সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য 
উৎপাদিত হত। এই কারখানাটি বন্ধ হয়ে গেছে। কারখানাটি বন্ধ হওয়ার ফলে প্রায় ১৫ 
জন শ্রমিক অনাহারে শ্ু্ক্টবরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই কারখানার মালিক হচ্ছে 
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দিয়ে কলকাতায় বসে আছেন। এই বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, যে সমস্ত 
কারখানা বন্ধ হয়ে আছে, সেই বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মাসিক ৫০০ টাকা করে ভাতা 
দেওয়া হবে। আপনার মাধ্যমে আমি শ্রমমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই। যে 
কৃষ্ণনগরের কারখানা খোলার ব্যবস্থা করুন, নতুবা বিধানসভায় যে ৫০০ টাকা করে 
ভাতা দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পালন করুন। 


শ্রী অজয় দে ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্র শাস্তিপুর। শাস্তিপুর কলেজটির এই বছর ৫০ 
বছর পূর্ণ হচ্ছে। স্যার, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় প্রায় আট বছর ধরে এই কলেজটির 
অধ্যক্ষ পদ শুন্য। দেখা যাচ্ছে একজন করে টিচার ইন-চার্জ বদল হচ্ছে। কলেজের 
আ্যাডমিনিক্টরেশন ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছে। পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে। এই বছর কলেজের 
সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষামন্ত্রীও সেখানে যাবেন, অধ্যক্ষের পদটি না থাকার 
ফলে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা দুর করার জন্য তার কাছে আবেদন করছি। 


শ্রী সুভাষ নস্কর £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পুলিশের অত্যাচার হলে তবু আমরা 
এখানে কিছু বলতে পারি। কিন্তু বি. এস. এফের অত্যাচার-_সুন্দরবনের গোসাবা, 
সন্দেশখালি, নদীবহুল এলাকায় বি. এস. এফ. পাহাড়া দেয়। এখানে হাট আছে। এক হাট 
থেকে অন্য হাটে ব্যবসায়ীদের যেতে হয়। গত ৭ই জুন বীরবিক্রম বি. এস. এফের লঞ্চ 
বাসস্তী এবং গোসাবায় পাহাড়া দিচ্ছিল। এই সময়ে দুটো নৌকো, যে নৌকো দুটোর 
মধ্যে ছিল সুপারি, ৫ গাঁট কাপড়, ১২৮ টিন সরষের তেল, সাবান, টাটা লবণ এবং 
হিন্দুস্তান লিভারের মালপত্র । বীরবিক্রম লঞ্চে তখন ছিলেন বি. এস. এফের অফিসার 
হিরন্ময় হালদার, কোড নম্বর ১২৭। বীরবিক্রম এই নৌকো দুটোকে আটকাল এবং 
তাদের কাছে জানতে চাওয়া হল যে তোমাদের কাছে বাংলাদেশি টাকা আছে কিনা। 
নৌকা তল্লাশি করা হবে। তল্লাশির জন্য নৌকো দুটোকে নিয়ে যাওয়া হল ২০ কিলোমিটার 
দূরে রায়মঙ্গল নদীতে, যেখান থেকে বাংলাদেশের বর্ডার ৪০/৪৫ কিলোমিটার দূরে । 
তারা কিছু না পেয়ে ১৫ জন ব্যবসারীকে প্রচন্ড মারধোর করে। অবশেষে ও নৌকো 
দুটিতে যে সমস্ত মালপত্র ছিল সেই মালপত্র নিয়ে ব্যবসায়ীদের ছেড়ে দেয়। তার পরের 
দিন ৮ তারিখে ওই অফিসারের নেতৃত্বে ওই লুষ্ঠন করা মালপত্র বিভিন্ন হাটে বিক্রি 
করে দেয়। এই গোলমাল দীর্ঘ দিন ধরে চলছে। সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের নৌকা 
করে মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করতে হয় এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। এখন হাটে 
আর কেউ মাল নিয়ে যেতে চাইছে না। আমি ডি. এম. সোউথ), ডি. এম. (নর্থ), এস. 
ডি. ও. এদের জানিয়েছি। এর আগেও ব্যবসায়ীরা স্ট্রাইক করেছিলেন যে আমরা আর 
মালপত্র নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন হাটে আর সাপ্লাই দেব না। এই ব্যবসায়ীরা হলেন মিহির 
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দেবনাথ, হারানচন্দ্র দেবনাথ, রামমোহন দেবনাথ, চিত্তরঞ্জন দাস, অনস্ত মন্ডল প্রভৃতি। 
তারা বলছেন আমাদের সমস্ত পুঁজি গেল আমাদের আর কিছু করার নেই। তাই আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে এর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি 


[12-00 __ 12-10 9.1.] 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্রে পঞ্চায়েতের নির্বাচন থেকে শুরু করে আজ 
পর্যস্ত সি. পি. এম. পার্টি এবং পুলিশ সমানে অতছায়ার চালাচ্ছে। নির্বাচনের সময় 
টাদমনি গ্রাম-পঞ্চায়েতের শাস্তপুরে সম্বলপুর ছোট বোমকেশ এবং কুমারগঞ্জে কংগ্রেস 
কর্মিদের বাড়িঘর সি. পি. এম. পার্টির লোকেরা ভেঙে দেয় এবং থানাটি ক্যাডারদের 
দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের ইননস্ত্রীকশনেই ভোটার লিস্ট ধরে ধরে কংগ্রেস কর্মিদের 
আসামী করা হচ্ছে। এইভাবে ব্ল্যাকমেল করে রাজনীতিতে টিকে আছে। গত ২৩ তারিখে 
আমি চাদমারিতে নির্বাচনী জনসভা করতে গিয়েছিলাম, সেখানে সি. পি. এম. কর্মিরা 
আমার উপর রেলের পাথর ছুঁড়ে মারে এবং তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করে। তখন আমার 
সিকিওরিটির যিনি ছিলেন তিনি তার বন্দুকের একটা ফীকা আওয়াজ করেন। আমি ২৪ 
তারিখে এফ. আই. আর. করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। উল্টে আমার 
সাথে যে ছিল জেলা পরিষদের প্রার্থী হাকিম মাস্টার তার নামে কেস দিয়েছে এবং 
ওয়ারেন্ট বের করেছে। পুলিশমন্ত্রী যদি মনে করেন (কানও ব্যাপারেই বিরোধী দলের 
কথা শুনবেন না__এইভাবে ভোটার লিস্ট ধরে ধরে যদি কংগ্রেসিদের আসামী করা হয় 
তাহলে আমাদের এম. এল. এদেব হাতে আর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আমি এফ. 
আই. আর কপি থানা থেকে রিসিট করিয়ে এনেছি আপনাকে দিচ্ছি। অবিলম্বে দোষিদের 
গ্রেফতারের জন্য আপনার মাধ্যমে দাবি জানাচ্ছি। 


রী বিপ্লব রায়টৌধুরি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, বেহালার তারাতলায় যে বেসরকারি 
ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থাগুলি আছে সেটার সাথে সারা পশ্চিমবাংলায় যে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং 
সংস্থাগুলি আছে তাদের শ্রমিক কর্মচারিরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত হচ্ছে। আমি এ ব্যাপারটা 
উল্লেখ করতে চাই এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ৫ পারসেন্ট করে তাদের বাড়ি 
ভাড়ার এগ্রিমেন্ট হয়েছিল ১৯৭৪ সালে এবং এখন পর্যন্ত সেটা একইভাবে চলে আসছে। 
স্যার, সাম্প্রতিককালে কলকাতাকে এ-ওয়ান সিটি বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারি কর্মচারিরা সেই হিসাবে টাকা পান। তাই স্যার, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার 
কর্মচারিদেরও বাড়ি ভাড়া ভাতা যেন বাড়ানো দরকার। আরেকটা কথা আমার মনে 
হয়েছে যে প্রফেশনাল ট্যাক্স যা কাটা হচ্ছে সেটা কাটার এখন আর কোনও যুক্তি নেই। 
এটা যেন আর কাটা না হয়। আর কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের অবসর 
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গ্রহণের বয়সের সীমা ৫৮ থেকে বাড়িয়ে ৬০ বছর করা হয়েছে। 


তাই এই সমস্ত বে-সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারিরা দাবি করছে 
তাদের ক্ষেত্রেও যেন অবসরের বয়স সীমা ৫৮ থেকে ৬০ বছর করা হয়। এ বিষয়ে 
যাতে সরকার উদ্যোগী হন তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 


করছি। ধন্যবাদ। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পুলিশমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বহু কংগ্রেস প্রার্থী যারা 
জিতেছে তাদের পরে সেক্টর অফিসে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং সেখানকার পুলিশ 
এবং সরকারি কর্মচারিরাও ছিল। এই অভিযোগ আমাদের কাছে বহু আছে। আমি 
এইরকমই একটা বিষয়ে নির্দিষ্ট করে আপনার কাছে রাখতে চাই এবং কাগজ-শুদ্ধ সেই 
বক্তব্য রাখছি। মগরাহাটে শেখ আতিয়ান কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন। ভোট গণনার পর 
সেখানকার প্রিসাইডিং অফিসার বি. চক্রবর্তী সেই ক'গ্রেস প্রার্থীকে জয়ী হিসাবে সার্টিফিকেট ' 
দিলেন এবং পরাজিত সি. পি. এম. প্রার্থী সইদুল মোল্লাও সেই সার্টিফিকেটের পিছনে 
সই করলেন যে কংগ্রেস প্রার্থী জিতে গেছে। কিন্তু তার পর সেক্টর অফিসে জমা দিতে 
গেলে এ সইদুল বি, ডি. ও. অফিসে বসে আরেকটা সার্টিফিকেট তৈরি করে যে, সে 
জিতে গেছে। অর্থাৎ কিনা একটা কেন্দ্রের দুজন জেতা প্রার্থী। এইরকম অনেক আছে। 
স্যার, আমি আমার বক্তব্যের সাপোর্টে আপনাকে কাগজ-পত্র দিচ্ছি। বি. ডি. ও. অফিস 
থেকে কেন এরকম করা হল তা দেখার জন্য এবং দৌষিদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি 
আমি করছি। 


শ্রী মুর্সোলিন মোল্লা £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সম্টলেকের বিকাশ ভবন, 
জল সম্পদ ভবন, উন্নয়ন ভবন, প্রভৃতি সরকারি ভবনগুলোতে যে টেলিফোন আছে তা 
না চলার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, এখানে যে পি. বি. 
এক্স. আছে তার মাধ্যমে ডেপুটি সেক্রেটারি র্যাংক বা তার অধস্তন আধিকারিকদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। অনেক দূরদূর থেকে সামান্য সংবাদ জানবার জন্য পি. বি. 
এক্স. নম্বরকে ফোন করলেও কানেকশন পাওয়া যায় না। সামান্য ছোটখাট খবরের' জন্য 
যদি ছোটাছুটি করতে হয় তাহলে প্রশাসন ওখানে একটা দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে 
থাকবে। তাই ওখানকার পি. বি. এক্স. এবং টেলিফোনগুলি যাতে ঠিকমতো চলে এবং 
খবরা-খবর নেওয়া যায় তার জন্য আবেদন করছি। 


শ্রী সমর মুখার্জিঃ (নট প্রেজেন্ট)। 
শ্রী শশাংকশেখর বিশ্বীস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
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স্ব্থযন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র হথীসখালিতে কয়েকদিন 
যাবৎ আন্ত্রিক দেখা দিয়েছে। যার ফলে অনেক লোককে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে 
ভর্তি করতে হয়। তাদের মধ্যে ২৫ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। 
কিন্তু দুজনের অবস্থা খুবই মারাত্মক। একজনের নাম ইয়াসিন মণ্ডল। এছাড়া শিপ্রা বিবি, 
আপসানা বেওয়া এবং একজন শিশু মারা গেছে। আরো ১২ জন চিকিৎসাধীন রয়েছে। 


কিন্তু সেখানে চিকিৎসার যে অবস্থা তাতে মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলছে। এ ব্যাপারে আমি 
্ব্থযন্ত্রীকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য এবং যথাযথ ব্যবস্থা দেওয়ার দাবি করছি। 
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শ্রী মুস্তাফা-বিন কাশেম £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সভায় বিভিন্ন 
সময়ে আলোচনার ক্ষেত্রে উত্তর ২৪-পরগণার বারাসাত ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির 
এলাকার শাসনের কথা নিয়ে বিরোধীরা মাঝে মাঝে প্রম্ম তোলেন, সেখানে সন্ত্রাসের 
কল্পিত অভিযোগ আনেন। পরশুদিন আলোচনার সময় মাননীয় সৌগত রায় আরেকবার 
একথা বলবেন। শাসনে অনেকদিন ধরে কৃষক আন্দোলন আছে, সংগ্রাম আছে। কিন্তু 
দুস্কৃতকারি, সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম বা কোনও সন্ত্রাসের পরিবেশ সেখানে নেই। পঞ্চায়েত 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস বি. জে. পি. জোট তার সঙ্গে কংগ্রেস যুক্ত হয়ে 
বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। শাসনে সেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তীরা। 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ৮ই জুন ভোরবেলায় সি. পি. এমের একনিষ্ঠ কর্মী-ও সমর্থক 
জাহাঙ্গীর হোসেনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। শাসনে এই ধরনের ঘটনা আগে 
সম্ভবত ঘটেনি। শাসন থেকে খড়িবাড়ি বাজারে আসছিল মোটর সাইকেল করে। দড়ি 
টাণ্ডিয়ে তাকে ফেলে দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে সন্ত্রাস চালাবার প্রচেষ্টা চলছে। প্রশাসনের 
পক্ষ থেকে সন্ত্রাস দমনের অনেক ব্যবস্থা নেওয়া 'হয়েছে। মাননীয় পুলিশমন্ত্রীর কাছে 
আবেদন এই ব্যবস্থা আরও জোরদার করার সুযোগ সেখানে আছে। সেদিকে নজর 
দেওয়ার জন্য এবং আরও কিছুদিন এই ব্যবস্থা যাতে সেখানে বহাল থাকে তার জন্য 
অনুরোধ করছি। 
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কয়েকজন সঙ্গে আছেন। এটা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দলমত নির্বিশেষে 
সকলেই এই প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন এবং আজকে এটাকে গ্রহণ করার 
জন্য এই সভায় হাজির করা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকদিন আগে বি. 
জে. পি. পরিচালিত সরকার একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে পোখরানে বোমা বিস্ফোরণ 
ঘটালেন। তার প্রতিক্রিয়া-_অভ্যত্তরীণ ক্ষেত্রে, তার প্রতিক্রিয়া আমাদের আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে এবং আমাদের সাব-কন্টিনেন্টে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, আমরা সেই উদ্বেগ 
থেকে মুক্ত নই এবং তার সুদূরপ্রসারী ফল রয়েছে। এই ধরনের যা ঘটনা, জিউগুইজম, 
তাতে পারমানবিক অস্ত্র সম্থলিত সুদীর্ঘকালের গৃহীত যে সিদ্ধান্ত এবং নীতি যেগুলো 
লঙ্ঘন করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আজকে এই বিধানসভায় আমরা সকলে মিলে 
মতামত দিয়ে, আমাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে, আমাদের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সারা 
" দেশের মানুষের কাছে উপস্থিত করতে চাই। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের মতামত 
তাদেরকে জানাতে চাই। এই প্রস্তাবের মধ্যে আমরা যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হল, এই 
ঘটনা ঘটার ফলে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকালের যে সিদ্ধান্ত, অন্ততপক্ষে একটা ডিসআরমেন্ট, 
অন্তত পক্ষে উইপেনাইজ করার যে সমস্ত পদ্ধতি যেসব পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো 
নিচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা দ্বিমত পোষণ করি। কারণ ইতিমধ্যে আমরা জানি বিশ্ব 
সভ্যতা ধ্বংসের ক্ষেত্রে, মানুষের যে প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে, যেমন-_হিরোসিমা, নাগাসাকিতে 
এই বোমা বিস্ফোরণ, এরকম একটা ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছিল। তখনই এটা বোঝা 
গিয়েছিল যে, সভ্যতাকে ধ্বংস করার মতো প্রচণ্ড শক্তি মানুষের আছে। তার পরবর্তীকালে 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধ, কোল্ড ওয়ার-এর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং 
বিশ্বের ৫-৬টি দেশ পারমানবিক অন্তরকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে আমি 
বলতে চাই যে, ভারতবর্ষের একটা নীতি নির্দিষ্ট ছিল, সেটা হল-_বিশ্বে পারমানবিক . 
অন্ত্র নির্মাণ এবং বিস্ফোরণ বন্ধ হোক। পারমানবিক অস্ত্র মুক্ত দুনিয়া ভারতবর্ষ এবং 
বিশ্বের শাস্তিপ্রিয় মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। পারমানবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা 
কখনওই শাস্তিপ্রিয় মানুষের কাম্য নয়। কিন্তু তা সত্তেও ভারতবষ; নিজেদের পারমানবিক 
অন্ত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত বজায় রেখেছিল শান্তি এবং উন্নতির কারণে। পারমানবিক অন্ত 
প্রযুক্তিকে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যায়। সুইজারল্যান্ড এবং বিভিন্ন 
দেশ তা করছে। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই বর্তমানে ভারতবর্ষের পারমানবিক বোমা 
বিস্ফোরণের অব্যবহৃত পরেই পাকিস্তানও পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এটা 
ঠিকই যে, দীর্ঘকাল ধরে ভারত এবং পাকিস্তান পারমানবিক অস্ত্র তৈরির ক্ষমতা অর্জন 
করেছে। এই শক্তিকে উভয় দেশের বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করার দিকটা 
ঠিক আছে। কিন্তু হঠাৎ পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা আমাদের ভারতবর্ষের 
মানুষকে স্তম্বিত করেছে। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরে তার প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে 
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শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করছিল। বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশি পাকিস্তানের 
সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছিল। কিন্তু আজকে কাশ্মীরকে 
কেন্দ্র করে সেই প্রচেষ্টা চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে কাশ্মীর ইস্যু 
পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এটাকে ইস্যু করে 
_ ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের মধ্যের শাস্তি প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার জন্য তাদের হস্তকে 
প্রসারিত করছে। অথচ আমরা জানি সিমলা চুক্তিকে ভিত্তি করে উভয় দেশের মধ্যে 
দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে কাশ্মীরের নিজস্ব পরিচয়কে অক্ষুন্ন রেখেই 
মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের অভ্যন্তরের এবং পাশাপাশি অঞ্চলের 
উত্তেজনা যাতে প্রশমিত হয় তার জন্যই আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রয়াস চালিয়ে আসছি। 
ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের মধ্যের উত্তেজনা প্রশমন সিমলা চুক্তির মধ্যে দিয়ে সম্ভব, 
সেখানে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের উভয়ের নিজন্ব 
চৌহদ্দির মধ্যেই আমাদের উভয়কে মীমাংসায় উপনীত. হতে হবে এবং সেটা সিমলা 
চুক্তির কনসেপ্ট অনুযায়ী হবে। কিন্তু আজকে সিমলা চুক্তি চ্যালেঞ্জের. মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। 
দীঘকাল ধরে পাকিস্তান সিমলা চুক্তির ভাব-ধারাকে নানা কারণে অবজ্ঞা করছে, অবমাননা 
করছে। একথা ঠিক যে, ভারতবর্ষের কাছে পাকিস্তান একটা ক্ষতের মতো। দীর্ঘাদন ধরে 
এই মতো আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে পাকিস্তান চেষ্টা করছে 
কাশ্মীরকে তাদের মধ্যে নিয়ে নিতে। কিন্তু শেখ আবদুল্লা থেকে শুরু করে বর্তমানে 
ফারুক আবদুল্লা পর্যন্ত কাশ্মীরের জনগণ ভারতবর্ষের অঙ্গ হিসাবেই থাকতে ইচ্ছুক। 
রাজা হরি সিং-এর স্বৈরাচারী শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করা থেকেই তারা ভারতবর্ষের 
সঙ্গে থাকতে চাইছে। এক সময় গণভোট ইত্যাদির প্রশ্ন তুলে জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা করা 
হয়েছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল কাশ্মীরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হোক, যে 
রাষ্ট্রকে সান্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বা দেশগুলো ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারবে এই 
সাব-কনটিনেন্টে। সেখান থেকে তারা এই সাব-কনটিনেন্টের বিভিন্ন দেশের ওপর প্রভাব 
বিস্তার করবে। আমরা জানি দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষ তার প্রতিবেশী দেশগুলি, চীন, 
বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশগুলির সঙ্গে উন্নত সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা 
চালিয়ে আসছে। সেই একই ভাবধারা বা কনসেপ্ট নিয়েই সিমলা চুক্তির ভিত্তিতে 
পাকিস্তানের সঙ্গেও আমরা সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে চাই। কিন্তু আজকে পারমানবিক 
বোমা বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, শাস্তির প্রচেষ্টা 
বিদ্িত হচ্ছে, ডেফার্ড হচ্ছে। 


[12-20 __ 12-30 7..] 


এবং তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপ ইনভাইট করার জায়গায় এসেছে। গত ৫ই জুন 
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াষ্ট্রসঙ্ঘর স্থায়ী সদস্যরা জেনিভাতে মিটিং করেছিল। তারা ঠিক করেছেন, ভারত- 
পাকিস্তান বিরোধ-_কাশ্মীর হল মেইন কনটেন্ট। সেই বিরোধ মেটাতে হলে তৃতীয় 
শক্তির সাহায্য নিয়ে বৈঠকে বসতে হবে এবং ইতিমধোই বলে দিয়েছে এইভাবেই 
একমাত্র কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং এইভাবেই কাশ্মীর প্রশ্ন আমাদের 
সামনে চলে এসেছে। এতে পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণে ইতিবাচক কোনও লাভ নেই, 
নেতিবাচক যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কাশ্র প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে দঁড়িয়েছে। 
ভারত-পাকিস্তান পারমানবিক শক্তি অর্জন করেছে এইটুকু বলতে পারি। কিন্তু বি. জে. 
পি. এই যে শক্তি প্রদর্শন করছে এর ফলে গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত করেছে এবং 
প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করছে। এর ফলে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া 
বাড়ছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হস্তক্ষেপ করছে। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, পারমানবিক 
বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করা হচ্ছে। এই প্রচার প্রতিবেশি 
রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে। এই প্রচার 
আসলে উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। সেইজন্য আজকে বি. জে. পি.-কে এই ব্যাখ্যা দিতে 
হবে। আমি ৩টি কারণে বিষয়টি এনেছি। আপনারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে সুচিন্তিত 
চালিয়ে আসছে এবং বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দলীয় শক্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার 
করতে চাইছে। এতে জাতীয় সামগ্রিক ক্ষতি এবং দেশের সমূহ বিপদ, এই কারণে আমি 
এই প্রস্তাব এনেছি। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে মোশন আমাদের . 
সামনে রবীনবাবু এবং অন্যান্য সদস্যরা এনেছেন তা খুবই সময়োচিত হয়েছে এবং 
এটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। স্যার, আপনি দেখেছেন, ১১ই মে এবং ১৩ মে, 
পর পর দুটি পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণ পোখরাণে ঘটেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা 
মানুষ নানা রকম মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন, না, এটা ভালই হয়েছে, আবার 
কেউ বলেছেন, না, এটা খারাপ হয়েছে এবং এই মত প্রকাশের মধ্য দিয়ে শুধু সাধারণ 
মানুষ নয়, অনেক বৈজ্ঞানিক নানা মতামত প্রকাশ করেছেন। ৩০ মে, যে দেশ-পত্রিকাটি 
প্রকাশিত হয়েছে তাতে পারমানবিক বিস্ফোরণ সম্পকে সম্পাদকিয়তে লিখেছেন। শ্রী 
অর্কপ্রভ দেব পারমানবিক ব্যাপারটা কি তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমি সক্ষেপে 
বলবার চেষ্টা করব। বনু ইঞ্জিনিয়ার, বনু সায়েন্টিস্ট তারা তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন: 
আমি সাধারণভাবে বলতে চাই, এই বোমা বিস্ফোরণের জন্য আমি বৈজ্ঞানিক এবং 
রযুক্তিবিদদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রযুক্তির দিক থেকে ভারতবর্ষ যে উন্নত হয়েছে সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পারমানবিক বিহ্মোরণ ভাল হয়েছে, কি খারাপ হয়েছে সে 
বিষয়ে আমি পরে মত প্রকাশ করব। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলতে পারি, বৈজ্ঞানিক এবং 
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রযুক্তিবিদরা নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখেন। একটু আগে যে কথা বলছিলাম, বিভিন্ন 
মতামত প্রকাশ হচ্ছে বিভিন্ন কাগজে। আমার একটা মতামত ভাল লেগেছে, আমি সেটা 
পড়ে শোনাব যদি আপনারা মনে না করেন। এটা “আনন্দবাজার পত্রিকাতে বেরিয়েছে 
এটা হচ্ছে, ২৫ জৈষ্ঠ্য, ১৪০৫। একটু সময় লাগবে, আমি তাড়াতাড়ি পড়ার চেষ্টা করব। 


“চ্যাপলিনের সেই কথাটাই ফিরে আসে, “একটা খুন করলে খুনি, লক্ষ জনকে খুন 
করলে রাষ্ট্রনায়ক, বীর। অর্থাৎ অন্যায়টা একজন করলেই অন্যায়, আর সমষ্টি করলে, 
রাষ্ট্র করলে অন্যায় নয়? না, মাননীয় রাষ্ট্রনীতি নির্ধারকবৃন্দ, আমরা দেশদ্রোহী নই, বিশ্ব 
আসব। যার যেটুকু সাধ্য। দেশে যে আজও বোলাঙ্গির, কোরাপুট, কালাহান্ডি আছে, আছে 
নেলি, আরওয়াল, বাথানিটোলা। আমার জন্মভূমি, হাতে হাত মিলিয়ে আমরাই তো তাকে 
রক্ষা করব। তবে বোমা বিষয়ে অন্য মত হবার অধিকারটাও আমাদের আছে। অন্যমতের 
অধিকারটাও জন্মগত। তাই বলে ওই পাঁচ পরমাণু পাপীর আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, 
ফ্লাস, চীন, আঙ্গুল তুলে একটি শব্দ বলারও অধিকার জন্মায় না। কারণ, ঠিক একই 
অপরাধে তাদের হাতও রক্তাক্ত। এর পর আমি একেবারে শেষের অংশে চলে যাচ্ছি। 
” অস্ত্র ব্যবসা আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে অর্থকরী ব্যবসা। তাকে ভিত্তি করে বিশ্ব 
জুড়ে তেলের দাম, শেয়ারের দর, ডলারের মুল্যের ওঠানামা। বহু মানুষের জীবিকা 
নির্বাহ। তাই আরও অস্ত্র চাই, অন্ত্র প্রতিযোগিতা চাই, যুদ্ধ চাই। এ কোন সর্বনাশা চক্রে 
আবর্তিত হচ্ছি আমরা? এত হাজার বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা মানব সভ্যতা 
এ কোন পর্যায়ে £” 


স্যার, এ কথা ঠিক যে বিজ্ঞানকে মানব জাতির উন্নয়নের জন্য যেমন ব্যবহার 
তেমনি আবার এই পারমানবিক শক্তিকে মানব জাতির ধ্বংসের জন্যও ব্যবহার করা 
যায়। খুবই দুঃখের কথা যে প্রথমটি না করে বিভিন্ন দেশ দ্বিতীয়টি করছে। অর্থাৎ অস্ত 
প্রতিযোগিতা থেকে আরম্ভ করে পারস্পরিক ঝগড়া, যুদ্ধ, ছন্দ, একের উপর অন্যের 
শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা ইত্যাদির মাধ্যমে এমন একটা অবস্থা গোটা পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে 
যাতে মানব সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে মানব সভ্যতা 
ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আপনারা জানেন, রাশিয়াতে, সোভিয়েত রাশিয়া যখন ছিল 
এবং এখন রাশিয়া তারা কিছু কিছু এই রকম অস্ত্র ধংস করছে বলে আমরা শুনছি। 
আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন, বৃটেন যারা ইতিমধ্যে পারমানবিক শক্তিধর রাষ্ট্র বলে পরিগণিত 
হয়েছে তাদের হাতে যা পারমানবিক বোমা আছে তা দিয়ে পৃথিবীতে যত মানুষ আছেন 
তাদের সবাইকে অন্তত ১৫ বার ধ্বংস করা যেতে পারে, সেই ক্ষমতা রয়েছে। এই 
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রকম একটা সাংঘাতিক আগ্নেয়গিরির উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই অবস্থার মধ্য 
আমাদের সকলকে ভাবতে হবে যে কি করে আমরা মানব সভ্যতাকে বাচিয়ে রাখতে 
পারি এবং তারজন্য আমাদের সকলকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। 


স্যার, আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছিলেন যে শক্তি এবং ভর-এনার্জি এবং মাস 
ইন্টারচের্জজেবল। “ই” ইকোয়ালস এম. সি. স্কোয়ার। স্পেশ্যাল থিওরি অব রিলেটিভিটি। 
আইনস্টাইন বার করেছিলেন ১৯০৫ সালে। অর্থাৎ আপনি যদি এক গ্রাম মাসকে 
এনার্জিতে পরিণত করতে পারেন তাহলে তার থেকে প্রচুর শক্তি উৎপাদিত হবে এবং 
এই পারমানবিক বোমার জিনিসটা তার মধ্যে নিহিত আছে যে জিনিসটার মধ্যে থেকে 
আমরা এনার্জি বা পাওয়ার তৈরি করতে পারি। সেটাই যখন আনকন্ট্োন্ড চেন রিআ্যাকশন 
হবে তখন সেটা পারমানবিক বোমায় পরিণত হবে। আপনারা জানেন যতগুলি ভারি 
আযাটম_ ইউরেনিয়াম, প্ুটোনিয়াম, থোরিয়াম, যেগুলি রেডিও আ্যাষ্টিভ এলিমেন্টস বাল 
পরিচিত সেগুলি বিভাজন হয়ে যায়। বিভাজন হয়ে গেল তখন যে পদার্থগুলি তৈরি 
হয়- মৌলিক পদার্থ তাদের মাস অরিজিনাল মাসের থেকে কম, ভর কম। যে ভর কম 
হয় সেটা এনার্জিতে পরিণত হয়-_ত্যাকর্ডিং টু আইনস্টাইনস থিয়োরি ইকোয়ালস এম. 
সি. স্কোয়ার। এখন এটাকে যদি আমরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে দিই, ভাঙ্গতে দিই যাকে 
আনকক্ট্রোন্ড চেন রিআ্যাকশন বলে তাহলে সেটা আযাটম বোমা বা ফিশন বোমায় পরিণত 
হয়। আর যদি কন্ট্রোল করি, যেমন আমাদের দেশের বিভিন্ন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রোজেক্রে 
করা হচ্ছে তাহলে তার থেকে আমরা বৈদ্যুতিক এনার্জি পাই এবং সেটা বিভিন্ন কাজে 
আমরা ব্যবহার করতে পারি। আমাদের ভ'রতবর্ষে সেটা হচ্ছেও। 


|12-30 -_ 12-40 04.] 


দুঃখের কথা, আমরা জানতাম বে, ২০০০ সালের মধ্যে আমাদের দেশ নিউক্লিয়ার 
পাওয়ার স্টেশন থেকে ১০,০০০ মেগাওয়াট তৈরি করবে, কিন্তু সেটা আমরা পাচ্ছি না। 
সেখানে মাত্র ২০০০, ২৫০০ হাজার মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ আমরা নিউক্লিয়ার 
পাওয়ার স্টেশনগুলি থেকে পাচ্ছি। নিউক্লিয়ার পাওয়ার ব্যবহার করে কি করে আমরা 
এনার্জি তৈরি করব সেদিকে রাজনীতিবিদদের নজর নেই। আজকে তারা বলছেন-_আমরা 
আযাটম বোম তৈরি করব, ফিউশন বোম তৈরি করব। কিন্তু এতে কি লাভ? আজকে 
যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে বড়জোর বলতে পারব, “চীন, তোমরা সাবধান ; 
পাকিস্তান, তোমরা সাবধান। তোমরা কিছু করতে গেলে আমরা হাইড্রোজেন বোমা ফেলব। 
” এতে হয়ত চিন ধ্বংস হবে, পাকিস্তান ধ্বংস হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষও ধ্বংস 
হবে, কারণ এই বোমা ফাটলে কারওরই বাঁচবার উপায় নেই। সেদিন কলকাতায় একটি 
বিতর্ক সভায় শ্রীমতী নির্মলা দেশপান্ডে বলছিলেন যে, হিরোসিমা বা নাগাসাকিতে যে 
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আ্াটম বোমা ফেলা হয়েছিল তার যা শক্তি ছিল, আজকে যে সব বোমা তৈরি করা 
' হচ্ছে সেগুলো অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। সুতরাং হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে যত 
মানুষ মারা গিয়েছিলেন তার থেকে বহুগুণ বেশি মানুষ মারা যাবেন যদি আজকে একটি 
পারমানবিক বোমা কোনও জায়গায় ফেলা যায়। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই 
চাইব না যে, ভারত চীন বা পাকিস্তানের উপর বোমা ফেলুক, কারণ তাহলে তাদের 
সাথে সাথে ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষও ধ্বংস হয়ে যাবেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়া, 
ইরাক বা ভিয়েতনামে যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু কোনও দেশই সেখানে আাটম বোমা ফেলবার 
সাহস দেখায়নি এই ভয়ে যে, আমি বোমা ফেললে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার দেশের 
লক্ষ লক্ষ লোকও মারা যাবেন। এই যে ভয়ের রাজনীতি; আমাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছ, 
আবার আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি__এই যে পরিস্থিতি, এর পরিবর্তন হওয়া দরকার এ- 
বিধয়ে সন্দেহ নেই। এর পরিবর্তন করতে গেলে আন্দোলন করার প্রয়োজন রয়েছে। 
আনন্দের কথা, এই আন্দোলন সারা দুনিয়ায় শুরু হয়েছে এবং গোটা ভারতবর্ষে এই 
আন্দোলন আরও জোরদার হবে এই রেজলিউশনের মাধ্যমে এটা আশা করব। খুবই 
দুঃখের কথা, নতুন বি. জে. পি. সরকার বলেছিলেন যে, নিউক্লিয়ার অপশন যা রয়েছে 
সেটা একটা ডিফেন্স স্ট্যাটিজির মধ্যে দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শেষ করব। কিন্তু সেই 
ডিফেন্স স্ট্যাট্টিজি নিয়ে দুই-তিন মাসের মধ্যে কোনও আলোচনা করা হয়নি। তার জন্য 
একটা কমিটি করবার কথা যা ছিল সেটাও হয়নি। কিন্তু দুঃখের কথা, এই সরকার 
ক্ষমতায় আসার ১২ দিন পরে বিজ্ঞানীদের ডেকে বলেছিলেন-_ পোখরাণে পরমাণু 
বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করুন। এটা করে তারা মানুষকে প্রতারণ। করেছেন এ-বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। তার জন্য এই সরকার আজকের যে পরিস্থিতি তার দায় এড়িয়ে যেতে পারেন 
না। আজকে বিভিন্ন দেশ ভারতবর্ষকে কন্ডেম করছে। তারপর পাকিস্তান পরমাণু বোমা 
বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং তারা বলেছেন- তোমরা যদি ইসলামাবাদে পারমানবিক বোমা 
ফেল, আমরাও দিল্লিতে পরমাণু বোমা ফেলব। অর্থাৎ এতে করে কারোরই পরিত্রাণ 
পাওয়ার উপায় নেই। সুতরাং বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লাভ কিছু হয়নি, বরং ক্ষতিই হয়েছে। 
কারণ জার্মাণ. জাপান, ইংল্যান্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশগুলি বলেছে তোমাদের এই 
বিস্ফোরণের জন্য তোমাদের আর আমরা কোনও সাহায্য দেব না। যেখানে আমরা 
গ্রামের মানুষকে জল দিতে পারছি না, বিদ্যুৎ পৌছে দিতে পারছি না, সেই দেশে 
আজকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণের কোনও প্রয়োজন 
ছিল কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে। আজকে বৈজ্ঞানিকদের এবং প্রযুক্তিবিদদের তারা 
যতই প্রশংসা করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত পারমানবিক বোমা ফাটানো হবে কি না সেটা 


আজকে যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন সেই সরকারকে দায়িত্বশীল হতে 
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হবে। সেই সরকারকে দেখতে হবে ভারতবর্ষের মানুষকে দারিদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে 
হবে, দারিদ্র মোচন সর্বাগ্রে করতে হবে। পারমানবিক বোমা ফাটিয়ে নয়, তাই মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি রেজলিউশনকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি। শুধু 
একটা রেজলিউশন গ্রহণ করলেই হবে না, একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে একটা 
আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে, পশ্চিমবাংলায় সবাই মিলে একটা গুরু দায়িত্ব পালন করে 
একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে যে না, আমরা নিউক্লিয়ার বোমা চাই না, আমরা 
আযাটম বোমা চাই না, আমরা হাইড্রোজেন বোমা চাই না। এই নিউক্লিয়ার শক্তি, আযাটমিক 
শক্তি যাতে মানুষের কল্যাণে মানুষের হিতে ব্যবহারিত হয় তার জন্য সর্ব্বাগ্রে আমরা 
সমস্ত মানুষ চাইব। তাহলেই সত্যিকারের রেজলিউশন পাস করার যথার্থতা থাকবে। এই 
কথা বলে আমি আমার বক্তবা শেষ করছি। 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, প্রায় সর্বসম্মত প্রস্তাব যেটা এখানে 
উত্থাপিত হয়েছে আমি আশা করব যে এই প্রস্তাব সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হবে এই 
বিধানসভায়। আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে দু'চারটি কথা বলতে চাই। রাজস্থানের পোখরানে 
৩০০ মিটার মাটির নিচে পরপর €টি ।বস্ফোরণ আমরা ঘটিয়েছি। আমাদের বিজ্ঞানের 
দাবি যে ৩০০ মিটার নিচে বিস্ফোরণ করার কারণে কোনও তেজক্ট্রিয়তার প্রভাব বাইরে 
' আসবে না। এটা হয়ত ঘটনা যে বিটা বা গামার মতো বিপদজনক রশ্মিগুলি বেরিয়ে 
আসছে না পোখরান থেকে। কিন্তু দিল্লির বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিটা বা গামার থেকে 
অনেক বেশি বিপদজনক উগ্র জাতীয়তাবাদী রশ্মি বেরিয়ে আসছে। ফলত বিষয়টা বিজ্ঞানের 
আবিষ্কারের থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। এটা একটা রাজনৈতিক 
সিদ্ধান্তের ফল। পারমানবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কে পারমানবিক অস্ত্র সম্পর্কে আমাদের 
দেশে একটা জাতীয় এক্যমত তৈরি হয়েছিল মানুষের মধ্যে। ১৯৭৪ সালের বিস্ফোরণের 
পর থেকে এটা আমরা প্রমাণ করে দিতে পেরেছিলাম যে পারমাণবিক নিরোস্তিকরণের 
পক্ষে তিন দশক ধরে আমাদের দেশ-_যে সরকার থাকুক না কেন- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
এর" পক্ষে দীড়িয়ে কথা বলে গিয়েছিল। পাশাপাশি আমাদের জাতীয় এক্যমত এই 
বিষটাতেও ছিল যে সি. টি. বি. টি.-র মতো চুক্তি যেখানে পারমানবিক বিস্ফোরণ এবং 
পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ করাকেও নিষিদ্ধ করা হচ্ছে সেই সি. টি. বি. টি-তে আমরা সই 
করিনি। কারণ হচ্ছে এই কথা দৃঢ়তার সাথে আমরা চিরকাল বলেছি যে আমরা মনে 
করি না যে ৫টি দেশের হাতে পারমানবিক অস্ত্রের একচেটিয়া অধিকার থাকবে। আমরা 
এক দিকে পূর্ণ পারমানবিক নিরোস্তিকরণের পক্ষে অন্য দিকে সি. টি. বি. টি.-র বিপক্ষে, 
আমাদের এই অবস্থান গোটা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সামনে আমাদেরকে একটা সম্মান 
জনক জায়গায় পৌছে দিয়েছিল। এই জাতীয় এক্যমত বিস্ফোরণের আগে পর্যস্ত ছিল। 
আমি কখনও দাবি করি না যে একটা জাতীয় এক্যমত থেকে সরে আসতে পারা যাবে 
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না। নিশ্চয়ই সরে আসা যাবে। কিন্তু সরকারকে এই কথা বলতে হবে যে কেন এই 
রুজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হল, কিসের জন্য জাতীয় এক্যমত থেকে সরে আসলেন, 
কার সাথে আলোচনা করে সরে আসলেন। মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বলব, আস্তা ভোটে জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উচ্ছৃসিত 
প্রশংসা করেছিলেন আমাদের সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী আই. কে. গুজরালের পররাষ্ট্র নীতির। 
কাজেই যে দিন তারা ক্ষমতায় এসেছেন তার ৭ দিনের মাথাতে এমন কোন পরিস্থিতি 
তৈরি হল যার থেকে বার হয়ে না আসতে পেরে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে 
হল? স্যার, আমরা চাই বা না চাই ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষায় একটা গুণগত পরিবর্তন 
ঘটে গিয়েছে। আমরা পারমানবিক অস্ত্রে সম্পন্ন ছিলাম না, আমরা পারমানবিক অস্ত্রে 
সম্পন্ন হয়েছি। 


[12-40 _- 12-50 [.7.] 


কারণ স্টেটমেন্ট বেরল বিস্ফোরণের পরে, আমাদের ডিফেন্স মিনিস্থ্ির ঘোষণা 
হচ্ছে এই, অদূর ভবিষ্যতে বোমা আমাদের আর্মির হাতে তুলে দেওয়া হবে। আমরা 
পারমানবিক বোম তৈরি করেছি। আমাদের জিজ্ঞাসা এটাই, একমত থেকে সরে আসলেন 
কেন? আই. কে. গুজরাল যতদিন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি সরে আসেননি। ৫৯ 
দিনের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটল যে, এই জাতীয় এক্যমত থেকে সরে আসতে হল? 
মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি, ৫৯ দিনের মধ্যে গোটা 
পৃথিবীতে কোন ঘটনা ঘটিয়েছে পাকিস্তান? এর মধ্যে পাকিস্তান ঘাউড়ি মিসাইল ছুঁড়েছে। 
৫ বছরের বাচ্চা ছেলেও জানে যে, ঘাউড়ি মিসাইলটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এমন কিছু 
একটা বড় চ্যালেঞ্জ না। আমরা অগ্নি বা পৃথ্বির মতো মিসাইল ইতিমধ্যে তৈরি করেছি 
এবং সূর্যের মতো পরিপূর্ণ মিসাইল চলে আসবে কিছু দিনের মধ্যে, যার পাল্লা পৃথিবীর 
যে কোনও প্রান্তে গিয়ে আক্রমণ করতে পারবে। ভারতবর্ষ প্রথম ইন্টার-কন্টিনেন্টাল 
ব্যালিস্টিক মিসইল তৈরি করেছে। সূর্য প্রায় তৈরি করে ফেলেছে, যার পাল্লা ১৪ হাজার 
কিমি. কাজ্জেই পাকিস্তানের একটা ঘাউড়ি মিসাইল আমাদের কাছে বাড়তি বিপদ নয়। 
দ্বিতীয় কথা এসেছে চীন। আমি *৬২ সাল থেকে আজ পর্যস্ত ছেড়ে দিলাম। আজকে 
গোটা দেশের মানুষের কাছে পশ্চিমবাংলা বিধানসভা থেকে উখবাপিত হওয়া উচিত যে, 
৫৯ দিনের মধ্যে কোনও ঘটনা চীন ঘটিয়েছে যার ফলে আমাদের মনে হতে পারে এই 
গুণগত পরিবর্তন আমরা ঘটিয়ে দিয়েছি। এটা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী বিস্ফোরণের পর অজুহাত দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে একটা চিঠি লিখেছেন 
বিল ক্লিনটনের কাছে। হোয়াইট হাউস পত্রপাঠ সেই চিঠিটা ফাস করে দিয়েছে। নাম না 
করেই চীনকে ইঙ্গিত করেছেন অটলবিহারি বাজপেয়ি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী । মাননীয় 
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প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এই ধরনের বিশ্লেষণ ব্যবহার করতে আমাদেরও ভাল লাগে না, 
দালালির এ হেন নজির আমরা অতীতে কোনওদিন দেখিনি। চীনকে চিহ্তি করেছেন। 
বোম কি আছে, সেই হিসাব সবার কাছে আছে। আপনি দিয়েগো গার্সিয়ার কথা ভুলে 
গেলেন। ভারতবর্ষ যদি পারমানবিক আক্রমণের সবচেয়ে কাছাকাছি চলে গিয়ে থাকে, 
১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যখন মার্কিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর 
পর্যস্ত এসেছিল, এন্টারপ্রাইজের বুকে রাখা আযটম বোম থেকে কলকাতার দূরত্ব ছিল 
মাত্র ২৫ কিমি.। আমেরিকার কাছে গিয়ে নালিশ করছেন টনের নামে যে, এইজন্য 
আমরা বোম ফাটিয়েছি। একটা ঘটনাও ঘটেনি ৫৯ দিনেব মধ্যে যাতে আমরা বলতে 
পারি, চীনের থেকে কোনও প্ররোচনা ছিল। চীন আযাটম বোমা ফাটিয়েছে ১৯৬৪ সালে। 
এটা ১৯৯৮ সাল। ৩৪ বছর আমরা মনে করতে পারলা*৮ যে এটা ছাড়াই আমাদের 
চলবে। হঠাৎ ৫৯ দিনের মধ্যে কেন মনে হল? স্যার, পৃথিনীর বুকে এমন কোনও 
ঘটনা ঘটেনি ৫৯ দিনে যার ফলে পারমানবিক বোমা আমরা ফাটাতে বাধ্য হব। 
পৃথিবীর বুকে ঘটেনি, দেশের বুকে ঘটেছে। পারমানবিক বোমা আমাদের প্রতিরক্ষার 
জন্য না। পারমানবিক বোমা আমাদের পররাষ্ট্র নীতির জন্য না। এ ৫৯ দিনের মধ্যে 
জয়ললিতা লেজে খেলাচ্ছেন। আদবানি কোনঠাসা হচ্ছে, ব্লাকমেল করছে এখানে মমতা 
সমতা জয়ললিতা । এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশের কাছে লাফিংস্টকে পরিণত 
হয়েছে। জনপ্রিয়তার বাড়া মুহূর্ত এর মধ্যে তলানিতে এসে পৌছেছে। দেশের প্রতিরক্ষার 
জন্য বোমা ফাটানো হয়নি। বি. জে. পি. এবং বাজপেয়ি সাহেবের আত্মরক্ষার জন্য 
বোমা ফাটানো হয়েছে। কারণ বিকৃতির উপরে দাঁড়িয়ে আছে বি. জে. পি. সরকার। 
বাবরি মসজিদ ভেঙে যদি লাশের পাহাড় তৈরি না হয় তাহলে পন্মফুলে ছাপ আসে না। 
কাজেই আর একটা বিকৃত জাতীয় আবেগ তৈরি করও বোমকে কেন্দ্র করে। মাননীয় 
স্পিকার স্যার, আজকে এই বিধানসভাতে দাঁড়িয়ে ছ্যর্থহীন ভাষায় এই কথা উচ্চারণ 
করতে হবে যে, আমাদের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য এই কাজ করেনি। আজকে 
কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এখন পায়ে পড়তে হচ্ছে আমেরিকার, যদি স্যাংশন না 
করে। দুদিন আগে সুজুকির কাছে মারুতি নিয়ে যেভাবে আত্মসমর্পণ করল, তার পিছনে 
যদি প্রধান কারণ ধরেন, একটাই কারণ আছে__জাপানকে খুশি রাখতে হবে। এটা ধ্রুব 
সত্য কথা, বি. জে. পি. বা আর. এস. এস. পরিবর্তন করতে পারে না। আর্থিক 
সব়স্তরতা ছাড়া প্রতিরক্ষায়স্বয়ন্তরতা আসে না। আপনার সেলফ রিলায়েল যদি ইকনোমিতে 
না থাকে তাহলে ডিফেলে সেলফ রিলায়েন্স আসে না। স্যাংশনের সামনে মাথা নিচু 
করতে হবে। আমরা আমাদের কাজ করছি, কে স্যাংশন করেছে কি যায় আসে? কিন্তু 
প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থনীতিকে কোথায় নিয়ে গেছেন? মাল্ট্যাশনালরা ইনভেস্ট না করলে 
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পেট্রোল কিনতে পারবেন না। ওইসিএফ বা জাপান থেকে টাকা না আসলে রাস্তা তৈরি 
করতে পারে না। বাচ্চার ওষুধ, পোলিও ওষুধ খাওয়াতে পারে না। দমে গেল স্যাংশনের 
মুখে। আর এখন তেল দেবার জন্য সুজুকিকে তুলে দাও। 


মাননীয় স্পিকার স্যার, আপনি দেখে রাখবেন সুজুকির মতো এই রকম কলঙ্কিত 
চুক্তি আগামী এক বছরের মধ্যে অসংখ্য হবে। আমাদের প্রতিরক্ষাকে আমরা শক্তিশালী 
করার জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত সম্ভাব পর্যন্ত আমরা তুলে দিয়ে চলে এসেছি। 
স্যার, দেশ যদি বিপদের মুখে পড়ে, দেশের মানুষকে তো ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। 
আমরা এই যুক্তির সঙ্গে একমত নয় যে দেশের মানুষ খেতে পারছে না তো কি, কেন 
বোমা ফাটাব না। প্রয়োজন হলে দেশের মানুষকে বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য না 
খেয়ে থাক। কিন্তু স্যার, দেশের সামনে কি বিপদ-_তার কথা সরকার বলছেন না 
কেন? হোয়াইট পেপার করুন, আমরা কোথাও কেউ বলছি না কোথায় বোমা ফাটাবেন 
আর কবে ফাটাবেন আগে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু আমরা এই ডিফেলকে পরিবর্তন 
করতে বাধ্য হচ্ছি কেন? কেন হোয়াইট পেপার আপনারা পাবলিশ করলেন না? ৫৯ 
দিনের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটল-_ মাঝখানে যে অন্তত নেই নেই করে তো ৯ জন 
প্রধানমন্ত্রী গেছেন, কেউ অনুভব করেননি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ করে অনুভব 
করল কেন সেটা জানান দেশবাসীকে। দেশ যদি বিপদের মুখে পড়ে বিপদের হাত থেকে 
রক্ষা করার জন্য বোমার দরকার এটা জানাতে আপনাদের দ্বিধা কোথায়? বোমা ফাটানোর 
আগেও জানতে পারিনি, বোমা ফাটানোর পরেও তো জানাননি। একটা দলীয় স্বার্থে 
একটা বিকৃত আবেগ সম্পন্ন এই দলের কাজকে আমরা কেউ সমর্থন করতে পারি না। 
স্যার, নাথুরাম গড়সের ক্ষেত্রে একটা পিস্তল গিয়েছিল, তাতেই জাতির ভিত কেঁপে 
গিয়েছিল, সেই দলের হাতে এখন ত্যাটম বোমা, এ আমাদের সুখের সময় নয় স্যার 
আমাদের বিবেকের কাছে নিজেদেরকে প্রশ্ন রাখতে হবে যে, সত্যি ভারতবর্ষে নিজস্ব 
আত্মা বলে আছে কিনা। স্যার, একটি কথা বলে আমার কথা শেষ করব। যখন চীন 
আক্রমণ করতে গিয়েছিল জাপান তখন জাপানের মানুষের সাথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 
একটা আত্মীক সম্পর্ক ছিল। জাপানের জাতীয় কবি নবুচি একটা চিঠি লিখেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আর্শীবাদ চেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কাছ 
থেকে যুদ্ধে জাপানের সাফল্য চেয়েছিলেন। চীনে যাবে যুদ্ধ করতে জাপান, তাই নবুজি 
রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ এবং চিঠির শেষে সাফল্য কামনা করেছিলেন। আমাদের প্রাণের 
কবি, আমাদের সমস্ত ভারতীয় আবেগের উৎস যিনি রবীন্দ্রনাথ, তিনি তখন 
বলেছিলেন__“আমি প্রথমেই জাতীয় মঙ্গল কামনা করি বলিয়াই আপনাদের সাফল্য 
কামনা করিতে পারতেছি না।” আমাদের প্রজন্মের ভবিষ্যতের মঙ্গল কামনা যদি আমরা 
করি, এই গড্ডালিকা প্রবাহ, বিশ্নিত জাতীয়তাবোধের উপরে দাঁড়িয়ে বলতে হবে না, 
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এটা আমাদের রাস্তা ছিল না। কিন্তু আমাদের করার কিছু নেই। আমরা বাঘের পিঠে 
উঠে গেছি। একবার বোমা ফাটিয়েছি আর বেরিয়ে আসার কোনও জায়গা নেই। আমরা 
চিরকাল পারমানবিক শক্তি সম্পন্ন থাকব, কাজেই অবিরহ যে বিকৃত জাতীয়তাবোধের 
উপরে দাঁড়িয়ে আছে যে দলটি, সেই নাথুরাম গডসের দলের হাত থেকে জ্যাটম বোমা 
সরাতে হবে। দিল্লির থেকে সরাতে হবে, কোনও দ্বিধা নয়। পা ফেলবার আগে পাঁচবার 
পেছন দিকে তাকানো নয়। এখন শ্লোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সতা কথা বলার সুযোগ 
এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা যে মঞ্চই হোক সেই এঁতিহা ফিরে আসুক, এই কথা বলে 
আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মহঃ সোহরাব £ মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার। ১৮৫ ধারা অনুসারে যে মোশন 
এসেছে তাকে সমর্থন করতে গিয়ে দু একটি কথা হাউসের সামনে রাখতে চাই। স্যার, 
যখন শিক্ষকতা করতাম একটা এসে খুব ইন্পর্টেন্ট ছিল- ইজ সায়েন্স এ ব্রেসিং অর এ 
কার্প? আজকে জাতীয় সামনে এই জিনিস দেখছি যে, বিজ্ঞান আজকে আশীর্বাদ না 
অভিশাপ। ভারতবর্ষ দুটি আদর্শের উপরে ভিত্তি করে গোটা পৃথিবীতে মাথা তুলে 
দাঁড়িয়েছিল-__তার একটা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা, আরেকটা হচ্ছে নৈতিকতা। এই বি. জে. 
পি. সরকার শাসন ক্ষমতায় আছেন তারা দুটি আদর্শকেই ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। ১৯৯২ 
সালের ৬ই ডিসেম্বর, তারা প্রথমটা, ধর্মীনরপেক্ষতাকে ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। আর 
আজকে এই অবস্থার মধ্যে মাত্র দুমাস শাসন ক্ষমতায় আসার পরে এই যে পোখরানে 
নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোরেশন হল, এতে নৈতিকতার দিক থেকে যে, ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর 
কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে, সেই ইন দি কমিটি অফ নেশনসের কাছে সেটা ধুলিসাৎ 
হয়ে গেল। 


[12-50 __ 1-00 [3.0] 


স্যার, মহাত্মা গান্ধী তিনি বলতেন, তার একটাই আদর্শ লক্ষ্যে পৌছানোর সঙ্গে 
সঙ্গে হাউ টু ওয়ে রিচ দি গোল-_এটাও বিচার করতে হবে। আজঞ্, সমস্ত দিক থেকে 
গোটা পৃথিবীর কাছে আমাদের লজ্জায় মাথা নত হয়ে গেছে। স্যার, আজ থেকে ৯৫ 
বছর আগে যখন রেডিয়াম প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল তখন যে দম্পতি আবিষ্কার করেছিলেন, 
তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন, আবার হতাশও হয়েছিলেন, এই ভেবে যে রেডিয়াম 
যদি ক্রিমিনালদের হাতে চলে যায় তাহলে মহা সর্বনাশ হবে ; যদি কোনও যুদ্ধবাজ 
জাতির হাতে চলে যায় তাহলে নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোরেশন হতে পারে। তাহলে সমস্ত 
জাতিকে ধ্বংস করে দেবে। সেদিন তারা এটা ভাবতে পারেননি। :৪৫ সালের ৬ই 
আগস্ট নাগাসাকি হিরোসিমাতে যে বোমা পড়েছিল তখনই মানুষ বুঝতে পারে এই 
নিউক্লিয়ার দিয়ে কিভাবে দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। সেই সময় যখন 


248 4১৯১9 স২0০20195 
[1707 70116, 1998] 


প্রথম এই বোমা তৈরি হয়েছিল তখন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আমেরিকার ওপেন হাইমার্গ 
বলেছিলেন, আই হ্যাভ বিকাম দি কনকারার অফ ওয়ার্্ড। আজকে সেই অবস্থা আমাদের 
সৃষ্টি হয়েছে। একটু আগে অতীশদা বলছিলেন এই এক্সপ্লোরেশনকে দিয়ে যদি আমরা 
জনকল্যাণ এর ওয়েলফেয়ার অফ দি হিউম্যানিটি মানুষের কাজে নিয়োজিত করতে 
পারি, মানুষ যেসব অসুবিধায় ভুগছে, মানুষ নানা সমস্যায় জর্জরিত সেই সমস্যা অনেকটা 
দূর করতে পারি, কিন্তু সেটা করতে পারিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সারা পৃথিবীর 
মানুষ নিউক্লিয়ারের যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল রাস্তায় রাস্তায়__যুদ্ধ নয়, শাস্তি 
চাই, ধবংস নয় গড়তে চাই ; আজকে সেই সময় ভারতবর্ষের মানুষকে, জাতিকে কোনও 
কারণ না দেখিয়ে পোখরানে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেওয়া হল। আজকে কেন্দ্রের এ 
সরকার যদি ভাবেন আমরা অস্ত্র দিয়ে সমস্ত কিছুর সমস্যার সমাধান করব, নিউক্লিয়ার 
বোম্ধ আছে, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তাহলে ভুল কঁরছে। রাশিয়ার তো নিউক্লিয়ার 
বোম্ব ছিল, কিন্তু নিজের দেশকে তারা রক্ষা করতে পারল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ভেঙে খান খান হয়ে গেছে, নিউক্লিয়ার ওপেন থাকলেই যে সব কিছু করা যাবে তা 
কিন্তু করা যাবে না। আমাদের ভারতবর্ষের পাশের দেশ পাকিস্তান তারা বোমা ফাটাচ্ছে, 
তারা বলছে ইন্ডিয়া স্টার্টেড দি বল রোলিং, আমরা তাকে অনুসরণ করেছি। পৃথিবীর 
অন্যান্য দেশ যখন ভারতবর্ষকে দোষী করছে, তোমরা প্রথম বোমা ফাটিয়েছ, আমাদের 
মাথাটা কোথায় থাকল? আমরা বলছি, অস্ত্র সম্বরণ করতে হবে, আবার বোমাও ফাটাব, 
অস্ত্র নিষিদ্ধ করার কথাও বলব, এই জিনিস চলতে পারে না। আমরা বলব পরিবেশ 
ঠিক রাখুন, অথচ নিজেরা খারাপ করব এই জিনিস চলতে পারে না। গোটা পৃথিবীতে 
শুধু এই উপমহাদেশে নয়, যে ভয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে, কি জানি কখন কি হয়, 
মানব সভ্যতাকে যদি নষ্ট করে দেয় বোমা ফাটিয়ে তাহলে কি হবে। পাকিস্তান তারা 
বোমা ফাটাচ্ছে ইসলামিক কান্ট্রির কাছে ক্যারিশমা রাখার জন্য, এটা কিন্তু অটলাবহাঁর 
বাজপেয়ি সরকার সেটা বুঝতে পারেনি। 


আসলে তাদের চেষ্টা বা ইচ্ছাটা হচ্ছে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য কি 
করে দেশের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করা যায়। ভারতবর্ষের মানুষকে যদি নির্বাচনে 
যেতে হয় তাহলে তাদের সুযোগ-সুবিধা হবে। ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদের প্রথম প্রচেষ্টা, এই 
ফ্যাসিবাদ নিয়ে এসে ভারতীয় জনতা পার্টি অন্যান্য সমস্ত জিনিস বন্ধ করে দেওয়ার 
চেষ্টা করছে। রাজনৈতিকগতভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে, এর বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হতে হবে। ভারতবর্ষকে যদি অন্য কোনও দেশ আক্রমণ করে তখন ভারতবর্ষকে রক্ষা 
করার জন্য আমাদের যদি কিছু কষ্ট করতে হয় সেটা করতে হবে। কিন্তু বিনা প্ররোচনায় 
নিউক্লিয়ার বোমা ফাটিয়ে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই বাহাদুরি নেবার কোনও 
প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তাই এর বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে গোটা ভারতবর্ষের 
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মানুষ যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য যুদ্ধ নয় শাস্তি চাই। তাই আজকে 
যে মোশনটা নিয়ে আসা হয়েছে সেটা খুবই সময়োপযোগী, গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে 
তাই আমরা বলতে চাই, যারা ফ্যাসিজিম আনার চেষ্টা করছে, যারা উগ্র জাতীয়তাবাদ 
আনার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। এই কয়েকটি কথা বলে যে 
মোশন আজকে আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মহঃ ইয়াকুব £ মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল এবং অন্যান্য 
' সদস্য দ্বারা যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, সে বিষয়ে আমি দু-একটি কথা এখানে 
উল্লেখ করতে চাই। আধুনিক সভ্যতার জন্য বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিজ্ঞানের সাফল্য 
অপরিহার্য। যে ভারত শাস্তির বাণী সারা বিশ্বকে যুগ যুগ ধরে দিয়ে আসছে, সেই 
ভারতে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন রাজস্থানের পোখরানে যে বিস্ফোরন ঘটানো হল প্রকৃত অর্থে 
সেই বিস্ফোরণের প্রয়োজনীয়তা ছিল কি? ছিল না, এই প্রশ্ন আজকে আমাদের কাছে 
দেখা দিয়েছে। কারণ আমি পঞ্চশীলের কথা বলতে চাই না, আমি সিমলা চুক্তির কথা 
উল্লেখ করতে চাই না, আমি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর বার বার সেই বাণীর কথা 
উল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু আজকে এই যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হল, যখন 
ভারতে অনাহারে, অর্ধাহারে, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, এই রকম অসংখ্য সমস্যায় 
আমাদের দেশ জর্জরিত, যখন আমাদের আই. এম. এফের কাছ থেকে হাজার হাজার 
কোটি টাকা খণ নিতে হচ্ছে এবং হাজার হাঁজার কোটি টাকা সুদ দিতে হচ্ছে এবং বিশ্ব 
ব্যাঙ্কের কাছ থেকেও খণ নিতে হচ্ছে। 


[1-090 -_- 1-10 0-1.] 


বিশ্ব ব্যান্কের কাছ থেকেও খণ নিচ্ছে। সেখানে এই বিস্ফোরণ ঘটাবার প্রয়োজন 
ছিল কি না, আজকে সাধারণ মানুষের কাছে প্রম্ন দেখা দিয়েছে। হ্যা, অনেকেই এই 
ঘটনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। কিন্তু আমি একে অভিনন্দন জানাতে পারছি না। কারণ 
বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানব কল্যাণের জন্য। মানব জাতিকে ধ্বংসের জন্য নয়। তাই 
আমি অভিনন্দন জানাতে পারছি না। স্বাভাবিকভাবে আজকে আমার দেশের এমন কি 
পরিস্থিতির উদ্ভব হল, এমন কি ঘটনা ঘটল, যেখানে এই বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রয়োজন 
ছিল? হাঁ, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কেন্দ্রের যে বর্তমান সরকার, তারা 
তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধিলাভের জন্য এবং কেন্দ্রে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বা ভবিষ্যতে 
আরও শক্তিশালী সরকারের নিজেদের একক করার জন্য এবং সমস্ত মানুষের যে 
গণতান্ত্রিক চেতনা, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং মানুষের মধ্যে একক হবার চিন্তা থেকে 
বিনষ্ট করে দেবার উদ্দেশ্যেই আমি মনে করি এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। 
আজকে আমরাই শুধু নয়, গোটা বিশ্বের মানুষ, এই আধুনিক সভ্য জগতে তারা যুদ্ধ 
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চায় না, শাস্তি চায়। সে বুদ্ধিজীবী বলুন, সকলেই আজকে যুদ্ধ নয়, শাস্তি চায়। সেখানে 
আমাদের দেশে এমন কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যে এটা করতে হল? আজকে এটা 
আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, এটার পিছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে। 
যার মধ্য দিয়ে তারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আজকে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে 
যে সমস্যা, সেটার এখনও পর্যন্ত মীমাংসা হয়নি। আমরা সকলেই চাই যে, পাকিস্তান ও 
ভারতের মধ্যে একটা সু-সম্পর্ক গড়ে উঠুক। একটা কো-কনফেডারেশন গড়ে উঠুক। 
এই বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে পাকিস্তানও কয়েকদিন পরে পাল্টা বিস্ফোরণ ঘটাল। 
সুতরাং এর পিছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে। ওরা চাইছে যে, পাকিস্তান 
এবং ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হোক এবং ওখানে একেবারে 
উগ্র জাতীয়তাবাদ তৈরি করার ফলে তারা যাতে নিজেদের আখের গুছাবার ব্যবস্থা 
করতে পারে, সেইজন্য এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে এবং এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমি 
বলতে পারি যে, পাকিস্তানের সাথে ভারতের এই সীমান্তে উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কাশ্মীর 
সমস্যা নিয়ে যে যুদ্ধ বাধবে না, এই কথা আমরা বলতে পারি না এবং এই উত্তেজনার 
মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে, আগামী দিনে কেন্দ্রে যে সরকার বর্তমান, তারা 
ন্যাশনাল সিকিউরিটি আযাক্টের মধ্য দিয়ে, তাদের যারা বিরোধী বিশেষ করে গণতন্ত্র এবং 
বামপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাসী, তাদেরকে তারা জেলে পুরে তারা নিজেদের কার্য সিদ্ধি 
করার চেষ্টা করবে। সেজন্য এই বিস্ফোরণ ঘটানোকে আমি সমর্থন করি না এবং 
বর্তমানে যে বি. জে. পি. সরকার, তাদের যে কার্যকলাপ, পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে যে পথ 
তাকে সমর্থন করতে পারি না এবং এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে যে পারমানবিক 
বিস্ফোরণ এর বিরুদ্ধে এই সভায় সর্বদলীয় প্রস্তাব রাখা হয়েছে আমি সেই প্রস্তাবকে 
সমর্থন করছি। ভারত সরকার কর্তৃক রাজস্থানের পোখরানে যে পারমানবিক বিস্ফোরণ 
এবং তার পাল্টা পাকিস্তান সরকারের পারমানবিক বিস্ফোরণ তার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার 
জানাই। পুঁজিবাদী শাসক দলের যাঁতাকলে পিস্ট কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের রক্ত শোষণ 
করে যে সরকারি অর্থ তহবিল গড়ে উঠেছে সেই তহবিলের অর্থ দিয়ে ব্যয়বহুল পরমাণু 
বিস্ফোরণ পরীক্ষা কোনও দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সমর্থন করতে পারে না, পারে 
না এতে উৎফুল্ল হতে। ভারত সরকার এবং পাকিস্তান সরকার কার্যত তাদের এই যে 
পরমাণু বিস্ফোরণ, এই পরমাণু বিস্ফোরণের পিছনে তাদের আসল উদ্দেশ্যে হল উগ্ 
জাতীয়তাবাদ এবং যুদ্ধের উন্মাদনাকে উক্কানি দেওয়া। অপরদিকে জনজীবনের যে জবলস্ত 
সমস্যা- খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, পানীয় জল, কর্মহীনতা-_-তার দিক থেকে 
জনসাধারণের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, যাতে করে কোনও গণ আন্দোলন গড়ে 
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উঠতে না পারে। আর এই যে ডুবন্ত, মন্দা কবলিত অর্থনীতি তাকে খানিকটা কোরামিন 
দিয়ে কৃত্রিমভাবে চাঙ্গা করা। আজকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বলছেন তারা ভারতের 
নিরাপত্তার স্বার্থে, আজকে তাকে এই বিস্ফোরণ ঘটাতে বাধ্য করেছে। আমরা জানতে 
চাই কি সেই নতুন পরিস্থিতি, যার জন্য তিনি পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাতে বাধ্য হলেন। 
তিনি বলছেন যে ভাবে কাশ্মীরে ইনটটশন হচ্ছে তাতে ভারতের নিরাপত্তা বিদ্লিত হচ্ছে। 
কাশ্মীর সমস্যাকে ইচ্ছে করে দুটো দেশ- পাকিস্তান, ভারত জিইয়ে রেখেছে। উভয় 
দেশের শাসকদল ইচ্ছে করে জিইয়ে রেখেছে। কাশ্মীর সমস্যা আজকের সমস্যা নয়। ৪৭ 
সাল থেকেই এই সমস্যা হয়েছে। স্বদিচ্ছা থাকলে, উভয় দেশ সঠিক পথ অবলম্বন 
করলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। কাশ্মীর সমস্যাকে জিইয়ে রেখে গোটা দেশে 
একটা যুদ্ধের উন্মাদনা জিইয়ে রেখে প্রতি বছর বছর মিলিটারি বাজেট বাড়িয়ে যাচ্ছেন। 
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মিলিটারি বাজেট বাড়িয়ে যাচ্ছেন এবং জনগণের অর্থে ডিফেস বাজেট বাড়িয়েছেন। 
কৃত্রিম ভাবে বাজার সৃষ্টি করে জনগণের উপর আরও শোষণ এবং আঘাত নামিয়ে 
আনছেন। আজ এই উদ্দেশ্য কাশ্মীর সমস্যাকে জিইয়ে রাখার পিছনে কাজ করছে। 
মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি বলতে চাই পরমাণু বিস্ফোরণের ব্যাপারটা কোনও 
রাজনৈতিক দল, বা কোনও এ দলের ও দলের ব্যাপার নয়, এটা কোনও এই সরকার 
ওই সরকারের ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষে পরমাণু অস্ত্র সম্প্রসারণের এই যে ব্যয় বহুল 
ব্যবস্থা এটা ভারতবর্ষের মাটিতে গড়ে উঠেছে ৬০ দশকের শেষ দিকে, যখন ভারতবর্ষে 
আযসপির্যান্ট পুঁজিপতি শ্রেণা তাদের স্বার্থকে চরিত'র্থ করার জন্য বহির্বিশ্বের বাজারকে 
দখল করার জন্য পরমাণু শক্তিধর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে। বিশেষ করে 
দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলির বাজার তারা দখল করতে পারে। এটা কোনও সরকার 
বা দলের ব্যাপার নয়। আমি বলতে চাই বি. জে. পি. সরকার যে পরমাণু বোমা 
বিস্ফোরণ ঘটালো এটা বি. জে. পি. সরকারের কোনও ক্রেডিট নয়। পরমাণু বিস্ফোরণের 
যে অগ্রগতি হয়েছে সেটা নরসিমা রাওয়ের আমলেই এই জায়গায় ভারতবর্ষ গিয়েছিল। 
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পরমাণু বিস্ফোরণের পরীক্ষা কখন হবে, কখন টেস্ট হবে? এটা 
ডিটারমাইন করবে কে? এটা ডিটারমাইন করবে ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী। ভারতবর্ষে 
পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থায় যে ঠাট-বাট আছে তার অভ্যন্তরে ব্রস্তা, বিষুণ্, মহেম্বরের 
মতো যে ব্যুরোক্র্যাটিক মিলিটারি ত্যাক্সিস শিল্পপতি আমলাতান্ত্রিক এবং মিলিটারি 
পেন্টারগণের মতো যে শক্তি ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতার অভ্যন্তর থেকে চালাচ্ছে, তারাই 
ডিটারমাইন করবেন কখন এই টেস্টিং হবে। তারাই সময় নির্দিষ্ট করল বি. জে. পি. 
সরকারে আসার পর, কারণ অটলবিহারি বাজপেয়ির সরকার বি. জে. পি. সরকার। 
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অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষের পুঁজিপতি শ্রেণী মদত দিয়ে এদের ক্ষমতায় আনতে 
চেয়েছিল, কিন্তু বি. জে. পি. সরকার সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়নি। যে ভাবে বিভিন্ন 
ক্যাপিটালিস্টদের নিয়ে সরকারে আছে তাতে স্টেবিলিটি অফ দি গভর্নমেন্ট ইজ আ্যাট 
স্টেক, গভর্নমেন্টের স্থায়িত্ব আজকে যথেষ্ট নয়। অথচ ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণী চাইছে 
নয়া-অর্থনীতি, গ্লোবালাইজেশন, উদারিকরণ নীতি ভারতবর্ষে দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের 
স্বার্থে। এই উদারিকরণ নীতি এটাকে পরিচালনা করবার জন্য একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট 
দরকার। তাই বি. জে. পি. সরকারকে স্টেবিলিটি দেওয়ার জন্য এই বোমা বিস্ফোরণের 
টাইমিংটা ফিকি, এসোচেম, সি. আই. আই. এরা নির্দিষ্ট করেছে, যার মধ্যে দিয়ে বি: জে. 
পি. সরকার সাপোর্ট টামিটা তারা এনজয় করতে পারে, স্টেবিলিটি এনজয় করতে পারে, 
যাতে গ্লোবালাইজেশনের নীতিকে কার্যকর করা যায়। এই বিষয়টাকে এই ভাবে দেখতে 
হবে। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এই বিপদে এই পরমাণু বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রিকরণের 
প্রশ্নে বিশ্বজোড়া জনমত গড়ে তুলতে হবে, তার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে 
এবং এই পথেই এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এই কথা বলে এই 
্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


্্ী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন মন্ডল এবং অন্যান্য সদস্যদের 
আনীত পোখরানে বোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদে যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করা হয়েছে 
আমি তার সমর্থন করছি এবং সমর্থন করে দু-চারটে কথা বলছি। বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে 
বুদ্ধদেব হেসেছেন বলে মাস-মিডিয়া যে সংবাদ পরিবেশন করেছেন তাতে ভারতবাসী 
মাত্রই স্তম্তিত। কেন্দ্রে যে বি. জে. পি. সরকার রয়েছে তারা কতটা হিংস্র এবং কুটিল 
চরিত্রের মানুষ তা আমরা লক্ষ্য করছি এবং বুঝতে পারছি। আমাদের এই উপ- 
মহাদেশে যুদ্ধের বাতাবরণ ছিল না, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, 
সরকারের আসার কয়েক দিনের মধ্যেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন 
করেন এবং কাশ্মীরে ও অন্যান্য জায়গায় গিয়ে উত্তেজক বক্তব্য হাজির করেন। আজকে 
কেন্দ্রের সেই সরকার যারা ২২-টা দল দ্বারা পরিচালিত এবং তাদের নড়বড়ে অবস্থার 
জন্য, নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটাল। আমাদের দেশ যে 
পারমানবিকশক্তি সম্পন্ন তা তো ১৯৭৪ সালেই আমাদের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন। 
তাহলে আজকে ২৪ বছর পরে আবার এই বোমা বিস্ফোরণ করা হল কেন? যারা 
বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণে না লাগিয়ে ধ্বংসের কাজে লাগায় তাদের আমরা সমর্থন 
করতে পারি না, অভিনন্দন জানাতে চাই না। মানব কল্যাণে যদি বিজ্ঞানকে ব্যবহার 
করা হয় তাহলে নিশ্চয় তাকে আমরা অভিনন্দন জানাব। কিন্তু সরকার যদি নিজেদের 
ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থকে চরিতার্থ করতে বোমা বিস্ফোরণ করে বা হিন্দু জাত্যাভিমানকে 
উষ্কানি দিতে এই কাজ করে তাহলে আমরা তার সমর্থন করতে পারি না। ভারতবর্ষ 
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শাস্তির দেশ, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান। আজকে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মকে নিয়ে বি জে 
পি. নাচানাচি করছে এবং স্বদেশিকতার মোড়কে তাকে মুড়ে সাম্প্রদায়িকতাকে শক্তিশালী 
করতে চাইছে। এখন আবার তারা বলছে যে, সিটিবি.টি-তে সই না বরার ক্ষেত্রে নাকি 
সহমত ছিল। এই বোমা বিস্ফোরণে আমাদের কি লাভ হস্ল? আজকে হাজার হাজার, 
লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছে। রাস্তা-ঘাটের জন্য, . 
'বিদ্যুতের জন্য আবেদন করলেও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী বলছেন, কেন্দ্র থেকে টাকা বরাদ্দ 
করতে পারব না। আজকে প্রতিরক্ষা খাতে ৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও গ্রামোন্নয়নের 
জন্য টাকা নেই। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও আমরা গর্বিত যে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 
আমাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে রাজনৈতিক মত পার্থক্য থাকলেও আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
এবং শাস্তির স্বপক্ষে বলিষ্ঠ আওয়াজ কয়েক-যুগ ধরে চালিয়ে এসেছি। এবং সমস্ত 
রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে একটা সর্বদলীও প্রস্তাব 
উত্থাপন করতে পেরেছি। সমস্ত ভারতবাসীর কাছে আমরা একথা ঘোষণা করতে চাই যে, 
যারা ধর্মের নামে, রামমন্দির নির্মাণের নামে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ফ্যাসিস্ট শক্তিকে 
আহান করছে তাদের বিরুদ্ধে যদি আমরা রুখে দাঁড়াতে না পারি তাহলে ভবিষ্যতে 
ভারতবর্ষের সর্বনাশ হবে। 


আমাদের যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আমাদের যে বেকার সমস্যা এবং অন্যান্য যে 
সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব না। তাই আজকে 
এখানে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, সেই প্রস্তাবকে শুধু সমর্থন জানালেই হবে না, তার 
হবে, বি. জে. পি. সরকারের কুটিল, হিংস্র চরিত্রের কথা । জনসাধারণের মধ্যে একথা 
ছড়িয়ে দিতে হবে, তাদেরকে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। তাই এই প্রস্তাবকে 
সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী দেব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্রনাথ 
মন্ডল এবং আরও কয়েকজন মাননীয় সদস্য আজকে পোখরান বিস্ফোরণের উপর যে 
প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি আশা করি সকলে তা সমর্থন করবেন। কারণ সহমত 
হিসাবে এই প্রস্তাব রচনা করা হয়েছে। আমি প্রথমে বিখ্যাত একটা ছড়া যেটা আমরা 
সকলেই ছোট বেলায় বলেছি সেই ছড়াটা বলছি-_আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই। 
সেই ছড়াটাই আজকে পরিণত হয়েছে, আমরা দুটি ভাই, নওয়াজ শরিফ-আডবানি ভাই, 
বোমার গাজন গাই। এই ছোট্ট ছনাটার মধ্যে দিয়েই এই উপমহাদেশের দুটি রাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রনায়কদের চিস্তা-ধারা পরিস্ফুট। এ যাবৎ কাল আমাদের ভারতবর্ষের ন্যাশনাল 
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ডক্তিন__পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের ন্যাশনাল ডঙ্রিন কি ছিল? সেটা 
ছিল-_€১) নিউক্লিয়ার ফ্রি ওয়ার্ল্ড সৃষ্টি, এ ব্যাপারে আমরা একমত ছিলাম। আরেকটা 
ছিল ইউনিভার্সাল পরমাণু নিরস্ত্রিকরণ বা ডিসআর্মামেন্ট। পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার না করা, 
পারমানবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা পরিহার করা। এ ব্যাপারে ইন্ডিয়া ছিল স্টং আডভোকেট। 
এটাই ছিল ন্যাশনাল ডক্রিন। আজ সেই ন্যাশনাল ডকট্রিন থেকে শুধু শত হাত দূরে নয়, 
ইংরেজিতে যাকে বলে টোটাল রিভারসাল, সেই টোটাল রিভারসাল হয়েছে, আডবানি- 
বাজপেয়ির সরকার সেখানে এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে গিয়েছে। ইউনাইটেড ফ্রন্ট 
গভর্নমেন্টের, বিশেষ করে সি. টি. বি. টি.-তে (কমপ্রিহেনসিভ টেস্ট ব্যান ট্রিটি)-তে 
স্বাক্ষর দেওয়ার ব্যাপারে রিফিউসালের কারণ কি ছিল? কারণ একটা মাত্রই ছিল, যদিও 
সেটা বাছাই করা ছিল না, নন-ডিস্কিমিনেটিভ ছিল, সি. টি. বি. টি., তা সত্তেও কেন 
সেটুকুর ভিতরে গুজরাল সরকার তার বিরোধিতা করেছিলেন? করেছিলেন এই জন্য 
যে, যে ইকোয়েশন করা হয়েছিল, যে সমীকরণ করা হয়েছিল তাতে নন-প্রলিফারেশন 
দ্রিটি এবং সি. টি. বি. টি.-কে এক করা হয়েছিল-_অন্যায় ভাবে এবং ষড়যন্ত্র করে। 
সেই কারণেই তাতে আমরা সই দেবার বিরুদ্ধে ছিলাম। আর এন. পি. টি. কি? এটা 
হল এলিট নিউক্লিয়ার ক্লাব__এটা হল একটা গ্যাং_.একটা চক্র-_€টা রাষ্ট্র তাদের 
'হাতে থাকবে। সেই কারণে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকার সি. টি. বি. টি. রিফিউস করেছিলেন। 
মাননীয় সদস্যদের স্মরণে আছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে 
কি ছিল? পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে বলেছিল যে, কখনও যদি ব্যবহার করতেই 
হয় স্ট্যাটিজিক রিভিউ-_-স্ট্যাটিজিক রিভিউ” কথাটি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং 
নৈতিকভাবে পর্যালোচনা করা হবে। কিন্তু তা করা হয়নি। বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। 
কোনও আলোচনা না করে, রাজনৈতিক রিভিউ, নৈতিক রিভিউ, স্ট্যাটিজিক রিভিউ না 
করেই এই কান্ড করা হয়েছে। আমার তিন নং বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের যে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট 
নিউক্লিয়ার ক্যাপেবিলিটি আছে, সেটা আমরা প্রমাণ করেছি। আমাদের সাইন্টিস্টরা, 
টেকনোলজিস্টরা সেটা প্রমাণ করেছেন। নিশ্চয়ই সে কারণে তারা প্রশংসাযোগ্য। সঙ্গে 
সঙ্গে বিজ্ঞানীরা এ কথাও বলেছেন- হযে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, তারাই বলেছেন, 
নামী নামী বিজ্ঞানীরা বলেছেন, “এই যে নিউকিয়ার রিসার্চ প্রোগ্রাম-এ আমাদের সাফল্য, 
এটাকে কি অন্যভাবে ব্যবহার করা যায় না, এক্সপ্লেশন না করে? এটা যথার্থ প্রশ্ন। 
প্রাজ্ঞ বিদগ্ধ বিজ্ঞানী সমাজ এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের বিদ্বজ্জনেরা এই প্রশ্ন 
তুলেছেন। সকলেই বলেছেন। তাহলে কেন তড়িঘড়ি করে বি. জে. পি. সরকার এটা 
ঘটালো? যুদ্ধ কি চলছে না? অনাহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নেই? ৯০ কোটি মানুষের মধ্যে 
এখনও ৩৭ কোটি মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জমান। দেশের ২ কোটি মানুষকে যক্ষা 
রোগ কুরে কুরে খাচ্ছে। জশিক্ষার বিরুদ্ধে, অনাহারের বিরুদ্ধে, অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
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কোথায়? সেই যুদ্ধ নেই। যুদ্ধ হচ্ছে বোমা জাগরনের মধ্যে। আজকে সেই কারণেই 
আমাদের প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের কঠে আমরা এই প্রতিবাদ শুনেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ 
এই প্রতিবাদ করেছিলেন। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে তারা কি বলেছিলেন। এই 
যে মারণ অন্ত্র প্রতিযোগিতা চলছে, এর বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়েছিলেন। এমন কি 
নীল বোর-এর মতো বিজ্ঞানী_-আমি [বড/শর 'খএ, পারমানী বক ইনফুশন, রিয়্যাকশন 
সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখি__ পারমানবিক অস্ত্র তৈরির পিছনে যার অবদান ছিল। সেই 
নীল বোরের প্রথম বোমা ফাটার পরে কি রিআ্যাকশন হয়েছিল? তিনি বলেছিলেন, "যে 
পাপ আমরা করেছি তা থেকে মুক্তি পাব না। বোমা বিস্ফোরণের পরে তার অনুশোচনা 
হয়েছিল, বিবেকের দংশন হয়েছিল। সে জন্যই তিনিও বার্টান্ড রাসেল, আ্যালবার্ট 
আইনস্টাইনের সুরে সুর মিলিয়েছিলেন। আজকে এই যে আত্মস্তরিতার ভাব চলছে, এর 
বিরুদ্ধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা” একটা অপূর্ব এডিটোরিয়াল লিখেছে। তারা যা লিখেছেন 
তা আমাদের সকলের কথা, বিবেকবান মানুষের কথা। এডিটোরিয়াটির নাম দিয়েছে 
'রুটির উৎস সন্ধানে”। কি লিখেছে, “বোমা বন্দুক কামানের চেয়েও বিম্ময়কর রুটি তথ্য 
ক্ষুধার ইতিহাস। এই এক টুকর রুটি লইয়া পৃথিবীতে কত কান্ডই না ঘটিয়া গিয়াছে। 
ইংলন্ডে উদ্বপ্ন রাজ্য রাণীকে বার বার প্রজার মুখের দিকে তাকাইয়া রুটি সম্পর্কে নানা 
বিধান জারি করিতে হইয়াছে। বিশ্বময় রুটির মাপ, ওজন সবই আজ সেই সুত্র ধরিয়াই 
নির্দিষ্ট। রুটির ব্যাপক অভাব অর্থ দুর্ভিক্ষ। কিংবা ক্ষোভ বিক্ষোভ বিদ্রোহ। ১৯৫৭-র 
মহাবিদ্বোহে ভারতের হাতে হাত গোপনে বিলি করা চাপাটি ছিল নাকি আসন্ন বিস্ফোরণের 
বার্তাবহ। এঁতিহাসিকরা অবশ্য বিদ্রোহের বিস্তারে গরিবের হাতে গড়া চাপাটিকে কোনও 
গুরুত্ব দেন নাই, কিন্তু গুজবটিকে তবু ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়াও সম্ভব হয় নাই। রুটি 
যে বিদ্রোহের বার্তাবহ মাত্র নয়, বিদ্রোহের উপলক্ষে পরিণত হইতে পারে ফরাসি বিপ্লুলে 
বস্তুটির ভূমিকাতেই তাহা স্পষ্ট। ফ্লাওয়ার ওয়ার বা ময়দা যুদ্ধ প্রাকবিদ্রোহের দিনগুলিতে 
যেমন উত্তজনার আবহাওয়া তৈরি করিয়াছিল, তেমন '৮৯-র রক্তাক্ত দিনগুলিতে বাস্তিলের 
পথে ক্ষুধার্ত নারীদের শোভাযাত্রা, ইতিহাসের 'ব্রে্ডমার্চ অব দ্য হিউমেন' এখনও সম্ভবত 
উদ্ধত আত্মগর্বী শাসকদের-_বাজপেয়ি, আদবানির মতো আত্মগর্বা শাসকদের-_এই সত্যই 
স্মরণ করাইয়া দেয়, রুটি প্রলয়ঙ্করী, তাহার কাছে সৈন্য, সামস্ত কামান বন্দুক সবই স্তব্ধ 
মূঢ় সম অর্থহীন।” 


আজকে একটা কৃত্রিম লোক দেখানো গট-আপ খেলা চলেছে। আমেরিকা ইকনমিক 
স্যাংশনের'ভয় দেখাচ্ছে। আজকে গোটা জিনিসটাই গট-আপ। পাকিস্তানকে বোমা বানাবার 
রসদ জুগিয়েছে, বুদধিন্রস্ট আদবানি সাহেবকে খেলাচ্ছে আমেরিকা ইকনমিক স্যাংশনের 
নামে। একটা প্রহসন তৈরি করেছে। কিসের খেলা? লোক কি এতই অজ্ঞ? মাল্টি 
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ন্যাশনাল এনরণের যে কাজ, তার যে চুক্তি তা কি মানুষ জানে না? মহারাষ্ট্রের শিবসেনা 
সরকারের সঙ্গে এনরণের যে চুক্তি রয়েছে তারা কি জানে না? এনরণ সবচেয়ে বড় 
বিদ্যুৎ কোম্পানি। আজকে তাদের ডেকে এনে যে চুক্তি হয়েছে তাতেই প্রমাণ হয়ে 
গেছে। কাজেই আমেরিকা লড়াচ্ছে আর আমেরিকার বিরুদ্ধে বি. জে. পি. যে আওয়াজ 
তুলছে তার সমস্ত জিনিসটাই ভাওতা। এই বিবেকের কন্ঠস্বর একদিন গর্জে উঠেছিল 
বারটান্ড র্যাসেল এবং আলর্বাট আইনস্টাইনের কণ্ঠে। আজকে তেমনি বিজ্ঞানীরা এগিয়ে 
এসেছেন, অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী মানুষ এগিয়ে এসেছেন, দেশপ্রেমিক মানুষ এগিয়ে এসেছেন। 
তেমনি আজকে এই বিধানসভায় সদস্যরা কাধে কাধ মিলিয়ে, কষ্ঠ মিলিয়ে এর বিরুদ্ধে 
যে প্রস্তাব এনেছি, আশা করি, সেই প্রস্তাব সকলে গ্রহণ করবেন। এই কথা বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 
একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমরা এই সভার পক্ষ থেকে ভারতবর্ষে নয়া ফ্যাসিবাদী 
শক্তির বিরুদ্ধে দুটি প্রস্তাব নিতে চলেছি। একটি প্রস্তাব, পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণে 
বিরোধিতা করা। আমাদের দুঃখ এবং লজ্জার কথা, আমরা সকলেই জানি ইতিহাস। 
১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে যে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল 
তার ৫৩ বছর পরে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ৫০ বছর পর--যে ৫১ বছর পূর্তি উৎসব 
করতে চলেছে সেই সময়ে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম ১৯৯৮ সালের ১১ই 
মে-_হিরোসিমার ৫৩ বছর পরে- আমরা বোমা বিস্ফোরণ করে সারা পৃথিবীকে চমকে 
দিলাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও চমকে উঠলাম। চমকে উঠলাম তার কারণ, 
বোমা বিস্ফোরণে একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিকরা নিজেদের কৃতিত্বের সাক্ষর রাখলেন, 
তেমনি পাশাপাশি আমরা দেখলাম এক দল মানুষ তারা রাষ্ট্রীয় অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের 
সমর্থকদের বলতে চাইছেন, তোমরা দেখ, অপরকে ডেকে দেখাও যে, দল হিসাবে 
বড় করেছি, নিজেদের পতাকাকে বড় করেছি। এতে ভোটারের মানচিত্রকে বড় করা 
যায় এবং তার জন্যই বোমা বিস্ফোরণ করে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন। আবার 
আর একটা মন্দির-মসজিদ বিতর্ক উক্কে দিয়ে নতুন করে বিতর্কিত স্থানে মন্দির নির্মাণ 
করার প্রচেষ্টা করে ভোট ব্যাঙ্ক বড় করর চেষ্টা. করেছেন। এই লজ্জাজনক ঘটনা ঘটতে 
চলেছে ভারতবর্ষের বুকের উপর। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল সেই ১৯৪৫ 
সালে। তার পর থেকে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, সারা পৃথিবীর মধ্যে অনেকেই নানাভাবে 
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পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে পৃথিবীর ইতিহাসের অস্তিত্ব নিয়ে এবং আন্তে-আস্তে আমরা 
এমন একটি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি যে সারা পৃথিবীতে যত পারমানবিক বোমা আছে 
সেই পারমানবিক বোমা দিয়ে ১৫ বাঁর ধরে পৃথিবীকে নিশ্চিহন করে মানব সভ্যতাকে 
শেষ করা যায়-_এমন একটি অবস্থায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। আপনি জানেন, ১৯৮৬ 
সালে ২৫ এপ্রিল, রাশিয়ার চেরনোভিল পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, 
সেই পারমানবিক তেজফ্ক্রিয়ার ছাই ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা ইউরোপে । এমন কি সুইডেন, 
নরওয়ে, ইংল্যান্ডে সর্বত্র। 


সেই তেজদ্্রিয় বিষ চোখে দেখা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে ধরাও পড়ে না। আকাশ থেকে 
মাটি, মাটি থেকে আস্তে আস্তে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে তৃণভোজি প্রাণী এবং নিরামিষাসী 
মানুষ-_অর্থাৎ একটা ভ্রণ থেকে আর একটা ভ্রণ, মৃত্যুর মিছিল ক্রমশ বড় হতে 
থাকবে। মানব সভ্যতা শেষ সীমায় পৌছানোর জন্য আমরা অপেক্ষ্িকরে থাকব। 
আমরা অপেক্ষা করে থাকব কবে আমরা সভ্যতার শেষ প্রান্তে গৌছে নিজেদের নিশ্চিহ 
করব। আমরা স্যার, এই. বিধানসভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, একে অপরের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি, এক দল আর এক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন আর 
অপর দিকে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বের একটা দেশ আর একটা দেশকে নিশ্চিহ করার জন্য 
চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিশ্বের একটা দেশ আর একটা দেশকে নিশ্চিহ্ন করার এই যে 
প্রতিযোগিতা এর বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে, সবাইকে মাথা উচু 
করে বলতে হবে যে আমরা এই প্রতিযোগিতার অবসান চাই। অনেক উজবুক মনে 
করেন যে এই বোমা দিয়ে বোধহয় পাকিস্তানকে ঠান্ডা করে দেবেন বা এই বোমা দিয়ে 
বোধ হয় চীনকে ঠান্ডা করে দেবেন। পাকিস্তানকে কোথায় ঠান্ডা করবেন? পাকিস্তান 
আমাদের বর্ডারের পাশে আছে। সেখানে একটা বোমা ফেললে তার তেজফ্রিয় ছাই 
অটলবিহারি বাজপেয়ি বা আদবানির দিল্লিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করবে। আর চীনে যদি একটা 
বোমা ফেলা হয় তাহলে চীনও এখানে একটা বোমা ফেলবে এবং তাতে মহান ভারতীয় 
সভ্যতা ও মহান চৈনিক সভ্যতার কবর তৈরি হবে। আর পৃথিবীর ইতিহাস আঙ্গুল তুলে 
বলবে তোমরা একে অপরকে কেমনভাবে খুন করেছো দেখ। সেখানে নতুন ইতিহাস 
তৈরি হবে। সেই ইতিহাস প্রস্তুত করার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি। স্যার, আমরা দেখছি 
ভারতবার্ধ ৪1। কোটি শিশু শ্রমিক ঘোরাঘুরি করছে, এখানে যন্ষ্মা রোগীর সংখ্যা প্রায় 
১০ কোটি, কষ্ঠরোগী ৪ কোটির মতোন, হাজার জন শিশু পিছু ৭৩ জন শিশু এক বছর 
বয়স হবার আগেই মরণের কোলে চলে পড়ছে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে আবার 
নতুন করে আমরা মরণের ইতিহাস তৈরি করছি। আজকে আমি তাই এই প্রস্তাবের 
যারা উথথাপন তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা যারা হিরোসিমা, নাগাসাকিকে ভূলে 
যাইনি, সেই বিধ্বংসী ইতিহাসকে ঘৃণা করি, আসুন আমরা সবাই মিলে মহা মিছিলে 
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সামিল হই এবং সেই মিছিল থেকে আওয়াজ তুলি যে মানব সভ্যতাকে আমরা রক্ষা 
করব, এই বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে তুলব। তা যদি করতে হয় তাহলে এই 
বিশ্বকে পারমানবিক অন্ত্রবিহীন করে তুলতে হবে। তৃতীয় বিশ্বে যে স্বপ্ন আমরা দেখতাম, 
তৃতীয় বিশ্বে আমরা রাশিয়া বা আমেরিকা নই, কারুর তাবেদার হয়ে থাকব না, নতুন 
পথ আমরা দেখাব কিন্তু সেই স্বপ্নকে ধুলিসাৎ করে দিচ্ছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। আজকে, 
তাই নিন্দাই তাদের প্রাপ্য। পরিশেষে আমি বলব, মারণ যজ্ঞে সামিল না হয়ে সৃষ্টিযজ্ছে 
সামিল হয়ে আগামী দিনে নতুন ভারতবর্ষকে যাতে আমরা গড়ে তুলতে পারি আসুন 
তার জন্য আমরা সবাই মিলে প্রস্তাব নিয়ে পথ চলা শুরু করি। ধন্যবাদ । 


[1-40 -_ 1-50 [70-10.] 


শ্রী সৌগন্রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে হাউসে আনবিক বিস্ফোরণ 
সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সর্বদলীয় প্রস্তাব এসেছে তা আমি সর্বোতভাবে সমর্থন করছি। 


আজকে আমি খুবই আনন্দিত, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা তার এঁতিহা বজায় রেখে এই 
সর্বদলীয় প্রস্তাব আনতে সক্ষম হয়েছে। তার কারণ, যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেটা 
সত্যিই খুবই চিন্তার এবং খুবই বিপদের। সেই উপলক্ষ্যে দুই-একটি কথা আমি বলতে 
চাই। স্যার, আমি ব্যক্তিগত জীবনে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। সুতরাং আমি ছাত্রদের 
ফিশন এবং ফিউশন পড়িয়ে থাকি। আমি জানি-__যেটা বিপ্লব রায়চৌধুরি মহাশয় 
বলছিলেন__এই আনবিক বোমার পেছনে যে ইতিহাস। প্রথম জার্মানির অটোভান বলে 
এক বিজ্ঞানী দেখেছিলেন যে, কোনও ভারি অনুতে নিউট্রন দিয়ে আঘাত যদি করা যায় 
সেটা মাঝখান থেকে ভেঙে যেতে পারে এবং তাতে কিছু শক্তি তৈরি হবে। তার আগে 
আইনস্টাইন বলেছিলেন যে, 7 _ 10 তার ফলে একটা সামান্য অণু বিভাজনের 
ফলে একটা নতুন শক্তির উৎস্য খুলে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যখন নাজিরা লড়াই 
করছে তখন সবচেয়ে ভাল ভাল বিজ্ঞানীরা পালিয়ে চলে গেলেন আমেরিকার চিকাগো 
শহরে। সেই শহরে একটি টেনিস কোর্টে তারা প্রথম একটা গবেষণারগার স্থাপন করলেন 
পরমাণু বিষয়ে গবেষণা করতে। এবং প্রথম আ্যাটম বোমা পরীক্ষা হল লস এনালসে। 
এ যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল তার ডিরেক্টর ছিলেন রবার্ট ওপেনহাইমার। 
তিনি ছিলেন সংস্কৃতি একজন পন্ডিত। যখন প্রথম বোমা ফাটাবার পর ব্যাউ-এর ছাতার 
মতো মেঘ সৃষ্টি হল তখন গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ওপেনহাইমার বলেছিলেন- প্রাইটার 
দ্যান এ থাউসেন্ড সান, এক হাজার সূর্য থেকে উজ্্বল এটা। কিন্তু ওপেনহাইমার, ফার্মি 
আইনস্টাইন বা অটোভানের মতো বিজ্ঞানীরা জানতেন না যে, এটা বাবহৃত হবে দুটি 
শহরের নাগরিকদের উপর। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট যখন হিরোসিমার উপর আমেরিকা 
আনবিক বোমা ফেলল তখন এ শহরের মানুষ কাজ করছিলেন। তারা জানতেন না যে 
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তাদের উপর কি ঘটতে চলেছে। তারপর স্লে" বাড়তে একটা বোমা ফাটল। লোকেরা 
হিরোসিমার আকাশে মাশরুম ক্লাউড দেখলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে ১ লক্ষ লোক 
মারা গেলেন। তার পরবতীকালে রেডিও আ্যাক্টিভিটির ফলে ৫ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছিলেন। আপনি হয়ত জানেন স্যার, রেডিও আ্যাকটিভিটি জীবদেহের সেলকে ভেঙে 
দেয় এবং তারফলে ক্যানসার দেখা দেয়, মানুষের হাত-পা খসে যায়। এই যে তেজক্রিয়তা 
এটা দীর্ঘদিন ধরে আকাশে বাতাসে, জলে স্বত্রীয় থাকে এবং তারফলে মানুষ তিলে 
তিলে মরে। হিরোসিমা, নাগাসাকির পর মানুষ ভেবেছিলেন যে, এর বোধ হয় এখানেই 
শেষ হবে। কিন্তু তা না হয়ে আমরা দেখলাম, একটা অস্ত্র প্রতিযোগিতা ঠান্ডা লড়াই- 
এর সঙ্গে শুরু হল। তারপর রোজেনবাগ দম্পতি এই বোমার সুত্র নিয়ে পালিয়ে গেলেন 
সোভিয়েত ইউনিয়নে । ফলে আর একটি পরমাণু শক্তিধর দেশ তৈরি হল। তারপর 
এডওয়ার্ড টেলার থার্মো-_নিউক্লিয়ার ডিভাইস অর্থাৎ হাইড্রোজেন বোষ্ক বা ফিউশন 
বামা তৈরি করলেন। এটা ফিশন বোমা থেকে আরও শক্তিশালী। এই বোমা বিস্ফোরণ 
ঘটাতে একে সূর্যের তাপমাত্রায় নিয়ে যেতে হয়। প্রচন্ড উত্তাপে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু 
হিলিয়ম পরমাণুতে পরিণত হয় এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হর়। অর্থাৎ এই বোমার ধ্বংসের 
ক্ষমতা অনেক বেশি। 


বিপ্লব ঠিকই বলেছে যে এখন মানুষের হাতে যে পেট্রোল বোমার সম্ভার আছে 
তাতে পৃথিবীর হাজার বছরের মানব সভ্যতাকে ১৫ বার ধ্বংস করতে পারে। এই শক্তি 
মানুষ নিয়ে বসে আছে। কিন্তু আনবিক বোমা নিয়ে মানুষের ভয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্প্রতিকালে কমে এসেছে। মানুষের মনে এই সচেতনতা 
এসেছে, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তির মনে যে ওরা জিততে পারবে না। যদিও একটা 
কোল্ড ওয়ার, একটা ঠান্ডা যুদ্ধ চলছিল একটা ব্যালেন্স অফ টেরর চলছিল যে ওরা 
বানালে আমরা বানাব আমরা বানালে ওরা বানাবে। তাই কেউ কাউকে ব্যবহার করতে 
পারবে না এই কথাটা সবাই উপলব্ধি করেছে। যদি এই ব্যালেন্স না থাকে তাহলে এর 
কোনও মুল্য থাকবে না, ঘটনা যা হবার হয়ে যাবে। পৃথিবী তাই তার থেকে সরে 
আসছে। আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমে শুরু করেছিল। তারপর আমরা 
দেখেছি বৃটেন ফ্রা্স তারপর চিন আনবিক শক্তির অধিকারী হয়েছিল। সকলের কাছে. 
শুধু ফিউশন বোমা নয় থার্মো নিউক্লিয়ার বোমা আছে। চীন সব চেয়ে শেষে এই অস্ত্রের 
অধিকারী হয়েছে। কিন্তু বোমা থাকলেই যথেষ্ট নয়, উপযুক্ত বোমা ফেলার যন্ত্র থাকা 
দরকার। প্রথম আনবিক বোমা ফেলা হয়েছিল হাই অলটিচুড থেকে। সেটা ঠিক নিরাপদ 
নয়। প্লেনে করে এসে বোমা ফেলে দিয়েছিল। হিরোসিমায় যে পাইলট বোমা ফেলেছিল 
সে যখন জানতে পারল সে কি করেছে তখন সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রথম 
তৈরি হল মিসাইল-_ প্রথমে সট রেঞ্জ মিসাইল, তারপর মিডিয়াম রেঞ্জ মিসাইল তারপর 


260 59504, যি২0খে7010১ 
11711) 0010, 1998] 


ব্যালেস্টিক মিসাইল তারপর হল ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল। এখন আরও 
উন্নত হয়েছে মিসাইলে, এখন একটা মহাদেশ থেকে আর একটা মহাদেশে ছোড়া যায়। 
এটা মহাশুণ্যের মধ্যে দিয়ে আসে। আরও আযাডভাব্স মিসাইল তৈরি হয়েছে জলের তলা 
থেকে বার হয়ে আসে, এটাকে আপনি দেখতে পাবেন না। সারা পৃথিবীতে জলের তলায় 
নিউক্লিয়ার সাবমেরিন অসংখ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। সভ্যতার সাথে মানব জাতি এই দিকে 
অগ্রসর হয়েছে। ১৯৮৮ সালের পর থেকে আনবিক বোমা পরীক্ষা বন্ধ করা হয়। চীন 
সর্বশেষ এই বোমা বিস্ফোরণ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর নৃতন একটা 
বিপদ এসে দেখা দিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আনবিক শক্তিধর দেশ ছিল। টুকর টুকর 
রাশিয়া কিছু জর্জিয়ায় রয়ে গেল। পৃথিবীর কাছে বিপদ হল এই ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি 
যদি এই নিউক্রি্র বোমা ব্যবহার করে বসে। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের একটা জায়গায় 
আনা গেছে। স্টাটেজিক আর্মস লিমিটেশন টকের মধ্যে দিয়ে এসে তারা সই করে 
দিয়েছে। এখন সমস্ত নিউক্লিয়ার অয়েপেন একটা জায়গায় আনা গেছে। এখন সমস্যাটা 
কোথায়? ভারতবর্ষ বরাবরই শান্তির পক্ষে। আপনারা জানেন যে বিশ্বকবি দেখতে পাননি 
এই আনবিক বোমার বিস্ফোরণ, তবুও তিনি লিখেছিলেন__ 


“নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস 
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস 
বিদায় নেবার আগে ডাক দিয়ে যাই 

দানবের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তরে 

প্রস্তুত হতেছে যারা ঘরে ঘরে।” 


একটা কথা রণীনদ্রনাথ বলে গিয়েছিলেন নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্াস। 
আবার বিশ্ব যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন__“বন্দরের কাল" কবিতায়, 


বন্দরের কাজ হল শেষ।” 


গান্ধী যখন বেঁচেছিলেন সারা পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষ একটা নৈতিক শক্তি অর্জন 
করেছিল। তিনি হিংসার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর থেকে 
শাস্তির রাষ্ট্রে পথ গ্রহণ করেছিল। বৃহৎ আনবিক শক্তির কাছে আমরা যাইনি নিউক্লিয়ার 
আমব্রেলার তলায় আমরা যাইনি, আমরা নিজেরা জোট নিরপেক্ষ হয়ে চলেছি। ভারতবর্ষ 
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বিজ্ঞানে অনেক অগ্রসর হয়েছে, আমরা জানি নেহেরুর সময় এই কাজ শুরু হয়েছিল। 
নেহেরু তারপর ইন্দিরা গান্ধী তারপর রাজীব গান্ধী সর্বশেষ নরসিমা রাও পর্যন্ত আনবিক 


শক্তিতে বিজ্ঞানীরা অনেক উন্নতি করেছিল। তাই পোখরানে এই আনবিক বিস্ফোরণ করা 
সম্ভব হয়েছিল। 


|1-50 -- 2-090 707.] 


আজকে নিশ্চয়ই আনবিক বোমার ব্যাপারে সমালোচনা করে আমাকে এই কথা 
বলতে হবে যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা একটা চুড়ান্ত উৎকর্ষতার পর্যায়ে পৌছেছেন। আমরা 
যে বোমা ফাটিয়েছি, তার প্লুটোনিয়াম কোড হচ্ছে একটা টেনিস বলের মতো। তার 

মানে এটা খুব আডভালড এবং সফিসটিকেটেড। পাকিস্তান যেটা পারেনি আমরা তা 
বানিয়েছি। আমরা আরও একটা জিনিস বানিয়েছি। নিউক্রিয়ার ডিভাইস,*যাকে বলে লো 
ইন্ডিভাইস। এটা এক কিলো টনের কম। যেগুলো একট! পাটেল্‌ ফিল্ডে একটা ছোট 
সার্ষেস টু মিসাইলের সঙ্গে লাগাতে পারে না। আমরা ভারতবর্ষে নিউক্লিয়াস ওয়েপল 
বানিয়েছি। কিন্তু এইসব বলার পর, জওহরলাল নেহেরু এবং ডঃ হোমিও ভাবার যে 
দুরদৃষ্টি, সেইসবকে প্রশংসা করেও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে পাগল ছাড়া কিছু বলতে 
পারি না। আমি অনেকদিন বুঝতে চেষ্টা করছি, আমি ভেবেছি, কি যুক্তি ছিল ১১ই মে 
পারমানবিক বিস্ফোরণ করার। আমি পড়েছি। একটাও যুক্তি বাজপেয়ি সরকার দিতে 
পারেনি। ফলটা কি হল? আমরা ১১ই মে ফাটিয়েছি। পাকিস্তান ২৮শে মে ৫টা ফাটিয়েছে। 
আমরা যদি লাহোরে বোমা ফেলি, তার তেজস্ক্রিয়তায় আমাদের পাঞ্জাব ধ্বংস হয়ে যাবে। 
আমার মনে হয়, কেন্দ্রে যারা আছেন তারা পাগল কিনা। আর একজন পাগল হচ্ছেন 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্ণান্ডেজ। আমরা! দীর্ঘদিন ধরে টানের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য 
চেষ্টা করছি, এই অবস্থায় তিনি হঠাৎ করে বলে দিলেন, চীন আমাদের প্রধান শক্র। 
হঠাৎ করে এই আনবিক বোমা ফাটিয়ে দিলেন। আদবানি দেখলেন বাজপেয়ির ইমেজ 
বেড়ে যাচ্ছে। তিনি হঠাৎ করে জন্মু ও কাশ্মীরে চলে গেলেন। ওখানে আরও একজন 
পাগল হচ্ছেন মদনলাল খুরানা। তিনি জন্মুতে প্রেস কনফারেন্স করে বললেন, ভারতবর্ষ 
পাকিস্তানের সঙ্গে চতুর্থ যুদ্ধ লড়তে রাজি। কোথায়, কখন বলে দিন। এতো পাড়ার 
মস্তানদের মতো কথা। আমি এর তীব্র নিন্দা করি। বি. জে. পি.-র মতো একটা দলকে 
দায়িত্ব দেওয়া যায় না' এত বড় দেশকে চালানোর জন্য। এরা যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার 
ওরা ঘাউরি বানিয়েছে। ওরা ১,৫০০ কিমি. রেঞ্জের বানিয়েছে, আমরা চেষ্টা করছি দু 
হাজার কিমি.-র জন্য। বিপ্লববাবু যে কথা বলছিলেন, ভারতবর্ষে এত দুঃখ আছে, 
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গরিব দেশকে আর্মস রেসের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে আমাদের একটা সম্মান 
ছিল, আমাদের একটা হাই মরাল গ্রাউন্ড ছিল। আমরা বলতাম সি. টি. বি. টি.-তে সই 
করব না। জেনিভাতে আমাদের অরুন্ধতী ঘোষ দুশ্ঘন্টা ধরে বলেছিলেন, তোমরা কে 
আমাদের সি. টি. বি. টি.-তে সই করতে বলার। তোমরা যে অন্ত্রগুলো তৈরি করে 
রেখেছো, সমস্ত নিউক্লিয়াস ওয়েপস আগে নষ্ট কর, তবে আমরা সই করব। ভারতবর্ষের 
এই হচ্ছে পজিশন। ১৯৮৮ সালে রাজীব গান্ধী টোটাল নিউক্লিয়াস ওয়েপন্স ধ্বংস করার 
কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন সবাই আগে তাদের অস্ত্র ধ্বংস করুক, তবে আমরা 
সি. টি. বি. টি.-তে সই করব। আজকে বাজপেয়ি সরকারের কাজকর্ম সবই ডিক্ক্িমিনেটরি। 
৫টি নিউক্লিয়াস ওয়েপন্স-এর অধিকারী যে দেশ, তাদের কনসেসাসকে ভেঙে দিয়েছে 
এবং ভারতবর্ধকে একটা বিপদজ্জনক অস্ত্র দৌড়ের মধ্যে নিয়ে যেতে চাইছে। এর ফলে 
জিংগোইজম-্ঁবশ্ব হিন্দু পরিষদের অশোক সিংঘল বলেছেন, আমরা শক্তি-বোমা ফাটাব। 
আসল ব্যাপার আর কিছু নয়, অবিবাহিত বাজপেয়ি তিনি মহিলাদের কোনওদিন সামলাতে 
পারেননি। উনি জয়ললিতা এবং মমতার ধাক্কায় কাপছেন। দেখ, আমি সাহসী. আমি 
বোমা ফাটিয়ে দেখিয়েছি আমি কত সাহসী। কিন্তু এর চেয়ে লক্জার বিষয় ভারতবর্ষের 
মতো দেশে আর কিছু নেই যে তার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য এতবড় একটা ঝুঁকি 
নিতে হল। আমি সর্বতভাবে এর নিন্দা করছি। ভারতবর্ষ সি.টি.বি.টি.-তে সই করল কি 
করল না সেটা বড় প্রশ্ন নয়, কিন্তু এই !য এন্সপ্লোশন পরমানবিক বোমা এক্সপ্লোশন, 
আর্মস রেস এর মধ্যে আমরা যেতে চাই না। আজকে এরফলে পি-ফাইভ বলছে কাশ্মীর 
আলোচনা করবে। এই বিপদের মুখে একটা সাম্প্রদায়িক বোঝা কেন্দ্রীয় সরকার এারতবর্ষকে 
ফেলে দিল। দীর্ঘদিনের তৈরি করা পররাষ্ট্রনীতির পথ তারা ধ্বংস করে দিলেন। কতবড় 
বিপদ তারা তৈরি করেছেন সেটা ভারতবর্ষে কাছে আজকে পরিষ্ষীর নয়। আজকে 
অন্তত পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই লেট দি ভয়েস অফ স্যানিটিরেনের কথাটির সত্যতা বুঝতে 
পেরেছে। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গের থেকে বলতে পেরেছে যে, আমরা আর্মস রেসের 
বিরুদ্ধে, আমরা এক্সপ্লোশনের বিরুদ্ধে। ভারতের আণবিক বিজ্ঞানীরা পরমানবিক শক্তি 
উৎপাদন করেছেন। আমরা অন্ত্রের প্রতিযোগিতা প্রতিবেশির রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে চাই না। 
আমরা লড়াই চাই না। আমর ভারতবর্ষের প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক 
তৈরি করতে চাই। ভারতবর্ষ বুদ্ধের দেশ, গান্ধীজির দেশ, শাস্তির কথা বলেছে, ইন্ডিয়া 
উইল 90০91 গিো। 1181) [010] 10010, 100 তো) 06 20010. 01 0911101 
০০70. আজকে তাই সেখানে বলতে চাইছি যে, এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সারা 
ভারতবর্ষ এবং সারা দেশের কাছে আপনার একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে রাখা উচিত। এই কথা 
বলে এই প্রস্তাবকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমেই যে কথা বলতে 
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চাই সেটা হচ্ছে যে, এই প্রস্তাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই যে প্রস্তাব, এতে আমরা 
এঁকামতের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাতে এই প্রস্তাব আজকে গৃহীত করতে চলেছি। 
এবং আমার ধারণা আপনারাও আমার সঙ্গে একমত হবেন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষ, 
পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানীরা আজকে দলমত নির্বিশেষে এই প্রস্তাবের যে মূল সুর, 
সেই মূল সুরের সঙ্গে একমত এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে আজকে বিধানসভাতে এই 
প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে। বিধানসভাতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পরে আমরা নিশ্চয় আশা 
করব সারা রাজ্যের মানুষের কাছে এই বক্তবা পৌছে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে যে সারা 
ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে একটা অগ্রসর ভূমিকা পালন করতে পারে এবং একটা 
এতিহ্য রক্ষা করতে পারে তারই দৃষ্টান্ত এখানে রেখেছে। সার! ভারতবাসীর কাছে এবং 
অন্যান্য রাজ্যের নাগরিক, গ্রামের মানুষের কাছে এই প্রস্তাব নিশ্চয় পৌছবে। আমি 
আপনার মাধ্যমে আবেদন করব এই প্রস্তাবের কপি যাতে সমস্থ বাজোর সমস্ত দলের ' 
এম. পি. এবং সব রাজ্যের স্পিকারের কাছে পৌছে যায আজকে এই বিষয়ে যে 
সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছি, সেই প্রস্তাবের মূল বরান বেটা হা?ছে তার কয়েকটি বিষয় 
সম্পর্কে বিরোধীরা বলেছেন, অনেকেই বলেছেন আমি আর তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই 
না। আমি যেটা বলতে চাই যে ভারতে এক বিপজ্জনক ঘটনা ঘটল ১১ তারিখে । ১২ 
তারিখে পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্রে আমরা জায়গা করে নিলাম যে ভারতবর্ষে এ ঘটনা 
ঘটেছে। এবং এক সপ্তাহ পরেই পাকিস্তান একই ঘটনা ঘটিয়ে পৃথিবীর বুকে তারাও 
আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। এর ফলে আজকে ইউরোপ, আমেরিকার মতো তৃতীয় দুনিয়ার 
দেশ, যারা গরিব দেশের বন্ধু তাদের কাছে এটা অতান্ত বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছে। 
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আমাদের বন্ধু, আমাদের মিত্র, আমাদের শক্র সব জায়গায় আজকে এটা অতি 
বিতর্কিত বিষয়। একটা প্রশ্ন নিয়ে আমাদের দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে; 
সেই বিভ্রান্তিটা হচ্ছে__এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তৃতীয় দুনিয়ার দেশের মধ্যে যত 
ভারতীয় বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, কারিগর তৈরি হয়েছে, এটা যে কোনও তৃতীয় দুনিয়ার 
দেশকে এমন কি চীনকে আমরা ছাড়িয়ে গিয়েছি। আজকে ইউরোপ, আমেরিকাতে বিজ্ঞান 
এর বিভিন্ন কেন্দ্রে যেটা সর্বজন স্বীকৃত ভারতীয় যে সমস্ত বিজ্ঞানী যারা কাজ করেছেন 
ভারতের মাটিতে বসে, সেই সমস্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কি অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে, 
সেই ব্যাপারে আমরা অনেকগুলি ক্ষেত্রে দেখেছি, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বায়ো-টেকনোলজি, 
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আাক্ট্রো-ফিজিকস, কমপিউটার সাইন্স বিজ্ঞানের যে অতি আধুনিক 
জায়গাগুলি সেখানে বিজ্ঞানীরা অভূতপূর্ব কাজ করছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সাফল্যকে- 
বিজ্ঞানের সাফল্যকে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাফল্যকে একে মূলধন করে কিছু মানুষকে 
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বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। এর যে রাজনৈতিক ফলাফল, সামগ্রিক ফলাফল নিয়ে চিন্তা 
না করে, এটা ভারতের জয়, বিজ্ঞানীদের জয় এই এক পেশে মনোভাব থেকে মানুষকে 
এই বিপদ সম্পর্কে একটা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। অনেকে এখানে বিভিন্ন ব্যাপারে 
বলেছেন, আমি সেই ব্যাপারে না বলে, বলতে চাই বিজ্ঞান কার জন্য, মানুষের কল্যাণে, 
মানুষের ধ্বংসের জন্য নয়। এই প্রশ্ন এই শতাব্দীতে বারবার এসেছে, আমি নির্দষ্টভাবে 
বলতে চাই, এই প্রশ্ন করতে চাই, পারমানবিক শক্তি কি ভাবে ব্যবহার হবে। এই নিয়ে 
বু আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভারতেও হয়েছে, বহু জাতীয় সম্মেলন হয়েছে, কিন্তু পারমানবিক 
শক্তির শাস্তিপূর্ণ ব্যবহার আমাদের দেশে খুবই নগণ্য। আমি একটা হিসাব দেখছিলাম, 
অতীশদার কাছে আছে, সেটা হচ্ছে, আমাদের এখানে যে পাওয়ার আছে, পারমানবিক 
শক্তি, তার ব্যবহার সারা দেশে শতকরা মাত্র ২ ভাগ। অগ্রসর শিল্পজাত দেশ যেগুলি 
আছে, সেখানে *পারমানবিক শক্তিকে তারা ব্যবহার করেন। ভারত তার ধারে কাছে 
আসতে পারেনি। যদিও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এত অগ্রসর হয়েছেন, তবুও আমাদেরকে 
এখনও থার্মাল পাওয়ারের উপর নির্ভর করতে হয়। পারমানবিক শক্তির ক্ষেত্রের ব্যবহার 
আমরা বাড়াতে পারিনি। যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করলে অন্ধকার আরও একটু 
কমত। আলো জুলত। সেই শান্তিপূর্ণ ব্যবহারটা না করে আমরা চলছি অন্য পথে। এই 
সেই অন্য পথ, আমাদের বিরোধী দলের সদস্য সৌগতবাবু সঠিকভাবেই বলেছেন, 
বিজ্ঞানীরা যখন কিছু করেন, তারা নৃতন গবেষণার নেশায় বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্যে 
সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু সেই বিজ্ঞানকে যদি রাজনৈতিক নেতারা ভুলভাবে 
ব্যবহার করেন তাহলে ভয়ঙ্কর কান্ড হয়, উনি বললেন, 'য কথা আমি শুধু যোগ করতে 
চাই, ওপেন হাইমার এর কথা, দেবুবাবু বলেছেন, সৌগতবাবু বলেছেন, ওপেন হাইমার 
জানতাম না, আমেরিকাতে বসে যে পরীক্ষা করছিলাম সেই পরীক্ষার ফল হবে এই, 
হিরোসিমাতে এঁ বোমা ফেলা হবে। উনি এই কথা তার জীবনী গ্রন্থে বলেছিলেন, তার 
অটোবায়োগ্রাফিতে বলেছিলেন, কারণ আমরা সবাই জানি এই কথা এখানে উঠেছে, 
সত্যি কি হিরোসিমার মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাণ্তি শুরু হয়েছিল-_না, '৪৫ 
সালের মে মাসে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, হিটলার পরাজিত, ১লা মে রাইগ স্টাগে লাল 
পতাকা উঠে গিয়েছে। ৯ই মে জার্মান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে, আগস্ট মাসের ৬ই 
মে হিরোসিমা, ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে ফেলা হল পারমানবিক বোমা, এটা দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ শেষ করার জন্য নয়, এটা ঠান্ডা যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ঠান্ডা যুদ্ধ 
শুরু করার জন্য লড়াই, সেই লড়াইতে তারা বুঝতে পেরেছিল সোভিয়েত এর জয় 
হয়েছে। 
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আজকে গোটা পূর্ব ইউরোপ জুড়ে বিপ্লবের ঝড় বইছে, দ্বিতীয় দুনিয়ার দেশগুলি 
স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য মুখর হয়ে উঠেছে। সারা পৃথিবীকে ভয় দেখানোর জন্য 
সেদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তিনি বক্তৃতা করেছিলেন আ্মামেরিকাতে। যুদ্ধের পরে 
বিপদ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভয় দেখাবার জন্য হিরোসিমা করা হয়েছিল। কারণ 
যুদ্ধ তার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই হিরোসিমার কথা আমরা কেউ ভুলতে পারি 
না। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোসিমা হচ্ছে সাক্ষী। হিরোসিমার কবরের নিচে দুটি লাইন লেখা 
আছে__তোমরা শান্তিতে ঘুমাও, এই ভুল আমরা আর করব না"। এই হচ্ছে হিরোসিমা। 
তারপর পৃথিবী এগিয়েছে। সঠিকভাবেই সৌগতবাবু বলেছেন, তারপর আণবিক বোমা, 
হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা এবং পৃথিবীর কয়েকটি অস্ত্রধর দেশ তারা যা আবিষ্কার 
করেছে, শুধু নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডস নয়, নতুন যে ক্ষেপনান্ত্র আই. সি. পি. এম, আমেরিকা 
মহাদেশ থেকে ছাড়লে ইউরোপ মহাদেশে গিয়ে পড়বে। সেই ক্ষেপনান্ত্রের ফলে, বোমার 
ফলে পৃথিবী ধ্বংসের মুখে পড়বে। এখানে এই ব্যাপারে অনেকে বললেন, আমিও 
কাগজে পড়েছি, ম্যাগাজিনে পড়েছি, পৃথিবীতে পারমানবিক বোমা যা জমা আছে তাতে 
পৃথিবী পনেরো বার ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার নিজের মনেই প্রশ্ন হয় পৃথিবী একবার 
ধ্বংস হওয়ার পর আর কে দেখতে আসবে। এই ব্যাপারে, একটা খুব সুন্দর কথা 
বলেছিলেন আমার প্রিয় লেখক গ্যাববিল গার্সিয়া মার্কেস। সত্যিই যদি এই জিনিস হয় 
তাহলে পৃথিবী একটা ভয়ঙ্কর ধ্বংসের মুখে পড়বে এবং আরশোলারা পরস্পর পরস্পরকে 
জিজ্ঞাসা করবে এই গ্রহে কি মানুষ ছিল। এই পরিণতির কথা জেনে একটা ভারসাম্য 
তৈরি হয়েছিল। আমেরিকার হাতে অস্ত্র ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে অস্ত্র ছিল, 
কিন্তু তারা সাহস পাননি পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে। সারা পৃথিবী একটা 
সঙ্কটের মুখে পড়েছিল কিউবাতে যেদিন ক্ষেপনান্ত্র সঙ্কট হয়। সেদিন আমেরিকাও বুঝেছিল 
টিলটি মারিলে পাটকেলটি খাইতে হইবে, সেই জন্যই আমেরিকার সাহস হয়নি। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পরে চীনের বিপ্লব, কোরিয়ার বিপ্লব, এবং আমেরিকার কোলের সামনে 
দাঁড়িয়ে কিউবার বিপ্লব সফল হয়েছিল, কিন্তু তবুও তাদের সাহস হয়নি। সেই কারণেই 
আজকে এই অবস্থা। পৃথিবীতে আরও বেশি দাবি উঠেছিল পারমানবিক অস্ত্র নিশ্চিহ্‌ 
হোক, পারমানবিক যুদ্ধ চিরকালের জন্য বন্ধ হোক। আপনারা জানেন, এই প্রশ্নে সারা 
পৃথিবীতে কয়েকটি দেশ ছাড়া, সারা পৃথিবীর তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে একটা 
এক্যমত তৈরি হয়েছিল, বিশেষ করে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে । তারা বলেছিল আমাদের 
প্রধান দাবি, পৃথিবী পারমানবিক অস্ত্রমুক্ত হোক। ভারত সরকারের বিশেষ দাবি ছিল 
ভারত মহাসাগর পারমানবিক অস্ত্র মুক্ত হোক এবং দিয়াগো গার্মিয়া থেকে আমেরিকার 
ঘাটি তুলে নিতে হবে। এখানে পারমানবিক অস্ত্র থাকতে পারে, এই কথা আমরা বার 
বার বলেছি। কিন্তু ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত সব কিছুকে পাল্টে দিল, সমস্ত পরিস্থিতির 
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পরিবর্তন হয়ে গেল। এখানে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে, আমি তার পুনরাবৃত্তি 
করতে চাই না, তবে আমাদের মতো একটা গরিব দেশ এই রকম জিনিস করতে পারে 
কি পারে না? করতে যাওয়া উচিত কি না? কোনওটা আমাদের জাতীয় ক্ষেত্রে মূল 
“সমস্যা? আমাদের মূল সমস্যাটা হচ্ছে, আমরা জানি দেশের তিরিশ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য 
সীমার নিচে বাস করে। সে দেশ কি পারমানবিক অস্ত্র তৈরি করবে? তাহলে আমাদের 
ডিফেস বাজেট কত হবে তার তো কোনও শেষ নেই। তাহলে কোথায় যাব আমরা। এই 
অর্থনীতির চাপে কোথায় গিয়ে পড়ব আমরা? আমরা যেগুলো তৈরি করেছি সেগুলোকে 
আমরা এর পরে লাগাবে মিশাইলের সঙ্গে। তাহলে ভারতের অর্থনীতি কোথায় গিয়ে 
পড়বে? এই ঘাটতি পুরণ করবে কে? এই দেশের গরিব মানুষ। 
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গরিবী আরও বাড়বে, দারিদ্র্য বেকারি আরও বাড়বে, তার বিনিময়ে আমাদের 
পারমানবিক বোমা তৈরি হবে। আমরা এই পরিস্থিতি সমর্থন করতে পারছি না। দ্বিতীয় 
কথা-_ বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাইছি না, সৌগতবাবুই কয়েকটা 
গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। ভারতে স্বাধীনতার আগে আমাদের দেশের একটা জাতীয় 
এক্যমত ছিল বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে। স্বাধীনতার পরে ভারতের সঙ্গে আমাদের অনেক 
মৌলিক ব্যাপারে বিরোধ সত্বেও, আমরা এটা মনে করেছিলাম যে, জোট নিরপেক্ষ 
আন্দোলন যেটা নাসের, টিটো এবং জওহরলাল নেহেরু তৈরি করেছিলেন, সেই জোট 
নিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্য থেকেই এই দাবি উঠেছিল পারমানবিক অস্ত্রের বিরদ্ধে এবং 
এই আন্দোলন ভারত সরকারের ছিল। তার নীতি এবং পরবর্তীকালে সেই জোট নিরপেক্ষ 
আন্দোলন শক্ত ছিল। শক্ত ছিল বলেই সারা পৃথিবীর তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি একমত 
হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই দেশগুলির বিরুদ্ধে ভারতের একটা সম্মানজনক ভাবমূর্তি তৈরি 
হয়েছিল। ভারত শান্তিপ্রিয় দেশ। ভারত বন্ধুত্ব চায়। ভারত জোট নিরপেক্ষ দেশ, সেই 
ভাবমুর্তিতে ভারত অশান্তি চায় না। গত মাস পর্যস্ত যদি লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে 
দেখবেন যে, পারমানবিক অন্ত্র পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে সব কিছুর বিরুদ্ধে আমরা 
ছিলাম। আমরা এই সবের বিরুদ্ধে ছিলাম বলেই আমরা বলেছিলাম যে, সি. টি. বি. 
টি-তে সই করব না__এই কথা সুন্দরভাবে আমরা বলেছিলাম। কেন না, পৃথিবীতে 
এখন নিউক্লিয়ার হ্যাভস আন্ড নিউক্লিয়ার হ্যাভস নট। আমরা এই অবস্থায় সি. টি. বি. 
টি-তে সই করতে পারি না এবং সমস্ত তৃতীয় দুনিয়ার পক্ষ থেকে সমর্থন পেয়েছিলাম। 
কিন্তু এখন বোমা তৈরি করার পর কোনও দেশ বিশ্বাস করবে? আমরা বলেছিলাম 
পারমানবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে, তাই আমরা সই করব না। কিন্তু করার পরে কি করবে? 
ভারত সরকার জানে না যে সি. টি. বি. টি.-তে সই করবে কি করবে না। এখানের 
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কাঠামোটা ভেঙ্গে পড়েছে। সারা পৃথিবী এখন বিশ্বাস করছে না। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি 
এখন বিশ্বাস করছে না। আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলি আতম্গ্রস্ত। সব কিছু মিলিয়ে 
একটা সংকট তৈরি হয়েছে এবং ভারতের এত দিনের বৈদেশিক নীতি ভেঙ্গে পড়েছে। 
একটা কথা পরিষ্কার করে আমি বলতে চাই যে, যেটা আপনারা দেখেছেন, এখানে 
উল্লেখ করা হয়েছে__বাজপেয়ি চিঠি লিখেছিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে এবং সেখানে 
উল্লেখ করেছিলেন যে, আমাদের নতুন করে বিপদ এসেছে চীন এবং পাকিস্তান থেকে। 
সেই জন্য এই সব করতে বাধ্য হচ্ছি এবং আবার প্রধানমন্ত্রী কথাগুলি আস্তে আস্তে 
সরিয়ে নিয়ে আসছেন, আবার বলছেন যে, না, চীন আমাদের প্রথম বিপদ নয়। তিনি 
আবার বলছেন যে. ভারতবর্ষ পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। যা দিয়ে শুর, 
করলেন বাজপেয়ি, বুঝতে পারছেন তিনি--এখন কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সারা 
পৃথিবীতে__কিন্তু দায়িত্বহীন কয়েকজন ওখানে আছেন, সৌগতবাবু বলেছেন, এই যে 
আমাদের বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী_তিনি বলে বেড়িয়েছেন যে, অরুণাচলে নাকি চীনাদের 
একটা হেলিপ্যাড আছে। তারা আমাদের প্রধান শত্র। একটা সংবাদপত্র ভাল 
লিখেছিল- চীন সম্পর্কে এই কথা বলার আগে মনে রাখবেন যে, এখানকার রাবড়িদেবী 
এবং টীনের জিয়াং জেনিং এক নয়। ওই ভাষায় কথা বলবেন না।” উনি একের পর 
এক উল্টো পাল্টা কথা বলছেন। স্বরাষ্্রমন্ত্রী বললেন যে আমরা আগেই ব্যবস্থা নেব। 
প্রত্যাক্টিভ। আমরা পাক অকুপায়েড কাশ্মীর অঞ্চলে আমরা দরকার হলে তাড়া করব। 
পার্লামেন্টের মধ নটবর সিং প্রম্ম করেছিলেন যে, এই কথার মানে জানেন আপনি 
আপনি কি বলছেন? উত্তর দিতে পারেননি দায়িতৃহীন স্বরাষ্টরমন্ত্রী দায়িত্বহীন প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী। সারা পৃথিবীতে আমাদের মাথা হেট হয়ে গেছে এবং সেই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী 
এখন পিঠ ফেরাবার চেষ্টা করছেন, এই হচ্ছে পরিস্থিতি। 


আমি এই সম্পর্কে পরিষ্কার বলতে চাই যে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের 
জটিলতা আছে, পাকিস্তানের দিক থেকে আমাদের একটা বিপদ নেই তা নয়, কাশ্মীরে 
আমাদের সমস্যা আছে চীন সম্পর্কে আমরা বন্ধুত্ব চাই কিন্তু আমরা এটাও মনে করি 
যে সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে শাস্তিপূর্ভাবে আলোচনা চলছে চলুক, কিন্তু চীনের সঙ্গে, 
বাণিজ্য সম্পর্কে, শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে রাভীব গান্ধী টানে যাওয়ার পর আমাদের সম্পর্ক 
সহজ হয়েছিল, প্রসারিত হয়। শিল্প বাণিজ্য, সংস্কৃতি প্রসারিত হয়েছিল, সমস্ত বন্ধ হয়ে 
গেল। এখান মনে হয় ৬২ সালে হয়েছিল, তাই হয়ে গেল। এই অবস্থা কখনও হতে 
পারে না। ভারত সরকার কি চাইছেন? যুদ্ধ করতে পারবেন? পাকিস্তানের সঙ্গে, চীনের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন? আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাইছি না। মাননীয় সদস্যরা সবাই 
বলেছেন, পারমানবিক যুদ্ধে কেউ জয়। হতে পারে না। সবাই জানেন, যদি আক্রমণ হয়, 
পারমানবিক যুদ্ধ হয় ভারত বাঁচবে না পাকিস্তান বাঁচবে না। তাহলে করতে গেলেন 


268 4১99171৮131, 20024010 
[17011 10179, 1998] 


কেন? কিসের জন্য? আর্থিক সঙ্গতি নেই। সারা পৃথিবী আমাদের ভুল বুঝল। এর 
কোনও উত্তর নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ জানেন যে পারমানবিক যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। 
সম্ভব হতে পারে না। আজকে ইউরোপের পারমানবিক শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যেও 
পারমানবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হচ্ছে। বামপন্থীরা তো আছেই, সোশ্যাল 
ডেমোক্র্যাট, গ্রিণ পার্টি সবাই পারমানবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে। আমেরিকাতে একটা ফিল্ম 
দেখানো হয়েছিল, “দি ডে আফটার” বলে। কাল্পনিকভাবে যদি পারমানবিক যুদ্ধ হয়, 
আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে যদি রাশিয়া বোমা ফেলতে পারে, কি অবস্থা হবে? সেই ফিল্ম টি. 
ভি.-তে দেখার পর হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন আতঙ্কে। প্রেসিডেন্ট 
বুশকে স্টেটমেন্ট করতে হয়েছিল না, এটা হবে না। এবার আমি সৌগতবাবুর কথার 
উত্তরে বলি, রোজনবার্গ দম্পত্তি ওই খবর নিয়ে গিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে, তা 
নয়, তারা ম্যাকারথিজমের শিকার হয়েছিলেন ম্যাকারথিজম তখন আমেরিকার মধ্যে 
কমিউনিস্ট খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা ম্যাকারথিজমের শিকার হয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন 
গুপ্তচর বৃত্তি করে আমেরিকার কাছ থেকে নেয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা 
পারমানবিক অস্ত্র তৈরি করে ফেলেছিলেন। তাহলে আমাদের অর্থনীতি যদি আমাদের 
পারমানবিক বোমা তৈরি করতে না দেয়, যদি আমাদের বৈদেশিক নীতির ক্ষতি হয়, 
তাহলে কেন করতে গেলেন? আমরা বুঝতে পারছি। করতে গেলেন তার কারণ আপনারা 
কাগজে পড়েছেন। বোমা ফাটানোর আগের সপ্তাহে আর. এস. এসের অবজার্ভার পত্রিকা 
পারমানবিক বোমা নিয়ে একটা বিশেষ সংখ্যা বের করেছিল। জানি না ঘটনাটা কাকতালীয় 
কিনা। তাহলে আর. এস. এস. নেতা কি জানতেন যে কি ঘটতে চলেছে? বোমা. 
ফাটানোর পরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ওখানে গিয়ে মন্দির করবে, রাজস্থানের বালি ছড়াবে 
সারা দেশে। এই কি বিজ্ঞান, বৈদেশিক নীতি? এটা কোন সরকার, আমরা বুঝতে 
পারছি। মানবেন্দ্র মুখার্জি যথার্থই বলেছে নাথুরাম গডসের ছোট্ট রিভলবার আজকের 
বিরাট পারমানবিক বোমাতে পরিণত হয়েছে। বি. জে. পি.-র হাতে বোমা হচ্ছে দেশের 
বিপদ। এই শক্তির হাতে এই অন্ত্র নিয়ে আমরা দেশকে আমরা বিপদের মুখে ঠেলে 
দিতে পারি না। আমাদের সর্বাত্মক বিরোধিতা করতে হবে। আমরা আশা করব এই 
প্রস্তাব, আমাদের বক্তব্য দেশের প্রতিটি বিধানসভায় পৌছে যাবে। লোকসভায় পৌছে 
যাবে। আগামী ৬ই আগস্ট হিরোসিমা দিবস। ওই দিন দলমত নির্বিশেষে-__যারা 
পারমানবিক বোমার বিরুদ্ধে_ শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, সর্ব স্তরের 
মানুষ এগিয়ে আসবেন আশা রাখি। ৬ই আগস্ট আমরা কলকাতাকে মুখর করে তুলি 
যে আমরা এর বিরুদ্ধে। সারা পৃথিবীতে তো বটেই ভারত সরকারের এই বোমা তৈরির 
বিরুদ্ধে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ৪ স্যার, আমার যে প্রস্তাব তার উপর বিস্তর আলোচনা 
হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে বিধানসভার যা. মেজাজ যে কালচার তার সঙ্গে সাযুজ্য 
রেখে আমাদের বর্তমান যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সবচেয়ে যে গুরুত্পূর্ণ বিষয় তার 
উপর আমরা আলোচনা করলাম এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আমরা সবাই এক্য 
মত হলাম। এই আলোচনার পর আমার বিশেষ কিছুই বলার নেই, আমি শুধু একটা 
কথাই বলতে চাই যেভাবে বর্তমান বি. জে. পি. পরিচালিত সরকার তারা এক তরফা 
সিদ্ধান্ত নিয়ে এই রকমভাবে দেশের জনগণকে বিশ্বের দরবারে আমাদের মান-সম্মানকে 
একটা চ্যালেঞ্জের জায়গায় দাড় করিয়ে দিয়েছে। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্টরমন্ত্র 
এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এদের আর সরকারে থাকা উচিত নয়, এদের চলে যাওয়া উচিত। 
স্বাভাবিক ভাবেই এই অভিমত প্রকাশ করি এবং যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন 
মাননীয় মহাশয় এবং মাননীয় সদস্যদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শেষ 
করছি এই রকম একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণের জন্য। 
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এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর 
বিধ্বস্ত বাবরি মসজিদের বিতর্কিত স্থানে বে-আইনিভাবে রামমন্দির নির্মাণের প্রস্তুতি 
গোপনে এবং পরিকল্পনামাফিক চলছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির ঘনিষ্ঠ সহযোগী 
কট্টর ধর্মীয় ও ফাসিস্ট সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরংদল 
সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রকাশ্যে এই সব সংগঠনগুলি রামমন্দির নির্মাণে বদ্ধপরিকর 
বলে ঘোষণা করেছে ; এবং 
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রামমন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় মন্দির নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে 
শেষ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। 


এই সভা অবগত আছে যে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অভিযোগে ভারতীয় জনতা 


পাটি এবং তাদের সহযোগী সঙ পরিবারের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের অভিযোগ খতিয়ে 
দেখতে একটি কমিশন গঠন হয়েছিল ; এবং 


এলাহাবাদ হাইকোট এবং সুপ্রিম কোটের সামনে এই বিষয়টি নিয়ে মামলা এখনও 
বিচারাধীন রয়েছে। 


এই সভা মনে করে যে, বাবরি মসজিদ ইস্যু খুবই সংবেদনশীল এবং বে-আইনিভাবে 
রামমন্দির নির্মাণের কারণে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিস্ফোরক পরিস্থিতির উদ্ভূত হচ্ছে এবং 
ভারতের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে 


সেই হেতু, এই সভা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের এঁকা সংহতি ও সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি রক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের মাধামে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে বে- 
আইনিভাবে রামমন্দির নির্মাণের কার্ধক্লাপ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের 
জন্য দৃঢ়ভাবে" দাবি জানাচ্ছে। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ১৮৫ মোশন আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থিত করছি। 
একদিকে স্পর্শকাতর এবং অন্য দিকে বিস্ফোরক একটা বিষয় আজকে আমরা এখানে 
উত্থাপন করেছি। ১৯৯২ সালের ৬-ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি-মসজিদ ধ্বংসের মধ্য 
দিয়ে গোটা দেশের বুকে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার উপর যে আঘাত এসেছে সেই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবার জন্য ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার শাখা-সংগঠন 
আর. এস. এস. বজরং দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ নতুন করে এ বিতর্কিত জায়গায় মন্দির 
নির্মাণের জন্য কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। শুধু ওখানেই নয়, তাদের শাসিত রাজস্থানের 
আরও দুটো জায়গা তারা এই নির্মাণের জন্য বেছে নিয়েছে। একটু আগে আমরা গত 
১১-ই মে যে আনবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল তার বিরুদ্ধে একটা সর্বদলীয় 
প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। বি. জে. পি. গত নির্বাচনে মাত্র ২৫ শতাংশ মানুষের সমর্থন 
পেলেও অল্প দিনের মধ্যেই তাদের সেই সমর্থন ক্ষয় হচ্ছে, তারা জনগণের কাছ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তাই তারা আজকে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘোরাবার জন্য আনবিক 
বোমা বিস্ফোরণ এবং মন্দির নির্মাণ করার কাজে আরও বেশি করে তৎপরতা বৃদ্ধি 
করার পথ বেছে নিয়েছে। এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, বি. জো. পি. গত 
নির্বাচনে লড়াই করার সময় মন্দির নির্মাণের কথা উল্লেখ করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। 
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তাই তারা অন্য দলের সমর্থন জোগাড় করার জন্য তিনটে বিষয় ছেড়ে দিয়েছিল। 
সেগুলো হ'ল মন্দর নির্মাণ, ৩৭০ ধারা বাতিল এবং অভিন্ন দেওয়ানি আইন। এই 
তিনটে বিষয় তারা তখন বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা তখনই বলেছিলাম, 
ন্যাশনাল এজেন্ডা ফর গভর্নেলসে এ তিনটে বিষয় প্রকাশ্যে বাদ দেওয়া হলেও ওদের 
হিডেন এজেন্ডাই বহাল থাকবে। এ যে আ্যাব্রিভিয়েশনে যাকে 'নাগ” বলে, ন্যাশনাল 
এজেন্ডা ফর গভর্নেন্স, তাতে আমরা জানি, আমাদের দেশে এটা হ'ল একটা “সাপঃ। 
এটা এ শিবের গলায় জড়িয়ে থাকে, কখনও কখনও তাকে পুজো করা হয়। কিন্তু জ্যান্ত 
অবস্থায় সেই সাপ মানুষের জীবন-নাশও করে। তাই ওদের এ যে নাগ, তার কর্মকান্ড 
কিন্তু অশোক সিংঘল, কে. এল. শর্মা গোপন করছেন না। 


তারা কাজ করছেন। আগামী ২ বছরের মধ্যে মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পন্ন 
করবেন__একথা প্রকাশ্যে তারা বলছেন। কে. এল. শর্মা বলেছেন ১৯৯২ সালের আগের 
ঘটনার কথা। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে, তখন সরকারে ছিলেন 
প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও, তার কাছে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন কাউন্সিল সমস্ত শক্তি এর 
বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য-_বি. জে. পি. মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং তার কথায় বিশ্বাস 
না করে-_যাতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ভারতবর্ষের ধর্মনরপেক্ষ শক্তিকে রক্ষা . 
করার জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু তা করা হয়নি বলে এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল 
৬ই ডিসেম্বর। অনেক প্রাণনাশ হল। দেশের ধর্মনিরপেক্ষতায় সৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে 
গেছে। নির্বাচনের পর এজেন্ডা দেখিয়ে তারা আড়াল করে বলল, না, আমাদের কর্মসূচি 
নেই। এখন আর নাগটা শিবের গলায় নেই, সাপটা বেরিয়ে গেছে। রাজস্থানে বি. জে. 
পি. শাসিত রাজ্যে গত লোকসভা নির্বাচনে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 
সেখানে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তার পাশে মন্দির নির্মাণের জন্য পাথর খোদাইয়ের কাজ 
করে যাচ্ছে। পোখরাণের পাশে মন্দির নির্মাণের কথা হচ্ছে। এই কাজ কেন হচ্ছে? এটা 
ভয়ঙ্কর প্রশ্ন। যখন বিরোধী দল লোকসভায় সরকারের কাছে দাবি করছেন তখন 
প্রধানমন্ত্রী বলছেন আমরা কোর্টের সিদ্ধান্ত মেনে চলব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একথা বলেছেন। 
বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিংহল, বি. জে. পি.-র কে. এল. শর্মা প্রকাশ্যে 
বলছেন, “আমরা ২ বছরের মধ্যে মন্দির নির্মাণ করব”। তারা এ ব্যাপারে হুমকি 
দিচ্ছেন! ওরা এই বিষয়ে বলছেন, কোর্টে দীর্ঘদিন মামলা চললেও রায় বেরোক না 
বেরোক এখানে মন্দির হবেই। আর এমনও বলছেন, ভগবান মামলার জন্য অপেক্ষা 
করেন না। তবে এটা এমন একটা স্পর্শকাতর বিষয় যার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা, সম্প্রীতির 
প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। হিন্দুত্বের নামে তারা একটা ফ্যাসিস্ট কায়দায় দেশ চালাচ্ছে। এর 
জন্য এর বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে। আমরা এখান থেকে এই প্রস্তাব 
পাস করব, তারপর দিল্লিতে সেটা পাঠানো হবে। এই বিষয়ে যে প্রস্তাব এই সভায় 
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উত্থাপন করা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে আমরা এক্যবদ্ধ ভাবে শুধু যে গ্রহণ করব তাই 
নয়, আমরা আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই বিষয়ে সোচ্চারও হব। 


শ্রী সুলতান আহমেদ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে রেজোলিউশন আনা 
কেন্দ্র করে সারা দেশে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এই বিধানসভায় আমরা এই 
রেজোলিউশন পাস করব। আমি আপনাদের কাছে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। বাম 
সাংসদরা কিছুদিন আগে অযোধ্যা ভিজিট করলেন। অযোধ্যা থেকে ২-৩ কিলোমিটারের 
মধ্যে মন্দির নির্মাণের কাজ চলছে পেটা তারা দেখেছেন। দেশের মানুষের কাছে এটা 
জানা ছিল না যে এখানে মন্দির নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে কিনা। কিন্তু আজকে 
দেশের মানুষ জানতে পেরেছে। বিশেষ করে দিল্লির সরকার, আমি বি. জে. পি. সরকার 
বলব না, সংঘ পরিবারের সরকার বলব, সেই সরকার দেশের সংবিধান, আইন ও 
আদালতকে পরোয়া না করে, দলের নেতারা, মন্ত্রীরা খোলাখুলিভাবে বলছেন, 'গোপনীয় 
কোনও ব্যাপার নয়, এখানে আমরা মন্দির করবই;। 


[3-10 -_ 3-20 [-7.] 


আমরা কোনও আদালতের রায় মানবো না। প্রয়োজন হলে সংসদে বিল এনে 
মন্দির নির্মাণ করব। মন্দির নির্মাণ হবে। স্যার, রামমন্দির বাবরি মসজিদের ঘটনার 
শুরু ১৯৪৯ সালে। ১৯৪৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর রাতে মসজিদের ভেতরে রাম, সীতা 
এবং লক্ষণের তিনটে মূর্তি রাখা হয়েছিল। সে সময় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 
গোবিন্দবল্পভ পন্থ। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং বরাষ্ট্ 
মন্ত্রী ছিলেন সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল। সে সময় পন্ডিত জওহরলাল নেহরু বার বার 
গোবিন্দ বল্পভ পন্থকে বলেছিলেন, “এটা ঠিক নয়, ওখানে যে মুর্তি রাখা হয়েছে ওটা 
ইল্লিগ্যাল, বে-আইনি, তাড়াতাড়ি মূর্তি সরান, ওটা ও়াকফ বোর্ডের মসজিদের জমি।” 
কিন্তু মূর্তি সরানো হল না। তখন ওয়াকফ বোর্ড তাদের জমির জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে 
গেলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্ট ওখানে লোকাল কোর্ট, সেখান থেকে তারা অর্ডার নিয়ে 
এলেন। কোর্ট অর্ডার দিল, “ওখানে তালা লাগিয়ে দেওয়া হোক ; ওখানে নামাজও হবে 
না, পৃজা-পাঠও. হবে না। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ওখানে তালা লাগানোই ছিল। ১৯৮৬ 
সালে হঠাৎ লোয়ার কোর্টের অর্ডার নিয়ে বাবরি মসজিদের গেট খোলা হল। লোয়ার 
কোর্টের অর্ডার হল-_ওখানে পূজা-পাঠ হতে পারবে। সেই অর্ডারকে ওয়াকফ বো 
এলাহাবাদ হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করল। তারপর হঠাৎ আমরা ১৯৮৯ সালের নির্বাচনের 
আগে কি দেখলাম? তখন রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী, বুটা সিং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং নারায়ণ 
দত্ত তেওয়ারি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। নারায়ণ দত্ত তেওয়ারি এবং বুটা সিং রাষ্ভাব 
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গান্ধীকে ভুল বোঝালেন। তারা বোঝালেন, ওয়াকফ বোর্ডের জমিতে নয়, তার বাইরে 
শিলান্যাস করা হবে। শিলান্যাস হ'ল সি, এস. ৫৮৬ দাগ নং জমির ওপর। ওয়াকফ 
বোর্ডের যে ল্যান্ড সেই ল্যান্ডের প্লট ইজ ডিভাইডেড ইনটু ফোর পাটস। সেই জমিতে 
শিলান্যাস হ'ল, আদবানি সাহেব ইট নিয়ে গেলেন, ইট পুজো হল। সেখানে জোর করে 
শিলান্যাস হল। তারপর আরও চার বছর পার হয়ে গেল__'৯২ সালে ওরা ডেট 
দিয়েছিল। সারা দেশের সেকিউলার ফোর্স, সেকিউলার পার্টিস-_বাম, ডান সবাই বাবরি 
মসজিদকে রক্ষা করার ব্যাপারে চুপ করে থাকল। কিন্তু সংঘ পরিবার ডেট দিয়েছিল 
যে, ওরা ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় যাবে, মসজিদ ভাঙবে, মসজিদ আর 
মানুষরা বলেছিল-_না হবে না ; সংঘ পরিবারই দেশের সমস্ত মানুষ নয়। দেশের 
মানুষ আটকে দেবে। জ্যোতিবাবু থেকে আরম্ত করে সমস্ত সেকুলার ফোর্স, ন্যাশনাল 
ইন্টিগ্রেশন কাউন্সিল থেকে আরম্ভ করে দেশের সমস্ত সেকুলার এম. পি., লিডাররা 
বললেন, সংসদের ভেতরে .এবং বাইরে বললেন, নী, মন্দির হতে দেব না।” আমি 
কংগ্রেসের সদস্য হয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের গভর্নমেন্ট তখন দিল্লিতে, আমাদের 
প্রধানমন্ত্রী, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সকাল ৬-টার সময় দিল্লির পি. এম. হাউস থেকে 
টেলিফোন করা হয়েছে ৮০ বছরের বৃদ্ধ, মন্দির কমিটির সেক্রেটারি রাম পরমহংস 
দাসের কাছে। টেলিফোনে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “আপনারা আজকে ওখানে কি 
করবেন?” উনি জবাব দিয়েছিলেন, “মসজিদ ভাঙব।” প্রথমে সকাল ৬-টায় ফোন করা 
হয়েছিল। তারপর আবার সকাল ৮-টায় ফোন করা হয়েছিল এবং একই কথা জিজ্ঞাসা 
করা হয়েছিল, 'আপনারা কি করবেন? পি. এম. হাউস থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 
“আপনাদের পরিকল্পনা কি? ওরা তখনও একই উত্তর দিয়েছিল, মসজিদ ভাঙব। 
আবার ১১-টার সময় পি. এম. হাউস থেকে ফোন গিয়েছিল, 'কি করবেন? উত্তর, 
'আজকে মসজিদ ভাঙব। তারপর বেলা ১২-টার সময় জ্যোতিবাবু এখান থেকে নরসিমা 
রাওকে ফোন করেছিলেন, তিনি জানতে চেয়েছিলেন, কি হচ্ছে অযোধ্যায়? নরসিমা রাও 
বলেছিলেন. 'না কোনও চিন্তা নেই, আমরা লক্ষ্য রাখছি।” কিন্তু আমরা চোখের সামনে 
দেখলাম মসজিদ ভেঙে দেওয়া হ'ল। তারপর এখন দেখছি সেখানে মন্দির তৈরি হচ্ছে। 
সেদিন রাত্রেই ওখানে মন্দির করার চেষ্টা করা হয়েছে। ৬ তারিখের ঘটনার পরেই ৭ 
তারিখে ওরা বলেছে, মসজিদ নয়, মন্দির করা হবে। 


আজকে স্যার, দেশের মানুষকে, দেশের জনগণকে মিসলিড করা হয়েছে ইন দি 
নেম অফ সেকুলারিজম, ইন দি নেম অফ কনস্টিটিউশন, ইন দি নেম অফ রিলিজিয়াস 
রাইট। আজকে সরকার চ্যালেঞ্জ করছে, আমরা কোনও কনস্টিটিউশন মানছি না, আমরা 
পার্লামেন্ট বুঝি না, আমরা সুপ্রিম কোর্ট বুঝি ন।। এলাহাবাদ হাইকোর্টে ৫টি কেস পেন্ডিং 
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আছে সিন্স ১৯৪৮ থেকে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি চায় তাহলে রেজোলিউশন করে 
এলাহাবাদ হাইকোর্টকে ভায়রেকশন দিতে পারে যে ৬ মাসের মধ্যে সমস্ত কেসের 
হেয়ারিং করে. কেসের জাজমেন্ট দিয়ে দিন। আজকে সারা দেশের মুসলিমরা বলছে, 
আজকে যদি কোর্ট বলে দেয় যে এ জমিতে মসজিদ ছিল না, সাড়ে ৪০০ বছর আগে 
মন্দির ছিল তাহলে মুসলিমরা ক্লেম করতে যাবে না। ইসলাম আলিমিয়া__উনি একজন 
দেন তাহলে কোর্টের রায় আমরা মানবো, মুসলিম রিলিজিয়াসরা কোর্টের রায় মানবে। 
কিন্তু সঙ্ব পরিবার বলছে, কোর্ট বুঝি না, সেকুলারিজম বুঝি না। আজকে দেশ কোথায় 
চলে যাচ্ছে? ওরা বলছে, মসজিদ ভেঙে এ জায়গায় জোর করে মন্দির হবে। হতে 
পারে, আমরা চুপ-চাপ তাকিয়ে দেখব। কিন্তু দেশের হাজার হাজার মানুষের মনে যে 
ক্ষত হবে সেই ক্ষত শুকাবে না, হাজার হাজার মানুষ মনে রাখবে যে ওখানে মসজিদ 
ভাঙা হয়েছে আইনের দোহাই দিয়ে, কোর্টকে সামনে রেখে, পার্লামেন্টে কথা দিয়ে এবং 
সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা করে। ওদের ন্যাশনাল আযাজেন্ডাতে আছে. শুধু এখানে নয়, 
কাশী, মথুরাতেও মন্দির করার পরিকল্পনা সঙঘ পরিবার এবং বি. জে. পি. রেখেছে। 
আমাদের রাজ্যে তৃণমূল নেত্রী কান্না করেন যে ওয়াকফ সম্পত্তি চুরি হয়েছে। বাংলায় 
ওয়াকফ সম্পত্তি যে নয়-ছয় হয়েছে সে ব্যাপারে আমি একমত। কিন্তু আমি ওনার মুখ 
থেকে শুনছি না, যে ওয়াকফ ল্যান্ডের উপর মসজিদ ভেঙে যে মন্দির করা হচ্ছে সেই 
সম্পকে। উনি এ সরকারকে সমর্থন করছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তার কোনও বক্তব্য 
শুনছি না, এটা সেমফুল ত্যাক্ট। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারি 
বাজপেয়ির কথায় প্রশাসন চলছে না। স্বরাষ্টরমন্ত্রী শ্রী লালকৃষ্ আদবানি সাহেব যিনি 
রয়েছেন তিনিই এ সঙ্ঘ পরিবারের কোর গ্রুপের একজন মেম্বার, আাডভাইসার। উনি 
বলছেন, কেন আমরা আইন মানবো না। তাহলে উনি পার্লামেন্টে ক্লিয়ার করে বলুন। 
সারা দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে জাতীয় সংহতি পরিষদের মিটিং-এ উনি বলেছিলেন, 
আমরা মসজিদে হাত দেব না। অথচ আজকে উনি আর এক কথা বলছেন। আমাদের 
নেত্রী শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী এই ব্যাপারে উদ্বিঘ্ন হয়ে অটল বিহারি বাজপেয়িকে চিঠি 
' দিলেন যে এই ব্যাপারে আপনাদের কি পরিকল্পনা, কি প্রোগ্রাম? বাজপেয়িজি ৩ পাতার 
উত্তর দেন। তাতে তিনি বলেছেন আমরা ওখানে কোনওদিন মন্দির করব না, আইনের 
মাধ্যমে মন্দির হবে। যেখানে ৫০ বছর ধরে কেসের আসছে না, যেখানে পাঁচ-পাঁচটি 
কেস পেন্ডিং আছে এলাহাবাদ হাইকোর্টে সেখানে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশ্যাল বেঞ্চ করে এই 
রায় বের করা হোক। যেখানে টাডা কেসের হাজার হাজার আসামী জেলে যেতে পারে, 
যেখানে ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জন্য দিল্লিতে যে কান্ড হল তার যদি জাজমেন্ট 
ইতে পারে, সেখানে বাবরি মসজিদের ক্ষেত্রে ৫০ বছর হয়ে গেছে তার জাজমেন্ট হচ্ছে 
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না কেন? তাই আজকে যে রেজোলিউশন এসেছে তাকে সমর্থন করি এবং রাম মন্দির 
করার ব্যাপারে আইন-আদালত সংসদ কাউকে না মেনে যেটা করছে ফ্যাসিস্ট কায়দায়, 
এবং যেভাবে সংঘ পরিবার নিজেদের অথরিটিকে এস্ট্যার্িশ করতে চায় তার নিন্দা 
করছি। 
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্রী মুর্সালিন মোল্লা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাম মন্দির নির্মাণের প্রস্তুতি 
চলছে। সারা আকাশ জুড়ে সিঁদুরে মেঘ। আমরা ঘর পোড়া গরু তাই আমরা আতঙ্কিত। 
ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শক্তি আতঙ্কিত। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের স্মৃতি 
আজও দুছে যায়নি। '৯২ সালে একদিন হিমেল বাতাসকে রক্তাক্ত করে, আমাদের 
ধর্মানরপেক্ষতার সৌধকে যারা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তারা আজকে দিল্লির মসনদে। 
আদবানিজি, তৎকালীন বি. জে. পি. নেতা, এখানকার কেন্দ্রীয় স্বরাষট্ন্ত্রী সংহতি পরিষদে 
গিয়ে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের সংহতি, এতিহয, পরম্পরাকে তারা রক্ষা করবেন। উত্তর 
প্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং আজকেও মুখ্যমন্ত্রী গ্রী কল্যাণ সিং বলেছিলেন 
ভারতবর্ষের বরদার। আমরা তাই আতঙ্কিত। শুধু সংখ্যালঘু মুসলমান মানুষরাই আতঙফ্কিত 
শন, শ্রমজীবী, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত মানুষ আতঙ্কিত। কারণ আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ 
ভারতীয় সংবিধানকে ধর্মান্ধ ব্রিশূলের ফলক তাদের আক্রমণের নিশানা করেছে। আমাদের 
মিশ্র সংস্কৃতি, যুগযুগের পরম্পরা তারা ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাইছে। আমাদের 
দেশে উদার অর্থনীতি আমাদের কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিতে চাইছে, শ্রমজীবী মানুষ যন্ত্রণায় 
ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, পাঞ্জাবের কৃষক আত্মহত্যা করছে এই অবস্থায় কেন্দ্রের বি. জে. পি. 
সরকার এরা 'ভারত জ্বালানো" কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমরা দেখছি, রাজস্থানের 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রায় দু একর এলাকা জুড়ে কয়েক শত মানুষ কাজ করছেন-__পাথর 
কাটা, পাথর খোদাই করার কাজ। প্রাচীন ভারতবর্ষের যে মিথ যা পাথর কাটার মধ্যে 
"দিয়ে তার নন্দনিক রূপকে আপ্লুত করতে পারত, তাকে শেষ করে দিতে চাইছে ধর্মান্ধতা। 
১২৮ ফুট উচু মন্দির হবে, ২১২টি স্তস্ত তৈরি হবে, তার কাজ প্রায় সমাপ্ত। অযোধ্যার 
কাছকীছি যেখানে ৬৭ একর জমি প্রয়াত রাজীব গান্ধী অধিগ্রহণ করেছিলেন সেই জমির 
মাত্র ১।| কি মিঃ দূরে তৈরি হচ্ছে সবুজ পাথরের কারুকার্যময় কাজ। বামপন্থী সাংসদরা 
সেখানে গিয়ে দেখে এসেছেন এবং সেখানে গিয়ে তারা তাদের জিজ্ঞাসা করেছেন যে 
মন্দির এখানেই কি নির্মাণ করা হবে? এই বিতর্কিত জমিতেই কি নির্মাণ করা হবে? 
গু আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তারা বলেছেন, এখানেই তৈরি হবে, এই বিতকিত 
জমিতেই তৈরি হবে। ফৈজাবাদের জেলা শাসক, তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এই 
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বিতর্কিত জমিতে যখন মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে তখন এ সম্পর্কে 
ভারতীয় আইন, ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায়_ উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির সরকার কি কোনও 


বাবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না? তিনি বলেছেন, আমাদের হাত, পা বাঁধা, আমাদের কষ্ঠ 
রুদ্ধ হয়ে আসছে। 


আমাদের দেশের শাসক শ্রেণী, তার! বলছেন, "আইন আমাদের কাছে বন্ধা।' তাই 
আমরা আত্কিত। অন্য দিকে দেখতে পাচ্ছি, শাসক দলের কু'মীলবেরা জমজ মুন্ড নিয়ে 
দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাদের দুটো মুখ। তাদের শুশুম্মা কান্ডের মধ্যে দিরে শিহরণ জাগাচ্ছে 
আর. এস. এস. বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তারা মুখে বলছেন, 'আমরা 
আইন মেনে চলব।' সাংবাদিকরা যখন জিজ্ঞাসা করছেন-_ আমরা কাগজে পড়েছি-_মন্দির 
ওখানে হবে কিনা, তারা কিছু বলছেন না। আমাদের দেশের কোনও গ্রামীণ অবগুঠিতা 
মা যখন যান তখন তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে যেমন কথা বলেন না, ঠিক তেমনি 
করে ওরা জমজ মুন্ডের মুখোশ পড়ে ভারতবর্ষের সমস্ত অভ্তরআত্মাকে রক্তাক্ত করতি 
চাইছেন। তাই আমরা আতঙ্কিত। তাদের এই যে মুখোশ, এই মুখোশের মধো দিয়ে তারা 
বলছেন ভারতবর্ষের ২৫ ভাগ মানুষের সমর্থন নিয়ে দীঁড়িয়ে। সেই মুখোশধারিরা বলছেন 
এমন প্রাণখোলা মনের ভাবনা ভালবাসা নিয়ে, “মসজিদের জায়গায় আমরা মন্দির 
করব।' শাসক দলের মধ্যে যারা দল পরিচালনা করেন তারা বলছেন, আমরা এ 
জায়গাতে মন্দির তৈরি করবই। আরও ভীষণ আতঙ্কের কথা যে, তারা বলছেন, “মহামান্য 
বিচারালয় যদি নির্দেশ দেনও যে, এ জায়গা মন্দির নির্মাণ করবার জন্য নয় তাহলে 
আমরা আইন বদলে দেব। বজরং দলের লোকেরা বলছেন এটা। শুধু আইন বদলে 
দেবার কথা নয়, বিচারালয়কে তারা শান্তি দেবেন বলেছেন। আমাদের এই যে গণতন্ত্র 
এই ব্যবস্থাটা দীড়িয়ে রয়েছে বিচার বিভাগের উপর। এইভাবে আজকে তারা সবকিছু 
ধরে নাড়া দিতে চাইছেন, আমাদের মৌধটাকে ফেলে দিতে চাইছেন। শুধু মসজিদ 
ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে নয়, আমাদের সমস্ত এতিহ্যকে ভেঙ্গে দিতে চাইছেন তারা। তাই 
তারা গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ নামিয়ে এনে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের উপর 
আক্রমণ নামিয়ে আনতে চাইছেন। সেজন্য সমস্ত গণতন্তপ্রিয় মানুষ, ধর্মীনরপেক্ষ মানুষ 
এক্যবদ্ধভাবে তাদের এ মুখোশ ছিড়ে ফেলে দিয়ে ভারতবর্ষের নিজস্ব অবস্থান দৃঢ়করণের 
যে কাজ সেই কাজে সামিল হতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার এঁতিহ্য এবং 
ইতিহাস বহন করে চলেছে ভারতবর্ষের অস্তরাত্মা। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনবোধে 
অনেকগুলো মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে। তাকে বজায় রাখবার দায় গণতান্ত্রিক মানুষ হিসাবে 
আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে দীর্ঘ ৫০ বছরের 
জীবনে অনেক হানাহানি ঘটনা ঘটেছে। হানাহানি ঘটেছে, সাম্প্রদায়িক ছন্দ এসেছে, 
১৯৫০ সালে, ১৯৫২ সালে, ১৯৬৪ সালে আমাদের দেশের মধ্যে ঘটেছে। কিন্তু এমন 
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ঘটনা কখনও ঘটেনি যে আমাদের রাষ্ট্রের চরিত্র আমাদের বিচার বিভাগের চরিত্রকে 
কলুসিত করতে হবে, ভেঙে ফেলতে হবে। তাই যে কাজ ওরা শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে 
আমাদের সক্রিয় হতে হবে। আমাদের ওস্তাদ আমির খা যখন ভজন গান সমৃদ্ধ করেন 
আমাদের ওস্তাদ আকবর আলি এবং রবি শঙ্করের যুগলবন্দি আমাদের স্বর্গের সিঁড়ির 
পথে এনে দেয়, আমরা এই সব আবরণগুলি ভেঙে ফেলার বিরুদ্ধে। আমাদের এক্যবদ্ধ 
ভাবে এগিয়ে যেতে হবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-30 -- 3-40 0না).] 


শ্রী সৌমিন্দ্রন্দ্র দাস ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, এখানে যে প্রস্তাব এসেছে 
তাকে আমি সমর্থন করে দু-চারটি কথা বলতে চাই। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর 
অযোধ্যার বাবরি মসজিদ আক্রাত্ত হয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের রাজ্যে 
রাজ্যে যেমন এক্য এবং সংহত বিদ্বিত হয়েছে তেমনি মানুষে মানুষে অনৈক্য বেড়েছে, 
মানুষে মানুষে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবর্ষের বাইরেও পৃথিবীর দিগ-দিগন্তে মানুষে 
মানুষে এঁক্য এবং সংহতি বিদ্বিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর দেশে দেশে কত 
মানুষ মারা গিয়েছে তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি যাবে না। এবারে সেই বিষয়টাকে 
হাতিয়ার করে ভারতবর্ষের শাসক গোষ্ঠী তার রাজনৈতিক ফয়দা তুলে তার স্বার্থকে 
চরিতার্থ করতে চায়। আমরা যারা বামপন্থী বিশেষ করে আমরা মনে করি যে একটা 
রাষ্ট্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে 
কোনও বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নয়, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে দেশকে ভাগ করা হয়েছে। 
এক দিকে সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান অপর দিকে ভারতবর্ষের বাকি অংশ। দেশকে ভাগ 
করবার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা এসেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখেছি ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের কান্ডারি সুভাষচন্দ্র বোস, এ প্রাদেশিক তৈরি করবার যে কর্মসূচি 
ব্রিটিশ নিয়েছিল তখন বারে বারে জাতীয় নেতৃত্বের কাছে সুভাষচন্দ্র ডাক পাঠিয়েছিল 
যে এইভাবে গভর্নমেন্ট তৈরি করা ঠিক হবে না। এই দেশে ফজরুল হকের নেতৃত্বে 
সরকার তৈরি হতে পারত। যদি সেখানে কংগ্রেস সমর্থন করত তাহলে মুসলিম লিগের 
সমর্থন নিয়ে ফজরুল হককে সরকার তৈরি করতে হত না। এই যে আসাম আমাদের 
সামনে আছে এই আসাম থাকত না যদি সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসাবে হস্তক্ষেপ 
না করতেন। এই ঘটনাগুলো স্বাধীনতা আন্দোলনে আমরা দেখেছি। ভারতবর্ষের জাতীয় 
এক্য এবং সংহতির ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ করবার মধ্যে দিয়ে আমরা যে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা দেশের মানুষের মধ্যে একটা পরম্পর বিরোধী অবিশ্বাস সৃষ্টি 
করবার বীজ বপন করা ছিল। ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণী এটাকে বিভিন্ন সময় ব্যবহার 
করছে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে। এ মসজিদ বহু দিন বন্ধ ছিল, তার মধ্যে পুতুল 
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ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ৬ওহরলালের সময় যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তারপর আবার 
রাজীব গান্ধী এলেন, হাই-কোর্টের রায় বার হল, ওখানকার দরজা খুলে গেল। এই 
ভাবে বিভিন্ন সময় এই সমস্যাটাকে কাজে লাগানো হয়েছে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে 
১৯৯৮ সাল, এই ৫০ বছর অতিবাহিত হরে গেল, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়স্তি পালিত হচ্ছে 
আমাদের দেশে, এই বাবরি মসজিদ এবং রাম জন্মভূমি বিতর্ককে কেন্দ্র করে যতগুলি 
মামলা রয়েছে এই ৫০ বছরে এই মামলাগুলির সমাধান কর যেত না? সমাধান 
করবার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সেই প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে? বিভিন্ন 
সময় বিভিন্ন সরকার এসেছে সরকার চলে গিয়েছে কিন্তু এই সমস্যার গভীরে ঢুকবার 
চেষ্টা করেননি। যার ফলে সমস্যাটাকে জিইয়ে রেখে দেশের অভ্যন্তরে পুঁজিপতি শ্রেণী 
পুঁজিবাদীর শ্রেণী স্বার্থকে রক্ষার কাজে ব্যবহার করে যাচ্ছে। মানুষের খাদ্য নেই বন্ত 
নেই, শিক্ষা নেই, বাসস্থান নেই, এই সমস্ত দিক থেকে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে অন্য 
জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়র হিসাবে বাবহার হচ্ছে। 


আজকের স্টেটসম্যান পত্রিকায় বেরিয়েছে, অশোক সিংঘল বলেছেন যে, বিচারপতিরা 
যে বায় দেবে তা আমরা মানব না। ধর্মীয় গুরু যারা আছেন তার৷ প্রয়োজনে বিচাপতিদের 
বিচার করবেন। আইন বদল করব। আমরা বিতর্কিত স্থানে তবুও মন্দির তৈরি করবই। 
ভারতবর্ষের যে সংবিধান, যার মধ্যে দিয়ে আমরা এখানে এসেছি, যার মাধামে রাষ্ট্র 
চলছে, সেই সংবিধানের, প্রিত্যান্বেলে যে কথা রয়েছে__বাই দি পিপল, ফর দি পিপল, 
অফ দি পিপল-_কতকগুলো গোলগোল কথা সেখানে আছে। একজন মানুষ একজন 
মানুষকে হত্যা করলে তার কত রকম বিচার হয়। স্বরান্মনত্রী আদবানি আছেন, মন্ত্রিসভায় 
আরও সদস্য আছেন। ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ-এর সঙ্গে তারা যুক্ত ছিলেন। তাদের 
কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে শুধু নয়, পাকিস্তানেও বহু মানুষ মারা গেলেন। 
তাদের বিচার হল না। তারা মন্ত্রী হয়ে গেলেন, কেস্টবিস্টু হয়ে গেলেন। আজকে 
মানুষের দৃষ্টিকে সরিয়ে দেবার জন্য এটাকে একটা হাতিয়ার করা হচ্ছে। আর. এস. 
এস. বজরং দল, শিবসেনা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সংবিধানকে মানছে না, তারা ধর্মীনরপেক্ষতায় 
বিশ্বাস করে না। সংবিধানকে যদি বিশ্বাস না করে তবে তাদের রেজিস্ট্রেশন ব্যান্ড করে 
দেবার কথা সংবিধানে আছে। এইসব কথা নিশ্চয়ই আছে। তবুও তারা আইনের ফাঁক 
দিয়ে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা পরিষ্কার বলেছি, ওখানে একটা মন্দির 
কি মসজিদ হবে এটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে জাতীয় এঁক্য। মানুষে মানুষে 
বিশ্বাস। এটা রবীন্দ্রনাথের দেশ, নজরুলের দেশ, বিবেকানন্দের দেশ। আমরা নজরুলের 
শতবর্ষ পালন করতে যাচ্ছি। মাননীয় তথ্যমন্ত্রী অনেক কিছু ঘোষণা করবেন, এইভাবে 
তিনি আমাদের,আশ্বস্ত করেছেন। নজরুলের সেই কথা--“কান্ডারি আজ মাতৃ মুক্তি পণ, 
হিন্দু না ওরা মুসলিম, এ জিজ্ঞাসে কোন জন। তার কথায়, ওরা একদল শয়তান, 
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সুযোগ সন্ধানী মানুষ। ওরা দেশের এক্য নিয়ে, দেশে আগুণ 'নিয়ে, মানুষে মানুষে 
অবিশ্বাস, মানুষে মানুষে হিংসা সৃষ্টির জন্য নেমেছে। এই অবস্থায় দঁড়িয়ে দেশের সর্বস্তরের 
মানুষকে রাজপথে নামতে হবে। নতুন করে লড়াইয়ের জন্য ময়দানে নামতে হবো 
আমাদের বলতে লজ্জা হয়, ভাবতে লজ্জা হয়, এই বাংলা একদিন স্বাধীনতা আন্দোলনে 
গোটা ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে। আজকে কংগ্রেস দল এই প্রস্তাবের পক্ষে বলছে। 
কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক দল নয়। কিন্তু কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে পদে পদে আপোষ 
করেছে। ৬ই ডিসেম্বর যখন উত্তর প্রদেশ.মসজিদ ভাঙছে, তখন নরসিমা রাওয়ের কাছে 
বার বার করে হস্তক্ষেপের জন্য দাবি করা হয়েছে। বলা হয়েছিল যে, আপনি মসজিদকে 
রক্ষা করবার জন্য উদ্যোগ নিন। কল্যাণ সিং তখন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। 
তিনি নরসিমাকে আশ্বস্ত করলেন। তখন নরসিমা তার কথায় বিশ্বাস করেছিলেন। আর 
তারপর রাজ্যে রাজ্যে দাঙ্গা বেধে গেল। কংগ্রেস বারেবারে আপোষ করেছে। সেইজন্য 
বুক চিতিয়ে লড়াই করতে পারছে না। কংগ্রেস সদস্যদের এখানে দেখা যাচ্ছে, সোমবার 
এখানে আছেন তো মঙ্গলবার কোথায় আছেন তা জানা যাচ্ছে না। কংগ্রেস আপোষ 
করেছে বারেবারে এখানে বিষয়টা তা নয়। বিষয়টা খুবই উদ্বেগপুর্ণ। এটা শুধু সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের আতঙ্কের বিষয় নয়, সংখ্যাগুরু মানুষের কাছেও আতঙ্কের বিষয়। দেশে যদি 
দাঙ্গা বাধে তাহলে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজনৈতিক সংকীর্ণ স্বার্থের থেকে অনেক 
বড় হচ্ছে দেশ এবং জাতীয় স্বার্থ। এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিতর্কিত জায়গায় থেকে 
দেড় কিমি. দূরে পাথর কাটা হচ্ছে। এই অবস্থায় কিছু সাংসদ, বামপন্থী সাংসদ তারা যা 
দেখে এসেছেন, আমরা যে খবর পেয়েছি, তারা যা বলেছেন তাতে আতঙ্কিত হবার 
যথেষ্ট কারণ আছে। সেখানে মানুষের আতঙ্কিত হবার কারণ রয়েছে। দিল্লিতে এই 
সরকার যে রয়েছে তারা বাবরি মসজিদ ভেঙেছিলেন। এই অবস্থায় যে প্রস্তাব গৃহীত 
হচ্ছে সেটা লোকসভায় পাঠানো দরকার এবং পাশাপাশি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের 
বিধানসভাতেও এই প্রস্তাব পাঠানো দরকার। শুধু প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেই হবে না, দলমত 
নির্বিশেষে, ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে এক্য এবং সংহতির সাপেক্ষে গণ আন্দোলনের 
মধ্যে দিয়ে এই বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং আর. এস. এসের যে অশুভ প্রচেষ্টা 
তার মোকাবিলা করা সম্ভব। মেই পথেই সকলে আসবেন এই আহবান রেখে এই 
্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-40 _- 3-50 7.8.) 


শ্রী শেখ দৌলত আলি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে রাম মন্দির এবং 
বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গে যে প্রস্তাব এসেছে তাকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি। বাবরি 
মসজিদ ধ্বংসের কারণে বি. জে. পি.-র সঙ্গে বজরং দল, আর. এস. এস. বিশ্ব হিন্দু 


10770 [খাটো ছাযা,£ 185 ৃ 281 


পরিষদ জড়িত সেটা তারা প্রকাশ করেছেন। এটা হচ্ছে অন্ধ, উগ্র, হিন্দুত্ববোধের বলিষ্ঠ 
নোংরা 'প্রকাশ। তারা বলেছেন অযোধ্যায় ২৯টি জায়গায় নাকি রাম মন্দির আছে এবং 
প্রত্যেকটি মন্দিরের মহাস্তরা বলেছেন যে শ্রী রামচন্দ্র সেই মন্দিরে আর্বিভূত হয়েছিলেন। 
হঠাৎ ওরা শুনতে পেলেন স্বপ্নে যে, বাবরি মসজিদের গর্ভ গৃহে, যেখানে মুসলমান 
ইমামরা নামাজ পড়ে সেই জায়গাতেই নাকি শ্রী রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব 
অন্ধ, উগ্র, ধর্মান্ধতায় ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করে দিলেন। 
আমাদের ভারতবর্ষে ওই দিনটি একটি কালা দিন ছিল, একটা বেদনার দিন ছিল তাতে 
কোনও সন্দেহ নেই। এটা যে ধর্মনিরপেক্ষতার উপরে আঘাত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 
তার সঙ্গে তারা বললেন যে, হয় কোরাণ ছাড় না হয় হিন্দুস্তান ছাড়, হিন্দুস্থান ফর 
হিন্দুজ। এই তথ্যের মধ্যে দিয়ে, উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে তারা আজকে নতুন করে তাদের 
শক্তি সংহত করার চেষ্টা করছে। তা না হলে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রাগ যেটা সুপ্রিম 
কোর্টে বিচারাধীন তা এখনও নিষ্পত্তি হচ্ছে না কেন? আমি না বলেও থাকতেও পারছি 
না এই কারণে যে, একটা রায় এখনও পর্যন্ত বেরুল না কেন এবং এত বছর সত্বেও 
কেন বিচার তরাঘিত হল না। এই ব্যাপারে যারা প্রস্তাব এনেছেন তাদের বিষয়টা 
ভাবার কথা বলছি। একটা কেস কত বছর ধরে চলছে তার এখনও সুষ্ঠ রায় বেরুল 
না। কেলটাকে জিইয়ে রাখা হল। ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মুসলিমের যে ধারা এবং 
সংস্কৃতি, তা সম্রাট বাবরের আমল থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাহাদুরশা 
জাফরের যে পিরিয়ড, সেই পর্যস্ত একই স্রোতে মিলে চলেছিল। তারা যেন বন্ধুর মতো 
একই ছত্র ছায়ায় থেকে ভারতে মিশ্র সভ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের যে 
মন্দির, মসজিদের যে ফারাক ভারা সেটা জানত না। আজকে বি. জে. পি. সরকার তার 
ওই অন্ধ, উগ্র ধর্মাত্ববোধ সেখানে সংঘাত এনেছেন। এবং সেখানে কুঠারাঘাত করেছে। 
ভারতের জাতীয় জনকের হত্যার একমাত্র কারণ হয়েছিল যে তিনি বলেছিলেন।” ঈশ্বর 
আল্লা তেরি নাম, সব কো সুমতি দে ভগবান”। তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্ে। 
গভীরভাবে উপলব্ধি করে হরিজনদের পাশে গিয়ে দীঁড়ালেন। এরফলে তার উপরে 
আঘাত এল, তাকে খুন করা হল এবং সমস্ত কিছু তার প্রচেষ্টা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। 


আমাদের ভারতবর্ষের যে এ্রতিহা, তার যে কৃষ্টি, সংস্কৃতি তার মূলে চরম কুঠারাঘাত 
হয়েছে। ধর্ম নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, আজকে ধর্মের মূল ন্নোত কিন্তু একই। 
আমাদের বন্ধুরা জানেন, মুসলিম ভাইরা লা শরীর আল্লা বলেন, আল্লার কোনও শরীর 
নেই ; হিন্দু ভাইরা বলেন ব্রহ্ম এক, দ্বিতীয় নেই। আমি তো বুঝতে পারি না, ২টি 
কথার মধ্যে কোনও ফারাক আছে কিনা, যদিও উগ্র ধশ্মীয় পথে বি. জে. পি. পার্টির 
সহযোগীরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল তারা কোর্টের আইন ধরেই নিয়েছে তাদের 
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পক্ষে যাবে না। তারা আজকে যদি বলেন এটা মানব না, ধন্ত্ীয় গুরুরা বিধান দিলে 
মানব। তার মানে ভারতবর্ষের সামনে একটা কালো দিন, কালো ঝড় আসন্ন। ভবিষ্যতে 
ওরা যদি ভারতবর্ষের মসনদে থাকে তাহলে ভারতবর্ষের ধশ্মীয় ভাব শুধু নয়, সমস্ত 
সম্প্রদায়ের যে মিলিত সংহতি সেটাকে ধুলিসাৎ করে দেবে। আজকে এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি 
দিয়ে আমাদের লড়াই করতে হবে। এই লড়াইটা হচ্ছে, আমাদের ধর্মের আচার আচরণ 
আলাদা থাকলেও-_আমি একটু আগে যেটা বলেছি আমাদের মূল মন্ত্র কিন্তু এক ; বুদ্ধ, 
গান্ধী, বিবেকানন্দের এই মহান দেশে আমরা বসবাস করি, সেখানে এই যে আঘাত 
এটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারব না ; অর্থাৎ সন্ত বাবর থেকে আরম্ভ করে মোঘল 
পিরিয়ড পর্যস্ত কথায় এবং বার্তায় যাদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের 
কাছে বিশেষ করে মুসলিম ধর্মের সংখ্যালঘু ধর্মের লোকেদের ব্যাপারে অস্তিত্ব না 
থাকতে পারে, কিন্তু শুধু এই ধর্মকে কেন্দ্র করে যে প্রবণতা এই প্রবণতা ভারতবর্ষের 
এঁক্যকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এটাও আমাদের হিন্দু মুসুলমান এর যে সম্প্রীতি, 
সেই সম্প্রীতির উপর বিরাট আঘাত। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পথে বারে বারে ঠেলে 
দিচ্ছে। '৪৭ সালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে রক্তক্ষয় হয়েছিল, সেখানে হিন্দুদের রক্ত, 
মুসুলমানদের রক্ত এক হয়ে গিয়েছিল, যদিও রক্তের রঙ এক, আমরা সেদিন রক্তন্নাত 
হয়েছিলাম। কিন্তু *৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষের মাটিতে একটা অধার্মিক আচরণ 
ঘটে গেল, এটা খুবই দুঃখের। আজকে বিধানসভায় যে প্রস্তাব এসেছে, সেই প্রস্তাবের 
মধ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করি এবং অন্যদিকে যে প্রচেষ্টা সরকারের থেকে সরকারি 
দলগুলি করছে, নৃতন করে মন্দির বানাবার প্রচেষ্টা করছে, সেই প্রচেষ্টা নিন্দাজনক। 
এই নিন্দা আমরা করব। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পক্ষে বিধানসভায় যে বক্তব্য 
উপস্থাপিত হয়েছে তা যথা স্থানে পৌঁছে দিতে পারলে আমরা মনে করছি আমাদের 
পবিত্র যে কাজ, সেই কাজকে সম্পূর্ণতা দিতে পারব। তাই বলছি, আমাদের এই যে 
প্রস্তাব এই প্রস্তাবকে আমি সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি এবং যথা স্থানে এই প্রস্তাব 
পাঠিয়ে দেওয়ার আবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


শ্রী নির্মল দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের সরকারি দলের 
চিফ হুইপ রবীন মন্ডল এবং সহযোগী বন্ধুরা সর্বসম্মতভাবে যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন, 
তার সমর্থনে কিছু বলছি। প্রথমে আমাদের দেশের সামনে সংহতি বিরোধী, দেশের 
মানুষের এক্য বিরোধী যে কাজ, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ভেতর দিয়ে সংগঠিত হয়েছিল 
৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছিল, সেখানে আজকে 
আবার নতুন করে মন্দির নির্মাণের যে কাজ শুরু হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব 
এসেছে তাকে আমরা সমর্থন করছি। আমরা সকলেই জানি আমাদের দেশের যে এঁতিহ্য 
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মধ্যে ভাতৃত্ব বোধ। আমরা বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের শতবর্ষ উদযাপন করছি, 
তিনি লিখেছিলেন__মোরা একই বৃত্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান। ১৯৪৬ সালে যে দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা হয়েছিল, তারপরে দেশ স্বাধীন হয় এবং আমরা দেখেছি তখনকার দিনের জাতীয় 
নেতৃত্বরা তারাই প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি জাতির ভিত্তিতে দেশ ভাগ 
করেছিল। দেশের মানুষের মধ্যে যে একাবোধ ছিল সেটার মুলে সেদিন কুঠারাঘাত করা 
হয়েছিল। আজকে আমরা এঁক্যমতের ভিত্তিতে প্রস্তাব এনেছি, কিন্তু যখন বাবরি মসজিদ 
ভাঙ্গা হয় তখন যারা আমাদের দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন তারা কিন্তু সেই দায়িত 
কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। আমরা দেখেছি একেবারে ফ্রি ট্রেন, অঢেল ব্যবস্থা, 
কর সেবকরা সব অধয্যোধা যাচ্ছে। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গাতে আমাদের সবচেয়ে বড় 
সর্বনাশ হয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। পাকিস্তান বা বাংলাদেশে যেসব হিন্দুরা ছিল তাদের 
মধ্যে সান্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হল, বিদ্বিত হল। স্বাধীনতার আগে আমরা দেখেছি যখনই 
ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম গড়ে উঠেছে তখনই ব্রিটিশরা ডিভাইড আযান্ড রুল নীতি নিয়ে 
চলেছে। এখনও সেই নীতি নিয়ে চলা হচ্ছে। জাজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কংগ্রেস এই 
প্রস্তাবকে সমর্থন করছে, তারা অন্যায় করেছিল তাই তারা আজকে প্রায়শ্চিত্য করছে। 
নইলে মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমি যে 
কথা বলতে চাই আজকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বি. জে. পি., তাদের উত্তরাধিকার এবং 
পূর্বসুরী ছিলেন হিন্দু মহাসভা এবং জনসংঘ। পঞ্চাণ বছর হয়ে গেল আমাদের দেশ 
স্বাধীন হয়েছে, কিন্ত আমরা সান্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার যে ব্যবস্থা সেটা ঠিকমতো 
করতে পারিনি। সাধারণ মানুষ যখন ধনতন্ত্র বিরোধী, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে 
তখনই তাদের মধ্যে ডিভিসন আনার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। বাধ্য হয়েই আজকে 
কগগ্রেস প্রায়শ্চিত্য করছে। কংগ্নেসই ভারতবর্ষের এক্য সংহতিকে নষ্ট করে দিয়েছে। 
দেরিতে হলেও আজকে ওদের বোধোদয় হয়েছে এবং বুঝেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে 
সন্জীতি রক্ষা করতে হবে। এক্য রক্ষা করতে হবে। হিন্দু মুসলমানের এক্য রক্ষা 
করতে হবে। এটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যারা কেন্দ্রে এসেছে, 
এ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বি. জে. পি. দল, হুনুমান যেমন লঙ্কা পোড়ায়, এরা তেমন 
গোটা দেশটাকে পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আজকে ওরা যেভাবে শুরু করেছে, বাবরি 
মসজিদকে নিয়ে যেভাবে ওরা শুরু করেছে, যেভাবে ওরা বোমা ফাটিয়েছে, তাতে সমস্ত 
ব্যাপারটায় মনে হচ্ছে জাতীয়তা বিরোধী এবং উগ্র হিন্দুত্ব এবং উগ্র ধর্মান্ধশক্তিকে 
সামনে নিয়ে এসেছে। এই ব্যাপারে থেকে তাদের প্রতিহত করতে হবে। এদের বিরুদ্ধে 
ধক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে হবে বি. জে. পি. সরকারের বিরুদ্ধে। যারা সুপ্রিম কোটের 
নির্দেশ অগ্রাহ্য করে, যারা বিচার ব্যবস্থা মানে না তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে 
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হবে। যেখানে শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ আজকে দারিদ্রযসীমার নিচে বাস করে, ৫০ ভাগ 
মানুষ অসহায়, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি নেই, খোঁজ নেই, একে প্রতিহত করার জন্য শুধু 
বিধানসভায় প্রস্তাব নয়, লোকসভায় নিন্দা নয়, ওয়াক আউট নয়, সংগ্রাম করতে হবে। 
আজকে বি. জে. পি. শাসিত ভারতবর্ষ যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যেখানে ২২ টা দল 
নিয়ে চলছে আগামী দিনে উগ্র জাতীয়তাবাদ সারাদেশে ছড়াবে। এটা আমাদের মাথায় 
রাখতে হবে। শুধু বিধানসভার ভিতরে নয়, বাইরে আন্দোলন করতে হবে এদের 
বিরুদ্ধে। এই কথা বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


|4-00 -- 4-10 0.07.] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ আজকে এই রাম মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করে 
এখানে যে সর্বদলীয় প্রস্তাব আনা হয়েছে, তাকে সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা 
বলতে চাইছি। স্যার, একদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং অপরদিকে হিন্দুত্বাদের ধর্মীয় 
উন্মাদনা সৃষ্টি করে একটা ভয়ঙ্কর ফ্যাসিস্ট শক্তি হিসাবে যেভাবে ভারতের বুকে বি. জে. 
পি. দেশি বিদেশি মালিক শ্রেণীর মদতপুষ্ট হয়ে ভয়ঙ্করভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতে 
ভারতের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এবং গণতন্ত্র প্রিয় শান্তিপ্রিয় মানুষ আজকে এই শক্তি 
দেখে আতঙ্কিত না হয়ে পারে না এবং তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য প্রত্যক্ষ 
করেছি যে, কিভাবে একদিকে পোখরাণে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটালো এবং অপর দিকে 
ওই ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে বিধ্বংসী বাবরি মসজিদের বিতর্কিত স্থানে আবার ওই 
রামমন্দির নির্মাণ করবার ষড়যন্ত্র করছে এবং এতে তার! মদত দিচ্ছে। একদিকে প্রধানমন্ত্রী 
বলছেন যে, তারা আইন মোতাবেক কাজ করবেন, আর একদিকে সংঘ পরিবারগুলি 
নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে নগ্রভাবে বলছে যে, তারা রামমন্দির নির্মাণ করবে। যদি সুপ্রিম 
কোর্টের রায় তাদের পক্ষে না যায়, তাহলে তারা নতুন করে আইন করবে এবং এই 
সমস্ত উগ্র হিন্দৃত্ববাদ, উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়াচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে. 
এই যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের দেশে রেনে্সা আন্দোলন, এর যুগ থেকে স্বদেশি 
আন্দোলন, স্বাধীনোত্তরকালে প্রগতিশীল আন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা, চেতনার যে শক্তি 
গড়ে উঠেছিল তা আজ লুপ্তপ্রায়। সেই শক্তিকে আজকে শুধু পুনরুজ্জীবিত করাই নয়, 
তাকে শুধু রক্ষা করাই নয়, আজকে যুগের কারণে, সমাজের কারণে তাকে আরও 
প্রসারিত করা প্রয়োজন। এই বকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আজকে বি. জে. পি. এবং 
তার সহযোগী গোষ্ঠী তারা যেভাবে উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি তাতে জার্মানির হিটালারের 
ফ্যাসিস্ট উত্থানের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আজকে ভারতবর্ষ প্রগতিশীল আন্দোলনের 
পীঠস্থান, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গীঠস্থান ছিল আজকে সেই ভারতবর্ষের বুকে উগ্র 
ধর্মীয় উন্মাদনা, সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তি, উগ্র জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে, জমি তৈরি 
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করতে পারছে কি করে। আমরা যারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলি, গণতন্ত্রের কথা বলি, 
বামপন্থার কথা বলি আত্তরিকভাবে সেই আদর্শকে তুলে ধরার জন্য সংগ্রাম করছি না, 
ধর্মীনরপেক্ষতার নামে, গণতন্ত্রের নামে, বামপন্থার নামে আমরা ভন্ডানি করছি, প্রতারণা 
করছি। না হলে আমরা জনগণের আস্থা হারাচ্ছি কেন? আস্থা না হারালে আজকে সেই 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন জোরদার হত। আজকে কি এই দক্ষিণপন্থী 
শক্তি জায়গা করে নিতে পারত। ফলে শুধু সমালোচনা ময় আত্মসমাণেটনার ভঙ্গিতে 
দেখা দরকার। আজকে ভারতবর্ষের বুকে দেশি-বিদেশি মালিক শ্রেণার মদতপুষ্ট হয়ে উগ্র 
জাতীয়তাবাদ শক্তি, ফ্যাসিস্ট শক্তি মাথা চাড়া দিচ্ছে তা অতাপ্ত বিপঙ্জনক। তাকে নি 
রুখতে হয় তাহলে যথার্থ বামপদ্থার চর্চা করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছি দুটো 
এক সঙ্গে হয় না। আজকে আমাদের যথার্থ বিপদকে উপলব্ধি করতে হবে। আজকে 
উদার অর্থনীতির নামে, শিল্পায়নের নামে ভারতবর্ষের বেটি কোটি শ্রমিক কুক, খেটে 
খাওয়া মানুষ এর জীবনে যে আক্রমণ নেমে আসবে তার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন 
শক্তিশালী করা দরকার মূল্যবোধ এর উদ্ধার, অন্য পটি-সংস্কৃতির ৮চা, গণ আন্দোলন 
গড়ে তোলার মাধ্যমে আজকে সাম্প্রদায়িক শগ্ডিকে রোখা সপ্তব। তাই মাননায় অধাক্ষ 
মহাশয়, আমাদের দেশের সামনে আজকে ঝড় বিপদ। আমাদের দলের শ্রদ্ধেয় এক 
শিক্ষক একটি অত্তাস্ত মুল্যবান কথা বলেছিলেন ফ্যাসিনিজম সম্বধ্ধে। বলেছিলেন 
এপিকিউলিয়র ফিউশন বিটুইন স্পিরিচুয়ালিজম আযাঙ সায়েস। ফলে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি যে একদিকে দখসকিউম্যান টিসন আর একদিকে টেবনিববাল আসপেহ এহ জিনিস 
নিয়ে আসা হচ্ছে। আরেকদিকে পগুগনের থে টেকনিকাল আসপেঠকে কাজে লাগিয়ে থে 
যুক্তি বিজ্ঞান ঘে মরালিটি যে কার্য-কারণ সম্পর্ক সেগুলিকে মেরে দেওয়। হচ্ছে মাধুষের 
মধ্যে। ফলে ভারতবর্ষের বুকে ফ্যাসিবাদের ভমি তৈরি কণতে সাহাধ্য করছে এবং বি. 
জে. পি. আজকে সেখানে শ্লেগান নিয়ে ভালতর্ষের মাটিতে ফ্যাসিবাদাকে নিয়ে আসতে 
চাইছে। একে যদি রুখতে হয় এাহলে আভকে পাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শর্িশাল। 
করা যথার্থ ধর্ম নিরপেক্ষতার ঝান্ডা বহন করেই এটা সন্তব। 


ডঃ শ্রীকুমার মুখার্জি £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি বান দেবের আনা প্রস্তাবের 
সাথে সম্পূর্ণ একমত এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের সামনে কতগুলি তথ্য ভুলে 
ধরার চেষ্টা করছি যে ঘটনা ১৯৯২ সালে ৬হ ডিসেম্বর একটা পর্যায়ে শে হয়েছে বলে 
আমরা মনে করি। কিন্তু আমি মনে করি শুরু কিন্ত তার অনেক আগে থেকেই। 
ভারতবর্ধকে যারা শাসন করে আসছেন আজ পর্যন্ত, শানকগোষ্টা বার বার বরে এই 
ইম্যুটিকে ব্যবহার করেছেন। সুলতান আনেদ সাহেব একটা পর্যায়ে আমাদেরকে নিয়ে 
.গলেন সেটা ১৯৪৮-৫০ সাল পর্যন্ত। মামি আপনাদেরকে আরেকটু পিছন দিকে নিযে 
যাচ্ছি ১৮৫৯ সালে। আমি যে বহ্‌টির কথা বলব সেই বইটি অত্যন্ত তথ্য নিঠর, বি 
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দিন আগে বেরিয়েছে, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শ্রীবান্তবের লেখা, বইটির নাম 
ডিসপিউটেড মক্কো হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ। এর কয়েকটি জায়গা থেকে আপনাদের কাছে 
তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ১৮৫৯ সালে সিপাই বিদ্রোহের পরে একদিন রাত্রে বেলা দেখা 
গেল যে ৯টি শরীর একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের শরীর ঝুলছে এবং প্রচার করা 
হল আরেকটি সম্প্রদায়ের মানুষ তাদেরকে দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছে এবং যে শরীরগুলি 
সে দিন ঝুলেছিল আজকে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ বলুন আর রাম জন্মভূমিই বলুন 
যার কোনও অস্তিত্ব নেই এই মুহুর্তে যেটা ধবংস হয়ে গেছে। সেই জায়গায় সামনে যে 
বেদি, যেখানে দাঁড়িয়ে বাঁদর নাচ নেচেছিলেন আদবানি সাহেবরা ৬ই ডিসেম্বর তারিখে! 
সেখানে ছিল একটা বটগাছ। সেই বটগাছের একটা ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওই 
শরীরগুলিকে। কারণ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার যে একটা সম্প্রদায়ের 
ক্ষেপে যায়। আমরা দেখলাম তাতে কোনও ফল হয়নি। কারণ যে দেহগুলি ঝুলছিল 
তারা সবাই সিপাহি বিদ্রোহের ফৈজাবাদে যে ক্যান্টনমেন্ট ছিল সেখানকার নায়কদের 
মধ্যে অন্যতম মানুষ তারা। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ তাদেরকে ভালবাসত এবং হিন্দু 
মুসলমান কোনও দ্বন্দ হয়নি। সেই সময় থেকে ১৯৫৯ সালে ২৬শে নভেম্বর তারিখ 
থেকে কেউ প্রদীপ কেউ মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসতেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। 
চলছিল সেই অবস্থা, তার পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্্রাজাবাদীরা দেখেছিল দেশ জুড়ে হিন্দু 
এবং মুসলমানের দ্বন্দ যদি নতুন করে বাঁধানো যায়। এক দিকে বিদ্রোহী শক্তি মাথা 
চাড়া দিচ্ছে, জাতীয় কংগ্রেস সংহত হচ্ছে, অন্যদিকে সুভাষ বোসরা এগিয়ে আসছেন, 
সমস্ত বিপ্লবী যারা সহিংসবাদে বিশ্বাস করেন তারা এগিয়ে আসছেন। তখন তারা আবার 
কৌশল করেছিলেন, এটা কিন্তু ১৯৩১ সাল। ১৯৩১ সালে যখন নতুন করে ভারতবর্ষের 
বড়লাট আবার নতুন করে চিঠি লিখছেন। তিনি গোপন যে চিঠিটা লিখেছিলেন এই 
বইটিতে সেই চিঠির জেরক্স কপি খুব ভাল করে রয়েছে। সেই চিঠিতে বড়লাট লিখছেন 
আরেকবার চেষ্টা করা যাক রামজন্মভুমি এবং বাবরি মসজিদ ইস্যুটিকে নতুন করে নিয়ে 
আসা যায় কি না? এটা ভারতবর্ষের আজকের মানুষরা নতুন করে পাচ্ছেন। এই 
তথোর সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি যে তখন নতুন করে তৈরি হল দুই মহান্তের মধ্যে ঝগড়া 
এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান এই দ্বন্দ নিয়ে আসা হল এবং চেষ্টা করা হল তৎকালীন 
ভারতবর্ষের বড়লাট-এর মাধ্যমে এবং সেটা তৈরি করলেন তখনকার ডি. সি.। যিনি 
ফৈজাবাদের কমিশনার ছিলেন তার মাধ্যমে। এমন একটা সময় এটা করা হয়েছিল 
তখন একদিকে চৌরিচোরা আন্দোলন একটা রূপ পাচ্ছে, যখন ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট 
পাটি তৈরি হয়েছে, যখন এ. আই. টি. ইউ. সি. প্রথম শ্রমিক সংগঠন জন্ম নিচ্ছে, যখন 
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড ঘটে গেছে, রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড উপাধি ছেড়ে দিয়েছেন। 
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এই রকম একটা সময়ে নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল এই ইস্যু রামজন্মভূমি বাবরি 
মসজিদে। স্বা্রীনতা পেল ভারতবর্ষ ১৯৪৮ সালে। আবার নতুন করে তৈরি হল এই 
ইস্যুটি ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় তখন যে জাতীয় কংগ্রেস ছিল সেই জাতীয় কংগ্রেস 
হিসাবে নয়, যে দলকে ভেঙে দেওয়ার কথা ছিল। গান্ধীজী যা সুপারিশ করেছিলেন, যার 
নামে জাতীয় কংগ্রেস, তারা ক্ষমতায় এলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে থাকল, 
জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী। ১৯৪৮ সালে আবার নতুন করে চারা বসানো হল। 
১৯৫২ সালে নির্বাচন সামনে রয়েছে এবং এই ইস্যুটি তখন মানুষের সামনে আবার 
তৈরি করা হয়েছিল। আপনারা জানেন সেই চিঠিটি বল্পবভাই প্যাটেল নেহেরুকে বলেছেন 
আপনার যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। 
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সেই চিঠিটা লেখা ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। প্যাটেল বলছেন জওহরলালকে যে, 
আপনার যাওয়ার দরকার নেই। অযোধ্যায় কিন্ত তখন গন্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। 
জওহরলাল নেহেরু যেতে চেয়েছিলেন। সেই সমস্ত দলিল এখন আমাদের জানা হয়ে 
গেছে। ১৯৫০ সালে, সুলতান আহমেদ সাহেব বললেন, সে কথা আমি আপনাদের কাছে 
রিপিট করব না ; একদিন রাত্রিবেলা হঠাৎ করে বোমার শব পাওয়া গেল, দেওয়াল 
ভেঙ্গে পড়ল, রামলালার মূর্তি ওখানে তৈরি হয়ে গেল। আর, সেই সময় ডি. সি. ছিলেন 
নায়নার বলে এক ভদ্রলোক। আমরা সেই কুখ্যাত ডি. সি.-কে দেখেছি ১৯৫২ সালে 
ভারতীয় জনসংঘের পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে। তিনি এ অযোধ্যা থেকে 
প্রার্থী হয়েছিলেন এবং জযলাভ করেছিলেন। কাজেই এদের চিএ আমাদের জানতে 
কোনও অসুবিধা নেই। তিনি কাজ করেছিলেন বিভিন্ন শাসক দলের পক্ষ নিয়ে। এক 
সময়, ১৯৪৮ সালে সর্দার বল্লভভাই পটেল তাকে বাবহার করেছিলেশ। তার পগে যা 
হয়েছে সে কথা আমি আজকের দিনে উল্লেখ বা উচিৎ নয় বলে ধরছি না। কীরণ 
আজকে আমরা সবাই মিলে যদি মাননীয় রবানাদেবের প্রপ্তাবের সঙ্গে একমত হতে 
পারি তাহলে ভাল ব্যাপার হবে। তাই আমি রাজাব গাঞ্জা এবং নরসিনা রাও সেহ 
জায়গায় যেতে চাইছি না। কিন্তু আজকের দিনে নতুন করে, মাত্র তিন দিন আগে 
সংবাদ-পত্রে যে খবর এসেছে আমি সেই খবব্বে দিকে আপনাদের দুষ্টি আকর্ষণ করছি 
যেটা এই হাউসে হয়নি। ১৩/১৪/১৫ তারিখে থে খবর বিভিন্ন সংবাদ-পত্র এবং টি. ডি 
তে এসেছে সেগুলো আপনাদের কাছে বলছি। ১৪ তারিখে "জি? টি. ভি.-তে লালবৃঁধঃ 
আদবানির একটা টি. ভি. ইন্টারভিউ ছিল। তাতে তিনি বলছেন যে, "ভারতবর্ষের 
যুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে একথা বলতে চেষ্টা করা উচিত ঘে, তারা যেন 
মথুরা এবং কাশীর বদলে রামজন্মভুমি করতে দের।' কিন্ত অশোক সিংহল তার বিরোধিতা 
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করে বলছেন যে, 'আদবানির এই প্রস্তাব আমরা মেনে নিচ্ছি না।' এছাড়াও ১৫ 
তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকায় তিনি আরও বলছেন যে, কোর্টের রায় বেরোতে দেরি 
হওয়ায় তিনি অত্যন্ত অখুশি এবং মানুষ যদি আউট অফ পেসেন্স হয়ে যায় তাহলে 
তাদের কিছু করার নেই। সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই ১৯৯২ সালের 
৬-ই ডিসেম্বর যখন বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে গিয়েছিল তখন এই অশোক সিংহল একটা 
মন্তব্য করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, “এই মসজিদটা ভেঙ্গে গেল মানুষ আউট 
অফ পেসেন্স হয়ে গেছে বলে। এখন আবার, অশোক সিংহল সুপ্রিম কোর্ট এবং এলাহাবাদ 
হাইকোর্টকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন, মানুষ আউট অফ পেসেন্স হয়ে যেতে পারে বলে। এর 
পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের সবার ভাবা দরকার। আজকে আমরা সমস্ত মানুষ, যারা যে 
সম্প্রদায়ের হই না কেন, যে রাজনৈতিক নীতিতে বিশ্বাসী হই না কেন, ডানপন্থী, 
বামপন্থী__ কোনও ব্যাপার নেই ; কিন্তু মনুষ্যত্বে যদি বিশ্বাস করি, আমরা যদি মানুষ 
হয়ে থাকি, তাহলে নিশ্চয় করে ভারতবর্ষের সংবিধান যার উপর দাঁড়িয়ে তার একটা 
সতস্ত হচ্ছে সাংবিধানিক ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, তাকে যারা চ্যালেঞ্জ করছে তাদের যদি 
সবাই মিলে কমব্যাক্ট করতে না পারি তাহলে আমাদের ভারতবর্ষের কোনও ভবিষ্যৎ 
নেই। এর পরে আসি ১৫ তারিখে। আমি আর দু জনের কথা আপনাদের কাছে বলব। 
'রামজন্মভূমি ন্যাস' বলে একটা সংস্থা আছে। তার যিনি নেতা তার নাম রামকৃষঃ 
পরমহংস। তিনি বলছেন, প্রধানমন্ত্রী বা সুপ্রিম কোর্টের তিনি পরোয়া করবেন না, 
মন্দির তিনি করবেনই। এবার বি. জে. পি. দলের সহ-সভাপতি কৃষাণলাল শর্মার একটা 
উদ্ধৃতি পড়ে আমি শেষ করব। বলছেন, “যদি সুপ্রিম কোর্টের রায় আমাদের বিরুদ্ধে 
চলে যায় তাহলে শাহবানু মামলার মতো আমরা নতুন করে আইন তৈরি করে নেব 
এবং মন্দির আমরা তৈরি করবই।” সুতরাং আজকে এই অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে যারা 
গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আসুন আমরা মাননীয় রবীন দেবের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হই। 
ধন্যবাদ। 

শ্রী গৌতম চক্রবতী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য রবীনবাবু যে 
রেজলিউশন এনেছেন আমি তাকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে 
সমর্থন করছি। রাম মন্দির তৈরি করা নিয়ে আজকে ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
দাঁড়িয়েছে তার উপর এই আলোচনা হচ্ছে। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক রকম 
. স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন। উনি বলছেন, আদালতের রায় মেনে সমস্ত কিছু হবে, আইন মেনে 
সমস্ত কিছু হবে। অথচ তার যারা শাকরেদ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, অশোক সিংহল, আদবানি 
তারা হুঙ্কার দিচ্ছেন এবং বলছেন, আমরা আমাদের পথে চলব। 
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তারা বি. জে. পি. সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন, তারপর পরমহংস 
না রামচন্দ্র আরেক দিন আরেকটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন। কি এমন ঘটনা ঘটল এই মুহূর্তে 
রামজন্মভূমিতে মন্দির করা নিয়ে? আপনারা জানেন, আজকে কেন্দ্রীয় সরকারে যারা 
ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত, তারা হিন্দু মৌলবাদকে সম্বল করে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 
আপনারা জানেন আজকে কেন্দ্রীয় সরকারে যারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত আছেন তারা প্রায় 
২২টি দল নিয়ে একটা সরকার চালাচ্ছেন। এবং সেই সরকার চালাতে গিয়ে কোথাও 
কোথাও তৃণমূলের নেত্রীর হুঙ্কার, কোথাও এ. আই. ডি. এম.-কে নেত্রীর হুমকি শুনতে 
হচ্ছে। এই সমস্ত নেত্রীদের হুঙ্কারে এই সরকার থাকবে কি থাকবে না সেটা আজকে ৯৫ 
কোটি মানুষের কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজকে রাম জন্মভূমিতে মন্দির করার নাম 
করে সারা ভারতবর্ষের বুকে বি. জে. পি.-র কিছু নেতা যাদের উষ্কানিতে পর্দার আড়াল 
থেকে বলা হচ্ছে, মন্দির নিয়ে মানুষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি কর, আর পার্লামেন্টের 
ফ্লোরে দীড়িয়ে নীতির কথা, আদর্শের কথা, আইনের কথা বলব, সুপ্রিম-কোর্টের রায়ের 
কথা বলব। যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি জানে না যে কেন্দ্রের এই সরকার ৩ মাস, 
না ৬ মাস না ৯ মাস থাকবে। সেখানে নতুন করে মৌলবাদী শক্তিকে মাথাচাড়া দেওয়ার 
চেষ্টা করছে। একদিকে পোখরাণে বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং সেখানে শক্তিপীঠ করা হবে, 
আরেক দিকে অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে মন্দির করা হবে। এটা হিন্দু শভেনইজম, আজকে 
ক্ষমতায় এসে, মৌলবাদীরা ভারতবর্ষের বুকে নতুন করে বেইমানি করার চেষ্টা করছে। 
৬ই ডিসেম্বর যে ঘটনা ঘটল, সেই ঘটনাকে সম্বল করে ২২ দলের সরকার, ভারতীয় 
জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় সরকার চালাচ্ছে। হিন্দু মৌলবাদী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় 
জনতা পার্টি তাদের শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা করছে। তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, “রামজন্মভূমিতে 
মন্দির নির্মাণ হলে দরকার হলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমাদের সমর্থন 
প্রত্যাহার করব। এ. আই. ডি. এম. কে. নেত্রী জয়ললিতা বলেছেন, “এই ইস্যুতে 
দরকার হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা সমর্থন প্রত্যাহার করব'। তাই 
ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষে ৯৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৭০ কোটি মানুষ যারা 
মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেননি সেই ৭০ কোটি মানুষকে সম্বল করে, হিন্দু শভেনহজমকে 
সম্বল করে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করছে। তাই পোখরাণের বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা 
করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিংসাকে আরও উক্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয় আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে বলতে চাই, যারা আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বীজ 
ছড়ানোর চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে ১৮৫ ধারায় মাননীয় রবীনবাবু যে রেজোলিউশন 
এনেছেন তাকে আমরা সমর্থন করি। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভার প্রথমার্ধে পোখরাণের পারমানবিক 
বিস্ফোরণ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই 
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যে, আজকে থেকে আড়াই শো বছর আগে ইংরাজ ভারতবর্ষের বুকে যে সাম্প্রদায়িকতার 
বীজ, বপন করে গেছে তা এ পরমাণবিক বিস্ফোরণ অপেক্ষা অনেক বেশি মারাত্মক। 
একটা পারমানবিক বোমা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে বিপদ নিয়ে আসে, লক্ষ লক্ষ 
মানুষের জীবনহানি হয়, এ কথা সত্য। কিন্তু আড়াই শো বছর কেটে যাবার পর, 
স্বাধীনতার ৫০ বছর কেটে যাবার পরেও আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বুক থেকে আমরা 
সেই সাম্প্রদায়িকতার বিষকে উচ্ছেদ করতে পারিনি। এটা গোটা জাতির কাছে লজ্জার, 
ধিকারের বিষয়। আমরা বলি আমাদের দেশ এগিয়ে চলেছে, অথচ এখনও আমাদের 
মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে। সেজন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই রেজলিউশনকে 
সমর্থন করে আমরা বক্তব্য শেষ করছি। 
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রা ব্রহ্মময় নন্দ 8 মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, রামমন্দির নির্মাণের বিরুদ্ধে যে 
রস্তান এসেছে তাকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করে কয়েকটা কথা আমি বলছি। স্যার, 
আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে-_চোরকে বলা হয় চুরি করতে, আর গৃহস্থকে 
এ: হর সজাগ থাকতে। বি. জে. পি. এবং তার দোসর দলগুলো আজকে ভারতবর্ষের 
১রাচরিত এ্রতিহ্যকে ল্লান করে চলেছে। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে ৭! 
শ্রীকূমারবাবু যে কথা বললেন, ১৯৪৯ সালের পর থেকে যা শুরু হয়েছে তা এখনও 
ক্রমাগত চলছে। ভারতবর্ষের ৯০ কোটি মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক দল ছেলে- 
খেলা করছে, আগুন নিয়ে খেলা করছে। এটা আমাদের বুঝতে হবে। ভারতবর্ষে নানা 
জাতির মানুষ নানান মতামত নিয়ে একই সঙ্গে বসবাস করে। ওরা কিছু দিন আগে 
বলেছিল আমরা অযোধ্/ায় কেবল মাত্র কর-সেবা করব, অন্য কিছু করব না। কি রকম 
কর-সেবা£ ভারতের সনাতন ধর্ম এ বিষয়ে কি বলে, 


“ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম 
ভদ্রং চক্ষভি অবলোকয়াম্‌ 
ভদ্রং বাহুভিঃ সাধয়ামঃ 
ভদ্রং মনোভিশ্চিন্তয়ামঃ” 


আমরা হাতের দ্বারা যে কাজ করব, সেটা পরের কল্যাণে লাগবে। আমরা চোখের 
দ্বারা যে দৃশ্য দেখব তা মঙ্গলজনক হবে। আমরা যা চিন্তা করব তা জগতের কল্যাণের 
জন্য। আমরা দেখলাম বি. জে. পি. কর-সেবক করল, মসজিদ ধ্বংস হয়ে গেল। আমরা 
এই বিধানসভা থেকে সে সমম্ন কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলাম-_আপনারা ওদের বিশ্বাস 
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করবেন না, কল্যাণ সিংকে বিশ্বাস করবেন না। নরসিমা রাও-এর উদ্দেশ্যে এই বিধানসভা 
থেকে যে কথা বলা হয়েছিল সেকথা তিনি তখন শোনেননি, আমি আপনাদের বলছি, 
আমরা কি দেখেছি, উত্তর প্রদেশে যত দিন মুলায়ম সিং যাদব মুখামন্ত্রী ছিলেন ততদিন 
তিনি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে এ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি 
তাদের ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তারপর তিনি ক্ষমতা হারান এবং তখন থেকেই ওখানে 
কাজ শুরু হয়ে যায়। তারপরেই সেই অশনি সংকেত। ভারতবর্ষের বুকে অশনি সংকেত 
নেমে আসে। মসজিদ তো ভাঙা হয়েছেই, পত্র-পত্রিকার মাধামে জানলাম যে, ১৯৯৫ 
সাল থেকে রামমন্দির নির্মাণ কার্য নাকি'শুরু হয়ে গেছে। আমরা শাশ্চর্য হব না যদি 
দেখি মাটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপি৩ হয়েছে। এটাই বি. জে. পি.- 
র কৃতিত্ব যে তারা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্ভ্রীতির এতিহাকে প্লান করে দিচ্ছে। আমরা 
ভারতবাসীরা চিরকাল পরমতের প্রতি সহানুভূতিনবাল। এখানে আমরা হিন্দু-মুসলমান 
সকলে একত্রে মিলে মিশে বসবাস করছি। তাই তো গোস্বামী তলসীদাস বলেছিলেন, 


“দয়া ধরম, কি মূল হে 
নরক মূল অভিমান 
তুলসী মত্‌ ছড়িয়ে দয়া 
যাও কষ্ঠাগত জান।" 


অর্থাৎ দয়া হচ্ছে ধর্মের মুল কথা তা প্রাণ কণ্ঠাগত হলেও। আমাদের দেশের মহাপুরুষরা 
মানুষের ভালবাসা অল্লান রাখার জন্য চিরকাল সাধনা করেছেন। আজকে সেই মানুষের 
প্রতি, ভালবাসার প্রতি মর্যাদা দেওয়ার কথা বি. জে. পি. ভূলে গেছে। তাই তারা এ 
তান্ডবলীলা শুরু করেছে। 


কারণ আমরা দেখছি, ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞিৎ। এটা কিন্তু ভারতবর্ষের 
কথা। সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, তার উপরে নাই। সেই মানবিকতাকে ধুলিসাৎ করে, 
! জাতি ধর্মকে দৃঢ়পায়ে ধুলিসাৎ করে ভারতবর্যকে সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 
তাই এই মন্দির যাতে তৈরি না হয় তার জনা স্ব প্রকারের চেষ্টা করতে হবে। দেশে 
হাজার হাজার মন্দির-মসজিদ আছে। কিন্তু সেই বিতঁকিত স্থান নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রা 
অটলবিহারি বাজপেয়ি নিজেই বলেছেন, হ্যা ঠিকই, আমি বিতর্কিত স্থানে করব এ, 
সুপ্রিম কোর্টের আইন মেনে কাজ করব। এদিকে আদবানি সাহেব বললেন, যদি কেউ 
বাইরে-দূরে এইসব কাঠামো তৈরি করে তাহলে আমি আইনগত দিক থেকে বাধা দিতে 
পারি না। এইভাবে ওরা মানুষের মনকে ধোকা দিয়ে কাজকর্ম করার চেষ্টা করছেন। 
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এটাই আমাদের কাছে আজকে মহা বিপদ এবং এই বিপদের সম্মুখীন সারা ভারতবর্ষের 
মানুষ হতে চলেছে, সারা ভারতবর্ষে তান্ডবলীলা বাড়তে চলেছে। তাই আমি আপনার 
মাধ্যমে এই কথা বলতে চাই, মানবিকতার বিরুদ্ধে যে কাজ সেই কাজ এখনই বন্ধ করা 
দরকার এবং ভারতবর্ষের যে এতিহ্য সেটাকে অন্নান রাখার জন্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যেতে হবে। কারণ এই ভারতবর্ষ আচার্য শঙ্করাচার্যের দেশ, কাজি নজরুলের 
দেশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ। সেই সম্মান ভুলুষ্ঠিত করা চলবে না। এই মানুষের 
হৃদয়ই প্রকৃত মন্দির। তাতে দয়া, প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলি বাস করে 
এবং তারই প্রতিফলন ঘটায় মানুষ। মানুষের এই সুকুমার বৃত্তিগুলির বিচ্যুতি ঘটে তারই 
কৃত কার্যকলাপের ফলে। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শুধু আজকে নয়, গত ১৫ 
তারিখ থেকে যে আলোচনাগুলি শুরু হয়েছে সেগুলি সহ যে সমস্যা তা দূর করবার 
কোনও যুক্তি-সূত্র আমরা কেউই উপস্থিত করতে পারিনি। আজকে যে বর্ণ-উদ্দাম প্রলঙ্কর 
শক্তির বিরুদ্ধে আমরা শঙ্কিত এবং যে কথাগুলি সবাই বলছিলাম সেইসব কথাগুলি 
আমরা সবাই জানি, সেইসব কথাগুলি কারও অজানা নয়। কেউ ভালভাবে বললেন, 
কেউ গুছিয়ে বললেন, কিন্তু শেষ কথা কি দাঁড়ালো, এইসব ঠেকাবো কি করে, সেই 
জায়গায় সাহস করে কেউ কোনও যুক্তি বা কোনও পথ আমাদের সামনে হাজির করতে 
পারছেন না। যেমন, আনবিক বোমার বিরুদ্ধে বুদ্ধদেববাবু একটা প্রস্তাব দিলেন যে, ৬ই 
আগস্ট দলমত-নির্বিশেষে আমরা কলকাতায় সবাই মিলিত হয়ে প্রতিবাদ করি। ৬ কোটি 
পশ্চিমবাংলার মানুষ। এর মধ্যে কলকাতায় ২/৩ লক্ষ মানুষকে জড়ো করা আপনাদের 
কিছুই নয়। আপনারা দেখান যে পশ্চিমবাংলার মানুষ আজকে আনবিক বোমার বিরুদ্ধে 
সমস্ত সমবেত হয়ে প্রতিবাদ করেছেন। তা পারবেন না। আপনারা কি পারবেন- বাসন্তী 
থেকে ৬ই আগস্ট লোক নিয়ে আসতে? আপনারা কি পারবেন গ্রাম বাংলার যে লোকগুলি 
রক্তাক্ত, যে লোকগুলি আত্মীয়-স্বজন হারিয়েছেন তাদেরকে নিয়ে আসতে? পারবেন না। 
আজকে “ধ শক্তির বিরুদ্ধে শঙ্কিত হয়ে বলছেন যে আমাদের এক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ 
করতে হাব শাজকে নির্মল দাস বললেন, জনগণকে সাথে নিয়ে আমাদের এক্যবদ্ধভাবে 
চলতে হবে- কিন্তু নির্মলবাবু পারবেন, এ কালচিনি, মাদারিহাট কিম্বা এ চা-বাগান 
এলাকার বা এ বস্তিতে যারা আছে বা ফরেস্ট এলাকার সব শ্রমিককে জড়ো করতে 
একাশ্ম্ভাবে? পারবেন না। কেন? আমি যা বলছি, আমি নিজেই শান্তিতে বিশ্বাস করি 
রশ আমি নিজেই আজকে সেই সব শক্তির বিরুদ্ধে যখন যে কথা বলি তাতে আমি 
বিশ্বাস করি না। যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। 
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৫০-এর দশকে, ৬০-এর দশকে গণ-নাট্য সংঘ গানে, যাত্রায় সেদিন সংস্কৃতিতে যে 
আবহাওয়া তৈরি করেছিল মানুষ তার উপর আস্থা রেখেছিল। মানুষ ভিয়েতনামের 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কারণ সেদিন যারা বলেছিলেন তারা সত্যিকারের 
বিপ্লবী ছিলেন বা বিপ্লবের পথ অনুসরণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাই তাদের ডাকে 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকে এখানে আমরা সবাই ভন্ড। আমরা 
মুখে যা বলছি কাজে তা করব না। আমরা শান্তির কথা মুখে বলব আবার নিজের 
এলাকায় অপর শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য চেষ্টা করব। এইভাবে কি মানুষের আস্থা 
অর্জন করা যাবে না। একটা কথা আমি বারে বারে জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু আপনাদের 
কাছ থেকে কোনও উত্তর পাইনি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বড় শক্তি সি. পি. এম. 
দলের কাছ থেকে উত্তর পাইনি, সেইজন্য আবার জিজ্ঞাসা করছি। "৯৬ সালের পর 
ঢেবগৌড়া সরকার যেদিন কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলেন সেদিন এই খিধানসভা থেকে সেই 
সরকারকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল এবং তা জানিয়ে প্রস্তাব নিওয়। হয়েছিল। বি. জে. 
পি-কে ঠেকানো গিয়েছে বলে সেদিন আপনারা আত্মসন্তষ্টিতে ভূগছিলেন। সেদিন কিন্ত 
আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এইভাবে কি বি. জে. পি-কে ঠেকানো যাবে? বি. জে. পি. 
এবং তার সাথে যে শক্তিগুলি আছে তাদের ঠেকাবার জন্য কি কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে? সেদিন আমরা সন্তুষ্টি লাভ করেছি, নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার 
জন্য বলেছি, আসুন আমরা প্রস্তাব নিই, রবীন্দ্রনাথের বাংলা_-এই সব বড় বড় কথা 
বলেছি। কিন্তু তারপর আমাদের করণীয় কি আছে, কি কর্মসূচিটা থাকছে, কোন পথে 
যাব-_বুদ্ধদেববাবু, আপনার নেতৃত্বে আমরা কোন পথে যাব, সে সম্পর্কে আপনাদের 
চিন্তাভাবনাটা কি, আপনাদের কর্মসূচিটা কি, দেশের মানুষের কাছে ইতিবাচক কথাটা 
কি__সেটা কিন্তু আপনারা রাখতে পারছেন না। আমি একটা কথা বলছি, এই করে 
কিন্তু বি. জে. পি-কে ঠেকানো যাবে না। বুদ্ধদেববাবু, আপনার সরকার হাজার হাজার 
টাকা খরচ করে তিন বিঘা হস্তাস্তরের সময় আমাকে বি. জে. পি. বলে নিন্দিত করার 
কাগজের পেছনে খরচ করেছেন কিন্তু আপনি দেখবেন এবারে কুচবিহারে বি, জে. পি. 
আসন পেয়েছে গ্রামপঞ্জায়েতে ১৪৯টি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্রে কিন্তু বি. জে. পি. 
একটিও আসন পাইনি। আমাদের সমাজতান্ত্রিক ফরোয়ার্ড ব্লকের যেখানে শক্তি আছে, 
পায়ের তলায় মাটি আছে সেখানে তারা পায়নি। ১২টা বকের মধ্যে ৫টা ব্লকে বি. জে. 
পি. মাত্র ১৫টা আসন পেয়েছে আর ১৪৪টা আসন পেয়েছে মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার সদর 
ও তুফানগঞ্জে যেখানে আপনাদের এম. এল. এ" মন্ত্রীরা আছেন। বি. জে, পিকে 
আপনারা ঠেকাতে পারছেন না। কেন পারছেন না সেটা আপনাদের ভাবতে 1 
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আপনি বলছেন, সারা ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে এই প্রস্তাব পাঠাতে, প্রতিটি বিধানসভায় 
এই প্রস্তাব পাঠাতে। তাতে কি বি. জে. পি.-কে ঠেকানো যাবে? বি. জে..পি.-র বিরুদ্ধে 
যদি সমস্ত মানুষকে আজকে এক জায়গায় দীড় করাতে হয় তাহলে আপনাদের সংকীর্ণতা 
ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং সমস্ত মানুষের আস্থা অন করতে হবে। বি. জে. পি. যদি 
আসল শক্র হয়, দেশকে খারাপ অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যদি তাদের দায়ী করতে 
হয় তাহলে আপনাদের বলব, নিজেদের সংকীর্ণতা, নিজেদের সুবিধা কিছুদিনের জনা 
অন্তত সরিয়ে র”ন। যেদিন আণবিক (বোমা ফাটান বি. জে. পি. সরকার সেদিন আপনারা 
বলাকলেন গ্খন্হই ফাটানোর কি দরকার টি" /সদিন কিন্তু দ্বিধাহীন ভাষায় বলেননি 
এতে দেশের সর্বনাশ করছেন। দে", 1াল্লর দিকে নি পক্ছ একটা মধাযুগীয় 
শক্তি। এখানে কিন্তু মূল লক্ষোর বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে "সি ম্রাপনাদের একথ। বলাতে 
চাই, এখানে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কথা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের চৌহ।পস ০. 7 দে 
ঘটনা ঘটছে এবং সারা ভারতবর্ষে আইন-শূঙ্খলার যে ঘটনা ঘটছে তার ইতিবাচক কথা 
কি হবে? আমরা চাই কর্মিদের নিয়ে মানুষের কাছে গিয়ে তাদের কাছে পৌছে দেব 
যে, এই হচ্ছে একমাত্র পথ. এই পথেই পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানো যাবে। এখান থেকে প্রস্তাব 
নিয়ে সেটা হবে না। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে হঠানো যাবে না। সেটা নিলে কিন্তু নিজেদের 
দায়িত্বটা স্বীকার করতে হবে। তাই অন্ততপক্ষে জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো সর্বদলীয় 
নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করুন। এই বক্তব্য রেখে আমার বলা শেষ করছি। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের বিধানসভাতে বাবরি 
মসজিদ ধ্বংসের স্থানে রাম মন্দির গড়ে তোলার যে অশুভ প্রচেষ্টা ভেতরে ভেতরে 
তারা চালাচ্ছেন তার জন্য সর্বসম্মতভাবে নতুন প্রস্তাব নিয়ে সেই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত 
করবার জন্য যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত তাকে আমি বিশেষভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। বর্তমানে 
কেন্দ্রের বি. জে. পি. জোট কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাদের সহযোগী দলগুলি যে বিপজ্জনক 
খেলা শুরু করেছে তার হাত থেকে আমাদের ভারতবর্ষের এতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে। 
ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে রক্ষা করতে হবে। জাতি- 
ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মহামিলনের আমাদের যে এঁতিহ্য তাকে রক্ষা করতে হবে। বি. জে. 
পি.-র সহযোগী আর. এস. এস., বজরং দল এবং হিন্দু মহাসভা ১৯৯২ সালের ৬ই 
ডিসেম্বর যে খেলা খেলেছিল তার ফলে যে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল 
তাতে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছিল। সেই সময় বি. জে. পি. এবং তার সহযোগী দলগুলি 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে গর্বের হাসি হেসেছিল। একের পর এক 
মানুষের প্রাণ যখন বলী হচ্ছে তখন তারা সাফল্যের হাসি হেসেছিল। এখানে একটি 
এঁতিহাসিক ঘটনার কথা মনে পড়ছে, যখন রোম পুড়ছিল তখন সম্তাট নীরো বসে বাঁশি 
বাজাচ্ছিলেন। বি. জে. পি. এবং তাদের সহযোগী দলগুলিও ঠিক সেইরকমভাবে 
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ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে দেখে হেসেছিল। এবারে ক্ষমতায় আসার পর 
আবার তারা সেই ডিসেম্বাবর খেলা শুরু করেছেন: মন্দির নির্মাণের জন্য তারা ভিতরে 
ভিতরে প্রর্মত চানাচ্ছেন। এই মন্দির নির্মাণকে কেন্্র করে বি. জে. পি. নেতারা এবং 
তাদের সহযোগী বজরং দল, আর. এস. এস. তারা দুমুখো নীতি গ্রহণ করেছেন। 
একদিকে সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে, তাদের ন্যাশনাল এজোয় মন্দির নির্মাণের 
কোনও প্রসঙ্গ নেই, অন্যদিকে তারা নিজেদের মুখ ঘুরিয়ে নিজেদের সহযোগী দলগুলিকে 
মন্দির নির্মাণে উৎসাহিত করছেন। 


যাতে তারা মন্দির নির্মাণের কাজ পুরোপুরি চালিয়ে যায়। আমাদের বর্তমান স্বরাষ্ট্র, 
লালকৃষ্ণ আদবানি, যিনি মসজিদ ভাঙার নায়ক ছিলেন, তিনি প্রচন্ড মিথ্যাবাদি। মিথ্যার 
মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দখল করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 
লিটিশিদেল সেই ডিভাইডেড কল, পিভাজন হীতি সেই নীতিকে হানিযির করে ভারতবর্ষের 
মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে সাম্প্রদারিকতার ভিও্তিতে বিভাজন করে ক্ষমতা দখল করতে 
চাইছেন। এই ২০ বি. ভে. 1প.। বাম সাংসদরা সরজমিনে তদস্ত করে এসেছেন 
অযোধ্যার সেই বিতকিত জায়গা। সেখানে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে শ্রমিকরা কাজ করে 
চলেছে। ১২৮ ফুট উচ্চতার রাম মন্দির নির্মাণ করার জন্য মডেল তৈরি করেছে। 
আমরা জানতে পেরেছি রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গায় ত্স্ত এবং খিলান তৈরির কাজ 
চলছে। এই ভাবে বি. জে. পি. সরকার, আদবানি বাজপেয়ির সরকার ওদের কর্মসূচি 
নিচ্ছে। এই যে দুই-মুখো অণ্ডভ খেলা চলছে তার বিরুদ্ধে এবং এই স্পর্শকাতর বিষয়ে 
পশ্চিমবাংলার বিধানসভা থেকে দলমত নির্বিশেষে আমরা এক হয়ে যেভাবে প্রস্তাব 
এনেছি এটা পশ্চিমবাংলার একটা এতিহ্য। পশ্চিমবাংলা বারে বারে ভারতবর্কে পথ 
দেখিয়েছে। সেই জন্য একটা কথা আছে, হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে ইন্ডিয়া থিংস টুমরো। 
আজকে আমরা এখানে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে আছি এবং আমাদের এঁতিহ্য বজায় 
রাখতে পেরেছি। আশা করি আমাদের এই চেষ্টা সফল হবে। এই কথা বলে এই 
্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-40 -__ 4-50 01.] 


শ্রী নির্মল ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশযঘ, আজকে এই পবিত্র বিধানসভায় 
সর্বদলীয় যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। আমরা সবাই শঙ্কিত 
যে ঘটনা ঘটতে চলেছে। আমাদের ভারতবর্ষের পবিত্র মৌধ এতিহাসিক সৌধ হচ্ছে 
বাবরি মসজিদ। যতদিন বাবরি মসজিদ ভাঙা যায়নি ততদিন সারা বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের 
গর্ব ছিল। ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি উজ্দ্বল ছিল। এই ভারতবর্ষে গৌতম-বুদ্ধের সাধনা 
স্থল, এই ভারতবর্ষ চৌতন্যদেবের মানব প্রেমের প্রেরণা স্থল। এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ 
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করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন গান্ধীজির মতো 
ভারতবর্ষে আর কেউ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারবে না, ভারতবর্ষের সম্মান 
ভারতবর্ষের বাইরে কিংবা ভেতরে নষ্ট করে দিতে পারবে না। আমাদের এই সম্মান 
কেউ শেষ করে দিতে পারবে না। কিন্তু আমাদের ধারণা ভুল হয়েছে। স্বাধীনতার পর 
উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি যে শক্তিগুলি মৌলবাদিদের আশ্রয় দেয় ধর্মবাদিদের আশ্রয় 
দেয়, আমাদের মনে হয়েছিল সেই শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল, দূর্বল হয়ে গিয়েছিল। কিন্ত 
আমাদের ধারণা ঠিক ছিল না। আমাদের দেশের মধ্যে সেই পবিত্র সৌধ এবং দেশের 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কংগ্রেস বুক দিয়ে ধরে রেখেছিল, প্রথম থেকে মাহাত্মা গান্ধী বুক 
দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। 


ভারতবর্ষের অন্য রাজনৈতিক দলের নেতারা ভেবেছিলেন কংগ্রেসকে যদি দুর্বল 
করে দেওয়া যায়, তাহলে ভারতবর্ষকে আরও শক্তিশালী করা যাবে। কিন্তু আমরা কি 
দেখলাম? কংগ্রেস যখন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দুর্বল হয়েছে, তখনই 
আমরা দেখেছি জাতপাতের নামে, ধর্মের নামে দেশ দুর্বল হয়েছে। তাই ৬ই ডিসেম্বর- 
এর ঘটনায় ভারতবর্ষের সম্মান শুধু নয়, শুধু ভারতবাসীর কাছে নয়, বিশ্ববাসীর কাছে 
ভারতবর্ষের সম্মান কলঙ্কিত হয়েছে। আমরা সেদিন বিশ্বাস করেছিলাম। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
কোনও পথ ছিল না। ভারতবর্ষ সব সময়ে গণতন্ত্রের কথা বলে এবং শেষ কথা হচ্ছে 
পার্লামেন্ট। বি. জে. পি. এবং তাদের দোসররা সেদিন পার্লামেন্টে দীড়িয়ে বলেছিল যে 
তারা এই পবিত্র সৌধকে ভাঙতে দেবে না। এলাহাবাদ হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে 
বলেছিল যে তারা এই পবিত্র সৌধকে রক্ষা করবে। কিন্তু সেদিন ভারতবর্ষের বুকে যে 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল, তার সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষের সম্মানকে নষ্ট করে দিয়েছিল। 
ওরা ভারতবর্ষের সম্মানকে, হিন্দু মুসলমানের সম্মানকে শুধু নয়, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি 
কৃষ্টিকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। আমরা সেদিন বুঝতে পারিনি যে, এই বজরং দল, বি. 
জে. পি. বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এইভাবে সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের সম্মানকে 
ভুলুষ্ঠিত করবে। আমরা এখানে সর্যদলীয় প্রস্তাব নিয়ে জানাতে চাই এবং সকলের কাছে 
অনুরোধ করতে চাই, যে সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ১৯৫০ সালের পর 
ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান যে রক্তন্নাত হয়েছিলেন, আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, আবার 
ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান রক্তন্নাত হবেন। মাত্র দু কি.মি. দূরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, 
বজরং দল এল. কে. আদবানির সরাসরি মদতে, আর. এস. এস.-এর সরাসরি মদতে 
মন্দির নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চালাচ্ছে। আমি তাই বলতে চাই, আমাদের এই 
প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ভারতবর্ষের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে আজকে তৈরি থাকতে হবে। 
শুধু প্রস্তাব পাঠ করে নয়। প্রস্তাব পাঠ করলে এবং প্রস্তাব গ্রহণ করলেই এই উগ্র 
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ধর্মীয়বাদকে ধর্মান্ধতাকে আটকানো যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল, যেদিন এই 
পশ্চিমবাংলা থেকে করসেবা গুরু করেছিল, সেদিন যদি পশ্চিমবাংলায় তাকে ধ্বংস করা 
হত, তাহলে রাম মন্দিরের নামে বাবরি মসজিদ ভাঙত না। ভারতবর্ষে আজকে মহাত্মা 
গান্ধী নেই। ইন্দিরা গান্ধী ২৫শে জুন কেন এমাজেন্সি জারি করেছিলেন? প্রেস মিডিয়া 
সব কিছুতেই তিনি জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। সেদিন কি আপনারা বুঝতে 
পেরেছিলেন যে আকালি দল ভারতবর্ষে একটা শক্তি নিয়ে আসছে? খালিস্থানিরা মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে নিয়ে এসে স্বাধীন খালিস্তান ঘোষণা করবেন, এটা ইন্দিরা গান্ধী 
সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সেদিন জরুরি অবস্থা জারি করে ভারতবর্ষের একতাকে 
রক্ষা করেছিলেন। তাই আজকে ময়দানে নামতে ,হবে। সেই ময়দানে কে নামতে পারে? 
সেই ময়দানে কংগ্রেস ছাড়া আর কেউ নামতে পারে না। তাই কংগ্রেসের শক্তিকে আরও 
বাড়তে দিন, কংগ্রেসকে শক্তি দিন। কংগ্রেসকে আরও এগিয়ে দিন। বি. জে. পি. বিশ্ব 
হিন্দু পরিষদের যে ধর্মান্ধতা একে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে তাহলে। এই কথা বলে, 
এই প্রস্তাবকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-50 -_ 5-00 0..] 


শ্রী সৌগত রীয় ঃ স্যার, রবীন দেব এবং অন্যান্যরা যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে 
সমর্থন জানাতে এখানে এসেছি, কিন্তু সমর্থন জানিরে আমি একটা সংশোধনী পড়ছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ আমাদের অনেকেই এক মিনিট করে নেওয়ার জন্য টাইম 
বেড়ে গেছে, সেই কারণে সভার অনুমতি নিয়ে আমি আরও আধ ঘন্টা সময় বাড়িয়ে 
দিলাম। আশা করি এতে সবার অনুমতি আছে। 


(সভার সন্নাতিকূমে আধ ঘন্টী। সময় বাড়ানো হল্) 


শ্রী সৌগত রায় £ আমি হানার শংশোধনাটি মুভ করছি-_9, 1 ০৩৪ (9 770৬5 
0101 11 7818-4 9121110৮100) 10009 0145 'এলাহাবাদ হাইকোর্ট 00 0110118 ১/101) 
[116 ৬/0103 “বিচারাধীন রয়েছে" 0৪ 01010160. 


প্রস্তাবটির ৪ নং প্যারাগ্রাফে এলাহাবাদ হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের সামনে 
এখনও মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে-_এই লাইনটা বাদ দিয়ে দিলে ভাল হয়, তারুকারণ 
সুপ্রিম কোর্টের কাছে যে বিচারাধীন রয়েছে এই ব্যাপারটা বিতর্কিত। ১৯৯৪ সালে 
তখনকার সরকার ১৩৮ ধারা অনুযায়ী একটা প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স করেছিলেন যে 
ওখানে মন্দির ছিল কিনা দেখার জন্যে, সুপ্রিমকোর্ট সেটা রিজেক্ট করে দিয়েছেন। 
তারপরে ১৯৯৪ সালে আবার আরেকটি মামলা রিভাইভড হয়েছে, অল পেন্ডিং টাইটেল 
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সুটস আান্ড লিগ্যাল প্রসিডিং ইন হাইকোর্ট কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বর্তমানে কোনও বাবরি 
মসজিদ সংক্রান্ত মামলা শুনছে না। এখনও বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত মামলাটি রয়েছে 
এলাহাবাদ হাইকোর্টে । ১৯৮৯ সাল থেকে ৪টি টাইটেল স্যুট ফয়িজাবাদ ডিস্ট্িট কোর্টে 
হয়। যেটা এলাহাবাদ হাইকোর্টে রয়েছে তার টাইটেল স্যুট হিয়ারিং শুরু হয়েছে। একশ 
জন সাক্ষী এরই মধ্যে সাক্ষী দিয়েছেন। এছাড়া আরেকটি মামলা চলছে, সেটা হচ্ছে 
আডিশনাল স্পেশ্যাল সেশন কোর্ট, যে মামলায় আদবানি, মুরলি মনোহর যোশী, উমা 
ভারতী অভিযুক্ত, তাদের চার্জশিট হয়েছে। তাই আমি মনে করছি এই মামলার ব্যাপারটি 
রেফারেন্স হিসাবে এখান থেকে বাদ দেওয়া উচিত। আশা করি প্রস্তাবক সেটা, মেনে 
নেবেন। 
মিঃ ডেপুটি ম্পিকার ঃ মিঃ দেব, আপনি কি এটা আযাকসেপ্ট করছেন? 


তরী রবীন দেব £ যেহেতু বিষয়টি এলাহাবাদ হাইকোর্ট এবং সৃপ্রিম কোর্টের লাগলা্লীন 
দুটোই 'টাটাল রুলসের ব্যাপার, বিচারাধীণ বিষয়, আলোচনা করা যায় না, তাই আমি 
বাদ দেওয়ার জনা আকসেপ্ট করছি এবং বাদ দিচ্ছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ তাহলে গ্রহণ করছেন, আশা করি সবাই এই বিষয়ে 
একমত হবেন। 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, দ্বিতীয়ত, আমার বন্ধু এবং আমার ছোট ভাই সুলতান 
আহমেদ আমাদের দলের প্রথম বক্তা, তার বক্তব্যের সঙ্গে খুব মৃদু একটা দ্বিমত প্রকাশ 
করছি। সুলতান ভাই বলেছেন যে, ১৯৯২ সালে ৬ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির থেকে 
কোনও ফোন গিয়েছিল, তাতে তিনি বলেছিলেন হ্যা, মসজিদ ভাঙ্গা হচ্ছে, কিন্তু এই 
বাপারে কোনও ফ্যাকচুয়াল প্রমাণ নেই, এখনও পর্যন্ত নেই। তাতে টেলিফোনের লোকের 
কথা যে আপনি বললেন তাও তো কোথাও থাকেনি। উনি যে কথাটা বলেছেন তার 
রেকর্ডটা কি? সুতরাং এইগুলো হচ্ছে হিয়ারিং সে, সুতরাং এইগুলো এখানে না বলাই 
ভাল। অন্য যেটি পলিটিক্যাল কথা সেটা আমি এই হাউসে আগেই বলেছিলাম যে, 
কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারে থেকেও বাবরি মসজিদ ভাঙ্গাটা রুখতে পারেনি। এটা আমাদের : 
ভুল, তার জন্য আমাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। আমি এই কথাও বলেছি নরসিমা রাও 
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কল্যাণ সিংয়ের যে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া এফিডেফিট অনুযায়ী যে 
আমরা মসজিদ ভাঙ্গছি না, শুধু করসেবা মানে ভজন, কীর্তন হবে, এটায় বিশ্বাস করেন, 
এটা ভুল, এই জন্যই মূল্য দিতে হয়েছে। আমি হাউসে আগেই বলেছিলাম এটা 
বলেছিলাম। আমি হাউসে আরেকটা ধাপ এগিয়ে বলেছিলাম যে ১৯১৯ সালে প্রয়াত 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে শিলান্যাসের অনুমতি দিয়েছিলেন বুটা সিংয়ের পরামর্শে, 
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সেটাও ভুল হয়েছিল। আজকে বুটা সিং বি. জে. পি.-র দিকে চলে গরেছেন। বোঝাই 
. যাচ্ছে তার সেদিনকার ওই উপদেশ ভাল উপদেশ ছিল না। আমি এটা হাউসে বলেছিলাম, 
আবার রিপিট করছি। 


কিন্তু আমি কোনও আনফাউন্ডেড আযালিগেশন করতে চাই না অমুক ফোন করেছিল 
বলে। যেহেতু তার কোনও রেকর্ড নেই। আমি এটা ভেরিফাইড করার আগে, এটা গ্রহণ 
করতে রাজি নই। কারণ এটা সিরিয়াস ব্যাপার। আমি বলছি মিসটেক ইজ পলিটিক্যাল, 
কেকাকে যে -'ল এটা নট রোলভ্যাণ্)। মিসঠেক ইজ পলিিব্যান। দিশীঘত সলতান 
ভাই, আপনি বোধ হয় একটা মিস করেছেন, আপনি পোষ্য একটা মিস করেছেন, 
আপনি মমতা ব্যানার্জির সমালোচনা করেছেন, ওরা হাততালি দিয়েছে, আমিও মমতা 
বানার্জির রাজনীতির বিরোধী। কিন্তু এটা ঠিক নয়, মমতা রামমন্দির এর বনস্ট্রীকশ্গণর 
ব্যাপারে প্রাতবাদ করোন! টি নিজ কানে পার্লামেন্টে শুনেছি, লোকসভায় ৬নি 
বড 2. এটা হচ্ছে অন্যায় £ এবং সেইদিন স্টার 9. ভি-৩৩ এব সামার 
মমতা বলেছে যে এই যে মন্দির নির্মাণ হে ৬৬। ০5৮৯ । ৬৫ এশার পাঙশীতিব 
আমরা সমালোচনা করব। কিন্তু যেটা সত্যি নর, সেটা বলব না। আমি বলছি, মমতার 
ভুল হচ্ছে এমন সরকারকে সমর্থন করছে, থে সরকারের স্বরাষটম্ত্রী বাবরি মসজিদ 
ভাঙার কেসে অভিুক্ত। সুতরাং আমি বাবরি মসজিদ নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, রামমন্দির 
নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু সেই ধর্মান্ধদের মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করব, এই দুটো এক 
সাথে চলে না। এটা রাজনৈতিক ভুল। কিন্তু তত্তের দিক থেকেও কোনও প্রতিবাদ 
করেনি। এটা ঠিক নয়, আমি অন রেকর্ড এটা রাখলান। এই কথ বলি, আজকে যেটা 
সিরিয়াসলি ভাবার বিষয়, '৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর যেটা নিয়ে এই হাউসে আমরা 
আলোচনা করেছি এবং একটা মসজিদ ভাঙা নিয়ে প্রচন্ড দাঙ্গা হয়েছিল-_শুধু বোম্বেতে 
৪০০০ জন লোক মারা গিয়েছিল, হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল, শধু তাই 
নয় ভারতবর্ষের মাথা সার! পৃথিবীর কাছে হেঁট হয়ে গিয়েছিল, ৬ই ডিসেম্বর '৯২ তাই 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা কালাদিন এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ; এবং সকল 
ভারতবাসী তারা চান না এই দিনের পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু দূভাগ্যিবশত যারা সেই কালা 
দিনের জন্য দায়ী ছিলেন, আজকে তারা কেন্দ্রীয় সরকারে বসেছেন, এটা বিপদের 
ব্যাপার। এবং তাদের কথার যে কোনও মুল্য নেই তা "৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর সেটা 
প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আজকে বিপদ হচ্ছে, এখানে বি. জে. পি.-র নির্বাচনী ইস্তাহারে 
যেটা ছিল তাদের ১ নম্বর পয়েন্ট ছিল, রাম মন্দিরের এ জায়গায় কনস্ট্রাকশন করা 
হবে। পরবর্তীকালে যখন বি. জে. পি. একা, সংখ্যালঘিস্ট দল, তখন বলেছিলেন না এই 
রকম মেনিফেস্টো থেকে ন্যাশনাল এজেন্ডা ফর গভর্নেস থেকে এ রকম এ বি৩তঁকিত 
৩টি পয়েন্ট রাম মন্দির, আর্টিকেল ৩৫৬ এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোট তারা বাদ 
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দিয়েছেন। কিন্তু বরাবর আমরা কংগ্রেস থেকে বলছি যে বি. জে. পি.-র এটা ন্যাশনাল 
এজেন্ডা, আর পিছনে একটা হিডেন এজেন্ডা আছে, সেটাকে ওরা বার করবে যখন ওরা 
দূর্ল হবে। যেমন এবারে ওরা আযাটম বোম্ব ফাটিয়েছেন,.এটা ওদের ন্যাশনাল এজেন্ডায় 
ছিল না। ওরা যেই দেখল বাজপেয়ি সরকারের কুর্সি একটু কীপিয়ে দিল জয়ললিতা, 
অমনি হিডেন এজেন্ডা বার হল। আমি আপনাদের বলছি, আবার বি. জে. পি. সরকার . 
যখন বিপদে পড়বে তখন ওরা আবার রাম মন্দির এর ইস্যুটা নিয়ে আসবে। কারণ 
এটা ওদের হিডেন এজেন্ডা তার প্রস্তুতি চলছে। স্যার, আপনি নিশ্চয় জানেন, একটা 
রিপোর্ট বেরিয়েছে, ওরা কতদূর এগিয়েছে। ওরা ইতিমধ্যে গ্রাউন্ড ফ্লোরের ফ্লোরিং 
কমপ্লিট করেছে, ৪৪টি পিলার একদম রেডি আছে, অযোধ্যায়, ঠিক এঁ ডিসপিউট্েড 
বিতর্কিত জায়গা থেকে দেড় দুই কি. মি. এর মধ্যে। ৬২টি পিলার তিন মাসের মধ্যে 
হয়ে যাবে। মন্দিরে মোট ২১২টি পিলার হবে। তার মানে 8৪ আর ৬২টি মোট ১০৬টি 
ওরা ৩ মাসের মধ্যে করবে, অর্ধেকটা করবে। একটা ফ্লোর কমপ্লিট করার মতো ব্যবস্থা 
আছে, এবং ওদের যে আটিটেক্ট চন্দ্রকান্ত সমপুরা তার ছেলে একটা ইন্টারভিউতে 
স্বীকার করেছেন যে আমরা তিন বছরের মধ্যে ২০০১ সালের মধ্যে মন্দির বানিয়ে 
ফেলব। কেন এই টাগেটি? কারণ পরের নির্বাচনে ওরা রাম মন্দিরের কনস্ট্রাকশনকে 
মেন আযাজেন্ডা করতে চায়। আমাদের ভয় এখানেই। বি. জে. পি. যে হিডেন এজেন্ডা 
বার করবে তাতে দেশে আবার একটা সাম্প্রদায়িক. অশান্তির পরিবেশ তৈরি হবে। 
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এবং সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করবেন, এইজন্য এখান থেকে ওদের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করা উচিত। আমি প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনেছি, প্রধানমন্ত্রী 
বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের রায় আমরা মেনে চলব। প্রধানমন্ত্রী সোনিয়া গান্ধীকে বলেছেন, 
সুপ্রিম কোর্ট না বললে আমরা ওখানে কিছু হতে দেব না, হতে দিচ্ছি না। কিন্তু আমি 
সেদিন আযাকসিডেন্টলি 'আপ কি আদালত, দেখছিলাম। সেখানে অশোক সিংঘল, বি. 
এইচ. পি. প্রধান তাকে বার বার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে আপনারা কি এ জায়গায় মন্দির 
বানাচ্ছেন? উনি একই কথা বলেছেন, হিন্দুরা আর কতদিন ধৈর্য ধরবে। আমরা খবর 
পেয়েছি ১০৬টি পিলার হয়ে গেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বার বার করে বলার চেষ্টা 
করেছেন আমরা রায়ের বিরুদ্ধে কিছু করব না। কিন্তু এই কথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ 
এক্বারও বলেনি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বলছে “ ইয়ে তো এক ঝাঁকি হ্যায়”। মানে মথুরা 
এবং কাশীতে ওরা ভাঙ্গবেন। মানে এটা ওদের লংটার্ম এজেন্ডা করে রেখেছে। বাইরে 
আমরা বাজপেয়ির মডারেট রূপ দেখি, কিন্তু ভেতরে কন্ট্রোল করে আর. এস. এস.। 
ঠিক ছিল যশবস্ত সিং ফিনান্স মিনিস্টার হবে, পরে আর. এস. এস. হেড কোয়াটরি 
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থেকে নির্দেশ আসে যশবস্ত সিং নয়, যশবস্ত সিন্হাকে ফিনাল মিনিস্টার করতে হবে। 
বি. জে. পি. যখনই বুঝবে বিপদ, তখনই রাম মন্দিরের ইস্যু বার করবে। মন্দিরের 
_পিলারগুলো ওখানে নিয়ে যেতে পারলে এক বছরের আগেই মন্দিরের কাজে সম্পূর্ণ 
হয়ে যাবে। পিলারগুলো নিয়ে যেতে শুরু করলেই সারা দেশে একটা হালচাল শুরু হয়ে 
যাবে। আমাদের দল এই ব্যাপারে লোক সভাতেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, দেশের 
মানুষকে এখন থেকেই সচেতন করা উচিত। কমলবাবু বন্তৃতা করার সময় তিনি একটা 
গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন দিয়েছেন, বলেছেন আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, আর এদিকে সি. 
পি. এম. অন্য দলের লোকেদের মারছে। যদি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানুষকে আপনাদের 
এক করতে হয়, সমস্ত দলকে এক করতে হয়, তাহলে মারামারি বা ন্যারো পলিটিকাল 
আযাইম আপনাদের পরিত্যাগ করতে হবে। ভারতবর্ষের সেকুলারিজিম ইজ আন্ডার থ্রেট, 
ভারতবর্ষের বেসিক স্ট্রাকচার, ভারতের সংবিধানের মৌলিক ব্যাপরাটা আজকে বি. জে. 
পি. কেন্দ্রীয় সরকারে যাওয়াতে বিপন্ন হয়ে গেছে। আজকে যদি ওদের হাতে রাজনীতিটা 
যায় তাহলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত সন্কটে পড়বে। আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই, ১৯৮৪ সালে বি. জে. পি.-র দুটি আসন ছিল। তারপরে আনক ভেবে রামের 
ইস্যু আরম্ভ করল, ৭১টি যঞ্জ করল। আমি এখনও বুঝতে পারি না ওরা রাম নিয়ে 
এত হৈচৈ করে কেন। আমরা রামকে জেনেছি কৃত্তিবাসের রামায়ণের মহাকাব্যের একটি 
চরিত্র হিসাবে। আর হিন্দি হাটল্যান্ডে রাম সন্বন্ধে ধারণাটা হল তুলসী দাসের রামায়ণ 
থেকে। হিন্দি হাটল্যান্ডে সেই রামকে নিয়ে এত হৈচৈ হচ্ছে। ১৯৮৪ সালে ওরা হেরে 
যাবার পরে স্থির করল আমরা রামকে নিয়ে এগোব। তবে প্রথম ভুল আমরা করেছিলাম 
মন্দিরের তালা খুলিয়ে ; দ্বিতীয় ভুল আমরা করেছি শিলান্যাস করতে দিয়ে ; তৃতীয় 
ভুল আপনারা করেছেন বাজপেয়িকে সঙ্গে নিয়ে মিটিং করে; চতুর্থ ভুল আমরা করেছি 
কল্যাণ সিংকে বিশ্বাস করে। পঞ্চম ভূল যাতে না হয়-যারা সেকুলার লোক আছে, 
তাদের সেটা বুঝতে হবে। এই যে এরা প্ল্যান করে এগোচ্ছে__এরা প্ল্যান করে একটা 
ন্যারও পার্টিশন আন্ত নিয়ে, একটা পুরো সাম্প্রদায়িক ধাচ তৈরি করছে এবং যেটা আমি 
দেখে শঙ্কিত ভোর্ট -পাই কি না পাই-_মিডল ক্লাস, আপার মিডল ক্লাস-এর ত্যাফ্রুয়েন্ট 
লোকরা তারা কমিউনালাইজড হয়ে যাচ্ছে। বলছে_ না, হিন্দু আইডেন্টিটি ্যাসার্ট করা 
দরকার। হিন্দু হতে কাউকে বাদ দেয়নি। আজকে বিদেশে যারা আছে__এন. আর আই, 
তারা কোটি কোটি টাকা এবার ইলেকশন এ বি. জে. পি.-কে সাহায্য করেছে। এই যে 
এত বিজ্ঞাপন দিয়েছে, এই যে স্টেবল গভর্নমেন্ট এবং প্রাই মিনিস্টার-_এটা এই 
কমিউনাল স্লোগানের ভিত্তিতে উঠেছে। আমরা বলছি যে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত লোকরা 
আপার মিডল ক্লাস, তারা কমিউনালাইজড হয়ে যাচ্ছে। আমরা ঠেকাতে পারছি না। 
আমরা ন্যারো পার্টিশন পলিটিক্স, সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি করে যাচ্ছি। আজকে সবারই 
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সোল সািং দরকার আছে। আজকে খুব একটা সত্যি কথা বলেছে শঙ্কর যে বুরাক্রেসির 
একটা বড় সেকশন এবং পুলিশের একটা বড় সেকশন--টপে আছে, তারা বি. জে. পি. 
হয়ে যাচ্ছে। আপনার সরকারের ডি. জি. থেকে রিটায়ার্ড করে বি. জে. পি.-তে জয়েন 
করেছে। আমরা কেন এই সম্বন্ধে আরও সচেতন হতে পারছি না? তা আজকে হাউসে 
এই যে প্রস্তাব এনেছেন, এটা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। যখন সারা দেশে রাম মন্দির 
নির্মাণ হইচই হচ্ছে, কংগ্রেস হই চই করছে, বাম সাংসদরা করছেন তখন পশ্চিমবাংলা 
থেকে লেট দ্য ভয়েস অফ রিজন অফ সেকুলারিজম প্রিভেল। এবং সকলে মিলে 
আওয়াজ ওঠাই যে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর আর যেন রিপিটেশন না হয়। তার 
কারণ আগে আমাদের গর্ব ছিল যে, রাজ্যে দাঙ্গা হয় না। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর 
এন্টালিতে ট্যাংরাতে দেখেছি কি হয়েছে। গার্ডেনরিচে দেখেছি যে, কি হয়েছে। এখানেও 
দাঙ্গা পৌছে যায়। দাঙ্গাবাজরা সর্বত্রই আছে। বি. জে. পি. সর্বত্র আছে এবং কমলবাবু 
বলছেন যে, তাদের আমরা সব জায়গায় ঠেকাতে পারি না। তাই সকলে সোল সাটিং 
করে এই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে এক করতে হবে। এক জায়গায় এক 
প্ল্যাটফর্মে থাকতে হবে, এটা আমি মনে করি এবং এই কথা বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে 
কয়েকটি কথা বলব। আমার প্রথম কথা আমি আগের প্রস্তাবে বলেছি। এই প্রস্তাবের 
ক্ষেত্রেও আমরা সব দল এক্যমতের ভিত্তিতে আনতে পেরেছি। এটা আমাদের রাজ্যের 
ক্ষেত্রে সারা ভারতের ক্ষেত্রে একটা উজ্দ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল বিশেষ করে দেশ যখন 
একটা ভয়ঙ্কর সংকটের মুখোমুখি । ভয়ঙ্কর একটা সংকট ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। (সখানে 
পশ্চিমবাংলায় আমাদের এতিহ্য, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার সেই 
উত্তরাধিকারকে নিয়ে আমরা দলমত নির্বিশেষ এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পেরেছি, এটা 
খুব আনন্দের কথা। আমরা বিতর্ক করছি সাম্প্রতিক কালের কয়েকটা কাগজের অযোধ্যা 
সম্পর্কে এলাকা নিয়ে যে সমস্ত খবর বেরোচ্ছে, তাদের উপর আমাদের প্রতিক্রিয়াই এই 
প্রস্তাবের মূল বয়ান। ৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর, আমরা আমাদের দেশের কাগজে, সারা 
পৃথিবীর কাগজে, ইলেক্ুনিক্স মিডিয়াতে ভারতবর্ষের আমাদের দেশের কাগজে, সারা 
পৃথিবীর কাগজে, ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াতে ভারতবর্ষের সেই কালা দিনটি পৃথিবীর মানুষের 
সামনে এসেছিল উত্তর ভারতের অযোধ্যায় একটি মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। 
সারা পৃথিবীর মানুষ জানলেন, শুনলেন, বি. বি. সি.-তে দেখলেন। সারা পৃথিবীতে 
আমাদের মাথা নিচু হয়ে গেল। সারা দেশে আগুন জুলল, পশ্চিমবঙ্গে সেই আগুনের 
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হলকা আমাদের গায়েও এসেছিল। আমর এখনও মনে আছে আমার জীবনে সেই 
প্রথম সারা রাত্রি আমাকে রাইটার্স বিল্ডিঙে থাকতে হয়েছিল। সব বিরোধী দল সেদিন 
ছুটে গিয়েছিলেন। পরের দিন সকালে আমরা এক সঙ্গে বসেছিলাম, আলোচনা করেছিলাম। 
সারা রাত্রি ধরে সেদিন গোটা কলকাতায় চরম উত্তেজনা কিন্তু আমাদের রাজো সেদিন 
এই সাম্প্রদায়িক সংকট সেদিন হয়নি। কিন্তু সারা দেশে সেদিন আমাদের মাথা নিচু হয়ে 
। গিয়েছিল। সেই বিতর্ককে আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। সেই বিতর্ক যা নিয়ে 
হয়েছিল, সেই বিতর্ককে আবার টেনে চলা হচ্ছে। টেনে চলেছেন কারা। তারা বলছেন 
যে ওখানে রামের জন্মস্থান, রাম ওখানে জন্মেছেন অতএব ওখানে রামের মন্দির 
করতে হবে। সৌগতবাবু বলেছেন, আমিও বলছি যে, এই যে বি. জে. পি.-র কথাটা 
তার সঙ্গে ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক নেই। রামায়ণ মধ কল্টা ইতিহাস, কতটকু 
কিংবদত্তি এই পার্থক্য করার প্রয়োজন তারা মনে করে গা। পবীন্্রনাথ একটি কবিতায় 
সঠিকভাবেই বলেছেন “কবি তব মনোভূমি অবোধ্যার চেয়ে সত্য যেন। কবির মনোভূমিতেই 
রামের জন্ম এবং রামের এতিহাসিকতা নিয়ে তথাকথিত বি. জে. পি.-র এঁতিহাসিকদের 
যে বিতর্ক সেই বিতর্কের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বি. জে. পি.-র ভাষায়, আদবানির 
ভাষায় এটা হচ্ছে হিন্দুদের ভাবনা। হিন্দুদের ভাবনা যে রাম ওখানেই জন্মেছিলেন 
অতএব ওখানেই মসজিদ ভাঙতে হবে! সেই মসজিদ ভাঙার জন্য তারা থে কান্ড 
করেছিলেন সেই পুরনো ঘটনায় আমি যাচ্ছি না। শুধু একটা মসজিদ ভেঙে ফেলা হল 
তাই না, একটা ধর্ম সম্প্রদায় শুধু না, সারা দেশের মানুযকে আতঙ্কিত করল। প্রতিটা 
রাজনৈতিক দল সেদিন ইন্্রিগ্রেশন কাউন্সিলে সেদিন দাঁড়িয়ে বলেছিলেন--এ জিনিস 
বন্ধ করুন। এই জিনিস করবেন না। 


সৌগতবাবু বললেন একটা কথা, সুলতান আহমেদকে সংশোধন না করে দিলেন 
কিন্তু একটা কথা উনি ঠিকই বলেছেন। জ্যোভিবাবু ফোন করেছিলেন, পরপর দু দিন 
এবং এক দিন আমি সাক্ষী ছিলাম। তিনি বলেছিলেন আমি শুনছি কি ভয়ঙ্কর কান্ড 
হচ্ছে। ওখানে আপনি আর্মি পাঠান। কল্যাণ সিং সরকারকে ভেঙে দিন। আমরা সবাই 
সমর্থন করব। উনি বলেছিলেন আমি দেখছি। ভাঙার পরের দিন জ্যোতিবাবু ফোন 
করেছিলেন তখনও উনি বলেছিলেন আমি দেখছি। ভেঙে গিয়েছিল সেদিন। মসজিদ 
রক্ষা করা যায়নি। শুধু মসজিদ ভাঙল তাই নয়, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা ভাঙল তাই 
নয়, আমাদের সংবিধানের একটা ভিত্তিকে ভেঙে দেওয়া হল। এখানেই হচ্ছে মূল সমস্যা। 
সংবিধানের মূল ভিত্তিকে তথাকথিত বি. জে. পি.-র হিন্দুত্বের ভাবনা এবং রামায়ণের 
একটু বিকৃত, অবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ভেঙে দেওয়া হল। আশ্চর্যের কথা এই যে, 
সেই বিতর্ককে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, আবার নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। আমরা জানি 
এদের প্রধান শক্তি কারা। বি. জে. পি.-র আসল শক্তি হচ্ছে আর. এস. এস., বিশ্ব হিন্দু 
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পরিষদ এবং বজরং দল- হনুমানের দল, তারাই হচ্ছে আসল শক্তি। এরা আমাদের 
দেশের ইতিহাস মানে না। তারা বলছে যে আমাদের দেশের ইতিহাস হচ্ছে হিন্দুদের 
ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস হচ্ছে হিন্দুদের ইতিহাস আর সব বিদেশি। ভারত এর 
ইতিহাসের মূল নির্যাসকে এরা স্বীকার করে না। ভারতের ইতিহাসের সত্যকে স্বীকার 
করে না। এর সঙ্গে ইতিহাসের মিল নেই। আর. এস. এসের তথাকথিত বক্তারা যা 
বলেন, তারা আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে মানে না। যদি মহাবলিপুরম আমাদের হয়, 
কোণারকের মূর্য মন্দির আমাদের হয়, তাহলে তাজমহল কাদের? তাজমহল ভারতের 
নয়? ওরা মানে না। পন্ডিত আলি আকবর, ওস্তাদ রবিশঙ্কর আর এক সাথে বলে 
বাজাবে না? ভারতবর্ষকে আলাদা করতে হবে। এই হচ্ছে তাদের সংস্কৃতির ভাবনা । 
এখন আমাদের তাদের কাছ থেকে হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা শুনতে হচ্ছে। 


আমাদের এখানে হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা শুনতে হচ্ছে বি. জে. পি. নেতা আদবানি, 
বাজপেয়ি, অশোক সিংহলদের কাছ থেকে তারা ভাবেন যে তারা রবীন্দ্রনাথের থেকেও 
বড় আধ্যাত্মিক, বাজপেয়ি ভাবেন তিনি বিবেকানন্দের থেকেও বড় হিন্দু। এই অজুহাত 
নিয়ে তারা ধর্মকে ব্যবহার করছেন। বাজপেয়ি সাধারণ ভাবে প্রচার আছে তিনি নাকি 
মর্ডারেট। নির্বাচনের ঠিক আগে অবজার্ভার বলে একটা পত্রিকা আছে সেখানে বাজপেয়ি 
একটা ইন্টারভিউতে বলেছেন এবং ইন্টারনেটেও সেটা প্রকাশিত হয়েছে। ঘাবড়ে গিয়ে 
পরে বাজপেয়ি বলেছিলেন না আমি ঠিক ওই ভাবে বলিনি। তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
সংঘ ইজ মাই সোল, আর. এস. এস. হচ্ছে আমার আত্মা এবং এটা হিন্দুদের দেশ। 
সংখ্যালঘুদের এখানে থাকতে হলে তাদের ক্রিনজিং করতে হবে মানে সংস্কার করতে 
হবে। সংস্কারের জন্য আমরা ঠিক করেছি ওই বাবরি মসজিদ করে দেখিয়ে দিচ্ছি, কি 
করে সংস্কার করতে হবে। আমরা বললাম এটা ধর্মের নামে মৌলবাদ । ধর্ম বিশ্বাস এক 
জিনিস আর মৌলবাদ এক জিনিস। আমাদের উপমহাদেশে তাকিয়ে দেখি কি ভয়ঙ্কর 
কান্ড হচ্ছে, যেমন আফগানিস্তানে ধর্মের নামে করছে। এটা কি ধর্ম তালিবানরা যে 
ভাবে করছে এখানেও ঠিক সেই ভাবে আর. এস. এস. ও বজরং দল এরা তালিবানদের 
যমজ ভাই, এক ধরনের মৌলবাদের প্রবক্তা। এরা ইতিহাস মানে না, সংস্কৃতি মানে না, 
তারা একটা অন্ধ শক্তি দিয়ে সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দেবেন। প্রফেসার অমত্তয 
সেন তিনি রাজনীতি নিয়ে বিশেষ কিছু লেখেন না সাম্প্রতিক তিনি একটা প্রবন্ধ লিখেছেন 
অযোধ্যার ঘটনা নিয়ে তিনি তথ্য দিয়ে লিখেছেন বাবরি মসজিদ যারা ধ্বংস করেছেন 
সেই ধ্বংসকারিদের ওই হনুমানের দল বজরংদের যে জায়গা থেকে রিক্রুট করা হয়েছে 
সেই জায়গায় নিরক্ষরতার হার সব চেয়ে বেশি। এই অন্ধ শক্তিই হচ্ছে আমাদের কাছে 
সব থেকে বেশি বিপদ। এরা সব কিছু ভাঙতে প্রস্তুত। আজকে যে একটা কথা উঠেছে 
সংবিধান নিয়ে, আমরা কথাটা শুনছি কথাটা চলছে ন্যাশনাল এজেন্ডা ফর গভর্নমেন্টস, 
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আর একটা হচ্ছে হিডিন এজেন্ডা। প্রধানমন্ত্রী বলার চেষ্টা করছেন যে আমাদের ০. 

কিছু নেই, তাহলে বোমাটা কি হল? সেখানে রামমন্দির তৈরি হচ্ছে সেটা কি হট্ছে? 
ওদের ম্যানিফেস্টোতে যা ছিল সেটা করার সাহস ওদের নেই, কমন সিভিল কোড বলুন 
বা কাম্মীর অধিকার বলুন। নরখাদক বাঘ মানুষের রক্ত পেলে ছেড়ে দেয়? এখন এই 
যে কথাটা উঠেছে আদবানি বলছেন আমরা নতুন করে সংবিধান আলোচনা করতে 
চাই। একি খুব সাদামাটা কথা। ওদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সংবিধান। ওদের 
আক্রমণের লক্ষ্যই হচ্ছে জাতীয় সংহতি, ধর্মনিরপেক্ষতা। আমরা চিরকাল জানি মন্দিরে 
কাসর-ঘন্টা বাজবে, মসজিদে নমাজ পড়বে, গির্জায়, গুরুদ্বারে প্রার্থনা হবে। সকলের 
সমান অধিকার থাকবে, কেউ সংখ্যা গরিষ্ঠ হতে পারেন, কেউ সংখ্যালঘু হতে পারেন। 
কিন্তু সকলের সমান অধিকার থাকবে। এটা ওই আর. এস. এস., বি. জে. পি. ওরা 
বিশ্বাস করেন না, এখানেই হচ্ছে মূল সমস্যা। ওরা জোর করে করতে চায়। তারা 
আইনের শাসন মানতে রাজি নয়, যে ভাষায় ওরা বক্তব্য রাখছেন। আপনারা জানেন 
নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে ওদের পরাজয় হয়েছে। বি. জে. পি. ও শিবসেনা জোটের পরাজয়ের 
পর সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার বলছেন বোম্বাইতে পাকিস্তান দলকে খেলতে দেব না, 
পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমাদের বিরোধ হতে পারে এবং হওয়ার কারণও আছে, 
কিন্তু তাই বলে পাকিস্তান দল খেলতে পারবে না বোম্বাইতে। পাকিস্তান ক্রিকেট দলের 
ওয়াসিম আক্রামকে এখানে খেলতে দেব না, গোলাম আলি বোম্বাইতে গান গাইতে 
পারবে না। আমি ঠিক করেছি গোলাম আলিকে এখানে এনে সংবর্ধনা জানাব, গান 
গাওয়াব, দেখি কি হয়। | 
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এত ফ্যাসিবাদের কথা। কে গান গাইতে পারবেন না, কে খেলতে পারবেন না- এটা 
ঠিক করে দিচ্ছে শিবসেনা, বাল থ্যাকারে আর বি. জে. পি.। এই কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে 
আমরা দেখছি অবস্থাটা এখন এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, প্রকাশ্যে পার্লামেন্টে 
বিতর্ক এসে গিয়েছে। এটা ঠিক যে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিতর্কটা জানতে চাওয়া 
হয়েছে ; শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী প্রশ্ন করে চিঠি দিয়েছিলেন বাজপেয়িকে যে, 'আমরা 
কাগজ পড়ে জানতে পারছি মন্দির তৈরি করা হচ্ছে। এর উত্তর কি? উনি বললেন, 
সরকার আইনের শাসনের বাইরে কিছু করবে না। এ একই দিনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 
সিংহল বলছেন, “আমরা মন্দির করবই।' তার পরের দিন আর. এস. এসের রাজেন্দ্র 
সিং না কে, একটা লোক বলছেন যে, 'আমরা মন্দির করবই, কে প্রধানমন্ত্রী? এটা 
আমাদের আলাদা ব্যাপার, আমরা এটা করবই, কেউ আমাদের ঠেকাতে পারবে না।' 
আমাদের বামপন্থী এম. পি.-রা পরশুদিন অধোধ্যায় গিয়েছিলেন, দেখে এসেছেন। অযোধ্যার 
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অদুরে কয়েকটা জায়গায় যে মন্দির তৈরির চেষ্টা হচ্ছে সেসব তারা দেখে এসেছেন। 
দেখে এসে বললেন, এটা তো ভয়ঙ্কর কান্ড। পার্লামেন্টের মধ্যে দাড়িয়ে যখন বিতক 
হচ্ছে, কংগ্রেস এম. পি.-রা আমাদের এম. পি.রা, এক সঙ্গে জিড্সা করেছেন- বাসুদেব 
আচার্য, ভাইলার রবি-_যে, আপনি বলুন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যদি খবর পান কেউ 
গোপনে মন্দির করছে তাকে গ্রেপ্তার করবেন কিনা? শাস্তি দেবেন কিনা? আদবানি উঠে 
বলছেন, না তাকে গ্রেপ্তার করতে পারব না। এই হচ্ছেন স্বরাষ্টরমনত্রী শ্রী আদবানি। 
পার্লামেন্টের রেকর্ডের মধ্যে এগুলো রয়েছে। আমরা বলছি, এই হচ্ছে বিপদ। এই 
সরকার কে চালাচ্ছে? ন্যাশনাল এজেন্ডার চলছে না হিডন আ্যাজেন্ডায় চলা গুরু হয়ে 
গেছে? বাজপেয়ি আজকে আর. এস. এস. বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দলের হাত থেকে 
বেরতে পারবেন না। তাই জানবেন, দেশের আজকে সত্যিই বিপদ। কিন্তু আমাদের কথা 
হচ্ছে, যারা আজকে দিল্লিতে সরকার করেছেন তাদের সমর্থন কত? শ্রী রবীন দেব 
বলেছেন একথা। ওরা ২৫ ভাগ ভোট নিজেরা পেয়েছেন। আর, টাকা-পয়সা দিয়ে যে 
দল করেছেন, সব রাজ্যের দল-ছুট-দল নিয়ে, কিছু খরচ হয়েছে করতে-_সব মিলিয়ে 
১২ শতাংশ ভোট। তার মানে সব মিলিয়ে এই সরকারের পিছনে সমর্থন আছে ৩৭ 
ভাগ মানুষের। ৬৩ ভাগ মানুষ কিন্তু এখনও সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে ভোট দেয়নি, বিরোধিতা 
করেছে। এটাও আমাদের একটা আশার কথা। আর, এই শক্তির উপর দাঁড়িয়েই আমরা 
এ ভয়ঙ্কর শক্তিকে রুখতে চাই, মোকাবিলা করতে চাই। এখানে মাননীয় সৌগতবাবু 
মাননীয় সদস্য কমলবাবুর বক্তব্যের রেশ টেনে কিছু কথা বলেছেন। যদিও আমি 
আজকের দিনে এই বিতর্কে যেতে চাইছিলাম না, তবুও বললেন বলে বলছি। শরিকতো 
তাই সৌগতবাবু ওনার বক্তব্যের রেশ ধরে বললেন, মারামারিটা বন্ধ করতে হবে। 
আজকে প্রশ্নটা গুধু মারামারির নয়। আজকে কংগ্রেসকে গভীরভাবে ভাবতে হবে কে 
তাদের মূল শ্রক্রঃ? আর. এস. এস. না বামপন্থীরা এই প্রশ্ন আজকে কংগ্রেসকে ভাবতে 
হবে। আমাদের নীতি প্রকাশ্য-নীতি, কিছু গোপন করি না। যা করি প্রকাশ্যে করি। 
আপনাদের ভাবতে হবে যে, মাননীয় জ্যোতিবাবু কার সঙ্গে মিটিং করেছেন-_এটা তো 
প্রকাশ্য, পাবলিক মিটিং। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা বি. জে. পি.-র সঙ্গে গোপনে গোপনে 
কি করেন সে সব দেশের মানুষ সব জানেন। সে সব কথা তুলবেন না। সে সব কথা 
তুলে কোনও লাভ নেই। 


(গোলমাল) 
(কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে সদস্যদের প্রতিবাদ ।) 


বসুন, বসুন, আপনারা এসব কথা জানেন না। মাননীয় সৌগতবাবু জানেন যে, কে 
তখন পার্লমেন্টের স্পিকার ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী কি ছিলেন, বুটা সিং কি ছিলেন। আর, 
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(গোলমাল) 


আরেকটা কথা মাননীয় সৌগতবাবু বলেছেন যে, এটা কি করে হচ্ছে, অফিসাররা সব 
চলে যাচ্ছে? যাক না। শুধু আপনাদের বলছি, কংগ্রেস থেকে যেন বি. জে. পি.-তে না 
যায়। কংগ্রেস থেকে যেন বি. জে. পি.-র সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে। এটা একটা বড় কথা। 
কিন্তু গেছেন। মঙ্গলম গেছেন। ভাবতেই অবাক লাগে। আপনারাও তাকে চেনেন, আমরাও 
চিনি। এখন তিনি দিল্লিতে বিদ্যুতমন্ত্রী হয়েছেন। ভাবতে পারেন ; মাথা নিচু হয়ে গেল। 
এই ধরনের কংগ্রেস নেতারা তো গেলেন বি. জে. পি.-তে। এটাত বড় কথা। আপনাদের 
থেকে দল-ছুট হয়ে একদল বি. জে. পি.-তে চলে গেল। মাননীয় কমলবাবুকে বলব, 
এটা হতাশায় জায়গা শুধু নয় খুব কঠিন জায়গায় এসে গেছে। কিন্তু দেশে আমাদের 
জমি আছে। ধর্মনিরপেক্ষতা পরাজিত হরনি। ধর্মনিরপেক্ষতার অগ্নিপরীক্ষা আমাদের দিতে 
হবে। আপনি চাইছেন এই মুহূর্তে ডাইরেক্ট আযাকশন। কিন্তু আমরা চাইছি এটা মতাদর্শগত 
সংগ্রাম, অনেক সময় লাগবে। এই রাজ্যে বিপদ। এই বিষবৃক্ষ এখানে পা ফেলেছে। 
এই বিষবৃক্ষ একটা দল তাদের টেনে এনেছে এই রাজ্যে, কোনও দিন শ্যামা প্রসাদ 
মুখার্জি যা পারেননি। এই রাজ্যে কংগ্রেস একটা দল, ছুঠ দল, তারা বি. জে. পি. 
কে ডেকে নিয়ে এসেছে। তার ফলে আমাদের বিপদ আছে। সেই বিপদের জন্য 
আমাদের লড়াই, দীর্ঘস্থায়ী লড়াই, মতাদর্শের সঙ্গে সংগ্রাম, আদর্শের সঙ্গে সংগ্রাম। 
এই সংগ্রামে সময় লাগবে। এই সংগ্রামে যদি আমরা আত্তরিক হই, তাহলে আমরা 
নিশ্চয়ই আর. এস. এসের মতো এই ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট শক্তিকে বিরোধিতা করতে 
পারব। আশা করছি সেই পথে এই প্রস্তাব আমাদের সামনে সাহস জোগাবে, এঁক্াবদ্ধ 
হতে সাহস দেবে। এই কথা বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


গ্রী রবীন দেব £ যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন তাদের সকলকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি মাননীয় কমল গুহ মহাশয়কে বলার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। 
তিনি বললেন, সংকীর্ণতার উধের্বে আমরা এই লক্ষ্য নিয়ে এখানে সর্বসম্মত প্রস্তাব 
নেওয়ার পক্ষে আমরা এখানে প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। এটা সুস্পষ্ট যে ১৯৯২ সালের 
১৫ই ডিসেম্বর আমরা সংকীর্ণতার উধ্র্বে উঠে এখানে মিছিল করেছি এবং এই বিধানসভায় 
সর্বদলীয় আলোচনার পর রবীন্দ্রসদন হলে সর্বদলীয় মিটিং ডাকা হয়েছিল। এ সময় 
গোটা দেশে কঠিন পরিস্থিতি ছিল। যে প্রশ্ন বলা হল যে এর উৎস কোথায়? এখানে 
মাননীয় সৌগতবাবু বলেছেন। আমি অন্য আলোচনায় যাচ্ছি না। একটা মৌলবাদী 
শক্তির অংশকে প্রথম রাজীব গান্ধী সমর্থন জানিয়েছিলেন মুসলিম মহিলা বিলের ১২৫ 
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ধারার সংশোধনের মধ্যে দিয়ে। তার পরে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে। শুধু আপনাদের 
মনে করিয়ে দিই ১৪ই আগস্ট ১৯৮৯ এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়, তারপর ২৭শে 
সেপ্টেম্বর সেখানকার কংগ্রেসের সাথে বুটা সিংয়ের মধ্যস্থতায় বি. জে. পি.-র চুক্তি, 
তারপর ১৩ই অক্টোবর ১৯৮৯ সংসদের উভয় কক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। 


তারপর ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙা হল। ১৯৯০ সালে 
৬ই ডিসেম্বর কর-সেবকদের কর-সেবা করার জন্য খুলে দিয়েছিল কারা? এটা মাননীয় 
সদস্য সৌগতবাবু ও অন্যান্য মাননীয় “সদস্যদের মনে রাখতে বলছি যে, সেই সময় 
প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? সেই সময়ে কার সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী ছিল? এই ঘটনাগুলো মনে 
রাখা দরকার। যাতে এই ধরনের সব উনি বলেছেন এক, দুই, তিন, চার করে সেগুলোর 
যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়। মিটিং করেছেন, ছবি উঠেছে, জ্যোতিবাবু-বাজপেয়ি একমঞ্চে। 
কিন্তু একবারও বলছেন না, ১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর জ্যোতিবাবু আডবানির সঙ্গে 
যে আলোচনা করেছিলেন, তারপরের দিন গিয়ে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা 
করেছিলেন। তার ছবিও বেরিয়েছিল। হাতজোড় করে বলেছিলেন যে, 'আপনারা কেন 
মিটিং-এ যাচ্ছেন না, ২৩শে নভেম্বরের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন কাউন্সিলের মিটিং কেন 
বয়কট করলেন”? এগুলো একটু জানা দরকার। মনে রাখা দরকার যাতে এগুলোর 
পুনরাবৃত্তি না হয়। তাই এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে বলছি যে, বিপদ, আমাদের লজ্জা 
১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরের পুনরাবৃত্তি যাতে ঘটতে না পারে। এখন দিল্লিতে সংঘ 
পরিবার যে ভাবে, আসছে, যে ভাবে তাদের গোপন আ্যাজন্ডাকে সামনে আনছে আমাদের 
দেশের সার্বভৌমত্ব, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতাকে নষ্ট করার জন্য, তার বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধভাবে 
দাড়ানোর জন্য এই প্রস্তাব। এই প্রস্তাব সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে আমাদের এই ধর্মানরপেক্ষ 
শক্তির হুসিয়ারি হিসাবে গণ্য হোক। আপনারা তাকে সমর্থন করবেন। মাননীয় সৌগতবাবু 
যে আ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন তাকে গ্রহণ করে, এটা আপনাদের গ্রহণের জন্য আমি 
আপনাদের সামনে রাখছি। 
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এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর 
বিধ্বস্ত বাবরি মসজিদের বিতর্কিত স্থানে বে-আইনিভাবে রামমন্দির নির্মাণের প্রস্তুতি 
গোপনে এবং পরিকল্পনামাফিক চলছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির ঘনিষ্ঠ সহযোগী 
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কট্টর ধর্মীয় ও ফাসিস্ট সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক স্ব, বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরংদল 
সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রকাশ্যে এই সব সংগঠনগুলি রামমন্দির নির্মাণে বদ্ধপরিকর 
বলে ঘোষণা করেছে ; এবং 


কেন্দ্রের শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টির গোপন কর্মসূচি অনুসারে অযোধ্যায় 
রামমন্দির নির্মাণের উদ্দেশো তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় মন্দির নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে 
শেষ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। 


এই সভা অবগত আছে যে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অভিধোগে ভারতীয় জনতা 
পার্টি এবং তাদের সহযোগী সঙ পরিবারের ষড়যন্রলক কাথকলাপের অভিযোগ খতিয়ে 
দেখতে একটি কমিশন গঠন হয়েছিল ; এবং | 


এলাহাবাদ হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের সামনে এই বিথণটি শিয়ে মামলা এখনও 
বিচারাধীন রয়েছে। 


এই সভা মনে করে যে, বাবরি মসজিদ ইস খুবই সংবেদণশীল এবং বেআইনিভাবে 
রামমন্দির নির্মাণের কারণে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিস্ফোরক পরিস্থিতির উত্তূত হচ্ছে এবং 
ভারতের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। 


সেই হেতু এই সভা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের একা সংহতি ও সাম্প্রদায়িক 
সম্ভীতি রক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলক্বে বে- 
আইনিভাবে রামমন্দির নির্মাণের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণর 
জন্য দৃঢ়ভাবে দাবি জানাচ্ছে। 
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রাজ্যে বন্ধ ও রুগ্ন চা বাগান 


*১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫২) শ্রী আব্দুল মান্নান £ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে বন্ধ ও রুগ্ন চা বাগানের সংখ্যা কত; 

(খ) উক্ত বাগানগুলি চালু করার * ণ্য কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কি 
না; 

(গ) হয়ে থাকলে, তা কি; বং 

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গে চা উন্নয়ন কর্পোরেশন পরিচালিত চা বাগানগুলি কি কি? 

শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ 

(ক) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রুগ্ন এবং অথবা বন্ধ চা বাগানের সংখ্যা ৩৪টি। 


(খ) এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রুগ্ন/বন্ধ চা বাগানগুলি বিশেষত টা ট্রেডিং কর্পোরেশন 
অফ ইগিয়ার অধীনস্থ বাগানগুলির পুনরুজ্জীবনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছেন। 


(গ) সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে টি বোর্ড একটি সাব-গ্রুপ গঠন করেছে। রুগ্ন / বন্ধ 
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চা বাগানগুলির পুনরুজ্জীবনকল্পে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তাদান সম্পর্কে 
এদের সুপারিশগুলি 198 7300 খতিয়ে দেখছে। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি রুগ্ন / পরিত্যক্ত চা বাগান অধিগ্রহণ 
করেছে। বর্তমানে এদের সংখ্যা ৬টি। 
(ঘ) দার্জিলিং জেলায় তিনটি চা বাগান যথা £__ 
(1) 1২176 11001 / 09005 1]. 12. 
(11) 20100] 12. 
(111) 1২211291090], 12. 
এবং জলপাইগুড়ি জেলায় তিনটি চা বাগান যথা £__ 
(1) 71119 1, 2, 
(1) উঞাঞাা। 5, 
210 (111) 9019]1 7. 
শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি রুগ্ন এবং বন্ধ মিলিয়ে ৩৪টা 
বললেন। আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি কতগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ আছে; কতগুলো 
রুগ্ন এবং তার জন্য কি পরিমাণ প্রোডাকশন হ্যাম্পার হচ্ছে? 
রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ ৩৪-টির মধ্যে তিনটি একদম বন্ধ আছে এবং বাকিগুলো রুগ্ন 
বা সিক্‌। 
শ্রী আব্দুল মান্নান £ কি পরিমাণ প্রোডাকশন হ্যাম্পার হচ্ছে? 
শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ এভাবে ভাগ করে হিসাব করা হয়নি। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ যে চা-বাগানগুলো বন্ধ আছে সেগুলোয় নিশ্চয়ই চা উৎপাদন 
হচ্ছে না, ফলে চা উৎপাদনে ক্ষতি হচ্ছে। সে জন্যই আমি জানতে চাইছি এবং রুগ্ন 
চা-বাগানগুলোর জন্য চা-এর প্রোডাকশন কত পরিমাণ হ্যাম্পার হচ্ছে? 


্্ী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ তিনটে একেবারে বন্ধ আছে, বাকিগুলো বন্ধ হয়নি, সেগুলো 
নানা কারণে সিক্‌। 


শ্রী আবদুল মান্নান $ যে চা-বাগানগুলো বন্ধ আছে সেগুলোয় নিশ্ময়ই উৎপাদন 
হচ্ছে না, উৎপাদনের ক্ষতি হচ্ছে। সেই ক্ষতির পরিমাণটা কি, সেই প্রশ্নের আপনি উত্তর 
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দিতে পারছেন না! এই যদি অবস্থা হয় তাহলে অতিরিক্ত প্রশ্ন করে লাভ কী? 


্্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি £ আমি উত্তর দিয়েছি, ৩৪-টা চা-বাগানের মধ্যে তিনটে কমপ্লিট 
বন্ধ, বাকিগুলো চালু আছে, কিন্তু খুবই বড়ভাবে সেগুলো রুগ্ন হয়েছে। তবে প্রোডাকশনের 
খুবই সামান্য, খুবই স্বল্প পরিমাণ। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ আপনার তিনটে চা-বাগান বন্ধ আছে। সেই চা-বাগানগুলো 
চালু থাকলে সেখানে নিশ্চয়ই চা উৎপাদন হস্ত। বন্ধ থাকায় সে উৎপাদন হ্যাম্পার 
করছে। আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি, বেশ কিছু চা-বাগান বন্ধ এবং রুগ্ন থাকার ফলে 
উৎপাদন কতটা কমে গেছে? 


শ্রী বিদুৎ গাঙ্গুলি ই এটা দেখে বলতে হবে। তবে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন কমেনি। 
অন্য জায়গায় উৎপাদন বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে উৎপাদন যে কমেছে তা নয়। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ আমি স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি হয়তো প্রশ্নচা 
বুঝতে পারেননি, নয়তো আমি আপনাকে বোঝাতে পারছি না। আমি স্পেসিফিক্যালি 
জানতে চাইছি, এই ৩৪টি বন্ধ এবং রুগ্ন চা-বাগানগুলি থেকে যে চা উৎপাদন হত তা 
কি কমে গেছে? অনা জায়গা থেকে উৎপাদন বাড়িয়ে মেক-আপ দেওয়া বড় কথা নয়। 
এই বন্ধ এবং রুগ্ন চা-বাগানগুলি থেকে যে চা উৎপাদন হত সেই উৎপাদন কতটা হাস 
পেয়েছে? 


রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ৪ বন্ধ এবং রুগ্ন চা-বাগান $পিতে বেশ কিছু পরিমাণ উৎপাদন 
হাস পেয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক উৎপাদনে এর প্রতিফলন হয়নি। সুনির্দিষ্টভাবে বাগানভিত্তিক 
বলতে গেলে আমাকে দেখে বলতে হবে। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ এই ৩৪টি চা-বাগান থেকে কত চা উৎপাদন হত? 


মিঃ স্পিকার ঃ ২ জনে একসঙ্গে কথা বলবেন? আপনি প্রশ্ন করে বসে পড়ন, 
তারপর উনি তার উত্তর দেবেন। 


শ্রী আবদুল মান্নান 8 আমি প্রশ্ন করছি, এই ৩৪টি বন্ধ এবং রুগ্ন চা-বাগানগুলির 
মধ্যে ৩টি বন্ধ আছে আর ৩১টি চা-বাগান রুগ্ন হয়ে আছে। এই চা-বাগানগুলি থেকে 
কত চা উৎপাদন হত এবং উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার জন্য কত হ্রাস পেয়েছে সেটা আমি 
জানতে চাইছি? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন কিছু কম বেশি হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা 
করছি এই ৩৪টি চা-বাগানে কত চা উৎপাদন হত। উনি একজন সিনিয়র মন্ত্রী হয়ে এই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না। 


314 /%557131.% 20021270105 
[181 7079, 1998] 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি £ আমি উত্তর দিচ্ছি। যে ৩৪টা চা-বাগান বন্ধ এবং রুগ্ন আছে 
তার লিস্ট আমার কাছে আছে। কিন্তু বাগানভিত্তিক প্রডাকশন এবং লস অফ প্রোডাকশন 
যেটা, সেটা এখনই বলতে পারছি না। আমি যেটা বলেছি, এই ৩৪টি চা-বাগানের মধ্যে 
৩টি সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। বাকি চা-বাগানগুলিতে কিছু না কিছু প্রোডাকশন হয়। টোটাল 
প্রোডাকশন ইন ওয়েস্টবেঙ্গল যা হয়েছে তাতে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ আমি কিন্তু উত্তর পেলাম না। 


মিঃ স্পিকার ঃ হোয়াট ইজ ইওর কোয়েশ্চেন? আপনার তো প্রশ্ন ছিল কত বন্ধ 
এবং রুগ্ন চা-বাগান আছে। তার উৎপাদন কত তা কিন উনি উত্তর দেবেন? এই 
কোয়েশেন আসে না। | 


শ্রী আবদুল মান্নান £ সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন এতে আসে না? 
মিঃ স্পিকার ঃ উৎপাদনের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে? 
শ্রী আবদুল মান্নান ঃ এটা কি রেলেভেল্ট কোয়েশ্েন নয়? 


মিঃ স্পিকার £ না, দিস ইজ নট রেলেভেল্ট, আই আ্যাম সরি। আপনি রুগ্ন ও 
বন্ধ চাম্বাগানের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার সঙ্গে প্রোাকশনের কি সম্পর্ক আছে? 
হাউ দি মিনিস্টার উইল গিভ দি রিপ্লাইজ? 


শ্রী আবদুল মান্নান £ এতগুলি চা-বাগান রুগ্ন হওয়ার জন্য কত লস হচ্ছে তা 
আমি জিজ্ঞাসা করব না? এতগুলি বাগান বন্ধ এবং রুগ্ন থাকার জন্য কত লেবার 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কত প্রোডাকশন কমে গেছে, কত বৈদেশিক মুদ্রা আয় কমে গেছে এটা 
জিজ্ঞাসা করব না? 


মিঃ স্পিকার £ আ্যানুয়াল রিপোর্ট সাবমিট করা হয়। সেখানে ব্যালেন্স শিট থাকবে, 
সেখান থেকে দেখে নেবেন। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ সেখানে প্রফিট আ্যা্ড লস সম্বন্ধে দেখানো থাকে। সেটা তো 
১ বছরের অডিট থাকে। 


মিঃ স্পিকার ঃ রুগ্ন চা-বাগান থেকে কত উৎপাদন হয়েছে সেটা কিভাবে বলবেন 
উনি? ছেড়ে দিন। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তর দিতে পারছেন না। উনি রেডি 
নন, প্রস্তুত নন। উনি যদি উত্তর দিতে না পারেন, আমরা মেনে নিতে রাজি আছি। 
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কিন্তু আপনি বলছেন এটা রেলেভেল্ট কোয়েশ্েন নয়। একথা যদি আপনি বলেন, 
তাহলে ওনার সমস্ত কোয়েশ্চেন আমরা বয়কট করব ইন ফিউচার। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ কোয়েশ্চেনটা কিন্তু রেলেভেন্টই ছিল স্যার। 


' মিঃ স্পিকার ই আমি তো তা বলি নি। উনি জিও্জাসা করছেন কোন বাগানে কত 
উৎপাদন আছে, কোন সালে। (70196)... 219956 1016 ১০ 5681. ৬০ 010 11) 
70111010610. 9/6 ৪6 1101 £01011£ 1) [010 51091190011, 110৩/6৬০1, 000৩5- 
01015 216 (601171021. ০ 0০ 2510111 0116 10111510101] (90111001 001911 
আপনি জিজ্ঞাসা করছেন কোন বাগানে কত উৎপাদন? কি উত্তর দেবেন উনি? হাউ 
০প্রা। 1 0৩. এইভাবে হয় না। আই আযাম সরি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ একটা শিল্প যদি রুগ্ন হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে 
তাতে প্রোডাকশনের কত ক্ষতি হল এবং কত লোকের চাকরি গেল এটা তো৷ রেলেভেন্ট 
স্যার। 


মিঃ স্পিকার ঃ আমি তো বলিনি ইরেলিভেন্ট। +০॥ 180৬০ 10 [311 00111. 
এখানে প্রোডাকশন মানে কি? ১০ বছরের প্রোডাকশন, না লাস্ট ইয়ারের প্রোডাকশন? 
আপনাকে তো পিন পয়েন্ট করে বলতে হবে। তা না হলে কি উত্তর দেবেন উনি? 
র্যাঙ্ক কোয়েশ্চেন। হয় নাকি? দেবপ্রসাদ বাবু, আপনি সাপ্লিমেন্টারি করুন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ আমরা যে অভিযোগটা শুনি যে গরিব চাষি, প্রান্তিক চাষি 
তাদের জমি নিয়ে বে-আইনিভাবে চা-বাগান গড়ে উঠছে। এইরকম বে-আইনি চা- 
বাগানের সংখ্যা কত? এরা সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স পাচ্ছে না। এরা একদিকে 
লেবারদের ফাঁকি দিচ্ছে অপরদিকে গভর্নমেন্টের রেভিনিউ নষ্ট হচ্ছে। এরকম বে-আইনি 
চা-বাগান কত গড়ে উঠছে, সরকারকে ফীকি দিচ্ছে, লেবাররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে 
ব্যাপারে কোনও তদন্ত করেছেন কি, কোনও হিসাব আছে কি? যদি তদন্ত হয় তার 
ফলাফল কি তা জানাবেন কি? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে চা-বাগান সম্প্রসারণের জন্য 
চেষ্টা হচ্ছে! চায়ের উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য 
যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই যে কিছু কিছু জায়গায় বা চা-বাগান এলাকায় জমি বেশি 
দামে কিনে চা বাগান করা হচ্ছে। এর সংখ্যাটা কত এবং তাদের ভবিষ্যত্টাই বা কি 
হবে সেগুলি আমাদের ভূমি সদ্ব্যবহার দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা তদস্ত করে দেখছেন। এই 
তদন্তের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এই তদন্তের রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা পড়লে 
তবেই ঠিক হবে এই বাগানগুলি নিয়ে কি করা হবে। 


316 /55711031,% 12902210105 
[1811 10100. 1998] 


রী সুভাষ গোস্বামী £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, রাজ্যে যে 
সমস্ত চা-বাগান রুগ্ন এবং বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগুলি রুগ্ন এবং বন্ধ হবার কারণ কি 
এবং কখন থেকে সেগুলি বন্ধ হয়েছে বা রুগ্ন হয়েছে? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি £ এটাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। বন্ধ এবং রুগ্ন বাগানগুলির 
একটা হচ্ছে, ভারত সরকারের টি ট্রেডিং কর্পোরেশনের যে কটা চা বাগান ছিল 
সেগুলি খুব বেশি লোকসানে চলছে, কিন্তু আইনগত জটিলতাও আছে। ভারত সরকার 
কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই বাগানগুলি বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেটা 
সফল হয়নি। টি. টি. সি. আই-_হোল্ডিং কোম্পানি, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, তারা 
যথাযথবভাবে বাগানগুলির উন্নতির পরিবর্তে, টি. টি. সি. আই বাগানগুলিকে একটা 
প্রতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার ফলে অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। আর যে 
সব বাগান আছে সেগুলি বেসরকারি। এই ৫টি বাগান ছাড়া বাকি যেসব বাগান রুগ্ন 
হচ্ছে, ৩। ৪টি বন্ধ হয়েছে, সেগুলির বেশির ভাগ হচ্ছে মালিকদের শিল্পবিরোধ মনোভাব 
থেকে। তারা ৫০।৬০ বছরের পুরানো যে বুশ সেই বুশগুলি ব্যবহার করছে। তারা . 
আধুনিকীকরণের চেষ্টা করছে না, কারখানা সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে না, গুণগত 
মান উন্নয়নের চেষ্টা করছে না যাতে রপ্তানি বৃদ্ধি করে। এই সব কারণে আস্তে 
আস্তে রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এগুলি পুনরুজ্জীবনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারে বারে আবেদন করেছে, লিখিতভাবে টি বোর্ডের 
মাধ্যমে। 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বলেছেন যে, ৩টি চা-বাগান 
পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে; আর ৩১টি চা-বাগান রুগ্ন অবস্থায় আছে। এই ৩টি কারখানায় 
কত শ্রমিক আছে, আর ৩১টি কারখানায় কত শ্রমিক আছে সেটা জানাবেন কি? 


রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ৫ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজকে আমার পক্ষে খুবই কঠিন। 
আপনি যদি নোটিশ দেন তাহলে আমি সামনের সপ্তাহে উত্তর দিয়ে দেব। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে, যে সমস্ত চা 
বাগান ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে আছে তারা ৫০ বছর ধরে যে বুশ ব্যবহার করছে, 
সেগুলিতে নতুন চারাগাছ না লাগিয়ে যেগুলি আছে সেগুলিই ব্যবহার করছে। এই যে 
উৎপাদনের পক্ষে অসহযোগী মনোভাব, সেই সম্পর্কে আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 
যোগাযোগের কথা বললেন, এটা ঠিক আছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষে যাতে এই 
রা সালা দির ররর বিন 
সেটা বলবেন কি? 


২0651101৩ বা) এব৩আমাংও 311 


রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ আমাদের দেশের যে আইন তাতে কোনও রাজ্য সরাসরি 
কোনও ব্যবস্থা নিতে পারে না। আমরা এটা নিয়ে টী বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 


সঙ্গে যোগাযোগ করে অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করছি। সরাসরি হস্তক্ষেপ করার 
কোনও ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই। 


91711 0591) 51710]) 90180101991 217 30৩০ 905 090 2 00000৩ 01 
(0715 [70856 [0 00109 50101611100] 017 1৩011) 001010056 01110 00901011015 
[12006 ৮ 900 11 16$2৩01 01 1000 005511075 051৩0 10) 1]. 11010101১11 
(16 17107016 101715105 01 0115 [10050 010 211090) 17 00910901006 1101 
90170 010 45550101019. 1116) 0 10 0014 111 015৬/৩15 010 ১০0] 00561- 
$211015 11015 02) 11120) ০071090106৩ 1010 10 0010 21111 01051015 11 (176 
[10056. /১10 1015 011 17 0115 00110800101] ৬০1৫ 11৩ 10 10৬০ ॥ 
01811908610. ঠিতো। /0৪. 917 50 001 11111000001 001002৩ 10৩ [১01110107011101 
5/510]। 1) 11016. 911, 43 ১০ 1009৬ & 070৬1501100 0৩৩1 17000 101 
50000161101101195 2170 1 [010৬ 11 ৬০1] 10101 1115 500010110171019 10151 0৩ 
1011 016 01010 0? 010 00950101). [0 1010 101 1105101০৩ [19 ০95০ ০01 
1৬1. 101]1001. 170 1105 5011001) 00৩5101১0 010 1000 11011)10 101115101 105 
1001190.10191 (11010 ৩ 34 910 10100105 010 3 841005 10141) 010590. 
০৬ 20007151109]1, ও, 9 0005110] 01565; 25 & [031] 01 111950 51010033 
800 01091016, 1 10761700010 ০1001 ৯০14 11১5 10 |010৬/ 0) (16 
11510 ৬1101 15 00 010101100 [0194100101 10১১ 4১ এ 9১111 01 115 5১101017৩১৪ 


0110 0105010, ৮/1]] 110 0০ ৮/1018, ১17 ? 


4৯001], 91, 10076 1107 019 ৬৩]11)তো 0515 01101010 5000010170100919, 25 
৪ [658] 01 010400110] 1955 ৬001 15 (16 [10010] 1055 0110011), 111 05 
76 ৮/0]0,. 9] ? 91 015 095 09 0০ 1/0) 1100 9000801 (1001 5001) 
501001617017187105 ০2) 81035 00106 010 1010 1৬11015001, 11106 15 101 016- 
70160, 16106 105 109 (11011101101, 110 ০011 21035 1010 1716 ঠা) 015৩ এ 
[001 1210 07. 130 50111 101 000 0165110171১ 111015%0], 110 90100101761- 
(2 009$ 001 0115৫, 00111005 111 1701 0৩ |) 0109, 911. 10115 15 109 


50101015510), 


৬1. 91969167 : 10. 0১০ 917] 50170110901, 0119 00630101) [৩00 25 


[01105 : 


318 4১557510318 20090729105 
[1810) 1012, 1998] 


(ক) রাজ্যে বন্ধ ও রুগ্ন চা বাগানের সংখ্যা কত ; (খ) উক্ত বাগানগুলি চালু 
করবার জন্য কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কি না ; (গ) হয়ে থাকলে তা 
কি; ঘে) এবং পশ্চিমবঙ্গে চা উন্নয়ন কর্পোরেশন পরিচালিত চা বাগানগুলি কি কি? 


0৬ 1106 ৬1016 001650101) 11595 25 ৬181 016 006 10121 11010091 01 
01956 7) 5101 162 691001715, ৬/191110 0179 80161010105 10601717900 10 
[600001) (16) 2100 [10 1168 1]19016 00100100101 016 10691001100 
00172010001) ৬17816০1115 পরিচালিত বাগানগুলি কত দিন বন্ধ আছে। 11019 15 
016 1619৬01)0 065010]. 1৬11. 1101110]) ০1050 10 1010৬ ৬/180 15 072 10021 
01040000101) 1955 ০0 01021) 09106175. 4110 (10015 2 1092000 006901011 17 006 
56056 (1100 10 1185 101 10601. 1017064 ০00 [0 ৬/101 6015 ০0 006 (62 
6010075--00 ৮/181 061100 0 (10716--05021156 0116 062. 90109) 112 09 
019590 [0 10 ১015, 006 17190) 08 0 20 99215, 0106 1174 06 00 30 
%৪০5 70 21701191016 178) 1১6 1017 6 1770110)5. 410 01)676 179) 06 ৬21১- 


1118 ৫91695 01 10955 ০0 10011. 
..১(110159)... 
.:(10199565 016959, 110 101101716 00111061001)... 


০৬ 09170 ৪ 1099090 00950101, 0006 111715(61 ০011 015৬0 11001. ] 
1701 1785 0০0) 2 5020160 00650101) (191 ৬100 016 0170 1012] [01001001017 1055 
01 (0658 01095608110 5101 00170615 01 ৬1101 15 0110 10955 01 1113 60100) 01. 
2 14100] 01192 6070615, 0 110110, 1019 01021502010. 80 01)616 ৮23 170 
01011100110), 1.9. 00 ৬1100091100 01 (11719, 001 ৬101 ০215 8100 001 10101 
(6 £0100175. 110৬ ০৪1) 006 0175১/61 0116 0016$0101] (106 ? 91106 1015 & 
109060 00650001, ] 1190 (0 [0101601 1176 17৬01015121. ] গা) 5017, [৬]. 090) 
১1721) ১০0101091. 


|11-20 -- 11-30 9.1. ] 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি জিজ্ঞাসা করায় মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয় বলেছেন যে, ৩৪টি টি গার্ডেন রুগ্ন ও বন্ধ রয়েছে যার মধ্যে ৩টি বন্ধ রয়েছে 
এবং ৩১টি সিক হয়ে রয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, এই সিক ও বন্ধ 
থাকবার জন্য আমাদের টোটাল লস কত হয়েছে। এটা রেলেভেন্ট কোয়েশ্চেন নয়? 
আপনি যদি এরকম রুলিং দেন তাহলে কিভাবে সাপ্লিমেন্টারি করব? 


৩০511015 ঠা) ৩৬7২৩ 319 


317, 91১69106721 00070 503 07111 191959110 0ো 1761৩%110, 
:-(00159)..0৬ ০4070 90 21 0099007 ৬1110] 15 1701 1918160. 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ স্যার, অনেক সময় মন্ত্রী মহাশয় তৈরি থাকতে হয়ত নাও 
পারেন। সে সময় তিনি সময় নেন এবং পরে জানিয়ে দেবেন বলেন। আমি এখানে 
সাপ্লিমেন্টারিতে জিজ্ঞাসা করেছি যে, যে চা বাগানগুলি বন্ধ রয়েছে তার জন্য কত লস 
হয়েছে। এটা তো রেলেভেন্ট কোয়েশ্চেন। 


111. 9106917 : 100 9০00 11050 019 51010177110] 900 5170/1% 010 
1008] 1055 0 100. 06 01৩9৩ 31 0109994 0170 51015 12810৩]15 ?) 


9111 31090 08116811 : 1301 170% 91, 11904 19017110111] 01) 5001111 
1 10681 ৮4০61. 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ আমি যখন জানতে চেয়েছিলাম তখন আপনি বললেন 
কোয়েশ্চেন ইরেলিভেন্ট। মন্ত্রী মহাশয় দরকার হলে তৈরি হয়ে বলতে পারেন। আপনি 
যখন বলছেন যে কোয়েশ্চেন রেলিভেন্ট তখন আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে। 


411. ১1909101210 15 0 199090 089501017. 11 1১ 1701 ॥ ১0০০1110 04৩১- 
(1011. ] গা) 301. 


শ্রী আবদুল মান্নান £ রুগ্ন চা বাগানগুলির জন্য টি বোর্ড একটা সাব গ্রুপ গঠন 
করেছেন। তারা কিছু রেকমেন্ড করেছে। সেই রেকমেন্ডেশনটা নিয়ে টি বোর্ড বিবেচনা 
করছে। এই রেকমেন্ডেশনটা কি এই ব্যাপারে সরকার কি অবগত আছেন? 


রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি £ সাব গ্রুপ যেটা টি বোর্ড গঠন করেছে তার যে সুপারিশ 
সেটা আমরা এখনও পাইনি। 


রী সুনীতি চট্টরাজ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়! করে জানাবেন কি, টি ট্রেডিং 
কর্পোরেশন যেটা আছে তার পরিচালনায় ৫টি বাগান আছে আপনি বললেন, এই টি 
ট্রেডিং কর্পোরেশনের এখানকার শ্রমিক বন্ধুরা গত ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে 
মাইনে পাচ্ছে না। এই ব্যাপারে আপনি কিছু ভাবনা-চিন্তা করেছেন? 


রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ টি ট্রেডিং কর্পোরেশনের বাগানগুলি সম্পর্কে এবং এখানকার 
অফিস সম্পর্কে এই বিধানসভা থেকে আমরা একটা বেসরকারি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে 
অনুমোদন করেছি। তার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক বার দিল্লির সরকারের সাথে 
দেখা করে কথা বলেছেন এবং চিঠিও দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি একটুও 
অগ্রগতি হয়নি। 


3209 ১9517151318 7২002770195 
[1867 00176, 1998] 


শ্রী সপ্ীবকুমার দাস মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে রাজ্যে ৩টি কমপ্লিটলি 
বন্ধ হয়ে আছে এবং ৩১টি রুগ্ন হয়ে আছে। এর কারণটা কি? এই যে চা বাগান বন্ধ 
হয়ে যাচ্ছে রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে এর কারণটা কি? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ অন্যান্য কারখানা রুগ্ন হওয়ার যে কারণ চা বাগান রুণ্ন 
হওয়ার সেই একই কারণ। কৃষি ভিত্তিক শিল্পে বা অন্য যে কোনও শিল্পে যদি সময়মতো 
কারিগরি দক্ষতা বাড়ানো না হয় বা গবেষণা ঠিক মতো না হয় বা নৃতন নৃতন বাজার 
ৃষ্টি করার চেষ্টা করা না হয় তাহলে সেই শিল্পগুলি রুগ্ন হতে বাধ্য। তীব্র প্রতিযোগিতার 
মধ্যে চা বাগানগুলি আধুনিকিকরণ না করার ফলে, লাভের টাকা পুনরায় বিনিয়োগ না 
করার ফলে, কারিগরি দক্ষতা না বাড়ানোর ফলে চা বাগানগুলি রুগ্ন হয়েছে। আমরা 
এই সমস্ত অভিযোগ সমস্ত চা-বাগানের মালিকদের করেছি। যে সমস্ত চা-বাগানের 
মালিক সেটা শুনেছে তারা বেঁচে গেছে যারা শুনেনি তারা রুগ্ন হয়ে গেছে। অবশ্য কিছু 
কিছু ব্যতিক্রম আছে। অবস্থান গত দিক থেকে অনেক চা-বাগানের উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। 
এক সময় এই চা-বাগানটি উপযুক্ত জায়গায় ছিল, কিন্তু এখন সেখানে লোকালয় হয়ে 
যাওয়ার ফলে চা-বাগান আর চলেনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা ভাবে বিচার 


বিবেচনা করতে হবে। 
রাজ্যে আর. আই. এ.-র শূন্যপদ 


*১৯| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫২৩) শ্রী সপ্ভীবকুমার দাস ঃ ভূমি ও ভূমি-সংস্কার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বর্তমান রাজ্যে আর. আই. এ.-তে শূন্যপদের সংখ্যা কত ; এবং 
(খ) উক্ত পদগুলি পূরণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 
ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ 

(ক) ৮৯৯। 


(খ) মোট পদের ২৫ শতাংশ পদে সরাসরি নিয়োগ করা হয়। এ বাবদ শূন্যপদের 
সংখ্যা ৫৭টি যাতে নিযুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ট্রেনিং চলছে। শীঘ্রই প্রশিক্ষণ 
অস্তে পোস্টিং দেওয়া হবে। 


৭৫ শতাংশ পদ প্রমোশনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। এ বাবদ শূন্য 
পদের সংখ্যা ৮৪২ এবং এগুলি পূরণ করার জন্য ব্যবস্থা চলছে। 


0055770৩ /মবা) ৩৬205 321 
[11-30 -- 11-40 ৪.1.] 


রী সপ্ীবকুমার দাস £ আমাদের শূন্য পদের সংখ্যা ৪৯৯। এছাড়া মোট আর. 
আই. পদের সংখ্যা কত দয়া করে বলবেন কি? 


ডাঃ ূ্যকান্ত মিশ্র 8 ৩৩০৫টি। 


শ্রী সপ্ভীবকুমার দাস ৫, প্রোমোশনের মাধ্যমে ৮৪২ জন নিযুক্ত হবেন, যেখানে 
প্রোমোশনের ভিত্তিতে হবে, সেখানে তাদের নিয়োগ করতে এত দেরি হচ্ছে কেন? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র আমি আগেই বলেছি যে, প্রোমোশনের মাধ্যমে অনেকগুলো 
আমরা পুরণ করেছি। এখন ৮৪২টি বাকি আছে। তার বড় কারণ হচ্ছে, যাদের নিয়ে 
প্রোমোশন হবে তার উপরে একটা মামলা হয়েছিল। মামলাটি দীর্ঘদিন ধরে চলে। 
লোকসভা নির্বাচনের পরে সেটির ফয়শালা হয়েছে। আরও কিছু জটিলতা ছিল, সেশুলো 
আমরা কাটিয়ে উঠেছি। এখন আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি। আশা করছি যে এটি শীঘ্রই 
আমরা করতে পারব। 


্্ী স্ভ্রীবকুমার দাস ঃ এমগ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম নিয়ে ২৫ শতাংশ পূরণ 
করা হয়েছে। আমার ধারণা, চার পাঁচ বছর আগে নামগুলো নিয়ে ইন্টারভিউ হয়েছে। 
এই যে প্যানেলটা হয়েছে, এটা কতদিন পর্য্ত ভ্যালিড থাকবে? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশর ঃ ভ্যালিড থাকার কোনও প্রশ্ন নেই, যা দেবার তা আমরা দিয়ে 
দিয়েছি। 


শ্রী রবীন মুখার্জি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শূন্য পদের সংখ্যা বললেন ৪৯৯। 
অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, যেখানে বামফ্রন্ট সরকার বলছে যে, ভূমি সংস্কারকে আমরা খুব 
জোরদার করেছি, আমি যতটুকু জানি, আর. আই.-রা বি. এল. আরও অফিসে কাজ 
করেন। ওটাই হচ্ছে প্রধান অফিস। ল্যান্ড আ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউয়ের গ্রামের অফিসগুলোতে 
এত পদ খালি রাখা হয়েছে যে, তার ফলে যাদের জমি রেকর্ড করা দরকার, বর্গাদারের 
নাম রেকর্ড করা দরকার বা পাট্টা দেওয়া দরকার, এইসব কাজ ব্যহত হচ্ছে। সমস্ত বি. 
এল. আরও অফিসগুলো অচল হয়ে যাচ্ছে। সেখানে কোনও টেলিফোন নেই, কোনও 
গাড়ি নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এই দপ্তরটা রাখার কি দরকার আছে? 


ডাঃ সূর্কাস্ত মিশ্র £ মাননীয় সদস্য এটা অবগত নন যে আর. আই-রা বি. এল. 
এল. আরও অফিসে কাজ করে না। আর. আই.-রা গ্রাম পঞ্চায়েতে আছে। বি. এল. 
আরও হচ্ছে ব্লকস্তরের অফিস। কাজেই এটা ঠিক নয়। 
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শ্রী পরেশনাথ দাস £ আর. আহ.-ঞ। শ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রভাবশালী লোকের 
বাড়িতে থেকে গেছে। যার ফলে কাজকর্মের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। এর পরে পঞ্চায়েতে 
বা আলাদা ভাবে অফিস করা যায় কি না? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ৫ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেই তো আছে। আলাদা অফিস আছে' 
আমি আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝলাম না। 


শ্রী পরেশনাথ দাস $ না, পঞ্চায়েতের সাথে যুক্ত আছে ঠিকই, কিন্তু অনেক সময 
দেখা যায় যে অফিসে না থেকে গ্রামের প্রভাবশালী লোকের বাড়িতে থাকছে। 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ হ্যা, পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আমি গ্রাম 
পঞ্চায়েতগুলোকে বলেছি, যেখানে সম্ভব সেখানে যেন তারা জায়গা দেন। পঞ্চায়েত 
অফিসে অনেক জায়গা আছে। তবে অন্য জায়গায় যেখানে জায়গা নেই, সেখানে আমাদের 
ভাড়া নিতে হয়। আপনি যদি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেন যে বিশেষ ভাবে কিছু দেখা দরকার, 
কিছু অভিযোগ থাকলে সেটা আমি নিশ্চয়ই দেখব। 


তরী বিপ্রৰ রায়চৌধুরি £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন জানতে চাই যে, সরকারি কর্মচারিদের যে রকম ধারাবাহিক ভাবে 
ফলো করা হচ্ছে কিনা, কারণ বহু জায়গায় এই আর. আই.-রা ১০-১২-১৫ বছর করে 
আছেন, এদের বদলি করার নির্দিষ্ট নিয়ম স্ট্রিক্টলি ফলো করার কথা চিন্তা করেছেন কি 
না? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ আর. আইরাও আমাদের দপ্তরের। আমাদের দপ্তরের যত 
কর্মচারী আছে তাদের বদলির একটা পদ্ধতি, পলিসি বা নীতি আমরা সকলের সঙ্গে 
হয়েছে। তবে নির্বাচন এসে যাবার জন্য কাজ কিছুটা বিঘ্নিত হয়। তারপরে আবার চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছি। আপনার যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে বিশেষ কোনও ক্ষেত্রে, তাহলে 
আপনি দেবেন, আমি নিশ্চয় দেখব, ন্যয়সঙ্গত হলে তা করা হবে। 


শ্রী মানিক মন্ডল ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন 
করতে চাই যে, আমাদের রাজ্যে ইন্ট্রিগেটেড সেট আপ চালু হবার পর থেকে আর. 
আই. অফিস চালু হয়। আর. আইদের নিজেদের অফিসের অভাবে ভাড়া অফিসে আছে। 
ভূমি সংক্রান্ত সব কিছু রেকর্ড সংরক্ষণ করা এদের কাজ, এই ব্যাপারে এদের নিদিষ্ট 
অফিস করার কোনও ০০০০০০০৩০০০ 
ব্যবস্থা নিয়েছেন? 
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ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ আমি আগেই বলেছি যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আপনারা 
যত সম্ভব আপনাদের বেশি জায়গা থাকলে সেগুলো দেবেন আর. আই. অফিসের 
জন্যে। তাছাড়া আমরা একটা আলোচনা করে একটা পরিকল্পনা নিয়েছি, কিন্তু কাজটা 
করতে সময় লাগছে কারণ এতগুলো অফিস প্রত্যেকটি গ্রামপঞ্চায়েতে করতে হবে। 
আমাদের ৩,৩২৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত, সুতরাং এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার, সেইজনা 
সময় লাগছে। তবে আমরা এটা করছি ধাপে ধাপে। আর রেকর্ডপত্র সেসব তো অফিসেই 
আছে। | 
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শ্রী ৌগত রায় £ সাপ্লিমেন্টারি স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, 
উত্তরে দু-একটা জায়গায় খুব অস্পষ্টভাবে। আপনি একটা জায়গায় লিখেছেন, পার্মানেন্ট 
রিহ্যাবিলিটেশন-এর ব্যাপারে সি. এম. সি. হ্াজ বিন কনন্টরাক্টিং/কনস্টাক্টেড এই রকম 
কোনও ইংরাজি হয় না। হয় তৈরি হয়েছে না হলে হয়নি। আপনি এটা ক্রিয়ারলি 
বলবেন তৈরি হয়েছে কিনা, এটা অলটারনেটিভ হতে পারে না। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে 
জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনারা কতকগুলি তৈরি করেছেন, কতকগুলি আরেঞ্জমেন্ট করতে 
পেরেছেন বলছেন, টেন্পোরারি রিহ্যাবিলিটেশন-এ কতজন হকার গিয়েছে? ৩,৭৬২-এর 
মধ্যে পার্মানেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন-এর জায়গায় কত জন হকার গিয়েছে? আমার খবর 
করেছিলেন, সিমে এর উল্টোদিকে, ওখানে সিমে আপত্তি করেছে। গ্যালিফ স্ট্রিটে 
হকারদের জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? আমি স্পেসিফিক জানতে চাইছি, কতজন হকার 
অপারেশন সানসাইনে আ্যাফেন্টেড হয়েছিল, তার মধ্যে কতজন হকার-এর টেম্পোরারি 
রিহ্যাবিলিটেশন করেছেন, আর কতজন হকার-এর পার্মানেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন করেছেন? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ এখানে আপনি হ্যাজ বিন বনন্টাকটিং/কনস্ট্াত্টেড যেটা জানতে 
চেয়েছেন এই ব্যাপারে বলি, গ্যালিফ স্ট্রিটে ফেজ ওয়ানে ৮৪০টির কাজ শেষ হয়ে 
গেছে, গড়িয়াহাট মার্কেটে ২৪৯টির কাজ শেষ, এখানে হকারদের পুনর্বাসন হয়েছিল, 
অরবিন্দু সেতু এখানেও হকারদের জন্য ২৬টি কাজ শেষ হয়ে গেছে। হকারদের জন্য 
বন্টন করে দিয়েছি। সখের বাজার মার্কেটে ২০৯টির কাজ শেষ হয়ে গেছে। এটা 
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হকারদের জন্য ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারিনি। আশা করছি কিছু দিনের মধ্যে করতে 
পারব। 


শ্রী সৌগ্ত রায় ঃ আপনি এখানে ক্লিয়ারলি উত্তর দিন, কত জন হকার-এর 
পার্মানেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন করতে পেরেছেন? 


তরী অশোক ভট্টাচার্য ঃ যেগুলি অস্থায়ীভাবে আমরা করেছিলাম মেলার মাধ্যমে, 
শেড করে-_৩,৭৬২ জনের, অস্থায়ী রিহ্যাবিলিটেশনে যত জনের জন্য সেখানে ব্যবস্থা 
রেখেছিলাম ওরা প্রথমে সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু এখন আমার কাছে যা খবর আছে, 
এখানে অনেকে ব্যবসা করছে না। বেশিরভাগই চলে এসেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে। 
বিশেষ করে রাসবিহারি কানেক্টারে সেখানে ৩০০ জনের মতো আছে, বেশি নেই, অন্যান্য 
জায়গার মধ্যে সুকান্ত সেতু ওখানে ৬০২ জনের জন্য করা হয়েছিল। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ আপনি তো কর্পোরেশনের মন্ত্রী, আপনি আযাকজাক্ট ফিগারটা 
দিন কত জন গিয়েছিল, কত জন এখন আছে, কত জন ফিরে এসেছে। আমরা তো 
রাস্তা থেকে দেখতে পাচ্ছি, হকার মেলা হয়েছে, কিন্তু কত জন হকার একচুয়ালি 
রিহ্যাবিলিটেশন পেয়েছেন, টেম্পোরারি এবং পামানেন্টভাবে? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ই ৩০০ জন এখনও রয়েছে সিমেন্স-এর পাশে, অন্য জায়গায় 
কত জন আছে, এখনি বলতে পারব না। 


শ্রী সৌগত রায় ৪ আপনি যদি এখনি বলতে না পারেন, তাহলে পরের সপ্তাহে 
উত্তরটা দিন। 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ৪ নেকস্ট উইকে আমি এটার উত্তর দিয়ে দেব। গ্যালিফ স্ট্রাটে 
হকারদের জন্য যে ৮৪০টি শেড, এই ব্যাপারে হকারদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, চুক্তি 
হয়েছে, ৮০ জন টাকা দিয়েছে, বাকিরা টাকা জমা দেবে। এর জন্য অল্প টাকা ব্যবস্থা 
করেছি, আশা করছি কিছু দিনের মধ্যে ৮৪০ জন চলে যাবেন। ২৪২ জন গড়িয়াহাট 
মার্কেটে, যাদের গড়িয়াহাটের বুনেভার্ড থেকে সরানো হয়েছিল। সখের বাজারে ২০৯টি 
রেডি আছে কিন্তু সেখানে কেউ যায়নি। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আমার স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন, অপারেশন সানসাইনে 
ডিসপ্লেসড হকারের সংখ্যা কত? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য 8 আমি আগেই বলেছি এই রকম সংখ্যাটা বলা যাবে 
আমি পরে দিয়ে দেব। | 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, সরকারের কোনও ধারণা ছিল না, এই ব্যাপারে কোনও 
সার্ভেও করা হয়নি যে কতজন হকার ফুটপাথে বসেছিল। এবং কত হকারের স্টল 
আপনারা নির্বিচারে গুঁড়িয়ে দিলেন। তারপরে আপনারা একটা ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু 
সেটা হকারদের পছন্দমতো নয়। তারপরে আপনারা কিছু টেম্পোরারি, পার্মানেন্ট ব্যবস্থা 
করলেন ইস্টার্ন বাইপাশে, গ্যালিফ স্ট্রাটে, কিন্তু সেই সব জায়গায় কেউ গেল না। এই 
ব্যাপারে আপনারা দশ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, আপনারা চার কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, 
আপনারা চার কোটি টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু বাকি যে ছয় কোটি টাকা আছে তা 
দিয়ে আর কত হকারকে আপনি রি-হ্যাবিলিটেড করবেন এবং এই যে বিরাট সংখ্যার 
হকারের পুনর্বসতি হচ্ছে না তাদের ব্যাপারে কি ভাবছেন? তাদের কি আপনারা ফুটপাথে 
বসতে দেবেন, না উঠিয়ে দেবেন? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ হকারদের পূর্নবাসনের কাজ যেটা আমরা শুরু করেছি সেই 
কাজগুলো শেষ হয়ে গেলে আমরা পাঁচ হাজারের মতো হকারের পার্মানেন্ট ব্যবস্থা 
করতে পারব। কিন্তু এটা ঠিকই, অনেক জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা এ সমস্ত 
স্টল থেকে সরে এসে আবার রাস্তাতে বসছে। তবে আমাদের ঘোষিত যে নীতি, ২১টি 
রাস্তা আমরা হকার মুক্ত করব, সেই নীতিতে আমরা অবিচল রয়েছি। 


শ্রী সাধন পান্ডে & মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি এর আগেও প্রশ্ন করেছিলাম, 
বিশেষ করে গ্যালিফ স্ট্রীটে হকারদের স্টলের দাম আপনি দশ হাজার টাকা দিলেন। 
আমি তখন বলেছিলাম কেউ নেবে না। তারপর কমিয়ে পাঁচ হাজার টাকা করলেন। 
এখনও কেউ নেবে না। কিন্তু মূল সমস্যাটা যে জায়গায়, আপনারা যেখানে স্টল করছেন 
সেখানে হকাররা যাচ্ছে না কেন? হকাররা সেখানে কাকে বিক্রি করবে? যেখান দিয়ে 
বেশি মানুষ যাতায়াত করে সেখানেই হকররা বসে। কিন্তু সেই বিশ্লেষণগুলো আপনারা 
করলেন না কেন। গ্যালিফ স্ক্রীটে লোকে যাবে কেন, ওখানে কোনও বাস সার্ভিস আছে? 
আমাদের কাছে শোনার পরেও আবার আপনি ওখানে টাক৷ খরচ করছেন। এই ব্যাপারে 
ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলা হল না, আমি ওখানকার বিধায়ক আমার সঙ্গে 
কথা বলা হল না। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট কি কোনওদিন এঁ খাল সংস্কার করতে 
পারবে। আপনারা কত হকারকে স্টল দিতে পারবেন সেই ব্যাপারে কোনও বিশ্লেষণ 
করেছেন কি? খাল ধারে লোক যাবে কেন? আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। 


[11-50 __ 12-00 [২০০00] 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলছি যে, আপনি বলছেন 
লোকালয় নয় এমন জায়গায় হকারদের স্টল হচ্ছে। আমি গ্যালিফ স্ট্রীট কি লোকালয় 
নয়? 


328 /551718131-% 17২00072101705 
[18107 1076, 1998] 


মিঃ স্পিকার ঃ উনি ওখানকার লোকাল এম. এল. এ.। হকারদের ব্যাপারে ওনার 
সঙ্গে আলোচনা হয়নি বলেই উনি প্রশ্নটা করছেন। 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য 8 আপনি বলছেন লোকালয় নয়, আমি বলতে চাইছি যে, 
কলকাতার গ্যালিফ স্ট্রীট, কালিঘাট, গোলপার্ক অঞ্চল, রাসবিহারী অঞ্চল এগুলি লোকালয় 
এবং এখানে মানুষ থাকে। এগুলি গ্রাম নয়। আবার আপনি বলছেন যে, এগুলির মধ্যে 
এত বেশি গাড়ি চলাচল করে, তাহলে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। প্রশ্নটা তাহলে 
থেকে গেল। আপনার মুল বিষয়টা হচ্ছে যে, আপনার সঙ্গে পরামর্শে যায়নি বলে। 
সমস্ত হকার্স আশোসিয়েশনের সঙ্গে পরামর্শ করেই ঠিক করেছি। গ্যালিফ স্ট্রাটে সমস্ত 
হকাররা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং রাজি হয়েছে যে, সেখানে 
তারা যাবে। 


(গোলমাল) 


(4১1 01715 5086০ ৩101 [01095 17301101099 10956 (0 50991 01) & [0011 01 
1971৬11970 2170 00110170190 [0 5106901. 17109550101) 


(1২0156) 


মিঃ স্পিকার ঃ রুলস হচ্ছে কোয়েশেন আওয়ার হচ্ছে ১ ঘন্টা। টাইম যদি থাকে, 
এবং মেম্বার প্রথম কোয়েশ্েনের সময় যদি অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তাকে সময় 
থাকলে সেকেন্ড কল করা যেতে পারে। 


(4৮ 0015 50286 91011 18725 13811617196 ৮/75 50111 517000112)...16856 (910 
%০] ৩০৪. 


(4 0015 50859, 9111 9888809 17২০ 5090৫ 11) 1015 5680 (0 7000 1015. 501991০- 
[)6170219. 4১0 0109 5216 (17756, 9181] 810859 321161169- ৮/85'-82217) 501] 
51)00010) 


1, ১1069100172 11. 718085 730101199, 1 15 17021, 1715250, 1206 
%00 5921. [0 06 1950 (1786, ] 589, 0 (816 9০ 5০01. 001701৮5159, [ 
৮/1]| 2001) 016 1016. (0 0015 50826, 1, 5098101 25 5921) 17018 ০0 
018 0100100011016 1016 (0 20001) 70) 076 [২0195 01 710০০0010 810 0:0100101 
01 13005110655 1] 1119 ৬/65. 736189]1 1,68151801৬6 4১556170001, 50211001706 017 1115 
1955.) 
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(4৯ 0015 50829, ৪107 13006190100 115 5991 0110 5101 9002918 [২০১ 
1059 (0 7006 1015 5010116710100219) 


[0110%9(101) 0170) [1917 


*18. (111060 00656101) 0. *373) 900 59809191305 : ৬11] 009 
1৬11015161-1-0170165 06 016 101101]001 4১015 [09] 0০ 0190560 10 
9806-- 


(8) ৮1790601610 11911 0) 00100100 1705 0901] 17150010119 10100- 


৬৪16৫ 8110 1900115000660 ; 01 
(0) 1 50, 10 ৬100 05০ 076 17011 ৮111 06 001 0017 00019 ? 
৯1) 50001 131900901)9109 : 
(৪) 10৮৮) 138]1 1125 0901) 19001101/ 1070%219৫. 


(০) 08100002 1৬110101091 00100191010] 1195 0901) ০0151061110 501001119 
00 01 গো। /1 08110) 0110 09100100 1৬101560]) ৪019 10৬7 11911 
৬1101) ৬/1]] 11217110110 010িা0108509015 01 0810010, 50101010110 
80115৬6710105, 10101019110) 01 10113 01 |] 99001) [70$61011[ 
01 [1010 610. 176 0910900 1৬10101010001 00100180101) 1085 0961) 
00175100118 ০0701 0016 056 11. ০0175010001) ৬10) 2. ০0111110190. 
4 00111010092 1105 6921 591 00) 0 0০91. ০01 /65. 13017950| (0 
0195919 5000 07655 8509005 8170 01000 1116 1900170161709110) (01 


5200119 00 01015 2] 511919 0110 1710560]]). 


শ্রী দৌগত রায় ঃ স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এই টাউন হল নতুন 
করে তৈরি করা হয়েছে। এটা বেশ কিছু বছর ধরে তৈরি করা হচ্ছিল। এটা সরকারের 
টাকায় নয়, এটা কোনও একটা প্রাইভেট হোমেজ ট্রাস্ট, তারা ১০ কোটি টাকা তুলেছিল, 
সেই টাকায় টাউন হল রেনোভেট করা হয়েছে। এই টাউন হল তৈরি হওয়ার পরেও 
ফাকা পড়ে আছে। আপনি জানেন না যে, কি ব্যবহার করবেন। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি 
রেনোভেটেড টাউন হল ইনঅগারেট করার আগে সেখানে কি ব্যবহার করা হবে, সে 
ব্যাপারে আপনারা সিদ্ধান্ত নিলেন না কেন? এখন তৈরি হয়ে ফাঁকা পড়ে আছে, এখন 
আপনি কমিটি করছেন? 


330 49971, 17২00870105 
[1817 11779, 1998] 


শ্রী অশোক ভ্টাচার্য £ এটা আপনি ঠিক বললেন না। টাউন হল কমিটি বহুদিন 
করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে সভাপতি এবং মেয়রকে সহসভাপতি করে। সেই কমিটি টাউন 
হল রেনোভেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে একটি হোমেজ ট্রাস্ট এগিয়ে 
আসে। তার আগে পেন্টার বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগৃহীত 
হয়েছে। এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করে টাউন হল রেনোভেট করা হয়েছে। 
কলকাতা কর্পোরেশনও ৩ কোটি টাকা দিয়েছে। আগামী ১৫ই আগস্ট কর্পোরেশন এর 
উদ্বোধন করবে। এটা আর্ট গ্যালারি মিউজিয়মের মতো ব্যবহার করা হবে। 


শ্রী দৌগত রায় ৫ কাদের নিয়ে কমিটি হয়েছে, কারা এই কমিটিতে মেম্বার? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ এটা আরেকটা কমিটি। এখানে একটা অভিযোগ আছে 
টাউন হলে পাশে একটা বিল্ডিং হচ্ছে। অভিযোগটা হচ্ছে যে টাউন হলের পাশে এই 
বিল্ডিংটা হলে টাউন হলের সৌন্দর্য নষ্ট হতে পারে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে নিমাইসাধন 
বসুর নেতৃত্বে আরেকটি কমিটি করা হয়েছে। এই কমিটি সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করছে, 
তারা এখনও রিপোর্ট দেয়নি। তারা যে সুপারিশ করবে, সেই সুপারিশ ক্রমে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হবে। | 


শ্রী দৌগত রায় £ তাহলে আমরা কাগজে দেখছি টাউন হলের পাশে যে বিল্ডিং 
হচ্ছে তাতে টাউন হলের সৌন্দর্য বিদ্বিত হচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠন সেখানে গিয়ে ভাঙার 
চেষ্টা করছে, বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। আমি আবার বলছি যে টাউন হল কিন্তু এখনও পর্যস্ত 
তার পারপাস ঠিক হল না। ৬ মাস ধরে ফীকা পড়ে আছে। এখন বলছেন আর্ট 
গ্যালারি হবে। এই যে সময়টা আন ইউজড হয়ে থাকছে। ঠিক একইভাবে টাউন হলের 
পাশে বাড়ি হওয়া উচিত কিনা, বিল্ডিংটা তো প্লিনথ লেভেল পর্যস্ত হয়েছে, তারপর বন্ধ 
আছে। টাউন হলকে বিউটিফায়েড করার জন্যই তো এত টাকা খরচ করছেন। তা 
সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিল্ডিংটা ভেঙে ফেলতে পারেন। কারণ নিমাইসাধন বসু তো 
হিস্টোরিয়ান, তিনি আর্কিটেক্ট বা ইঞ্জিনিয়ার নন। 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ বিষয়টা হচ্ছে যে টাউন হল রেনোভেশনের প্রয়োজন ছিল। 
৯৬ সালে কাজ শেষ হয়। এই প্লট দুটো আলাদা প্লট ছিল। আজকাল পরিস্থিতিতে ওই 
বিল্ডিং এর আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা, এটা টাউন হলের পরিবেশ নষ্ট করছে কি 
না সেটা এই কমিটি দেখবে। ওই কমিটি যদি বলে তাহলে কলকাতা কর্পোরেশন ভেঙে 
দেবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই ১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। 


৩065]10৩ বাট 5৬2২৩ 3] 


9691760 (085(1075 
(00 ৮1)10) ৮%116(01) 9175৮/015 ৮/676 1910 011 (186 [291)16) 


কলকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় 


*২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৩৫) শ্রী সপ্তায় বক্সি ঃ পৌর-বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) কলকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ; 
(খ) উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ; 
(গ) এটা কি সত্যি যে, উক্ত সংখ্যা ক্রমশ হাস পাচ্ছে : এবং 
(ঘ) সত হলে, কারণ কি? 
পৌর-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) কলকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০৮। 
(খ) উক্ত বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪৩,০০০ জন। 
(গ) সত্য নয়। এই সংখ্যা হ্রাস পায়নি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। 
(ঘ) প্রম্ন ওঠে না। 
(01751100107) 01 1)81101715 94 110 1)7617)1505 01 081001210৬1) 11911 


2]. (/১0]110090 00050101) [০. *684) 91111 1১010101 1391)61106 : ১111 
[170 1111015(01-11-010165 01 71017101709] 4১915 13610107101) 0০ 0194590 10 


50006--- 


(8) 51791010006 0. 1৬. 0. 880101119 1005 019 010) 10 001150000% 
81) 00110076206 [09101595 01 0910010910৮) 11911 ; 017৫ 


(9) 16 50, 006 [01951)0 00510101) 01061907 


৬111015661-177-01976 01 1106 11010101009] 1/১19175 1)0109101)01)0 : 
(8) ০, 


(৮) 0910008 1%00101081 00110010001] 1105 10 501061108 06 00901001708 
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/9551/131.% 23002170105 
[1811) 00110, 1998] 


81 091101)6 91 0110 10৮/1 1781] 779101595 1.6. 2. 4, 12901817809 
[২০৬ (৬950). 


উদ্বানস্ত কলোনিতে গৌর কর 


*২৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৯৬) স্ত্রী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় £ পৌর-বিষয়ক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত উদ্বান্ত কলোনিতে সরকার কোনও রকম 


পৌর কর ধার্য ও আদায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কি না; 


(খ) করে থাকলে, তা কিসের ভিত্তিতে ; এবং 
(গ) উক্ত কলোনিগুলিতে পাকা বাড়ি তৈরি করার জন্য সরকার কি কোনও 


বিধিনিষেধ আরোপ করেছে? 


গৌর-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা, করা হয়েছে। 


(খ) 


(গ) 


শহরের অন্যান্য অংশে যে হারে কর ধার্য করা হয়, সেই ভিত্তিতেই কর ধার্য 
হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক আদেশ অনুযায়ী যে সমস্ত বাসিন্দা জমির পাট্টা 
পেয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের জন্য বার্ষিক মূল্যায়ন ঠিক করা হয় 
তাদের বর্তমান প্রদত্ত কর অংশের ভিত্তিতে। 


চার রগাচা রি রাযারাগারিারি রিয়ার 
আরোপ করেনি। 


কলকাতা কর্পোরেশনের আযামেন্ডমেন্ট আ্াক্ট ১৯৯৬ (তারিখ ৪ ডিসেম্বর, 
১৯৯৫)-এর ৪১৩-এ ধারা অনুযায়ী কলোনি এলাকায় কোনও বাড়ি যদি 
৪.১২.৯৫-এর আগে তৈরি হয়ে থাকে এবং কলোনি বাসিন্দারা সমস্ত নথিপত্র 
দিয়ে পুরসভায় ডিসেম্বর, ১৯৯৮-এর মধ্যে আবেদন জানায় তাহলে এসব 
বাড়িগুলি যথাযোগ্য নির্মাণের স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু কোনও বাড়ি এই সংশোধনী 
আইনের পর নির্মাণ করা হলে এখনকার বিল্ডিং রুল (সি. এম. সি. আ্যাক্ট, 
১৯৮০ এবং সি. এম. সি. বিল্ডিং রুল ১৯৯০) অনুযায়ী নক্সার অনুমোদন 
নিতে হবে। অর্থাৎ ৪. ১২. ১৯৯৮ এর পর নক্সা অনুমোদন ব্যতীত কলোনি 
এলাকায় যে কোনও গৃহ নির্মাণকে বে-আইনি ধরা হবে। 


0500২থ, 0710৭ 
[12-00 __- 12-10 01.] 


17. 910991061 :10-09$ 1170০ 10091600110 701109 01 £১0]0া]]701]1 
000. [িটো। 911 চ000] 15101079960 110 5895০ 0 [01001160 11) 
[616110019 111005010] 0010 17170010101, 00200378128 3501 ১০01৫ 8160110॥. 


[106 ৯০160170800 01 1016 1১101101) 15 101 01 16001)! 00081101708 4৭ 
[90001160 (07061 1২016 61011) ০01 011১ 1২195 01 [০0০01 01) 007001 01 
1305171655 11) 0106 ১/65. 13617891 1.619101155 4১55010101১. 


[, 000161016, 161201 0106 1100101. 
0/১1,1,10 তা ঘা0৭ 


111, ১069৮072108, 1 17756 19001৬60 00 17100109501 00111770 
/10001010101) 071 079 10110/1170 50010015, 17211019 : 


১০/1))০০$ িঠ17)6 
1) 10601019016 ০0017011101) 01 7301010 9101 িএা]]াথা। 1011000, 
91900017২08 10 [01190118 1010) 91771501701 1101010100৩, 
45550]. 019 00119010100). 91111 517951181019 9110101101 
1315105 


1) [২6001160 6%0110110 01 ॥ 16৬ 00] 


099 10 076 0810000 [7601001 


0011900 & 170501101. : 9101 ১9001016010] 1995 
1) 132701190. ৬1101018981 01 10100 : 911 191 0100917, 

0011170 /১০0 1974 ০/ 006 01101 5111 45170110012 199), 

(90৬01110011. 911] গাযা|পাথা। 1৬1011]101, 


9171 917১0704095 130101-199, 
১101 90091 101191009 [)০১, & 
9111 ১0011 13179000001001096 


334 /557191,5 17২007251)105 
[1811) 10716, 19981 


1) 1২91901060 8165 01 2 1991507 : 5101 79001 1015118 0018700109- 
০077/176 [012]110]) &1701017 এ1 01/8) 170 9101 4১0] 4১০৩ 
1)0110010, 13010৬/01. 14101701 


1196 56190190 016 1700109 01 911 19011 ছ015119 01900090119) & 
0 ১) 40 465 11010] 01) 016 5806০ ০1 [6701150. গাা9$. 01 76150) 
0641191176 0োএাথাণ। &179101 00 10817000, 13070421].. 


[0176 1110150614107-0070186 7089 01995011215 এ 50209117010 (008, 11 


[0551016 01616 ৪ ৫910. 


১1) 1১121)001) 001971078 91111)9 : 917, 010 95091677010 ৮11] ০০ 10906 
07 300) 10019, 1998. 


7২৮১৮৭1101৭ 051 87১0 


11001900001 01 1106 411 7১970 0071017016696 17) 00777100610) ৮101) 
(100 5191 (09 0110 100171900-51110]001) 87605 01 11011819076 01501101 
11) /65 1361159] 


91011 0021) 51081) 90170111991] :: 917, ] 0০2 10 [55011 012 1২90011 0 
(০ 411 10110 00001010150 10) 00101901101 101) 0110 ৮151 (0 1019 10177900- 
501016) 01649 01 110000016 0150100 1। 1০5. 01708], ৮1100) ৬৪5 [16- 
9610050 (0 0 0] 076 150) 19), 1998 ৪5 0119 [10056 ৮125 17101 171 96551011. 


106110070 000007% 01 1106 9010)০0 00711710106 01) [718170117761)1 
8000 €০-০079101) (1997-98) 0 ৮৮৪-৬০11776 30029 ১০1:01111), 
1998-99 


১1) 110. 9100) : 517] 695 00 01950010176 110 13200110076 
১০)০০. 00101010166 017 1917%110]70]1 070 00-00018001) (1997-98) 01 [6- 
৬০07৪ 802০0 90807, 1998-99. 


1106 2007 3679017 (07) [৮০-৬০61076 130056 ১০101011)5) 01 1116 9811)- 
160 001010010666 0) 46710010016) 0110010076 (11911061015) 700৫ 
& ১1)01195, 1000 71008551016 & 77010108100:6 2170 [7151)01169 


10 0৮ ৮০৩ 3১35 


৩111 ১৪089021২0৮ : 51. ] 98 10 1015591111৩ 201) [২০001 01 019 
910)601 (00111710169 07 2৪70010, 4১070010016 01010010018), 1০0০ & 
50195 60০. 0) 916-৬০0176 17300251 90710 01 0110 70977070510 0101115 
0 116 10619101000 01 70০90 & 58]01165, 1998-99. 


14%1৭০ 07 1২07,01২7 
1২6])0175 01 (10 00111101167 0100 /১1001601 00019] 01 [10019 
107 90) [তিচ]87109501)68 : তা 1 09810 19 


(8) 1২9]0011 01 116 00110110119 01 /8৫110 00110101 01 11018 
[0 1996-97 (1২০৬০1709 [২0০091005) 0. 1: 


(9) 1২20০07 01 010 00170010110 070 /১৪।[0 0010101 01 11019 
[0 1996-97 (001117010191) 1২0. 2. 


(০) 6001. 01 0176 00110110116 070 /৯101(01 00017011 091 [1010 
10 1996-97 (00৬11) 1২0. 3; 


(৫) [২2001 ০01 010 00110900110 0170 /১01001 00170191 01 117019 
101 1996-97 (00৬11) 1২0. 4; 


(6) 7২500101003 00110010110 070 4/১811017 0970101 01 17010 
[0 1996-97 (01৬11) 1২0. ১; 


(0) 171701706 /১0০94715 101 1996-97, 011৫ 
(8) 400001001181101) /১০০০০1)05 [0 1996-91. 
৭110৭ 04১7১ 


শ্রী দৌগত রায় ঃ স্যার, আজকে সংবাদ-পত্রে যা দেখলাম তাতে এই রাজ্যে 
বামফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। সংবাদপত্রে দেখলাম, 
দিলিতে সি. পি. এম.-র সাধারণ সম্পাদক বলছেন যে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শীঘ্রই 
নাকি তার পদ থেকে অবসর চেয়েছেন এবং আগামী চার মাসের মধ্যেই হয়ত তিনি 
তার দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। সাথে সাথে এটাও সংবাদে বেরিয়েছে যে, মাননীয় বুদ্ধদেববাধু 
মুখ্যমন্ত্রী হবেন। সি. পি. এম. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক আরও বলেছেন, আমাদের 
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মুখামন্ত্রীর শরীর খারাপ, বুকে-পিঠে ব্যাথা হচ্ছে, বসতে পারছেন না তাই কাজ করতে 
চাইছেন না, মুখ্যমন্ত্রী থাকতে চাইছেন না। তাকে জোর করে রাখা হচ্ছে। তিনি পার্টি 
থেকে অব্যহতি চাইছেন। উনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, এই হাউসের নেতার পদ উনি ছেড়ে 
দেবেন। উনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন কি থাকবেন না তা জানার আশা আমরা এই হাউসে 
প্রথম করতে পারি যখন কিনা বিধানসভা চলছে। আমাদের ২১ বছরের মুখ্যমন্ত্রী ৫০ 
বছর বিধানসভায় থাকার পর চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা যদি উনি এই হাউসে 
আগে জানাতেন তাহলে একটা কার্টসির ব্যাপার হত, এবং আমরাও তাকে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে বিদায় জানাতে পারতাম। তাই আজকে সি. পি. এম.-র সাধারণ সম্পাদকের 
বক্তব্য ঠিক কিনা, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সত্যিই চলে যাচ্ছেন কিনা, বামক্রন্টের 
স্থায়ীত্ব সংকটে কিনা এবং মাননীয় বুদ্ধদেবাবু মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন কিনা এ বিষয়ে একটা 
ক্লারিফিকেশন দেওয়া দরকার। 


তরী মৃণালকান্তি রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমাদের বহু আকাঙ্থিত দীঘা-তমলুক 
রেলপথ তৈরির জন্য বাজেটে সংস্থান না থাকার জন্য গতকাল গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের 
সমর্থকরা ডি. আর. এম. অফিসে বিক্ষোভ দেখায় এবং ডেপুটেশন দেয়। আগামী ২০ 
তারিখে দীঘা-তমলুক রেল পথের দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ সমাবেশ হবে এবং 
হাজার হাজার যুবক তাতে অংশ গ্রহণ করবে। কেন্দ্রের এ জনবিরোধী বাজেট, বিশেষ 
করে রেল বাজেটের বিরোধিতা করে রেল রোকো কর্মসূচিও করা হবে। দীঘাতে গত 
বছর ১৪.৯৭ লক্ষ দেশি-বিদেশি ট্যুরিস্ট গিয়েছিল। কিন্তু পর্যটকরা বাস ইত্যাদি পরিবহনের 
ক্ষেত্রে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে। এই দীঘা-তমলুক রেল রেল পথের জন্য বাংলার 
মানুষ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, গৌড়া সরকার এ জন্য 
সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ করেছিলেন। এজন্য পশ্চিমবাংলার মানুষ কৃতজ্ঞ। আজকে এ রেল 
পথ যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা হয় তার দাবি আমি রাখছি। 


রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের এই রাজ্যে আনএমপ্লয়মেন্ট আ্যাসিস্ট্যান্স 
স্বীম ১-লা এপ্রিল ১৯৭৮ সালে ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল। এই আন-এমপ্লয়েমেন্ট আ্যাসিস্ট্যান্স 
স্বীমকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য, ফিন্যান্স করার জন্য সরকার পশ্চিমবাংলায় যারা ট্রেড 
প্রফেশন কলিং-এ আছে তাদের উপর একটা বৃত্তিকর বসিয়েছিলেন যার জন্য ওয়েস্ট 
বেঙ্গল স্টেট ট্যাক্স অন প্রফেশন, ট্রেডস কলিং আ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট আ্যাক্ট *৯৭ হয়। 
আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই ২০ বছরে আন-এমগ্লয়মেন্ট ত্যাসিস্ট্যান্স স্কীম কার্যত নন- 
একজিসটেন্ট পর্যায়ে এসে গেছে। এটাকে কমাতে কমাতে এমন একটা জায়গায় নিয়ে 
আসা হয়েছে যে ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। সেটাও ৫০০ টাকা যাদের ইনকাম তাদের 
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ক্ষেত্রে সেটা আরও কমিয়ে আনা হচ্ছে। একদিকে আন-এমপ্লয়মেন্ট আযসিস্ট্যান্স স্কীম 
গুটিয়ে নিয়ে আসছেন এবং তার জন্য এক্সপেন্ডিচার কমে যাচ্ছে। আবার, অপর দিকে 
প্রফেশনাল ট্যাক্স, হিউজ আ্যামাউন্টের, বছরে ১০০ কোটি টাকার উপর অন অল 
প্রভিশন্স নেওয়া হয়। সেই টাকা আরও ওয়াইডেন করছেন। 


আমার বক্তব্য যে উদ্দেশ্যে আপনারা বৃত্তিকর বসিয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য আস্তে 
আস্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ বৃত্তিকর স্প্যান বাড়াচ্ছেন। এটা ডিসেপশনের জায়গায় 
চলে যাচ্ছে। তাই আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি, হয় আপনারা আপনাদের 
রেজিস্টার্ড আন-এমপ্লয়িদের এটাকে আরও ওয়াইডেন করুন। কিন্তু আপনারা এটাকে 
গুটিয়ে দিচ্ছেন। বৃত্তিকর দেবেন আমাদের রাজ্যের স্যালারিড পিপল, এটা জাস্টিফায়েড 
নয়। এই সম্পর্কে আমি আপনার সুস্পষ্ট বক্তব্য চাইছি। আপনি এই ত্যাক্ট রিসিন্ড 
করুন। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ট্যাক্স অন প্রফেশন, ট্রেউস, কলিং এমপ্রয়েমন্ট আযাট ১৯৭৯ 
অনুযায়ী পিপলের কাছ থেকে বৃত্তিকর আদায় করা হচ্ছে। আপনারা সমস্ত আন- 
এমগ্নয়েডদের ্যাসিস্ট্যান্স ওয়াইডেন করার ব্যবস্থা, করুন। এই সম্পর্কে আমি আপনার 
বক্তব্য জানতে চাই। 


[12-10 -- 12-20 077] 


তরী সাধন পান্ডে ঃ রাজ্যের আইনশৃঙ্থলা পরিস্থিতি কতটা খারাপ তা নিয়ে বিধানসভায় 
আলোচনা হয়েছে। আজকে ভেবেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রী এখানে উপস্থিত থাকবেন। 
২১ বছর পর এই রাজ্যে একটা সেন্ট্রাল টিম আসছে, এই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি 
দেখার জন্য। অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টির টিম এলে আমি বলতাম না। কিন্তু যেখানে 
সেন্ট্রাল টিম আসছে সেখানে রাজ্যের উচিত হল সহযোগিতা করা। সমস্ত কিছু তাদেরকে 
খুলে দেখানো উচিত। আমার মনে হয় যেভাবে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, একটা বিশেষ 
রাজনৈতিক দল এই রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে-_-আজকে সেন্ট্রাল টিম, যারা হোম 
মিনিষ্ট্রির টিম এখানে এসেছে, তাদেরকে রাজ্যের এই অবস্থাগুলো দেখানো দরকার। 
আমি আশা করব এখানে ম্যা্রাসের মতো ঘটনা ঘটবে না। কারণ সেখানে টিম গিয়ে 
সেখানকার সরকারকে সার্টিফিকেট দিল, এটা এখানে যেন না হয়। এখানে নাগরিকদের 
সম্পত্তি যাতে রক্ষা পায়, তাদের মান-সম্মান যাতে বাঁচে, নারীর ইজ্জত যাতে বাঁচে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গতকাল পুলিশমন্ত্রী বললেন যে থানায় তোলা তোলা হয়। 
এখানে এই ধরনের ভাষণে তিনি কাকে কটাক্ষ করলেন? তিনি কটাক্ষ করলেন যিনি 
সর্ট ছিলেন তাকে। তিনি কটাক্ষ করলেন মুখ্যম্ত্রীকে। যাই হোক যে সেন্ট্রাল টিম 
এখানে আসছে তাদের সঙ্গে আপনারা সহযোগিতা করবেন। নতুবা আগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি 
আরও অগ্নিগর্ভের দিকে চলে যাবে। 
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শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশএ, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
ূরতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৮৮-৮৯ সালের আর্থিক বছরে দেনুর-মন্তেশ্বর সড়ক 
নির্মাণ করার জন্য রাজ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আজ ১০ বছর হল সেই 
সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হল না। এ এলাকাটা দুর্গম এলাকা। এ রাস্তাটা তৈরি না 
হওয়ার ফলে হাজার মানুষ অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। এর জন্য এ এলাকার মানুষের 
মধ্যে বিক্ষোভ, অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এ এলাকার মানুষ বলছেন, “আমাদের বঞ্চনা 
ও অবহেলা করা হচ্ছে”। এ ব্যাপারে আমি বারে বারে বিধানসভায় বলেছি। গত 
৩০শে মার্চ প্রশ্নউত্তরের সময় মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে এ রাস্তাটা তৈরির জন্য 
অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ ১০ বছর অতিক্রান্ত হল এখনও এ রাস্তার কাজ 
শুরু হয়নি। অবিলম্বে এ দেনুর-মন্তেম্বর রাস্তার নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য আমি 
মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি ও দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী সঞ্জয় বক্সি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, গত ১০/৬/৯৮ 
তারিখে জগদ্দল থানার শ্যামনগর রহুবা বি. আর. এস. কলোনির রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারি 
তার ৭ বছরের ছেলে বিধান ব্যাপারিকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগে 
ভর্তি করছিলেন। ১৫ তারিখে বিধানের বাবা-মা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
গিয়ে দেখেন তাদের ছেলে হাসপাতালে নেই। তাদের ছেলে উধাও হয়ে গেছে। তারপর 
তারা হাসপাতালের সুপারের কাছে অভিযোগ জানান এবং বহুবাজার থানায় ডায়রি 
করেন। কিন্তু এখন পর্যস্ত সেই ছেলেটির কোনও হদিশ নেই। তাই আমি বিষয়টির প্রতি 
মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের 
আজকে এই হচ্ছে অবস্থা-_ একদিকে দেখছি কোনও মায়ের পুত্র হয়েছে, তাকে কন্যা 
দেওয়া হচ্ছে, অপর দিকে ৭ বছরের শিশু হাসপাতালের শিশু বিভাগ থেকে হারিয়ে 
যাচ্ছে। এই অবস্থায় আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, তিনি 
আমাদের বিধায়কদের মধ্যে থেকে একটা প্রতিনিধি দল গঠন করে তাদের মেডিক্যাল 
কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে পুষ্থানুপুঙ্থ তদন্ত করার ব্যবস্থা করুন। ধন্যবাদ। 


এীমতী রুবি নুর ঃ মাননীয় স্পিকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় পুলিশ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাচ্ছি যে, আমার সুজাপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত মসিমপুর 
বামনগ্রামে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের দিন, ২৭শে মে সি. পি. এম. পাটির 
লোকেরা মিছিল করে এসে উক্ত গ্রামের নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর অযথা হামলা 
চালায়। এই ঘটনার কথা সাথে সাথেই কালিয়াচক থানায় জানানো হয় এবং পুলিশও 
সা, ; থ আসে। কিন্তু আক্রমণকারিদের পুলিশ বাহিনী বাধা না দিয়ে বরং তাদের . 
হামল! চালাতে সাহায্য করে। তারা গ্রামের বহু ঘর-বাড়ি ভাঙচুর করে, অনেককে জখম 
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করে। এমন কি মহিলাদের ওপরও ৩।পা আক্রমণ চালায়। এই বিষয়টি সম্বন্ধে যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা নেবার জন্য আমি মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। স্যার, শুধু সুজাপুরেই 
এই ঘটনা ঘটেনি, আজকে প্রত্যেক জায়গায় এ-রকম জিনিস ঘটছে। গুন্ডারা যতটা না 
করছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আক্রমণ করছে পুলিশ। মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী, আপনি 
দয়া করে এই ব্যাপারটা একটু দেখুন। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার 
বিধানস ঠা কেন্দ্রের মধ্যে একটা কারখানা 'ইস্টেন্ড পেপার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কলকাতা ' 
হাইকোট ..'কে লিকুইডেশনে গিয়ে নিলাম ₹4"ন বিষয়ের প্রতি মাননীয় শ্রমমন্ত্রী, শিল্প 
মন্ত্রী এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অফিসিয়।প পিকুইডেটর সি. ডি. পাইক, 
হাইকোর্ট, ক্যালকাটা, ৯, ওল্ড 'পাস্ট অফিস স্ট্রীট, একটা নোটিশ জারি করেছেন__৬/৫/৯৮ 
তারিখের হাইকোর্টের আদেশ মোতাবেক উক্ত কোম্পানিকে কারবার গুটিয়ে নেওয়ার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্রের ইস্টেন্ড পেপার ইন্ডাস্ট্রিজ 
লিমিটেড” কলকাতা হাইকোর্টে নিলাম হচ্ছে, আর পশ্চিমবাংলায় যে সরকার নিজেদের 
শ্রমিক শ্রেণীর সরকার বলে পরিচয় দেন তারা তা চুপ করে বসে দেখছেন। এ 
কারখানাটিতে ৬০০ স্থায়ী শ্রমিক এবং ৪০০ অস্থায়ী শ্রমিক আছে। আমি আপনার 
মাধ্যমে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, সরকার এ নিলামে অংশ গ্রহণ করে 
কারখানাটি ক্রয় করে নিয়ে উপযুক্ত প্রমোটর খুঁজে কারখানাটি আবার চালু করার 
ব্যবস্থা করুন। গতকাল শ্রমিক প্রতিনিধিরা রাজ্যের শিল্প পুনগঠন মন্ত্রী মৃণাল ব্যানার্জির 
সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের কাছে একটা ফাইলও পাঠিয়েছেন। 
পশ্চিমবাংলায় কারখানা নিলাম হচ্ছে, অথচ বামফ্রন্ট সরকার, যারা নিজেদের শ্রমিক 
শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে পরিচয় দেন তারা এর কোনও প্রতিবাদ করছেন না। ওখানে 
শ্রমিকরা অর্ধাহারে, অনাহারে জীবন যাপন করছে। ইতিমধ্যে ২৫ জন শ্রমিক আত্মহত্যা 
করেছে। এই অবস্থায় আমি এই কাগজের কপিটা আপনার কাছে দিচ্ছি। 
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ত্র শিবপ্রসাদ মালিক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় পূর্তম্ত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র 
গোঘাট সহ আরামবাগ মহকুমায় রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। 
রাস্তাগুলি এমনই খানা-খন্দ, যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এখন জুন মাস 
চলছে, বর্ধা আগত প্রায়। বিশেষ করে আরামবাগ থেকে কোতুলপুর ভায়া জয়রামবাটি 
এই রাস্তাটি এতই খারাপ যে মাঝে মাঝে বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া আরামবাগ 
থেকে কলকাতা রাস্তার অবস্থাও খুবই খারাপ। যদিও কিছু কিছু রাস্তায় ধীর গতিতে কাজ 
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চলছে, কিন্তু এখনই দ্রুততার সঙ্গে যাতে রাস্তাগুলির মেরামতি কাজ শেষ করা হয় তার 
জন্য আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর আগে বারবার বিধানসভায় বলেছি, গত দেড় 
বছর ধরে আমার বিধানসভা এলাকায় ২৭ জন মানুষ খুন হয়েছে। গত কয়েকদিন 
আগে কাটোয়া পৌরসভার ৯ নন্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেসের যে অফিসটি আছে সেই কংগ্রেসের 
অফিসটি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির গুল্ডারা পুড়িয়ে দেয় এবং ফ্ল্যাগটি উড়িয়ে দেয়। 
অফিসের মালপত্রগুলি লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে পুলিশকে জানানো সত্তেও 
কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই আমি অনুরোধ করছি, ওখানে আইনশৃঙ্খলা যাতে 
ফিরে আসে এবং এ অফিসটি যাতে পুনরায় কংগ্রেসের হাতে আসে তারজন্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। 
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শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বরা্টমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নির্বাচনের আগে কংগ্রেস, বি. জে. পি. এবং তৃণমূল 
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যুক্তভাবে আক্রমণ করেছিল এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় একটা কঠিন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। 
নির্বাচনের পর তারা ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি জানেন, এই 
মুর্শিদাবাদ জেলায় ২৮ তারিখে নির্বাচনের পরের দিন ২৯ তারিখে বিভিন্ন বুথে জোর 
করে সার্টিফিকেট লিখে নেওয়ার মধ্য দিয়ে সন্ত্রাস শুরু করে। ৩০ তারিখে জলঙ্গি থানার 
দঃ ঘোষপাড়ায় কংগ্রেসিরা সশস্ত্রভাবে ১৭টি বাড়ি ভাঙ্চুর_ লুটপাট এবং মারপিট করে। 
শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা কেউ এই আক্রমণ থেকে বাদ পড়েনি। ঠিক তার পরের দিন ৩১- 
৫ তারিখে জলঙ্গি থানার পাকুড়দিয়াড় গ্রামে ১১টি বাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট এবং বাড়ির 
লোকজনকে মারধোর করে। শুধু পুরুষদের নয়, মহিলা বীনা দাস তাকেও মারধোর 
করার পর তার বাড়ি থেকে সেলাই মেশিন নিয়ে গেছে। ঠিক তার পরের দিন, গত 
১-৬-৯৮ তারিখে লোটি থানার মধুবোনা গ্রামের সমের মন্ডল যার বয়স ৭০ বছর তার 
উপরও জঘন্যভাবে আক্রমণ করেছে। থানায় অভিযোগ করার দায়ে পুনরায় তাকে 
মারধোর করা হয়। 


৯ তারিখে হরিহরপাড়াতে একজনকে কিডন্যাপ করা হয় তার নাম সাইদুল, ১২ 
তারিখে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। জলঙ্গিতে ৩৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে স্যার, আমরা 
পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী হয়েছি, কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস দু এক জায়গায় জিতেছে 
এবং তাতেই তারা এই অবস্থা করছে। 


রী নৃপেন গায়েন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ঙুস্পনার মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের 
সবরষট্ম্ত্রীর কাছে একটি বিষয় তুলে ধরছি কেন্্ী়স্বরষ্ট্মন্ত্রীকে জানানোর জন্য। বিষয়টি 
নতুন নয়, বহুবার বলা হয়েছে কিন্তু তা সত্তেও কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় আবার 
বলছি। গতকালও এ বিষয়ে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন। স্যার, আপনি জানেন, 
আমাদের সুন্দরবন এলাকা হচ্ছে সীমান্ত এলাকা এবং এখানে মানুষ ও পণ্য নদীপথে 
যাতায়াত করে। সেখানে সীমান্ত টৌকি ছেড়ে দিয়ে বি. এস. এফ. এবং কাস্টম বাহিনী 
১০/১২ কিঃ মিঃ, কোথাও কোথাও ১৫/১৬ কিঃ মিঃ ভেতরে ঢুকে পাহারা দিচ্ছে এবং 
নদীপথে যেসব পণ্য যাচ্ছে সেগুলি ধরে পয়সা আদায় করছে, ছিনতাই করছে। বহুবার 
বলা হলেও এর কোনও সুরাহা হয়নি। তাহলে কি স্যার, মানুষের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য 
এবং এমন কি ওষুধ পর্যন্ত নদীপথে যেতে পারবে না? তাদের সঙ্গে বেধ কাগজপঞ্র 
থাকা সত্তেও, ট্রেড লাইসেল ও লগ বুক থাকা সত্তেও বি. এস. এফ. এবং কাস্টম বাহিনী 
তাদের ধরছে এবং সেখানে বি. এস. এফ. ও কাস্টম বাহিনীর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে 
কে কত ধরতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এদের যোগসাজসে সীমাস্ত বরাবর এলাকায় 
চোরাকারবারও চলছে। বি. এস. এফ. এবং কাস্টমসের কিন্তু সে দিকে লক্ষ; “5, 
তাদের তারা ধরছে না। তারা সীমান্ত ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে সাধারণ মানুষকে 
হয়রানি করছে। আমি দাবি করছি, সর্বস্তরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হোক এবং 
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কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করা হোক। 


শ্রী রামপ্রবেশ মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ মন্ত্রী ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, 
ভুতনিতে গিয়ে জনসভা করে মন্ত্রী মহাশয়রা বলেছিলেন যে গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধের 
জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় বেড বার এবং ড্রেজিং করা হবে কিন্তু আজ পর্যস্ত তার 
কোনও পরিকল্পনা নেই। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলুন যে কি করছেন। আমার 
বিধানসভা কেন্দ্রের পুরোটাই হচ্ছে বন্যায় ভাঙ্গনের এলাকা । সেখানে গোপালপুরের শান্তির 
মোড়ের কাছ থেকে গোলকতলা পর্যন্ত ৫ কিঃ মিঃ বোল্ডার পিচিং হবার কথা কিন্তু 
দুর্ভাগ্যের বিষয় মাত্র দু ধিঃ মিঃ-এর কা শুরু হয়েছে। বাকি তিন কিঃ মিঃ-এর আদেশ 
কোথায় গেল আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে তা জানতে চাই পরিশেষে গঙ্গার ভাঙ্গনের 
প্রতিরোধের জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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্্ী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় সভায় তুলতে চাই। স্যার, আমার নির্বাচনী কেন্দ্রে হীরাপুরে কয়লাখনি এবং 
অনেকগুলি -"'রখানা আছে। এই প্রথর রোদ্রের তাপে সেখানকার গ্রামের সাধারণ মানুষ 
পানীয় জল পাচ্ছেন না। আমার এলাকার ৩৭টি মৌজার ১৪৭টি গ্রাম ও পাড়ায় পানীয় 
জল পাওয়া যাচ্ছে না। কালাঝরিয়াতে যে পাম্প হাউস আছে সেটি আমার বিধানসভা 
এলাকার মধ্যে হলেও সেখান থেকে রাণীগঞ্জে জল যায়, আমার এলাকায় সেখান থেকে 
জল দেওয়া হয় না। এখানে ৪টি পি. এইচ. ই.-র রিজার্ভার আছে_-প্রুবডাংগোল, 
গোবীনপুর, নরঘাটি এবং বড়তরিয়া, এখানে জল ভাল হয় না। এখান থেকে মানুষ জল 
পাচ্ছে না। এর পাইপগুলি খারাপ হয়ে গেছে। এগুলি যদি পরিবর্তন করে নুতন পাইপ 
না দেওয়া যায় তাহলে মানুষ জল পাবে না। কাজেই এই পাইপ লাইনগুলি পরিবর্তন 
করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আর একটা অনুরোধ 
জানাচ্ছি যে, শীতলা, বিনোদখাম, মরিচ কোটা এবং কুইলাপুর, এখানে ৪টি নুতন রিজার্ভার 
করা হোক এবং সেখান থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে যদি পানীয় জল দেওয়া হয় 
তাহলে সাধারণ মানুষ জল পাবে। আর একটা কথা হচ্ছে, আমার হীরাপুর বিধানসভা 
কেন্দ্র আগে পঞ্চায়েতের মধ্যে ছিল, কিন্তু এখন সেটা কুলটি পৌরসভার মধ্যে যুক্ত 
হয়েছে। সেখানে অন্যান্য কোনও কাজ হচ্ছে না। অথচ মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে 
ওখানে নুতন যে এলাকা যুক্ত করা হবে সেখানে উন্নয়ন করার জন্য আলাদা টাকা 
দেওয়া হবে। সেখানে মানুষ পানীয় জল পাচ্ছে না। আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী 


257২9 57090 343 


মহাশয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হোক। 


তরী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, রাজ্যের সমস্ত জায়গায় বৃষ্টি এখনও 
পর্যস্ত নামেনি। সেচের জন্য বিদ্যুতের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু গ্রামে ব্যাপক হারে 
লোডশেডিং চলছে এবং তার ফলে সেচ ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। তাছাড়া আর 
একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বিশ্বকাপের খেলা চলছে। কলকাতার কয়েকটি জায়গায় এই 
খেলা দেখতে পারলেও মুর্শিদাবাদ সহ বিভিন্ন জেলায় বিদ্যুৎ-এর অবস্থা খারাপের জন্য 
টি. ভি. চলছে না। ফলে সেই সব জায়গার মানুষেরা এই খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছে। কাজেই আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, অবিলম্বে এই বিদ্যুতের 
ভোল্টেজের ব্যাপারে, ডিস্ট্রিবিউশন যে সিস্টেম সেটা পরিবর্তন করে জেলা পরিষদের 
মাধ্যমে যাতে ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থা ভাল করা যাঁয়, বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যবস্থা যাতে 
গ্রামের চাহিদা অনুযায়ী. দেওয়া যায়, যাতে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষতি না হয় 
সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


ডাঃ রামচন্দ্র মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের ৫০ বছর হয়ে গেল 
স্বাধীনতার পর থেকে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমার খেজুরি থানায় বিদ্যুৎ গেল না। ১৯৮৯ 
সালে একটা পোল বসানো হয়েছিল তারপরে ৯ বছর কেটে গেল। ১৯৯৭ সালে 
বিদ্যুতমন্ত্রীর কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল এবং কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্ত 
আবার ২ মাস ধরে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। যদিও একটা সাব-স্টেশন হচ্ছিল, কিন্তু সেটা 
হতে হতে আবার বন্ধ হয়ে গেল। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কিন্তু কেন বন্ধ হয়ে 
গেল জানি না। কাজেই এটার সমাধানের জন্য আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃ্ি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
আমাদের এখান থেকে দীঘা যেতে গেলে দুটি ন্যাশনাল হাইওয়ে পার হয়ে যেতে হয়। 
একটা হচ্ছে, এন. এইচ-৬, আর একটা হচ্ছে, এন. এইচ-৪১। এই ব্যাপারে মাননীয় 
পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে বার বার দাবি করেছি। যদিও ন্যাশনাল হাইওয়ে কেন্দ্রীয় 
সরকারের ব্যাপার, কিন্তু রাস্তা সারানোর কাজ পূর্ত দপ্তরের। এন. এইচ.-৬ এবং এন. 
শুইচ-৪১__এই দুটি রাস্তা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। আমরা দেখছি যে কিছু 
কিছু জায়গায় কাজ হচ্ছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে তো হচ্ছেই, শেষ আর হচ্ছে না। আবার 
বর্ষা আসছে, সমস্ত জলে ভর্তি হয়ে যাবে। আপনি যদি সেখানে যান তাহলে দেখবেন 
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যে কি অবস্থা হয়েছে। তাই আপনার মাধ্যমে পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে দ্রুত 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমরা দেখছি যে রাস্তাগুলি সারানোর অভাবে সেখানে প্রতি বছর 
যান-বাহন চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে, বাস আ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, লোক মারা যাচ্ছে, যান- 
জটের সৃষ্টি হচ্ছে। হাওড়া থেকে দীঘা যেতে যেখানে ৫ ঘন্টা লাগে সেখানে এই যান- 
জটের ফলে ৭ থেকে ১০ ঘন্টা সময় লাগছে। এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমাদের রাজ্যের 
দুটি ন্যাশনাল হাইওয়ে এন. এইচ. ৬ এবং এন. এইচ. ৪১-এর অবস্থা। এর ফলে 
তারা দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হন। তাই এন. এইচ. ৬ এবং ৪১ রাস্তা দুটির যাতে অবিলম্বে 
সংস্কার করা হয় তারজন্য আপনার মাধ্যমে আমি পূর্তমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী ব্রদ্মময় নন্দ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি কৃষি এবং 
শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন পান উৎপাদনে মেদিনীপুর জেলা ভারতবর্ষের 
মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে, বিশেষ করে তমলুক ও কীথি মহকুমা। 
আমি শুনেছি, হাওড়া জেলায় পান থেকে তেল তৈরি করবার জন্য প্রসেসিং সেন্টার 
তৈরি হয়েছে এবং এ তেল দেশজ শিল্পে একটা মূল্যবান বস্তু। তাই আমার অনুরোধ, 
মেদিনীপুর জেলার পান চাষীরা যাতে লাভবান হতে পারেন তারজন্য তমলুক মহকুমায় 
পান থেকে তেল তৈরি করবার জন্য প্রসেসিং সেন্টার তৈরি করা হোক। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ (অনুপস্থিত।) 


শ্রী সৌমেন্দ্রন্দ্র দাস $ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৯১ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত কুচবিহার জেলায় কোনও 
নতুন মাদ্রাসা স্কুল অনুমোদন পায়নি বা কোনও স্কুলকে আপগ্রেডেড করা হয়নি। এ 
জেলার বিভিন্ন ব্লকে প্রায় ৭৫টি মাদ্রাসা স্কুল দশ-পনের-বিশ বছর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষা 
পরিচালনা করে আসছে। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার স্বার্থে, ছাত্রদের স্বার্থে এ জেলায় অবিলম্বে 
কিছু মাদ্রাসা স্কুলের অনুমোদন দৈবার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মানিক উপাধ্যায় $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি জনস্বাস্থ্য 
কারিগরি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বারবনি বিধানসভা 
কেন্দ্রে প্রচন্ড গরম। এই গরমে সেখানে পানীয় জলের যে দুরবস্থা সেটা কিন্তু বিশেষ 
করে এই সময়ে দেখা দরকার। কিন্তু আজ পর্যস্ত সেটা দেখা হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে পি. 
এইচ. ই.-র যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে এবং পাড়ায় পাড়ায় জল সরবরাহ 
করে থাকে তার স্ট্যান্ড দিয়ে কোনও জল বেরোচ্ছে না। এই হাউসে এটা জানাবার 
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পরও ডিপার্টমেন্ট কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ১৯৭২, ১৯৭৩ সালে বসানো পাইপ লাইনগুলির 
অস্তিত্ব বর্তমানে আছে কিনা সেটা দেখা হচ্ছে না। এছাড়া দিনের পর দিন জল 
সরবরাহের এলাকা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তারজন্য ওভার-হেড ওয়াটার ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি 
বৃদ্ধি করা দরকার। যার ক্যাপাসিটি ১,৫০০ গ্যালন, সেটা বাড়িয়ে ২,০০০ গ্যালন ; যার 
ক্যাপাসিটি ৩,০০০, সেখানে ৩,৫০০ গ্যালনের ট্যাঙ্ক যদি করা না হয় তাহলে মানুষজন 
কি করে পানীয় জল পাবেন? 


তাহলে এক্সটেনশন কি করে করা যাবে, মানুষের কাছে কিভাবে জল যাবে? তাই 
আমি আপনার মাধ্যমে কর জোড়ে এইটুকু নিবেদন করতে চাই যে জনস্বাস্থ্য দপ্তরকে 
এই সময় একটু নড়ে-চড়ে বসতে বলুন, ডিপার্টমেন্টকে নড়ে-চড়ে বসতে বলুন। এই 
সময় যা অবস্থা মানুষগুলো মরে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ এই গরমের তাড়নায় কোথায় 
থাকবে তার জায়গা নেই। এটা.একটা কোল্ড ফিল্ড এরিয়া, এখানে পুকুরে জল থাকছে 
না কুয়োর জল থাকছে না। লাইন থাকা সত্তেও, ট্যাঙ্ক থাকা সত্তেও সেখানে কেন পানীয় 
জলের ব্যবস্থা হবে না। এই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য এবং কারিগরি 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[12-40 -_ 12-50 [07] 


শ্রী আবদুস সালাম মুলসি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, এটা জুন মাস, বর্ষ প্রায় আগত। আমার নির্বাচনী এলাকায় 
তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, দেবগ্রাম থেকে কালিগঞ্জ, দেবগ্রাম থেকে তেহষ্ট এবং 
হিজলি থেকে মাটিগাড়া, এই রাস্তাগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। স্যার, এই রাস্তাগুলি 
বাস চলাচলের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। এই রাস্তাগুলি দিয়ে বাস চললে মনে হয় যেন 
ঝড়ে সমুদ্র দিয়ে ডিঙি নৌকা যাচ্ছে। এখানে প্রায় প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। এই রাস্তাগুলি 
যদি এখনই মেরামত না করা হয় তাহলে বর্ধাকালে এই রাস্তা একেবারে অচল হয়ে 
যাবে। দেবগ্রাম থেকে কালিগঞ্জ, দেবগ্রাম থেকে তেহট্র এবং হিজলি থেকে মাটিগাড়া, এই 
তিনটি রাস্তা অবিলম্বে মেরামত করার দাবি জানাচ্ছি। 


রী মূনালকান্তি রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটা গুরুতপূর্ণ 
বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, সংবিধানের সমস্ত রীতি-নীতিকে ভেঙে-চুরে দিয়ে 
আজকে কেন্দ্রে একটি ডেলিগেশন আসছে পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলা. দেখবার জন্য, 
মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কি না (দেখবার জন্য আমাদের সরকারকে কিছু না 
জানিয়ে অগণতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করে এই দল পাঠানো হল। কেন্দ্রের এই সংখ্যা 
লঘু সরকারের কুকীর্তি ঢাকবার জন্য, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার 
জন্য এই দল পাঠানো হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার অযোধ্যায় মন্দির ঘুরিয়ে দেবার জন্য 
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নিজ বনানীর নতি ন্ররিরার দা পু 
ধরার জন্য তার বদলা নিতে এই দল পাঠিয়েছে। যেতে যদি হয় যান না উত্তরপ্রদেশে, 
যেখানে ঘন্টায় ঘন্টায় খুন হচ্ছে, দিনের পর দিন ধর্ষ, হচ্ছে। যেতে যদি চান চান না 
মহারাষ্ট্রে, যেখানে সব সময় অসামাজিক কাজ চলছে। যেতে যদি যান না রাজস্থানে, 
গুজরাটে যেখানে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে, অসামাজিক কাজ চলছে। আর 
এই দেখে অষ্রহাসি হাসি হাসছে তৃণমূল কংগ্রেস। তারা সাধারণ মানুষের জন্য কোনও 
কিছু বলে না। তারা কিছু দিনের জন্য সমর্থন স্থগিত রাখছে আবার কিছু দিনের জন্য 
সমর্থন করছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। পশ্চিমবাংলার মানুষের জন্য কিছু করার ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিচ্ছে না। আমি এই বিধানসভা থেকে দাবি জানাচ্ছি, 
আজকের এই দিনটি কালা দিবস হিসাবে চিহ্ত করা হোক। কেন্দ্রের এই সংখ্যা লঘু 
সরকার মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। এই 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করার দরকার আছে। এই সরকার দায়িতৃজ্ঞানহীনের 
মতো ছেলেখেলা করে যাচ্ছে। আজকে যে টিম এসেছে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা 
হোক। বিগত যে ৪টি পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল তাতে শাতি-শ্ৃঙ্থলা কোনও ভাবেই 
বিঘ্লিত হয়নি। আজকে এই তৃণমূল এবং বি. জে. পি. জোট জন-জীবন বিপর্যস্ত করে 
তুলেছে। নানা ভাবে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বি. জে. 
পি. পশ্চিমবাংলায় হিংসার আগুন ছড়াচ্ছে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি 
বরছে। 


শ্রী অশোককুমার দেব ঃ স্যার, আমি আমার বিষয়টা চেঞ্জ করছি। আমি আপনার 
মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইংলিশ চালু করার জন্য রাজ্য সরকার 
চেষ্টা করেছিলেন। হঠাৎ দেখা যাচ্ছে, যাকে দিয়ে কমিশন গঠন করা হল, পবিত্র সরকার, 
এমন চেষ্টা হবে যাতে ইংরাজি চালু না হতে পারে। আমার অনুরোধ, সেই কমিশনকে 
বাতিল করতে হবে। যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই পবিত্র সরকারের জন্য সরকারের 
ভূমিকা পালন করতে হবে। নতুবা আমার মনে হয়, অনেক এম. এল. এ. আছেন, 
আমরা কথা বলছিলাম, হয়ত একটা তর্কে যেতে পারেন। রাজ্য সরকার এইভাবে কাজ 
করলে, আমরা বুঝতে পারছি, আপনারা বলছেন, ইংরাজি চালু না করে বাংলা চালু 
করলে সুবিধা হবে, যথাযথ হবে না। এমন একজন লোককে কি করে দায়িত্ব দিলেন? 
আমি অনুরোধ করব সেই কমিশনকে বাতিল করা হোক। 


শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস ঠাকুর ঃ অনারগ্যাবল স্পিকার স্যার, আমি আমার পীশকুড়া 
বিধানসভা এলাকার মানুষের দুঃখ, অসহায় আর্তনাদের প্রতিকারের আশায় আপনার 
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কাছে ছুটে এসেছি। নির্বাচনের পর কলিযুগের রাম, রাম সামন্ত, সে কংগ্রেস, না 
তৃণমূল, না বি. জে. পি. তা জানি না। তার নেতৃত্বে বজরং দল পাইকারি হারে মানুষের 
উপরে জরিমানা ধার্য করে। সেই জরিমানা যারা দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের উপরে 
রাত্রিবেলা আক্রমণ করছে। বামপন্থী শুধু নয়, নিরীহ সাধারণ মানুষের উপরে আক্রমণ 
করছে। হাউইয়ের মাথায় তীর বেঁধে দিয়ে ছুঁড়ছে দিনের বেলায়। রাত্রিবেলায় বোমা 
মারছে। অনেকের বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিয়েছে। লোকেদের বাড়ির সোনাদানা 
যাবতীয় আসবাপত্র, চালের বাঁশ, এমন কি গরু, ছাগল পর্যস্ত নিয়ে যাচ্ছে। কোনও 
কিছুই তার তান্ডবলীলা থেকে, এ বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এঁ সমস্ত 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওখানে পুলিশ পিকেট বসেছে। আমর দাবি রাম সামস্তকে গ্রেপ্তার 
করা হোক। যখনই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যাওয়া হচ্ছে তখনই সে পাশের থানা 
পিঙ্গলায় চলে যাচ্ছে। পুলিশের কাছে তাকে গ্রেপ্তারের জনা আবেদন জান।নো হয়েছে। 
রাম সামন্ত ১৫/১৬টি কেসের আসামী। আমার জেলার সমস্ত বিধায়কই তার ইতিহাস 
জানেন। অতীতে সে বহু তান্ডব চালিয়েছে। রাম সামন্ত যাতে অবিলম্ষে গ্রেপ্তার হয় 
এবং এলাকায় যাতে শাস্তি বিরাজ করে, তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ই মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, মাধামিক পরীক্ষার ফল শীঘ্রই প্রকাশ 
পাবে বলে আমরা কাগজে দেখেছি। এর আগেও আমরা বলেছি, কাটোয়া মহকুমায় দীর্ঘ 
২০ বছর কোনও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক 
পরীক্ষায় পাশ করবে, তাদের ভর্তি .'য়ে সমস্যা দেখা দেবে। সেজন্য আমি দাবি করছি 
যে, কাটোয়া বিধানসভা এলাকায় ছাত্রদের এ্রন্য একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং 
ছাত্রীদের জন্য একটি উচ্চ মাধাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় 
পাশ করার পরে ছাত্রছাত্রীদের সুরাহা হতে পারে। 


[12-50 _- 1-00 179.] 


রী সুধীর ভট্টাচার্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার সাবজেক্ট ম্যাটারটা 
চেঞ্জ করছি। আজকে এখানে ভূমি সংস্কার মন্ত্রী আছেন, তিনি একটু মন দিয়ে গুনবেন 
যে আপনার ডিপার্টমেন্টের অকর্মণ্যতা এবং অপদার্থতার কথা। স্যার, আমি আপনার 
মাধ্যমে ওই দপ্তরের মন্ত্রীর একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের কথা জানাতে চাই। বেকার যুবক- 
যুবতীদের কর্মসংস্থানের নাম করে এই ডিপার্টমেন্ট থেকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী গ৩ 
২-৬-৯৭ তারিখে সমস্ত রেজিস্ট্রি অফিসে টাঙিয়ে দেওয়া হল যে কপি রাইটার এবং ডিড 
রাইটার নিয়োগ করা হবে। এরজন্য প্রত্যেক দরখাস্তকারিকে ১০ থেকে ১৫ টাকা করে 
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ট্রেজারিতে জমা দিতে হল। ওই দরখাস্ত জমা দেবার তারিখ ছিল ১৩. ৬. ৯৭ থেকে 
১৫. ৭. ৯৭। কিন্তু দেখা গেল যে ১৯৯৭ সাল গেল, ১৯৯৮ সালও চলে যাচ্ছে, তখন 
বেকার যুবক-যুবতীরা রেজিস্ট্রি অফিস বা ডি. এমের কাছে যায়। সেখানে গিয়ে জানতে 
পারে যে সার্কুলার যেটা বেরিয়েছিল কপি রাইটার, ডিড রাইটার নেওয়া হবে, এখন আর 
তা নেওয়া হবে না। আমি এই ব্যাপারে একটি কথা বলতে চাই যে, এই বেকারদের 
যে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হল এর কি ব্যবস্থা আপনারা নেবেন। এর থেকে নির্লজ্জতার 
আর কি থাকতে পারে। সেই কারণে আমার দাবি শীঘ্র ওদের চাকুরি দিতে হবে এই 
কথা বলে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পশ্চিমবঙ্গে দুটি স্টিল ফ্যাক্টরি আছে-_একটা হচ্ছে দুর্গাপুর 
স্টিল ফ্যাক্টরি আরেকটা হচ্ছে বার্ণপুর স্টিল ফ্যাক্টরি বা ইস্কো। বর্তমানে ৩০ হাজার 
উৎপাদন হচ্ছে ওই ইঙ্কষোতে এবং ওই উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত ৩ লক্ষ কর্মচারী। ওই 
অঞ্চলের ৩ লক্ষ লোকের রুজি-রোজগার ওই কারখানা থেকে হয়। বিগত মন্ত্রিসভায় 
কেন্দ্রে যে সরকার ছিলেন তারা তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন্ধু সরকার ছিলেন, তাতে 
আমরা আশা করেছিলাম যে, এই রুগ্ন শিল্পটি বাচানোর জন্য মডার্নাইজেশনের ব্যবস্থা 
হবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে গত মন্ত্রিসভাতে ইক্ষোর মডার্নাইজেশনের 
কোনও অর্থ সংস্থান বাজেটের মধ্যে করা হয়নি। এবার নতুন সরকার এলেন, তাতে 
আমরা আশা করেছিলাম হয়ত ইস্কোর মডার্নাইজেশনের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এবারও কিছু 
হল না। ওই এলাকার ৩ লক্ষ লোকের রূজি-রোজগার ওই কারখানার থেকে হয় এবং 
তাদেরকে বাঁচানোর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এবং পরিতাপের বিষয় যে, 
এবারকার বাজেটেও লক্ষ্য করলাম যে এর মডার্নাইজেশনের জন্য কোনও ফান্ড আ্যাপ্রভ 
করা হল না। এরফলে ইক্ষো ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ওই শহরাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে। 
এদিকে সমস্ত ছোট-বড় কারখানা তো বন্ধ হয়ে গেছে। সেই কারণে আমার দাবি যে 
একটা সর্বদলীয় কমিটি করে এখান থেকে বেন্ত্রীয় মন্ত্রিসভার কাছে ইঙ্কোর মডার্নাইজেশনের 
ব্যাপারে যাওয়া হোক। 


শ্রী রবীন মুখার্জি 8 মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী তথা 
সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ৮-৫ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আশ্বস্ত 
করেছিলেন, যে ডানলপ অধিগ্রহণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন স্যার, ১৬ তারিখের 
ইকনোমিক টাইমস পত্রিকাতে দেখছি বি. আই. এফ. আর.-এ ডানলপের ব্যাপারে হিয়ারিং 
হবে। ৩১/৪ তারিখে বি. আই. এফ. আর. থেকে একটা অর্ডার জারি করেছে; আই. ডি. 
বি. আই. ইজ আযান অপারেটিং এজেলি ্যান্ড ইজ স্ত্ুটিনাইজ। কিন্তু আই. ডি. বি. আই, 
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অলরেডি রিপোর্ট সাবমিট করে দিয়েছে এবং ২৩ তারিখে বি. আই. এফ. আর.-এ 
ডানলপে হিয়ারিং হবে। ডানলপের ব্যাপারে রাজোর মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত 
সেই সিদ্ধান্ত কেন এখন পর্যস্ত কার্যকর হল না। ৮ মাস হল, ডানলপের শ্রমিকরা 
মাহিনা পাচ্ছে না। সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়ে তারা সংসার চালাচ্ছেন। তাই 
মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত যাতে সত্তর কার্যকর করা হয়, সেইজন্য আপনার মাধ্যমে রাজোর 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ; রাজোর অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
অবিলম্বে বি. আই. এফ. আর. থেকে ছাড়পত্র নিয়ে ডানলপ যাতে অধিগ্রহণ করা হয় 
তার ব্যবস্থা করা হোক। 


তরী গোপালকৃষ্ণ দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আমি সংশ্লিই 
বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গ্রাম এলাকায় বিদ্যুংএর বেহাল অবস্থা এবং 
সুন্দরবন এন্বাকায় অবস্থা আরও খারাপ। ভোল্টেজ ঘাটতি, এটা নিয়ে অনেক সদসা 
বলেছেন। সি. ই. এস. সি. গোয়ে্কাদের হাতে যাওয়ার পর ফুয়েল সারচাজ-এর শানে 
জিজিয়া কর বসাচ্ছেন, কিন্তু কলকাতার বিদ্যুৎ সংকট এমন অবস্থায় পৌছেছে, সেখান 
থকে পবিত্র বিধানসভা, এম. এল. এ. হোস্টেল এই লোডশেডিং এর আওতা থেকে বাদ 
যাচ্ছে না। মহাকরণ, কলকাতা হাসপাতাল কোনও কিছুই বাদ যাচ্ছে না। কীগ্জে দেখছি 
দিল্লির বিদ্যুৎ সংকট মেটাতে আমাদের রাজ্য সরকার পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের : 
মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবেন। নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, আজকে 
যখন সারা বিশ্বে ফুটবলের জুরে ভুগছে, যখন দূরারোগ্য ব্যাধিতে আত্রান্ত হয়ে চিকিৎসার 
জন্য হাসপাতালে যাচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ সেখানে নেই। সেইজন্য বলব, রাজোর 
স্বার্থে যাতে সঠিকভাবে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া হয় সেচ বাবস্থা জন্য, এইটা দেখার জনা 
বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুন্দরবন এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ এপ" 
দ্বীপান্তরগুলিতে সৌর ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা করলে আমরা ঝাধিত 
হব, এই আবেদন আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে করছি। 


শ্রী সমর মুখার্জি £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পুলিশ মঙ্জার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকাল ১৭/৬ তারিখে রকেট বাসে করে রতুয়ার জালাউদ্দিন 
স্কুল হেড মাস্টার, তিনি এম. এল. এ. হোস্টেলে আসছিলেন, তখন গ্রান্ড হোটেলের 
সামনে কিছু দুঙ্ৃতি তার কাছ থেকে ছনতাই করে এবং ই. এম. বাই-পাস এর ধারে 
মালদার একজন ব্যবসায়ী, আমার কেন্দ্রের লোক, স্বপন সাহা, সে ১০:৪০ মিঃ বাইপাস 
দিয়ে আসছিলেন, তাকে রিভালবার দেখিয়ে ৬ জন লোক ছিনতাই করে। মালাহারিতে 
সি. পি. আই. এম. বিজয় মিছিলের নাম করে একজন লোককে পিটিয়ে হত্যা 
করে। বলল ছেলে ধরা। আমার কেন্দ্রের ধুবুড়ি অঞ্চলে তারা পাইপ গান দেখিয়ে 
গুলি চালায়। রতুয়ার ১০টি অঞ্চলের মধ্যে ৮টি পঞ্চায়েত সমিতি আমাদের । ওখানে 
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মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা মিছিলের উপর ইট পাটকেল ছোড়ে এবং 
পুলিশ ১৬ রাউন্ড গুলি চালায় এতে ২ জন আহত হয়। স্যার, পশ্চিমবাংলার 
আইনশৃঙ্খলার অবস্থা বেহাল। এরা কংগ্রেসিদের বিজয় মিছিলের উপর লাঠি চালাবে, 
গুলি চালাবে, আমাদের লোকেরা আহত হবে। 


[1-00 -_ 2-00 07.] (17701001775 40101811017)6176) 


ই. এম. বাইপাশের সামনে স্বপন সাহাকে মেরে সমস্ত কিছু ছিনতাই করে নেয়। 
রতুয়ার মালাহারের একজন মাস্টারমশাই যখন রকেট বাসে করে এসে এম. এল. এ 
হোস্টেলের দিকে যাচ্ছিল তখন গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে তার কাছ থেকে সমস্ত কিছু 
ছিনতাই করে নিয়ে তারা ছুরি মারে, মালদহে ছেলেধরা বলে পিটিয়ে একজনকে 
মারা হয়, কিন্তু সে কংগ্রেস কর্মী। গতকাল পুলিশ কংগ্রেসি আন্দোলনের উপরে ষোল 
রাউণ্ড গুলি চালাল এবং কংগ্রেসিরা আহত হল। এই ব্যাপারে আমি পুলিশ মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ব্যাপারে উনি বিবৃতি দিন। সেদিন মন্ত্রী মহাশয় বাজেট 
বক্তৃতার সময় বললেন, পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলা খুবই ভাল। এই ব্যাপারে পুলিশ 
মন্ত্রী বিবৃতি দেন। পশ্চিমবাংলায় আর কতদিন জঙ্গলের রাজত্ব চলবে। মফস্বল এলাকা 
থেকে যেসব লোক আসবে তাদের নিরাপত্তা থাকবে কি থাকবে না। 
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শ্রী আবু সুফিয়ান সরকার ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আজকে ত্রাণ দপ্তরের 
ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য যে বাজেট প্লেস করেছেন ১১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার, 
আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের আনীত কাটমোশনগুলিকে সমর্থন 
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করে কয়েকটি কথা বলছি। গতবারের তুলনায় এবারের বাজেট দ্বিগুণ। তবুও এই 
বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। যখন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে, তখন আপনাকে 
ছোটাছুটি করতে দেখি। আপনার আন্তরিকতার অভাব নেই ঠিকই কিন্তু যেখানে ত্রাণগুলি 
পৌঁছায়, সেখানে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি, দেখাশোনা 
করে। সেখানে আপনি দলবাজি বন্ধ করতে পারেন না। আজকে আমরা জানি যে, 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষের হাতে নয়। দুঃস্থ এবং পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি যারা কষ্ট 
পাচ্ছে, সেই মানুষগুলিকে যে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয় সেগুলি নিয়ে দলবাজি করা হয়। 
এখানেই আপনি সুষ্ঠ ব্যবস্থা করতে পারেননি। দার্জিলিং-এ যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে বা 
ধ্বস নেমেছে, তারজন্য আপনি ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দলবাজি বন্ধ করতে পারেননি। 
সাম্প্রতিককালে মেদিনীপুরের দাতনে যে ঘটনা ঘটে গেল, এগরা এবং মোহনপুরের 
প্রত্যেক মানুষজনকে এবং সেখানকার বিধায়ক এবং ক্ষুদ্রসেচ দপ্তরের মন্ত্রী নন্দলাল 
ভন্টরাচার্য, তিনি নিজে বলেছেন যে, বিশেষ রাজনৈতিক দল-_বাইরে থেকে যার! ভলেন্টারি 
সার্ভিস দিতে গিয়েছিলেন, সেই সমস্ত জায়গায়, তাদের বিলি করতে দেওয়া হয়নি। অথচ 
ওপেন মার্কেটে বিক্রি হয়েছে। এটা আমাদের কথা নয়, একজন রাজা সরকারের মন্ত্রী 
এই কথা বলেছেন। কংগ্রেস ত্রাণ পেয়েছে কিনা সেটা বড় কথা নয়, মন্ত্রী হিসাবে নিশ্চয় 
উত্তর দেবেন যে, সি পি আই এমের লোক দুর্নীতি করল এবং ত্রাণ নিয়ে দলবাজি 
করল। ২৪ তারিখে ভয়াবহ ঝড় নেমে আসল এবং দুটো তিনটার পর ৪৮ জন নিহত 
হল। বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হল। তাই এই দলবাজি সমর্থন করতে পারছি না। আমি 
ইরিগেশন সাবজেক্টু কমিটি সদস্য হিসাবে মেদিনীপুরের বেশ কয়েকটি জায়গা দেখেছি। 
কংসারতী নদীতে যখন জলোচ্ছাস হল, তখন কীসাই নদীর বাঁধ ভেঙে গিয়ে সমস্ত 
জায়গা প্রাবিত হল। সমস্ত মেদিনীপুর জলে প্লাবিত হল। বিস্তারিত অঞ্চল প্লাবিত হল। 
পান চাষি থেকে শুরু করে সেখানকার সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হল। কীসাই নদীর জল 
ভেঙে গ্রামে ঢুকেছে, সমস্ত বালিতে ভরে গেছে, সেই জায়গা! অন্ধকারে ভরে গেছে। 
তিনি বলেননি এর জনা তিনি কি বাবস্থা নিয়েছেন? তার ভাষণে তিনি সেকথা 
বলেননি। ৩০। ৩২টি ফ্যামিলি জলের তলায় চলে গেল, তাদের পুনর্বাসনের জন্য কি 
ব্যবস্থা করেছেন সেকথা তার ভাষণের মধ্যে তিনি জানান নি। তার ভাযণে বলেছেন 
যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক সাহায্য করে থাকেন কিন্তু অনেক দলবাজি হয়। 
পদ্মার ভাঙনজনিত কারণে সেই এলাকায় ত্রাণের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। ৩ হাজার ৮ 
জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু কটা ফ্যামিলিকে, কত টাকা করে 
দিয়েছেন তার কোন পরিসংখ্যান দেননি। আমরা জানি ওর আন্তরিকতার অভাব নেই। 
উনি ছুটে গেছেন মালদা, মুর্শিদাবাদ, কিন্তু আখরিগঞ্জে পদ্মার ভাঙন কবলিত 
এলাকায়__শিবনগর, আলিপুর পদ্মার গর্ভে চলে গেল। নির্মলচর-_-উনি সেখানে 
গিয়েওছিলেন। সেখানে মানুষ বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে কিন্তু সেখানে নৌকার টাকা পর্যন্ত 
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তিনি দিতে পারেননি। সেখানে সি. পি. এম. পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি, সেখানকার 
সভাপতি একটা কংগ্রেসের মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ভগবানগোলা এক 
নম্বর ব্লকে, হনুমস্তনগরে ২৩৮টা বাড়ি ভাঙল। দুঃখের সময়ে মানুষ বাঁচতে চায় কিন্তু 
তাদের বাঁচানোর জন্য সরকার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তিনি তার ভাষণে বলেছেন ২ 
হাজার ২ টন খাদ্যশস্য বিলি করেছেন, সেখানেও দলবাজি হয়েছে। ৬৯ হাজার ৮শো 
ত্রিপল বিলি হয়েছে। কিন্তু আমি বলছি ভগবানগোলা দু নম্বরে ৪শোর বেশি ত্রিপল 
পায়নি। এক নম্বর ব্লকেও তাই হয়েছে। লালগোলা সেখানেও একই ঘটনা ঘটেছে। 
সেখানে সি. পি. এম. রাজনীতি করছে। আপনি ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন 
বলে দাবি করেছন। ত্রাণের জন্য গ্রামের গরিব মানুষদের যে শাড়ি, ধুতি, জামা দেওয়া 
হয়, সেগুলি কি পরবার যোগ্য? কি দরকার এই টাকা অপচয় করার। কারা এই 
টাকাগুলো আত্মসাৎ করছে। 
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আপনারা এমন ভাব করেন যে বামফ্রন্ট সরকার সংগ্রোমে হাতিয়ার, সাধারণ 
মানুষের জন্য কাদেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়-এর কাছে অনুরোধ বিধায়করা যে 
কাপড়গুলি দেয় সেগুলি যেন ঠিকমতো হয়, তাদের পরার মত হয়। বন্যা, খরা, 
ভূমিক্ষয় এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের খবর দিয়ে আসে না, ন্যাচরাল 
ক্যালামিটিজকে আমরা হাত দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে পারি না। সেই জন্য 
গিয়ে যেন আবার টেনে না নেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আপনি 
অন্ধ, খোঁড়া যে সমস্ত মানুষ তাদের দিকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, কিন্তু আপনি 
যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন সেটা হিসাব দিয়ে বলেননি। আপনি শুধু হিসাব দিয়েছেন 
যে ৫ লক্ষ, ৭ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। আপনি বলেননি যে তাদেরকে কত 
করে টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে, এতে কত মানুষ উপকৃত হয়েছে? আমরা দেখছি 
আপনি ওধু একটা হিসাব দিয়েছেন যে ১১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা মাত্র। ভগবানগোলায় 
১৯৮৯ সালে যে ভয়াবহ ভাঙন হয়েছিল একদিনে সব পদ্মার গর্ভে চলে গিয়েছিল, 
সেখানে প্রতি বাড়ি পিছু ৫০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়ার কথা, কিন্তু ১৯৯৩, ১৯৯৪ 
সালের টাকা তারা আজও পায়নি। আপনি মুর্শিদাবাদের ডি. এমের কাছে খবর 
নেবেন ৮৫ লক্ষ টাকা ফেরত গেছে মানুষকে দেওয়া হয়নি। তাই আমি আপনাদের 
এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। যে মানুষগুলির বাড়িঘর ভেঙে রাস্তায় পড়ে 
ছিল তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি, অথচ সরকারি সাহায্য হিসাবে তাদের এক 
হাজার করে টাকা পাওয়ার কথা, সেই টাকা তারা কেন পেল না? সেই টাকা ঘুরে 
এলো কেন? একথা আপনি আপনার বাজেট বর্তুতায় বলেন নি। আজকে মালদার 
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জলঙ্গী থেকে পদ্মার ভাঙনের কথা আপনি বলেন নি, তারা কবে টাকা পাবে সে 
কথাও আপনি আপনার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেননি। সেই জন্য বলছি এই 
বাজেট পূর্ণাঙ্গ বাজেট হয়নি। আপনি যে টাকার অঙ্ক এই বাজেটে দেখিয়েছেন যদিও 
আপনার আন্তরিকতা আছে, কিন্তু আপনার সাহাযা আপনার সহযোগিতা সাধারণ মানুষের 
কাছে পৌঁচ্ছাচ্ছে না। টাকা নিয়ে দলবাজি হচ্ছে। সেইজন্য আমি এই বাজেটকে 
সমর্থন করতে পারছি না, আমাদের আনীত কাটমোশনের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী জাহাঙ্গীর করিম ঃ স্যার, মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী ১৯৯৮-৯৯ সালে আর্থিক বছরের 
ত্রাণ দপ্তরের ভোট অন আ্যাকাউন্ট বাজেট ১১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা এখানে উত্থাপন 
করেছেন আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীদের আনা কাটমোশনের বিরোধিতা 
করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আপনি জানেন স্যার পশ্চিমবাংলায় একটা বৈচিত্রময় 
আবওয়া অবস্থান করছে, স্বাভাবিকভাবেই এখানে বন্যা, খরা, সমুদ্রের জলোচ্ছাস সব 
মিলিয়ে প্রতি বছরই কিছু না কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে বাংলার মানুষকে বিপন্ন 
হতে হচ্ছে। ঠিক সেই জায়গায় দাড়িয়ে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার 
তৈরি হওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুধীন হচ্ছে এবং 
সেখানে আমাদের ত্রাণ দপ্তর আত্তরিকতার সঙ্গে মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদের 
পুনরুজ্জীবিত, টগর রানা রহ সালা গিনান্দানা লা 
পরিলক্ষিত হয়নি। 


আমরা আজকে অন্তত এটার জন্য গর্বিত, আনন্দিত যে, ১৯৭৭ সালের পর 
থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রামের মানুষ সহায়-সন্বলহীন হয়ে শহরে সাহায্যের জন্য 
ভীড় করেছি। এই ঘটনা আজকে শহরে দেখা যায়না। এবং এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
হিসাবে বলতে হয় কয়েকদিন আগে মেদিনীপুরের তন, এগরা ও মোহনপুর ব্লকের 
উপর দিয়ে বিধবংসী টর্নেডো বয়ে যায়। ২০-টির মতো গ্রাম এতে ক্ষত-বিক্ষত হ'ল। 


এই অবস্থায় সাথে সাথে ত্রাণ দপ্তর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে যেভাবে দাঁড়িয়েছে, 


দলবাজির কোনও ব্যাপার ছিলনা। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য ত্রাণ বিলি বষ্ঠন 
নিয়ে দলবাজির যে অভিযোগ করেছে তা সত্য নয়। মানুষ যখন বন্যা বা প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের কবলে পড়ে তখন রিলিফ দপ্তর থেকে রেসকিউ করার সময় কে ন. পি. 
এম. আর. কে কংগ্রেসের তা জানা যায় না, কারো গায়ে লেখা থাকে না। একজন 
মানুষ যখন দুর্যোগের কবলে পতিত হয় তখন তাকে উদ্ধার করাই হচ্ছে সবচেয়ে 
বড় মানবিক ধর্ম। এখানে দলবাজির কোনও প্রম্ম নেই। আজকে আবার ত্রাণ বন্টনের 
জন্য সর্বদলীয় কমিটি করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আজকে দেখা যাবে ১০৭-টা 
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মামলার মধ্যে ওঁদের দলের নেতা এম. এল. এ. এম. পি., মন্ত্রী ৮২ায় জড়িত। 
স্বাভাবিকভাবেই ওঁদেরকে যদি ত্রাণ বন্টনের কমিটির মধো অন্দু্ভস্ত করা হয়, তাহলে 
দেখা যাবে কোন দিন সিমে্টর বস্তা মাথায় নিয়ে চলে যাবে। তাই এটা করা যাচ্ছে 
না। টর্নেডোর ব্যাপারে মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী বলেছেন, ওখানে চিড়ে ৬০ কুইন্টাল, চাল 
১০০ কুইন্টাল, ডাল ৩০ কুইন্টাল, গুড় ১২ কুইন্টাল, গুড়ো দুধ ১০০ কিলোগ্রাম, 
কম্বর ১৫০০-টি, পোশাক ৯০০-টি, শাড়ি ১২০০-টি, ধুতি ১২০০-টি, লুঙ্গি ১০০০-টি 
এবং ত্রিপল ৩৫০০-টি ৩০ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। 
স্বাভাবিকভাবে এটা বলা যায় না যে মানুষের কাছে সাহায্য পৌছে দিতে পারা যায়নি। 
কিন্তু আরেকটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেটা হচ্ছে, ইরিগেশনের জন্য প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় নয়। কিন্তু কখনও কখনও ইরিগেশনের কাজের ঘাটতির ফলেও বন্যা দেখা 
যায়। এক্ষেত্রে মাইনর ইরিগেশন এবং রিলিফ দপ্তরের মধ্যে একটা কো-অর্ডিনেশন করা 
উচিত। বন্যা আসার আগে নদী বাঁধগুলো মেরামত করার ক্ষেত্রে কোথাও নিশ্চয় ঘাটতি 
থেকে যাচ্ছে। আমার ডেবরা বকের কংসাবতী জল!ধারে জল ধরে রাখা যাচ্ছে না। 
নদীর বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। মোকরিমপুর নদী বাধও আমার এলাকার মধ্যে অবস্থিত এবং 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখেও এসেছেন। 
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তিনি নিজে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা করে সেই সব জায়গায় গিয়ে দেখে 
এসেছেন যে, সেখানে ৮০০ ফিট নদীর বীধ ভেঙে গিয়ে কংসাবতী নদীর জল এ ভাঙা 
বাঁধ দিয়ে বেরিয়ে ডেবরা ব্লকের ৪টে জি. পি. এলাকার ৫০ হাজার মানুষকে ১৩ দিন 
ধরে জলবন্দি করে রেখেছিল। এই জল ২২-২৩ ফুট উঁচু পর্যন্ত ছিল। কিন্তু এই 
জলবন্দি মানুষের উদ্ধার করে, তাদের পুনর্বাসন দিয়ে জীবনকে রক্ষা করার বিষয়টিতে 
ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট যদি এই বাঁধকে আগে 
থেকে মেরামত করতেন, ধারাবাহিকভাবে বাঁধে মাটি ফেলার ব্যবস্থা যদি ত্রাণ দপ্তর 
করতে পারতেন তাহলে আমার মনে হয় এই বন্যা, প্লাবন থেকে মানুষকে রক্ষা করা 
যেত। ফলে. রিলিফ দণ্তরকেও এতবড় দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হত না। আরেকটা 
আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতার কথা বলছি। সেটা হল রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ত্রাণ ব্যবস্থার 
জন্য যে অর্ডার হচ্ছে সেটা লাল ফিতের বাঁধনে আটকে যাচ্ছে। এর ফলে ত্রাণের 
কাজে দেরি হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা দেখা উচিত। এছাড়া এম. এল. এদের কোটায় 
পোষাক বিলি-বিতরনের জন্য যে পোষাক আমাদের দেওয়া হয় তার কোয়ালিটি নিন্নমানের। 
এই সমস্ত পোষাক গরিব মানুষের মধ্যে বিলি-বন্টন করা হয়। কিন্তু এই পোষাকের মান 
এত নিম্নমানের যে এই পৌযাকগুলো গরিব মানুষের মধ্যে বিলি করতে গেলে তাদের 
মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। আনি ব্রাণ মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যাতে এই পোষাকগুলোর 
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কোয়ালিটি ভাল করা হয় এবং যে কাপড়গুলো দেওয়া হয় তার পরিমাণ যেন বৃদ্ধি করা 
হয়। পরিশেষে আরেকটা কথা বলে আমি শেষ করব যে আগামীদিনে ত্রাণ দপ্তরের সঙ্গে 
পঞ্চায়েতের যোগাযোগ যেন আরও নিবিড় হয়, যে জি. আর. বিলি হয় সেটা যেন 
সঠিকভাবে করতে পারে এবং জি. আরে যে জিনিসগুলো দেওয়া হয় যেমন কাপড় 
ইত্যাদি জিনিসগুলোর কোয়ালিটি ভাল হয়। কারণ নিম্নমানের কাপড় ইত্যাদি দিলে মানুষ 
নিতে চায় না। এই জিনিসগুলোর পরিবর্তে অর্থ দেওয়া যায় কিনা সেটা দেখা দরকার 
আমি মনে করি এইভাবে ত্রাণ দপ্তরকে আরও সঠিকভাবে মানুষের কাজে লাগানো 
যাবে। এই আবেদন করে এই ব্যয়-বরাদ্দের সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত্রাণদপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো মহাশয় যে ১১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার যে 
বাজেট পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের আনা কাট 
মোশনকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই ১১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার 
মধ্যে উনি ২৯৪ জন এম. এল. এ.দের জন্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা রেখেছেন। অথচ 
এক একজন এম. পি. প্রত্যেক বছর ১ কোটি টাকা করে পান। আর উনি সারা 
পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪ জন বিধায়কের জন্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা রেখেছেন। এই ১ 
কোটি ৩০ লক্ষ টাকার কাপড়, লুঙ্গি, শাড়ি ইত্যাদি গরিব মানুষের মধ্যে বিলি করার 
জন্য ২৯৪ জন বিধায়ককে দেওয়া হবে। এই এত অল্প টাকার জিনিস বিলি করার জন্য 
বিধায়কদের দিয়ে, বিধায়কদের বিপদে ফেলা ছাড়া আর ওনাদের কোনও কাজ নেই বলে 
আমার মনে হয়। এই বরাদ্দ ৫ কোটি টাকা করা হোক, যাতে এম. এল. এ.-রা তাদের 
বিধানসভা এলাকার গরিব, খেটে-খাওয়া মানুষ, শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব মানুষ, 
দারিদ্র-সীমার নিচে যে সব মানুষ থাকেন তাদেরকে একটু ভাল মানের কাপড়, লুঙ্গি, 
শাড়ি দিতে পারেন। এই জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য আমি ওনার কাছে আবেদন 
করছি। ত্রাণ বন্টনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় কোনও বিধায়ককে কোনও ক্ষমতা বামফ্রন্ট 
সরকার দেয়নি। ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট এবং হাসপাতালে ফ্রি চিকিৎসার সার্টিফিকেট দেওয়া 
ছাড়া বিধায়কদের আর কোনও যোগ্যতা নেই। আমাদের বিধায়কদের প্রিভিলেজ আছে, 
সুযোগ-সুবিধা আছে, কিন্তু জনগণের জন্য কাজ করবার কোনও ক্ষমতা নেই। এ রাজোর 
আমলাতান্ত্রিক মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কোনও ক্ষমতা দেননি। আমরা দেখছি দারিদ্র-সীমার 
নিচের মানুষদের জন্য দেয় ভি. আর.-এর টাকা বিভিন্ন ব্লকে, বিভিন্ন পৌর এলাকায় 
সঠিক সময় পৌঁছায় না। নির্দিষ্ট সময়ের ৩/৪ মাস পরে সেই টাকা পৌছায় এবং 
শাসকদলের লোকেরা বলপ্রয়োগ পূর্বক নিজেদের ইচ্ছামতো জি. আর-এর টাকা ভাগ 
করে দেয়। এটা সম্পূর্ণ নীতি বিরোধী। তাই এই বিষয়টির প্রতি মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
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আকর্ষণ করছি। মাননীয় মন্ত্রী নিশ্য়ই জানেন যে আজকে গোটা পশ্চিমবাংলায় ত্রাণ 
বণ্টনকে *কেন্দ্র করে ব্যাপক দলবাজি এবং দুর্নীতি চলছে। মেদিনীপুরের দীতন এবং 
এগরায় যে ঘূর্ণি ঝড় হল সেই ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। বিরোধী দলের নেতা 
অতীশ সিনহা থেকে শুরু করে আমরা বিরোধী সদস্যরা যখন সরকারকে এই বিধানসভায় 
চেপে ধরলাম- আমরা যখন বললাম, ওখানে ত্রাণ বন্টন হচ্ছে না, ত্রাণ নিয়ে ব্যাপক 
দলবাজি হচ্ছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী চাপে পড়ে দায়সারাভাবে হেলিকপ্টারে তন গেলেন। 
সবচেয়ে লঙ্জা এবং পরিতাপের বিষয়, বিরোধী দলের এম. এল. এ.-বা সাধারণ এম. 
এল. এ-দের কর্থা না হয় বাদ দিলাম, সি. পি. আই. দলের নেতা এবং মন্ত্রী তথা 
দীতনের এম. এল. এ. নন্দগোপাল ভট্টাচার্য পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর দাতন সফরের খবর 
জানতে পারলনা! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যেরই একজন মন্ত্রীর কেন্দ্রে যাচ্ছেন ক্ষয়ক্ষতি 
এবং ত্রাণ ব্যবস্থা পরিদর্শনে, অথচ তাঁকে কিছুই জানানো হল না! মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে 
নিলেন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তকে আর জেলার নিজের দলের মন্ত্রী সূর্যকাত্ত মিশ্রকে। 
অবশ্য ত্রাণ মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। কিন্তু সি. পি. আই. দলের মন্ত্রী, যার এলাকায় 
ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রাণ ব্যবস্থা দেখতে গেলেন তাকে কিছু জানান হল না! ত্রাণ বন্টন নিয়ে 
কি পরিমাণ দলবাজি এবং নোংরামি আমাদের রাজ্যের শাসক দল, বিশেষ করে মার্কসবাদি 
কমিউনিস্ট পাটি করছে, এটা তার একটা জুলত্ত দৃষ্টাত্ত। এই প্রসঙ্গে এখানে অনেকেই 

'ন, প্লাবনের কথা বললেন, ঝড়-বৃষ্টির কথা বললেন, ঘূর্ণি ঝড়ের 
কথা বললেশ। 145 বিণ পা, 2 নর পরে মার্কনবাদি কাঁমিভনিস্) পার্টির 
জল্লাদদের হাতে যারা আহত বা নিহত হয়েছে" "দে. 'াবিবা পবিজনাকে জাণ দেওমাৰ 
কথা কেউ বললেন না। রাজীব গান্ধীর নির্মিত পঞ্চায়েত আই. শড়িউল কাস শডিউৎ 
ট্রাইব এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়েছে। ফলে এ সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষরা 
এবং মহিলারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু বিগত পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের পর মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির জল্লাদরা সারা পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের 
মানুষদের ওগর এমন আক্রমণ শুরু করেছে যে, আজকে কয়েক লক্ষ মানুষ গৃহ ছাড়া। 
বেশ কয়েক হাজার বাড়ি ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। বেশ কিছু গরিব মানুষ, 
শিডিউল্ড কাস্ট, শিডিউন্ড ট্রাইব মানুষ এবং মহিলা বাড়ি ছাড়া হয়ে রয়েছেন। মাননীয় - 
৭ মন্ত্রী এটা শুধু আজকে আমাদের কথাই নয়, আর. এস. পি., দলের একজন মুন্ত্ী 
আজকেই একটা বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে শত শত লোকের নাম 
রয়েছে, যাদের বাড়ি পুড়ে গেছে। মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির জল্লাদরা তাদের বাড়িঘর 
পুড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪-পরগনার বাসন্তী এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। 
এই সমস্ত মানুষদের ত্রাণ দেওয়ার জন্য, রিলিফ দেওয়ার জন্য, হাউস বিল্ডিং গ্রান্ট 
দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। আজকে গোটা পশ্চিমবাংলায় 
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মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জল্লাদরা শুধুমাত্র বিরোধী পক্ষের সমর্থকদের ওপরই আক্রমণ 
চালাচ্ছে, তা নয়। তারা সি. পি. আই. আর. এস. পি. ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামফ্রন্টের 
শরিক দলের সদস্য, সমর্থকদের ওপরও আক্রমণ চালাচ্ছে ; তাদেরও বাড়ি-ঘর ভেঙে 
দিচ্ছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে। সেই সমস্ত মানুষদের জন্য কি ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা 
আমি মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি। এ ছাড়া এ রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত কারণে যে সমস্ত মানুষরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বা মারা যাচ্ছেন 
তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে যখন এক্সগ্রাসিয়া গ্রান্টের জন্য যখন সদর মহকুমা 
শাসকের কাছে দরখাস্ত করতে হয় তখন সেই দরখান্তের সঙ্গে পোস্ট মোর্টেম রিপোট, 
পুলিশ রিপোর্ট, ক্রিমেশন সার্টিফিকেট বা ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে আবেদন করতে হয়। 


[2-30 __ 2-40 0.1. ] 


এবং এই আবেদন করার পরেও এই মার্কসবাদী কমিছনস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে 
গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির কর্তা-ব্যক্তিরা, পঞ্চায়েও সমিতির চেয়ারম্যান সেই 
দরখাস্ত রেকমেন্ড না করলে, পঞ্চায়েত সমিতির ত্রাণ কমিটি রেকমেন্ড যদি না করে 
তাহলে ডি. এমের রিপোর্টই বলুন, পুলিশের রিপোর্টই বলুন এবং ডেথ সার্টিফিকেট, 
থাকা সত্তেও আপনি মন্ত্রী হয়েও এক্স-গ্রাসিয়ার ২০ হাজার টাকা দিতে পারবেন না। 
আমরা জানি, এই ত্রাণ বন্টনে কি ধরনের দলবাজি চলে। এই রকম দলবাজির 
ঘটনার কেস হাজার হাজার আছে। তারমধ্যে আমি ১০টি কেস দিয়েছিলাম। যেহেতু 
আমি কংগ্রেসের বিধায়ক সেহেতু পঞ্চায়েত সমিতির (৯যারম্যান সেই কেসগুলি রেকমেন্ড 
করেনি। ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্পট ভেরিফিকেশন ৮ খলেছেন দিজ কেস ইজ জেনুহন 
আ্যান্ড রেকমেন্ডেড। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতি" চয়ারন্যান যেহেতু সেই কেস রেকমেন্ড 
করছে না অতএব এম. এল. এ. বন. এম. বলুন, এস. ডি. ও. বলুন কিন্বা বি. 
ডি. ও. বলুন স্*্ৰ মন্ত্রীই বলুন “৮ ত্রাণ পাবে না। এই জিনিস কি আপনি বরদাস্ত 
করবেন? তাহলে আমাচেন এম. এল. এ. করে রেখেছেন কি করতে? আমরা তো 
জনপ্রতিনিধি, জনগ আমাদের ভোট দিয়ে দাড় করিয়েছেন। আমরা জেনুইন কেস 
পাঠালেও সেটা হন না? কারণ আমরা বিরোধা দলে আছি বলে। আমরা প্রাকৃতিক 
বিপর্যস্ত মানুষের «গা আপনাদের কাছে বলি এবং উপযুক্ত তথ্য দিয়ে, উপযুক্ত রেকর্ড 
দিয়ে, ডি. এমের রেকমেন্ডেশন করে আপনাদের দেওয়া সত্তেও আপনার দপ্তর থেকে 
এক্স-গ্রাসিয়া ৪ন্ট দিচ্ছে না। হাউস বিল্ডিং গ্রান্ট যেটা ১০ হাজার টাকা গ্রামের লোকেদের 
পাওয়ার কথা, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন লোকের ঘর-বাড়ি ভেঙে 

আমরা রেকমেন্ড করলাম বিধায়ক হিসাবে, সমস্ত বিধায়করাই এই সব দরখাত্তশুলিতে 
রেকমেন্ড করেন। তারপর সেটা এস, ডি, ও. ডি. এমের কাছে যায়। এস. ডি. ও. খোজ 
নিয়ে দেখেন যে এই দরখাস্তটি জেনুইন কিনা। ঘটনাটি সত্য হলে পঞ্চায়েত সমিতির 
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কাছে প্লেসড করে। পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং-এ সেই কেসগুলি দেখা হয়। যেহেতু আমরা 
বিরোধী দলের সদস্য, অতএব জেনুইন কেস হওয়া সত্তেও পঞ্চায়েত সমিতি তা রেকমেন্ড 
করে না। যদিও তারমধ্যে কিছু কেস রেকমেন্ড হলেও প্রাপ্য ক্যাস টাকা পঞ্চায়েত 
সমিতির চেয়ারম্যানের বদান্যতায় ছাড় পায় না। সেই টাকা আটকে রেখে দেওয়া হয়। 
আমি আপনাকে এই কথা বলতে চাই, ত্রাণ নিয়ে যদি সতাই দলবাজি না করতে চান 
তাহলে সঠিক তথ্য অনুযায়! এবং এম. এল. এ.-র রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী যারা ভিকটিম, 
যারা দরখাস্ত করেছেন তাদের হাতে যেন ডায়রেক্টু টাকা যায়, আপনাদের পার্টির ক্যাডাররা 
এই ১০ হাজার টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা যেন পকেটস্থ করতে না পারে তার বাবস্থা 
করুন। এই কথা বলে এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কমলাম্ষ্ী বিশ্বীস £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
আমাদের মন্ত্রীর আনীত ডিমান্ড নম্বর ৪৪, মেজর হেড ২২৪৫-_যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি 
পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করে দু-চারটি কথা বলছি। ত্রাণ নিয়ে অনেকেই 
বললেন পঞ্চায়েত সমিতির রেকমেন্ড করে না। আমার ক্ষেত্রেও এই রকম ব্যাপার 
প্রযোজা হয়েছিল। আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী অশোক সরকার, তিনি 
আমার অনেকগুলি কেস রেকমেন্ড করেননি। সুতরাং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এটা 
করবেই। যাইহোক, ঝড়, জল, বন্যা এবং খরা বিভিন্ন সময়ে হয়। পশ্চিমবাংলার এক 
প্রান্তে ঝড় হয়, আবার ঠিক তার পরেই এক জায়গা জলে ভাসে। এগুলি প্রাকৃতিক 
কারণে হয়। ত্রাণ দিয়ে আমরা তাদের সাহাযা করব। 


আমি একটা ঘটনার কথা বলি। ১লা জৈষ্ঠ্য, ১৬ই মে, শনিবার আমার ওখানে 
ঝড় হল। তারপর দিন রবিবার। এ দিন স্পটে, ঝড়ের সময় আমি ছিলাম। একটা 
ফাঁকা জায়গায়, বারান্দায় দীড়িয়েছিলাম। সেখানে বেড়া নেই। দেখলাম ১০ মিনিটের 
ঝড়ে সমস্ত গাছপালা, ফসল নষ্ট হয়ে গেল আমরা কিছুই করতে পারলাম না। এস. 
ডি. ও.-র কাছে গেলাম দেখলাম তিনি নেই, ডি. ডি. ও. নেই, পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
কাজে তিনি ব্যস্ত, কোথায় আছেন জানতে পারলাম না। সোমবার দিন ডি. এমের কাছে 
গেলাম, মন্ত্রী মহাশয়কে জানালাম যে আমার এলাকায় বিরাট ঝড় হয়ে গিয়েছে ব্যবস্থ 
করুন। শনিবারের ঝড়ে সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে গেল.কিন্তু মানুষকে ত্রিপলও সেদিন 
দিতে পারলাম না। মঙ্গলবার দিন কিছু কম্বল গেল। সেখানে ব্যাপকহারে ফসলের ক্ষতি 
হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ কলাগাছ ঝড়ে ধবংস হয়ে গেল। কৃষক যারা জমি বন্ধক দিয়ে, স্ত্রী 
স্বীকৃত হল যে সমস্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু তারা সাবসিডি পেল না। মাননীয় মন্ী 
মহাশয়কে বলব, আপনি কৃষি দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে প্রতিটি কৃষিপণ্যের যাতে 
বাধ্যতামূলক বিমার ব্যবস্থা হয় তার ব্যবস্থা করুন। এক বিঘা জমি কলা বাগান করতে 
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যেখানে কৃষকের ১০/১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল সেখানে ঝড়ে সমস্ত গাছ পড়ে 
গেলেও একটা পয়সাও তারা পাচ্ছে না। মাননীয় ত্রাণমন্ত্রীর কৃষিমন্ত্রী সঙ্গে কথা বলে 
হবে। সেদিনের ঝড়ের পর চারিদিকে কালো মেঘ ছেয়ে ছিপ, গাছপালা পড়ে সমস্ত 
রাস্তাঘাট অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, বাস চলছিল না. তারও এদিক ওদিক করে এসে 
আমরা খবর দিয়েছি। একজন মাননীয় সদস্যদের মাধানে বাস করা কাপড়ের গুণগত 
মানের কথা উল্লেখ করে বললেন যে এগুলি খুবই নিম্নমানের । এ প্রসঙ্গে আমি বলব, 
এর গুণগত মানও ঘেমন বাড়ানো দরকার তেমনি পরিম।” 2 বাজানো দরকার। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় তার ভাষণে বলেছেন যে এরজনা ১.৩ 0") টাকা খরচ করা হয়েছে। 
স্যার, ২৯৪ জন বিধায়কের জনা এই ১.৩ কোটি টাকা দপণ পিকে এক একজন এম. 
পি. তার এলাকার উন্নয়নের জনা এক কোটি টাকা কহে পদে এবারে শুনছি সেটা দু 
কোটি টাকা করা হচ্ছে। ৭টি বিধানসভা কেনের জনা ০ ২ কোটি টাকা করে 
দেওয়া হচ্ছে সেখানে ২৯৪ জন এম. এল. এ. জনা ১.* প্রি টাকায় কি হবে আমি 
বুঝতে পারছি না। এটা অতি নগণ্য টাকা, এ দিয়ে কিছু হতে পারে না। আমি বলব, 
এক একজন এম. এল. এ.-র জন্য কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা বরা করা দরকার। একটা 
গ্রামে ধরুন ৪ জন একই ক্যাটাগরির লোক, সেখানে যদি দু'খানা কাপড় দিতে হয় 
তাহলে গোপনেই তা দিতে হবে। সেটা যাতে করতে না হয় তারজন্য পরিমাণটা বাড়াবার 
কথা ভাবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি। তারপর দপ্তর থেকে কিছু কিছু ঘরবাড়ি তৈরি 
করা হয়। যাদের ঘর হচ্ছে তারা যদি নিজেরা শ্রম দিয়ে করে তাহলে অনেক ভাল ঘর 
হতে পারে কন্ট্রাক্টররা যা করে দেয় তার থেকে। তারপর জি. আর যেটা দেওয়া হয় 
তার গম কলকাতা থেকে যেটা পাঠানো হয় তাতে যেতে অনেক গম নষ্ট হয়ে যায়। 
যখন গমের সাহায্য বস্তায় করে পাঠাচ্ছে তখন দেখা যায় যে কোনও বস্তায় কে. জি. 
তে ২০ গ্রাম, কোনও বস্তায় কে. জি-তে ৫০ গ্রাম করে কম যাচ্ছে। কাজেই গমের 
পরিবর্তে যদি টাক! পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই যে কম গম যাচ্ছে সেঁটা হবে না। 
আর একটা কথা হচ্ছে, রাজনৈতিক ভাবে যখন কোনও খুন হয় তখন তাদের 
পরিবারবর্গকে দপ্তর থেকে মাসিক কিছু সাহায্য করা যায় কিনা সেটা দেখার জন্য 
অনুরোধ করছি। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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স্ত্রী সুভাষ গোস্বামী 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের ত্রাণ মন্ত্রী মহাশয় তার 
দপ্তরের কাজকর্মের জন্য ব্যয়-বরাদ্দের যে দাবি উত্থাপন করেছেন, আমি তাকে সমর্থন 
করছি। আমাদের মতো রাজ্যে এই দপ্তরের গুরুত্ব অপরিহার্য। কারণ খরা, বন্যা, প্রারতিক 
দুর্যোগ, দুর্বিপাকের মধ্যে বসবাস করে এই সমস্ত সমস্যার সঙ্গে লড়াই করে আমরা 
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টিকে আছি। আমি অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে দপ্তর যেই ভাবেই হোক এই সমস্ত 
প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করেছে। তবুও মাঝে মাঝে অভিযোগ ওঠে। সেই 
অভিযোগের নিরীখ কি ভাবে করা যায় সেটা বিশ্লেষণ করতে চাই। যখনই এই সমস্ত 
দুর্যোগ হয় দুর্বিপাক হয়, বন্যা হয়, জলোচ্ছাস হয়, ঘূর্ণিঝড় হয় তখনই মানুষ বিপদগ্রস্ত 
হয়ে পড়ে। সকলেই প্রত্যাশা করে ত্রাণের সাহায্য সে ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সেই 
ত্রাণের সাহায্য সময়মতো পৌছায় না। যে সমস্ত আফেক্টেড এরিয়া, সেই সমস্ত জায়গায় 
সেগুলি পৌছায় না। স্বাভাবিক ভাবে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ে এবং তাতে কিছু 
অঘটন ঘটে যায়। সরকারি কর্মী, অফিসার কোথাও কোথাও নিগৃহীত হন কারণ সময়মতো 
সেখানে কেউ পৌছায় না, সময়মতো তাদের উদ্ধারের কাজ না হওয়ার জন্য এগুলি 
ঘটে যায়। প্রথমে আমি এই ব্যাপারে একটা প্রস্তাব দিতে চাই। সমস্ত ব্যাপারগুলি 
মোকাবিলা করার জনা এই দপ্তরের অধীনে একটা র্যাপিড আযকশন স্কোয়াড গঠন করা 
যায় কিনা সেটা মন্ত্রী মহাশয় সম্ভব যদি না হয়, এক একটা রিজিয়ন ধরে কিছু কর্মীকে 
এক্সক্লুসিভলি মোতায়েন রাখা যাতে তৎক্ষণাৎ মোকাবিলা করা যায়। এই রকম একটা 
বাহিনী ত্রাণ দপ্তরের অধীনে করা যায় কিনা সেটা আপনি দেখবেন। দ্বিতীয়ত, যে 
অভিযোগ আসে সেটা ত্রাণ বন্টনের বৈষম্যের অভিযোগ, ত্রাণ সামগ্রী বাজারে বিক্রি 
অভিযোগ আসে সেটা ত্রাণ বন্টনের বৈষম্যের অভিযোগ, ত্রাণ সামগ্রী বাজারে বিক্রির 
অভিযোগ ত্রাণের কাজ একটা বিরাট বড় দায়িত্বের কাজ। এটা সরকারের পক্ষে তার 
নিজন্ব মেশিনারি দিয়ে, নিজস্ব সংগতি দিয়ে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিক ভাবে 
এই সমস্ত কাজে এগিয়ে আসেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিভিন্ন 
স্থানীয় ক্লাব, এং সমত্ড মিলে সকলে ঝাপিয়ে পড়ে। এটা একটা মানবিকতার দায়। সেই 
দায়ের কথা মণ্ে করে এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগ্ুলি তার্দের নিজস্ব সূত্র থেকে যা 
সংগ্রহ করে সেহ ত্র সামগ্রী, নিয়ে তারা সেখানে যান। ফলে কোনও ত্রাণ সামী 
সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে, কোনটা খোল। বাজারে বিক্রয় হচ্ছে সেটা আইডেন্টিফাই করা 
মুক্কিল। সেখানে আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, এক্ষেত্রে এই যে বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন 
ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে আফেকটেড এরিয়ায় যাচ্ছে, এগুলির যদি একটা সমন্বয় করা যায়, 
এগুলিকে যদি রেগুলেট করা যায় তাহলে আমার মনে হয় এই অভিযোগগুলি শুনতে 
হবে না। কারণ অভিযোগগুলি মূলত সরকারের দিকে এবং সেটা হল, এসব ত্রাণসামগ্্রী 
খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে, লুটপাট হচ্ছে। কিন্তু ঘটনা তা নয়। এ সমস্ত বেসরকারি 
সংস্থার সাহায্য সামগ্রী চলে যাচ্ছে খোলা বাজারে, কিন্ত দুর্নাম শুনতে হচ্ছে সরকারকে। 
কাজেই এটা দেখবেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যারা হঠাৎ করে গৃহহীন হয়ে পড়েন তাদের 
জন্য টারপোলিন ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। কিন্তু আমি দেখেছি, টারপোলিনগুলি এত 
ছোট যে, তা দিয়ে দুর্গতদের ভাঙা বাড়িঘর ঢাকা দেওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই 
টারপোলিনের মাপটা যাতে আর একটু বড় করা যায় সেটা দেখবেন। একটু আগে এক 
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মাননীয় বিধায়ক সাহায্য বস্ত্রের কথা বলছিলেন। আমি বলছি, এসব বস্ত্রসামগ্্ীর সঙ্গে 
কিছু গামছাও সরবরাহ করুন। কারণ গামুছা দিয়ে তারা শুধু গা-মোছেন তা নয়, তারা 
পরেনও সেটা। কাজেই এক্ষেত্রে গামছা সরবরাহ করুন। আর ক্লথ গার্মেন্টের ক্ষেত্রে তো 
কোনও মাপের বালাই নেই। একটি ১০ বছরের ছেলের প্যান্টের সঙ্গে দেওয়া হ'ল 
একটা ১৫ বছরের ছেলের জামা। অর্থাৎ কারও সাথে কারও মিল নেই। একটা প্যান্ট 
দেওয়া হ'ল ; দেখা গেল তার একটা পা ছোট, একটা পা বড়। এই ত্রাণ সামস্্ী 
বন্টন করতে গিয়েও আমাদের বিড়ম্বনার মধো পড়তে হয়, এরজন্য আমাদের মাস্টার 
রোল সাবমিট করতে হয়। এই কাজটা অত্যন্ত বিড়ম্বনা কর। কারণ কাজটা আমরা করি 
না, মেশিনারি দিয়ে করাতে হয়। ফলে সেটা সব জায়গা থেকে আসে না। তারজন্য 
এক্ষেত্রে আমরা ডিসবার্সমেন্ট সার্টিফিকেট অর্থাৎ এসব ত্রাণসামন্রী বন্টিত হয়েছে বলে 
সার্টিফিক্টে দিতে পারি কি না? বিষয়টা একটু ভেবে দেখবেন। এই বলে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী সত্যরগ্রান মাহাতো ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, |* * ***. স] 
এই সঙ্গে বিরোধী দলের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করছি এবং তাদের বক্তব্যের 
জবাব দেবার চেষ্টা করছি। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের ভৌগোলিক পরিস্থিতি অতান্ত বৈচিত্র্পূর্ণ, সেজন্য 
আমাদের যেভাবে পূজা-পার্বন এসে থাকে, তেমনি ভাবে খরা বন্যা ইত্যাদিও লেগেই 
থাকে। এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে অনেক কথাই 
সত্যি। তবে যেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটছে সেখানেই আমরা সেগুলো সমাধান 
করবার চেষ্টা করছি, সঠিক সময়ে সেখানে পৌছাবার চেষ্টা করছি। এখানে এক মাননীয় 
সদস্য ত্রাণের পোশাক সম্বন্ধে কথা তুলেছেন। 
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সারা পশ্চিমবাংলার বুকে এম. এল. এ-দের যে পোশাক পরিচ্ছদ দেওয়া হয় তার 
মানের উন্নতি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে যারা রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন। তার 
কারণ একটাই, পুরানো যে কাপড় স্টক ছিল সেইগুলি বিলি হয়ে গেছে, উত্তরবঙ্গে 
পাঠিয়ে দিয়েছি। পরবর্তীকালে নূতন করতে পেরেছি যেগুলি দক্ষিণবঙ্গে দিতে পেরেছি। 
১৯৯৭ সালে কয়েকদিন ক্রমাগত বর্ষণের ফলে দার্জিলিং জেলায় সুখিয়া, তাকদা বিজবাড়ি, 
এই তিনটি ব্লকে ও দার্জিলিং পৌরসভা এলাকায় ভয়াবহ বর্ষণের ফলে ১৭ জনের প্রাণ 
হানি হয়েছে ও অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ১০ই জুলাই থেকে ১৬ই 
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জুলাই প্রবল বর্ষণে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পুনর্ভবা টাঙ্গন ও আত্রেয়ী নদীতে প্লাবন 
দেখা দেয়। ফলে তপন গঙ্গারামপুর বালুরঘাট কুশমন্ডি ও বংশীহারী এই পাঁচটি ব্লকে 
ও গঙ্গারামপুর ও বালুরঘাট পৌরসভার বিস্তীর্ণ অংশ প্লাবিত হয়। ফলে ২ জন মারা 
যান, ঘর-বাড়ির ক্ষয়-ক্ষতি হয় ২৮৪৬টি এবং মোট ১,০৫,৫০০ জন মানুষ বন্যা কবলিত 
হয়। ১৯৯৭ সালে মেদিনীপুর জেলায় পর পর ৪ বার প্লাবন হয়। ফলে ২৯টি ব্লক, 
৮৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ১২৭৯টি মৌজা এবং দুটি পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
তার ফলে ১৯ জনের মৃত্যু হয় এবং ১৮,২৮০টি বাড়ি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং 
৩৬,৭৫০টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৮. ৮. ৯৭ তারিখে সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের 
ফলে উত্তর ২৪-পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪-পরগনার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের মংসজীবী 
এবং মানুষের সম্পত্তির প্রভৃত ক্ষতি হয়। ফলে দক্ষিণ ২৪-পরগনার ৮টি ব্লকে ৪১টি 
গ্রামপধ্চায়েত এলাকায় ৪.৩ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুন্দরবন ছাড়া বজবজ ২ নম্বর 
ব্লক মহেশতলা পৌরসভা এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২১. ৮. ৯৭ তারিখের ঘূর্ণি ঝড়ে 
কলকাতা পৌরসভার অন্তর্গত ঠাকুরপুকুর এলাকায় বেশ কিছু ওয়ার্ডে কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে উত্তর ২৪-পরগনায় প্রবল বর্ষণে প্লাবন দেখা দেয়। 
ফলে ওখানকার ৫টি ব্লকে এবং ২টি পৌরসভায় বেশ কিছু ক্ষয়-ক্ষতি হয়। ২১. ৮. ৯৮ 
এবং ২২. ৮. ৯৭ তারিখের ঘূর্ণিঝড়ে বসিরহাট মহকুমায় হিঙ্গলগঞ্জ হাড়োয়া বসিরহাট- 
১ ও স্বরুপনগর ব্লকে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। তার ফলে ২,৫৬৩টি বাড়ি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে 
যায় এবং ৫,৩৪০টি বাড়ি আংশিক নষ্ট হয়ে যায় এবং তাতে ৪৮,৩৭২ জন মানুষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হন। গঙ্গা নদীর ভাঙনের ফলে মালদা জেলায় মানিকচক কালিয়াচক-১ এবং 
২ নম্বর ব্লকে ২১,০০৭টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে 
মুর্শিদাবাদ জেলায় লালগোলা ভগবানগোল-২ ও ফারাক্কা ব্লকে ৫০০টি বাড়ি, ১ টি স্কুল 
এবং ৩,০০০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজ্যের বন্যা পীড়িত জেলাগুলোতে যে সমস্ত 
ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা হয় তা স্থানীয় জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রা্ 
পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সম্মিলিত ভাবে উদ্ধার 
ও ত্রাণ কার্য পরিচালনা করে থাকেন। ত্রাণ দপ্তর ১৯৯৭ সালের আর্থিক বছরে ১২. 
৩. ৯৮ তারিখ পর্যন্ত ২০০২ মেট্রিক টন গম ৬৯,৮০০টি ত্রিপল এবং আনুমানিক 
৩০.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 


এছাড়া ধুতি, শাড়ি এবং পোশাক পরিচ্ছদ আবন্টন করা হয়েছে। বন্যা সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে। তাতে বন্যা এবং অন্যান্য 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৩৯২ কোটি টাকার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এবং ১৮৬.৩২ কোটি টাকা 
অতিরিক্ত সাহায্যের কথা উল্লেখ ছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায়নি। গত বছরের ১১ই নভেম্বর মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ চব্বিশ 
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পরগনার সার্বিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল পরিদর্শন করেন। দশম অর্থ 
কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯৭-৯৮ সালে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫৪.৬ 
কোটি টাকা। তার মধ্যে ১২/৩/৯৮ পর্যন্ত আমরা ৩৬.৪৪ টাকা ত্রাণ দপ্তরের মাধ্যমে 
আবন্টন করেছি। এই টাকার বেশিরভাগ প্রাণীসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, আরক্ষা 
এবং স্বাস্থ্য কমিটির যে অনুসন্ধান, বন্যা উন্নয়ন বিভাগ এদের দেওয়া হয়েছে। এছাড়া 
সরকারকে প্রাকৃতিক দুর্যেশগ এগিয়ে আসতে হয় গ্রামের যারা অসহায় মানুষ রয়েছে, 
অন্ধ খঞ্জ রয়েছে তাদের সাহায্যার্থে। ১৯৯৭-৯৮ সালে ১২/৩/৯৮ পর্যন্ত তাদের ৬.৩৪ 
কোটি টাকা আবন্টন করা হয়েছে। অক্ষয় ও কুষ্ঠ রোগীদের জন্য আমরা ৩৬ লক্ষ ৪৬ 
হাজার ৪৯ টাকা আবন্টন করেছি। গ্রাম বাংলার দরিদ্রদের জন্য এম. এল. এ.-দের যে 
পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়_-সুতি, কম্বল, পোষাক পরিচ্ছদ, লুঙ্গি ইত্যাদি বাবদ সর্বমোট 
আমরা ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দিতে পেরেছি। এম. এল. এ.-দের বক্তবের মধ্যে যে 
কথা শুনলাম, সত্যিই এটা নগণ্য, আমিও মনে করি এটা নগণ্য। এটাকে বাড়ানো উচিত 
বলে মনে করি। আর্থিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ মানুষের সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য 
আমরা যে টাকা দিয়ে থাকি, পুনর্বাসনের জন্য আমরা যেটা অনুদান হিসাবে দিই। 
মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, যক্ষ্ৰী রোগীদের যারা রোগমুক্ত হম, যারা 
সমাজের দুর্বলতর লোক, তাদের সাহাব্যার্থে ত্রাণ দপ্তর থেকে ১২/৩/৯৮ পর্যন্ত আর্থিক 
অনুদান ৫ লক্ষ টাকা আবন্টন করেছি। যারা অবহেলিত যারা দুস্থ, সেই যন্ষ্না রোগীদের 
যারা সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে টাকার অভাবে নিজেদের সংসার চালাতে পারেন না__অনেক 
সদস্য হয়ত এটা জানেন না-তাদের সাহা্য করা হয়। এমন কি ত্রাণ দপ্তর বেহালায় 
রেপসিডে আক্রান্ত থে লোকগুলো আছেন, তাদের সাহায্যের জন্য প্রতি বছর আমরা 
টাকা দিই। তাদের ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৯০০ টাকা আবন্টন করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালের 
১লা মে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকুল্যে ত্রাণ দপ্তর থেকে কুটির বিমা প্রকল্পে বাড়ি 
নির্মাণের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৮ সালের ১লা মে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আনুকৃল্যে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ বিভাগের তত্বাবধানে রূপায়িত কুটির বিমা 
প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামে দুর্ঘটনা জনিত অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্যে 
অর্থ সাহায্য করা হয়। এ পর্যন্ত ৫১,১৪৬টি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য মগ্তুর করা 
হয়েছে। পৌর এলাকায় দুর্ঘটনা জনিত অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ত্রাণ বিভাগ 
কুটির নির্মাণ প্রকল্প অনুদান দিয়ে থাকে। বিগত আর্থিক বছরে ১২.৩.৯৮ পর্যস্ত মোট 
৪৮,৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ মগ্তুর করা হয়েছে 
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মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ আমাদের যা সময় নির্দিষ্ট ছিল তার থেকে বেশি সময় 
লাগবে, সেই কারণে আরও আধ ঘন্টা সময় বাড়ানো হল। আশা করি এতে সবার 
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সম্মতি আছে। 
(সভার সম্মতিক্রমে সময় সীমা বাড়ানো হল।) 


শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ঃ ত্রাণ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ মূলত পরিকল্পনা বহির্ভূত 
খাতে ধরা হয়। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ আপনি যে সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেয়েছেন সেই 
সম্পর্কে বলুন। | 


গ্রী সত্যরগ্রান মাহাতো £ এই মাত্র আমার হাতে সাবজেক্ু কমিটির রিপোর্ট এল, 
সেই জন্য আমি মনে করছি এই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে জানিয়ে দেব। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিগত কয়েক বছর ধরে পরিকল্পনা খাতে কলকাতায় 
্রাণ ভান্ডার নির্মাণ, বন্যাশ্রয় নির্মাণ, ত্রাণ ভান্ডার নির্মাণ, আর্থ সামাজিক কারণে বিপর্যস্ত 
ও দুস্থ পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সতকীকরণ ব্যবস্থা হিসাবে 
১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ১২. ৩. ৯৮ পর্যস্ত মোট ১৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক বরাদ্দের 
মধ্যে ৭০.১৭ লক্ষ টাকা বন্টন করা হয়েছে। এই পাঁচ প্রকল্পের মধ্যে ত্রাণ ভবন 
নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালেও ৫টি প্রকল্প চালু থাকবে। যদিও ত্রাণ 
ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, নির্মাণ কাজের জন্য বকেয়া পাওনা মেটাতে ৩০ লক্ষ টাকা 
ব্যয় বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সমুদ্র উপকূল দুর্যোগ পূর্বাভাস নির্ণায়ক একটি 
বন্ড স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুরে যে টর্নেডো হয়েছিল ২৪. ৩. ৯৮ 
তারিখে তাতে ১৮টি গ্রাম বিধ্বস্ত হয়েছে। গবাদি পশু নষ্ট হয়েছে ১,৫৮৩, বাড়ি ঘরের 
যে ক্ষতি হয়েছে তার মূল্য হচ্ছে ১২ লক্ষ। আমাদের মোট টাকা হচ্ছে ১,০৬,৭২৫ লক্ষ, 
তার মধ্যে পেয়েছি ৬৯৮,৮৭ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন ত্রাণ প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণের জন্য 
আমি যে ব্যয় মঞ্জুরির প্রস্তাব মাননীয় সদস্যগণের কাছে রাখছি তা ১৯৯৮-৯৯ সালে 
বিভিন্ন ত্রাণ কাজের জন্য ব্যয়িত হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিগত আর্থিক বছরে 
এ রাজ্যে ত্রাণের কাজে সভার মাননীয় সদস্যগণ যে অকুষ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়েছেন, সেই একটি সমর্থন পাওয়ার আশা রেখে ১৯৯৮-৯৯ সালে ৪৪ নং অনুদানের 
অন্তর্গত ২২৪৫ নং প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত ত্রাণ খাতে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গ্রহণের 
জন্য আমি সবিশেষ অনুরোধ রাখছি এবং বিরোধীদের আনীত কাট মোশনের বিরোধিতা 
করছি। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা আ্যাপিল করছি, 
আপনি ত্রাণমন্ত্রীর হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণের ব্যাপারে। আজকে যে ম্পিচ মাননীয় 
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মন্ত্রী পড়লেন সেটা রিটিন স্পিচ, এটা হাউসে নজির হল রিটিন ম্পিচ 
এই নজির হাউসে চালু হল। রং 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ৪ আপনার পয়েন্ট অফ অর্ডারটা বলুন। 
শ্রী আবদুল মান্নান 8 [* * * *] 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এটা পয়েন্ট অফ অর্ডার হয় না, এগুলি সব বাদ যাবে। 


মহাশয় তার এই ডিবেটে পার্টিসিপেট করার প্রথমেই .শুরু করলেন, আমি মাননীয় 
রাঁজ্যপালের সুপরিশক্রমে এই খাতে এই ডিমান্ডে ১১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার ব্যয় 
বরাদ্দর দাবি পেশ করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা বললেন। আমি এটা ঘর থেকে 
শুনছিলাম ; মন্ত্রী মহাশয় যখন এই কথা বলছেন। স্যার, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা 
করছি, এই ডিমান্ড মুভ করেছে-কে অসীম দাশগুপ্ত নাকি ত্রাণমন্ত্রী? মন্ত্রী মহাশয় তিনি 
যেটা বলেছেন এটা এক্সপাঞ্জ করুন, এটা মন্ত্রী মহাশয় মুভ করেননি। এটা অর্থমন্ত্রী মুভ 
করেছেন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আপনার প্রথম পয়েন্টটা হয় না। উনি পয়েন্ট নোট করে 
নিয়ে এসেছেন, সেটা দেখে উনি বক্তব্য রেখেছেন। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, অসীম 
দাশগুপ্ত মহাশয় মুভ করেছেন, উনি মুভ করেননি, এটা সুপারফ্রুয়াস উনি বলে ফেলেছেন। 


£100 77010101) 0 91)1 4১0৫1] 10110019101 1016 কিা00 196), 9117 
10510 0101 71017091 210 91071 910১2110095 13017010906 (1101 0110 01710010001 
[16 10901178170 00 16000090 0১ 1২5. 100/- 45 0101) [001 0714 10991. 


11761106101 01 101. 4517 িএাঞা 10955010010 00 5017) 01 
[5, 115,46,00,0900 09 1210090 101 ০0170100016 10702] 1)011010 130. 44, 
19101171920 : “2245-1২9116 01) 8০০01001911 00127110195” 01111 
1998-99. 


(01115 15 11001015156 ০ 1002] 9) 01 15. 40,20,00.0090 81762 0190 07 
80০09011.) ৮/85 013) 080 070 8199৫ 10. 


সত্রী কমল গুহ ঃ স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার আছে। আমি একটা 
বিষয়ে জানতে চাইছি, আপনি বলেছেন, এই ডিমান্ডটা অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত মুভ 
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করেছিলেন, ওর উপরে উনি আবার মুভ করেছেন। তাহলে অসীম দাশগুপ্ত যে সন্তান 
এর জন্ম দিলেন সেটা কি উনি ধাত্রী হিসাবে পালন করছেন? 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আপনিও কাউন্সিল অফ মিনিস্টার ছিলেন। আপনি এটা 
জানেন। উনি এটা সুপারফ্লুয়াস বলে ফেলেছেন, আমি এটা বাদ দিয়ে দিয়েছি। 


[3-109 -- 3-20 0.1. ] 
[)0]]121)0 ০, 7 & 61 


11, 1), ১])০9106] 277616 016 519 ০1170110105 [0 [0০170 [০.7 
0% 91011 00091 10151019106 (001 711011015 0. 1 & 2), 9101 179] 
01051 (০1 17100011 0. 3) 0100 91011 51721110005 17301001092 (০0 17101101) 
105. 4-6). /৯1] [116 ০ 1100107 070 11) 01001. 1৬107110015 [112 770৬6 01001 


11001015. 


১1)11 (501)91 10171510178 100৮ : ৩17, 1] 0০0 100 770৬6 0181 1110 2170111)[ 
০006 1)]70170 0৪ 16090 (0 1২6. 1/-. 


৩171 (501001 167151)1)9 100৮) 91071 ২1771091 0517091)) ১1771 91) 817190295 
191)01]06 : 917, 1] 690 10 17096 01101 00 ঞ1700]) 01 010 100177210০০ 
[006৫ 09 1২5. 100/-. 


[)617121)0 ০, 61 


71006 06 10010901) ০ 100110175 (0 1921) 1২0.61 0 911 45101 
থা 10১০ (0০1 17001011705. 1-5), 9101 [2017001010900) 017800196 (04 
[7010101) 100. 0), 91011 4১০৫] 101] (০01 10109110175 100. 7-9), 91011 ১205908 
[২0 (01 100010] 10. 10). 9101 10699 198590 ১11 (0 [000101) 100. 
11), 9111 91099119095 17381101096 (08 [70010115 1005. 12-14). 11 076 201 


[10110115216 11) 01001. 119100915 178 10709 1116] ৬10901075: 


91771 /১51)01 10111971960) 9101 1391)170127090) 00980001165) 91071 
/1)00] 101) 91171 99185909105 8171 1060108 219580 ১211177 91)11 
91591020095 797801166 : 91, ] ০০৮ 10 10096 (100 006 21001); 01 006 
1)০112110 06 7[601090 ০ 5. 100/-. ্‌ 


01900১108 এব) ৬00 0 টম 08 0 301 


রী অতীশচন্দ্র সিন্হা $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভূমি সংস্কার দপ্তরের মন 
মাননীয় সূর্যকান্তবাবু যে বাজেট বরাদ্দ আমাদের সামনে পেশ করেছেন আমি তার 
বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের তরফ থেকে থে কাট মোশনগুলো এসেছে তাকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আপনি জানেন এবং পরে আমি পরিসংখ্যানগুলো 
দেব তা থেকে পরিষ্কার হবে ভূমিসংস্কারের কাজ পশ্চিমবাংলায় প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। 
নতুন করে আর জমি বন্টন হচ্ছে না, হলেও সামানা, তার পরিসংখ্যান আমি দেব। 
নতুন করে জমি ন্যস্ত হচ্ছে না, নতুন করে বর্গা রেকর্ডিং হচ্ছে না। সুতরাং ভূমি 
সংস্কার বলতে আমরা যা বুঝি তার কাজ মোটামুটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তা সত্তেও 
আমরা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছি প্রতি বছরই বাজেট বরাদ্দ বেড়ে যাচ্ছে, আগের 
বছরের থেকে এই বছরের বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে। এবারে আপনি ১৯৯.৪৩ কোটি 
টাকা চেয়েছেন। পরিসংখ্যান দিয়ে আমি দেখাব জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে কত ভুল ক্রি 
আছে, কত জমির ব্যাপারে কারচুপি আছে এবং মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি এর উত্তর 
দাবি করব। গত কয়েক বছরের বাজেটের মধ্যে আমরা কতগুলো আযানামলি দেখতে 
পাচ্ছি। ১৯৯৪-৯৫ সালে ভূমি রাজস্ব আদায় ছিল ৫৯৩ কৌটি টাকা, ১৯৯৫-৯৬ সালে 
ছিল ৭৫৫ কোটি টাকা, ১৯৯৬-৯৭ সালে কমে হল ৪৬৬ কোটি টাকা এবং ১৯৯৭-৯৮ 
সালে সেটা বেড়ে হল ৭৩৩ কোটি টাকা। ভূমি রাজগ্ধ আদায়ের এই ওঠানামার কারণটা 
আমরা বুঝতে পারছি, মাননীয় মন্ত্রী মহাণয় তার ভবাবি ভাষণ দেবার সময়ে এটা 
বলবার চেষ্টা করবেন। ৪৬৬ কোটি টাকা থেকে হঠাৎ করে বেড়ে ৭৩৩ কোটি টাকা 
কেন হল তার কারণটা আমরা বুঝতে পারছি না। গত বছর রয়ালটি আদায় হয়েছিল 
৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা, হঠাৎ রয়ালটি আদায়ের পরিমাণ এই বছরে বেড়ে হল ২৩ 
কোটি ০৭ লক্ষ টাকা। এটা কেন বাড়ল সেটা আমরা জানি না, এর ব্যাথ্যা নিশ্চয় তিনি 
দেবেন। চা-বাগানগুলো উত্তরবঙ্গে হয়েছে তাদের কাছ থেকে রয়ালটি আদায়ের জন্য 
এটা বেড়েছে কিনা জানি না! ১৯৯৬-১৭ সালে সেস আদার হয়েছিল ৫ কোটি ৭২ লক্ষ 
টাকা, ১৯৯৭-৯৮ সালে সেটা বেড়ে হল ৮ কোটি ৯২ লগ টাকা। ভূমি রাজস্ব আদায় 
১৯৯৬-৯৭ সালে ছিল এক কোটি টাকা, ১৯৯৭-৯৮ সালে সেটা বেড়ে হল ১ কোটি ৫০ 
লক্ষ টাকা। আমরা জানি চার একর, ছয় একর জমির মালিকদের আপনারা ভূমি রাজস্ব 
মকুব করে দিয়েছেন। ভূমি রাজস্ব আদায় হয়নি বললেই চলে” কিন্তু এই আদায়ের জন্য 
কত কর্মচারী আছে সেটা বলবেন। আরেকটি খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, গত বছরের 
বাজেট বন্তৃতায় সময় আপনি বলেছিলেন, আমি আপনার বাজেট বক্তৃতা থেকে কোট 
করছি-_স্মলার ফার্মস পুট আপ সুপিরিয়ার প্রডাকশন পারফরমেন্স, অর্থাৎ ছোট জোতের 
জমিতে প্রোডাকশন বেশি হয়। এটা এবারেও বলেছেন। 


১৫ কাঠা জমিতে উচ্ছে হচ্ছে, ৩-৪ রকমের ফসল হচ্ছে, দেখতে পাবেন এপ 
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ইন্টেন্সিটি কত বেড়ে গেছে এটা বলেছিলেন। একই জমিতে উচ্ছে হচ্ছে, হলুদ হচ্ছে, 
আদা হচ্ছে। আপনি ১৫ কাঠা জমিতে হচ্ছে বললেন, আবার সেই জমিতে লাউ হচ্ছে। 
তারপর কুঁদুলি হচ্ছে, এবং এটা এদিকে হয় না, উত্তর বাংলায় হয়। এই ভাবে ৩২ 
হাজার টাকা পেয়েছে কৃষক সেগুলি বিক্রি করে। আপনি বলতে চাইছেন যে ১৫ কাঠা 
জমিতে গড় উৎপাদন হচ্ছে বছরে ৩২ হাজার টাকা। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা 
. এক্সসেপশন হতে পারে যে, একজন চাষী সব রকম উচ্চ ফলনশীল বীজ লাগিয়ে করতে 
পারেন, কিন্তু এটা কখনই বলতে পারবেন না যে, এটা পশ্চিমবাংলার সাধারণ চিত্র। 
এটা কখনই সাধারণ চিত্র নয়। আমি এটা হলফ করে বলছি। আমি জানি যে একটা 
১৫ কাঠা জমি থেকে ৩২ হাজার টাকা ফসল উৎপাদন হতে পারে না। আর যদি এটা 
সাধারণ নিয়ম হয়ে থাকে, তাহলে আপনার প্রশ্নের উত্তরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করব যেটা 
কয়েকদিন আগে কোয়েশ্চেন ফর রিটন আ্যানসার, মান্ডেতে যেটা আবু আয়েশ মন্ডল 
আপনাকে সর্বশেষ নির্ধারিত সমীক্ষার তালিকা অনুযায়ী রাজোর গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী 
দারিদ্রযসীমার নিচে পরিবারের সংখ্যা কত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার উত্তরে আপনি 
বলেছেন, আপনার দপ্তর বলেছেন, সর্বশেষ নির্ধারিত সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল অষ্টম 
পরিকল্পনার শেষে। অষ্টম পরিকল্পনাকালে সমীক্ষায় জানা যায় ৯৫ লক্ষ ৯৯ হাজার 
২৩৬টি গ্রামীণ পরিবার এর মধ্যে দারিদ্রযসীমার নিচে বসবাস করে ৪৩ লক্ষ ৮৯ 
হাজার ৬৮৬। অর্থাৎ ৪৫.৭৩ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার। আপনি বলছেন যে, ১৫ কাঠা 
জমি থেকে ৩২ হাজার টাকা ইনকাম হচ্ছে। আপনি উত্তর দিচ্ছেন যে, গ্রামে এখনও 
৪৫.৭৩ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। দুটো কি পরস্পর বিরোধী 
হয়ে যাচ্ছে না মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়? এটা আমার পরিসংখ্যান নয়। এটা মন্ত্রী মহাশয়ের 
পরিসংখ্যান। আপনি বলছেন ছোট জোতে। ৩২,০০০ টাকার প্রোডাকশন হতে পারে। 
কিন্তু একটা সাধারণ এবং অসাধারণের মধ্যে পার্থক্য তো করবেন? আপনি এই সম্পর্কে 
জেনারেল হিসাব তুলে দিলেন, তাহলে এটা নিশ্চয় আপনার মন্ত্রীর মতো যোগ্য কাজ 
হল না। সুতরাং স্ববিরোধী কথা বলে, মানুষকে ভুল বুঝিয়ে লাভ নেই। ছোট জোত 
মানে কি? এটা বুঝতে পারছি না যে, ছোট জোতে বেশি প্রোডাকশন মানে কি। ছোট 
জোত কি ১৫ কাঠা, না ১ বিঘা, না ৩ বিঘা, না ৪ বিঘা, তার কোনও সংজ্ঞা আপনি 
দেননি। ছোট জোত বলতে কি বুঝতে পারছি না। সুতরাং আপনি নিশ্চয় আপনার 
বক্তব্যের মধ্যে রাখবেন। আপনি নিশ্চয় এগুলি পরিষ্কার করে বলবেন। এবার আমি 
আসি ভেস্টেড জমির ব্যাপারে। ভেস্টেড জমিতে যে কি রকম কারচুপি হচ্ছে সেটা আমি 
তুলে ধরতে চাইছি। এবার আপনি নিজে বাজেট ভাষণে বলেছেন যে, কৃষি, অকৃষি জমি 
মিলিয়ে এ পর্যন্ত ২৯.১৭ লক্ষ একর জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে। যা গত বছরে ছিল 
২৯.০২ অর্থাৎ এই বছর গতবারের তুলনায় ১৫ হাজার একর জমি কৃষি এবং অকৃষি 
মিলি'য় সরকারে ন্যস্ত হল। এবার তার মধ্যে আপনি বলছেন যে, আপনার বাজেট 
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ভাষণে আছে অকৃষি এবং কৃষি জমির মধ্যে কৃষি জমি কত__না কৃষি জমি হচ্ছে 
১৩,৪৮ লক্ষ । 


[3-20 _- 3-30 7..] 


২৯.১৭ লক্ষর মধ্যে কৃষি জমি ১৩.৪৮ লক্ষ। গত বছর ছিল ১২৮৭ লক্ষ অর্থাৎ 
এই বছর আপনি যেখানে বলছেন কৃষি এবং অকৃষি মিলিয়ে ১৫ হাজারের বেশি জমি 
ন্যস্ত হয়েছে সেখানে কৃষি জমির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গত বছর ছিল ১২৮৭ লক্ষ আর 
এ বছর ১৩.৪৮ লক্ষ অর্থাৎ ৬১ হাজার কৃষি জমি সরকারের হাতে ন্যন্ত হয়েছে 
যেখানে কৃষি অকৃষি মিলিয়ে হল ১৫ হাজার একর সেখানে কৃষি জমি কি করে ৬১ 
হাজার হয় আমি বুঝতে পারছি না। আপনি এর সর্বজনবিদিত একটা ব্যাখ্যা দেবেন। 
এবার বাকি অকৃষি জমি থেকে কৃষি যদি বাদ দেওয়া হয় যেটা দাঁড়ায় ১৫.৬৯ লক্ষ 
একর। ১৫.৬৯ লক্ষ একর জমি এখনও সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়ে আছে। কতটা কৃষি 
জমি, কতটা অকৃষি, কতটা বন্টনযোগ্য আমরা এখনও জানি না এটা আপনি আমাদের 
জানাবেন। এই যে জমি নিয়েছেন এর মধ্যে ক্ষতিপূরণ কত দিয়েছেন। বিনয়বাবু যখন 
মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি একটা বই বার করেছিলেন, বইটার নাম হচ্ছে ল্যান্ড রিফর্মস 
ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশড বাই ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট। তাতে উনি এক জায়গায় 
বলছেন যে ফাইভ ল্যাখস এইট থাউজেন্ড একারস অব ল্যান্ড আর বিয়িং ভেরিফায়েড 
উইথ দি হেলপ অব দি লোকাল পঞ্চায়েত টু ফর দি এগ্রিকালচার উনি কেবল ৫ লক্ষ 
৮০ হাজার একরের কথাই বলেছেন কিন্তু আপনার হাতে ১৫ » ৬৯ লক্ষ একর জমি, 
এগুলো কোথায় গেল? কৃষিতে ব্যবহার করা হচ্ছে কোথায় আছে? আমি আপনার কাছে 
জানতে চাইছি। এবারে বলি টোটাল কৃষি জমির পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ 
একরের মতো। ৭২ এর নভেম্বর পর্যন্ত, যখন আমরা মন্ত্রিসভাতে ছিলাম, তার আগে 
পর্যস্ত জমি সরকারের হাতে ন্যন্ত ছিল ৯ লক্ষ একর। স্ট্যাটিস্টিকাল আ্যাপেন্ডিক্স ৭২/৭৩, 
পেজ ১১। জুলাই ৭৭ সরকারে ন্যস্ত হয়েছিল ১০.৭৫ লক্ষ একর। এটা হচ্ছে স্ট্াটিস্টিকাল 
আ্যাপেন্ডিক্স ৭৭/৭৮, পেজ ৪১। তাহলে আমাদের পাঁচ বছরে সবনরে ন্যস্ত হল ১০.৭৫। 
৯ লক্ষ একর বাদ দিলে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একর আর আপনাদের ২১ বছরে 
সরকারে ন্যস্ত হল ১৩.৪৮ লক্ষ একর তার থেকে ১১৭৫ বাদ দিলে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার 
একর জমি ম্বরকারে ন্যস্ত হল। আমাদের ৫ বছরে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একর আর 
আপনাদের ২১ বছরে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার একর। সেজন্য আমি বলছিলাম যে ভূমিরাজস্ব 
দপ্তর এর কাজ প্রায় শেব হয়ে এসেছে। 


আমার কথা হচ্ছে ভূমি রাজস্ব দপ্তর অর্থাৎ ল্যান্ড ইউটিলাইজেশন দপ্তরের কাজ 
প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, নতুন করে ভূমি আর ভেস্টেড করতে পারছেন না, বর্গ 
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রেকর্ডিং করতে পারছেন *, অখচ এ ৬৩৭ বাজেট প্রতি বছরই বেড়ে যাচ্ছে। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে প্রত্যেক বারেই আমি কোট করে বলি, 
এবারেও কোট করে বলার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। আপনারা মুখার্জি- 
ব্যানার্জি কমিশন করেছিলেন, তারা পঞ্চায়েতের কাজ কর্ম সম্পর্কে মানে কি করা উচিত 
আর কি করা উচিত নয় সেটা ঘোষণা করেছিলেন-_ “নিউ হরিজন ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল 
পঞ্চায়েতস”, তাতে তারা বলেছেন-_- 1,010 19101075 ৬/05 0176 501. 010 
701 115 106৮1 5601) 25 9 500099290 16170) ৮/10]) 11010 901010$ 1010 [৬ 
015010016 017৫ 09৬/ 13017680215 191 10) 196 1716001060, 101 00011111110 01) ০2365 
10610 00) 11) 0009 0০01. 1106 ৬110001০810 01 10110 1610) [07 (116 26109 
91 10100 [00110102595 185 1910 00) ৬101) 4 19011110000 (11016 15 10010117% 
৬/010)৩111৩ 191. (9. এই হচ্ছে আপনাদের নির্ধারিত মুখার্জি-ব্যানার্জি কমিশনের 
রিপোর্ট যা ১৯৯৩ সালে পেশ হয়েছিল। আরেকটা চ্যাপ্টারে ওনারা বলছেন যেটা আমি 
এর আগে বলেছিলাম যে জমির হিসাব নিয়ে তার মধ্যে কারচুপি হচ্ছে, 17099 015- 
[01110110615 10179 1900 0001 016 500014 0110 (10114 011701)01101105 10 10170 ৬/০51 
1397169] 1.010 1২9101775 4১001100101 9151050 017 00011101) 10 1016 00110] 
০01 99190 2৮100110001 10100. 1116 10195 01010101 51021151105 11] 1001 1110109016 
0 01011011101) [0] 016 [)৩০০10া, 1981 10016 109 79,6075.4 90195. 19011 
9০ 015010( 15105 6%1//11216 016 [15010 01 ৬95094 01108100181 1000 43 
51101) 05 1655 [100] 10116 0011931010178 1181116 11) [000 000119190 50001501001 
[6001 0 1981. 10 90015090107 98101791101) 01 10111) 0017178 10 1116 
15016081)0195. 1116 0170901 01 ৬9510 91100100101 10170 90111 011701501৩৫ 
0100 010 ৬০519 10170 ৬1101) 1105 01500292160 391.18 80195. জমি কেউ জোর 
করে নিতে পারে না, এত আর গলার হার নয়। জমি যেভাবে ছিল সেই ভাবেই আছে, 
শুধু আপন'দের হিসাবে গোলমাল। কত জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে আর কত বাকি 
আছে তার একটা পরিসংখ্যান আমি দেব। আপনাদের ২১ বছরে সরকারে জমি ন্যস্ত 
হয়েছে ২.৭৩ লক্ষ একর, আর আমাদের সময় ৫ বছরে হয়েছে ১.৭৫ লক্ষ একর। 
এবারে বন্টনের কথায় আসি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল আ্যাপেন্ডিক্স, পেজ নং ১৪-তে আছে, ১৯৭২ 
সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৩.৭৫ লক্ষ একর, ১৯৭৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৬ লক্ষ 
৩৫ হাজার একর। স্ট্যাটিস্টিক্যাল আ্যাপেন্ডিক্স ১৯৭৭-৭৮, পেজ নং ৪১-তে আছে 
আমাদের ৫ বছরে জমি বন্টন হল ২ লক্ষ ৬০ হাজার একর, আর আপনাদের ২১ 
বছরে জমি বন্টন হল ১০.২৪ থেকে ৬.৩৫ বাদ দিলে হচ্ছে ৩.৮৯ লক্ষ একর। মন্ত্রী 
মহাশয়ের ম্পিচ থেকে আমি কোট করছি ১০.২৪ হাজার একর আপনারা বন্টন করেছেন 
জুলাই ১৯৭৭ পর্যস্ত, কিন্তু যা হয়েছিল সেটা বাদ দিয়ে আপনাদের জমি বন্টন দাঁড়ায় 
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৩ লক্ষ ৮৯ হাজার একর। আর আমাদের আমলে হয়েছিল ২ লক্ষ ৬০ হাজার একর। 
[3-30 -_ 3-40 0..] 


এবারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি ফিগার সংক্রান্ত হিসাব দেন তাহলে জমির 
কারচুপির হিসাব, কোথায় গড়বড় হচ্ছে সেটা বোঝা যাবে। এ পর্যন্ত জমি ভেস্টেড 
হয়েছে ১৩.৪৮ লক্ষ একর কৃষি জমি। বন্টিত হয়েছে ১০.২৪ লক্ষ একর। আর, 
গতবারে আপনি বলেছিলেন, ইঞ্জাংশনে আবদ্ধ আছে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমি। 
তাহলে যা বন্টন হয়েছে এবং ইঞ্জাংশনে আবদ্ধ হয়েছে, দুটো মিলিয়ে ১২ লক্ষ ১২ 
হাজার একর। আর এ পর্যন্ত ১৩.৪৮ লক্ষ একর কৃষি জমি ভেস্টেড হয়েছে। তাহলে 
এ ১ লক্ষ ৩৬ হাজার একর জমি কোথায় গেল? এই জমিগুলো ইঞ্জাংশনেও নেই, 
বন্টিতও হয়নি। তাহলে কি উবে গেল? আপনি নিশ্চয় এর একটা সদুত্তর দেবেন। এ 
সম্বন্ধে মুখার্জি-ব্যানার্জি কমিশন বলেছে, ল্যান্ড ডিসআ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে। তাহলে এই 
হিসাব তো মিলছে না। ১৯৭৭ সালের জুন পর্যস্ত ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার লোককে জমি 
বন্টন করা হয়েছিল। আপনাদের যুবমানস পত্রিকার ১৯৯৬ সালের পূজোর সংখ্যার 
১০৩ পাতায় বেরিয়েছে, আপনারা ২১ বছরে ২৫ লক্ষ ৭ হাজার লোককে জমি বন্টন 
করেছেন। তাহলে আমরা করেছিলাম ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার। মোট ২৫ লক্ষ ৭ হাজার 
একর থেকে যদি এটা বাদ দেওয়া হয়ে তাহলে দাঁড়াচ্ছে ১৫ লক্ষ ২৩ হাজার। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে, আপনারা ২১ বছরে ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার জমি ১৫ লক্ষ ২৩ হাজার 
লোকের মধ্যে বিলি-বন্টন করেছেন। তাহলে মাথাপিছু পড়ল ১৫ কাঠা করে। এ ১৫ 
কাঠা থেকে কি প্রত্যেকটা লোক উপরে উচ্ছে, নিচে আদা লাগিয়ে ৩২ হাজার টাকা 
পাচ্ছে? আমি আযাভারেজে ধরছি, এই যে ১৫ লক্ষ লোককে ১৫ কাঠা বিলি করেছেন 
তারা কি ৩২ হাজার টাকা পাঁচটা ফসল থেকে পাচ্ছে? নিশ্চয় তা নয়। কেননা তা যদি 
হ'ত তাহলে আপনাদের পরিসংখ্যান অনুযারী গ্রাম-বাংলার ৫০ ভাগ লোক আজকে 
দারিদ্রসীমার নিচে বাস করত না! এটা জলের মতো পরিষ্কার। এর মধ্যে কোথাও 
কোনও অসত্য লুকিয়ে আছে। এটা আজকে আপনাকে শ্বীকার করতে হবে। আপনারা 
বলছেন, গ্রামে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে বিরাট পরিবর্তন এনেছেন। পরিবর্তন খানিকটা 
যা আনতে চেয়েছিলেন তা এ ১৯৭৭/৭৮ সালে। তার পর নতুন করে কিছু হয়নি। 
তাহলে দ্বিতীয়, তৃতীয় সংশোধনী কেন করা? এর মানে কি সবাইকে বলা যে, তোমাদের 
আরও জমি দেব? কটা লোককে দেবেন? আর, এই ভাবে জনগণতীন্ত্রিক বিপ্লব সফল 
করার কথা আপনারা ভাবলেও ভাবতে পারেন কিন্তু সাধারণ মানুষ তা ভাবে না। বর্গা 
রেকর্ডের ব্যাপারে আপনি ১৪ লক্ষ্যের গন্ডি পেরতে পারেননি। বিনয়বাবু যখন ছিলেন 
বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে মোট বর্গাদরের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। তারপর এস্টিমেট করে 
দেখলেন ৩০ লক্ষ কোনও মতেই রিচ করা যাচ্ছে না, তখন এটা কমিয়ে বললেন, না 
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' বর্গার সংখ্যা ২৫ লক্ষ হবে। ১৯৮৭/৮৮ সালে বর্গাদার ছিল ১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার। 
আর, ১৯৯৬ সালে ডিসেম্বর হয়েছে ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার। 


এবারের হিসেবে আপনারা বলছেন যে, ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে ১৪ লক্ষ ৮১ 
হাজার বর্গা রেকর্ডিং হয়েছে। মানে গত এক বছরে ৬ হাজার বর্গ রেকর্ডিং হয়েছে। 
প্রত্যেক বছর তিন হাজার, চার হাজার, পাঁচ হাজার, ছয় হাজার করে বর্গা রেকর্ডিং 
করছেন। আপনারা আপমাদের যে টার্গেট-__২৫ লক্ষ বর্গাদার পশ্চিমবঙ্গে আছে, সেই 
২৫ লক্ষে আপনারা আদৌও পৌছাতে পারবেন কিনা-_সেটা জানি না। পশ্চিমবঙ্গে 
আদৌও সত্যিকারের ২৫ লক্ষ বগ্গা আছে কিনা তাও আমরা জানি না। পশ্চিমবাংলায় . 
কত বর্গা হতে পারে, কতখানি টার্গেট আপনারা রিচ করেছেন এবং আরও কত শতাবী 
লাগবে আপনাদের এই টার্গেটে পৌছাতে সেটা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই। 
বর্গা বেকর্ডিং হন ভাল কথা, কিন্তু সেই বর্গাদারদের আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে আপনি 
যদিও মেনশন 7. ৭ যে নানারকম ইন্সটিটিউশন থেকে আপনি তাদের সাহায্য দেওয়ার 
চেষ্টা করছেন, কিন্তু আমরা জানি, বাস্তব ক্ষেত্রে বর্গাদারদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। 
ব্যাঙ্ক থেকে তারা খণ পাচ্ছেন না, সমবায় দপ্তর প্রায় উঠে গেছে। কোথা থেকে এরা 
খণ পাবেন? হয় সেই বর্গা তারা অন্যের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন, অথবা তারা সেই 
বর্গা মালিকের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াচ্ছেন, গ্রামের যারা বড় বড় মহাজন 
তাদের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়াচ্ছেন। সুতরাং গ্রামের চিত্র পাল্টতে গেলে যে গতিশীলতা 
দরকার, যে অধ্যবসায় দরকার, যে কার্যপ্রণালী দরকার, আমার মনে হয় না যে সেগুলো 
আপনার দপ্তরের মারফৎ হচ্ছে। এ ব্যাপারে একটা ইনকংগ্রুইটি আছে। আপনাকে 
বলতে চাই, আপনি জানেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস ত্যাক্টের ১৯৫৫-র যে বর্গা 
রেকরডিং-এর যে ধারা আছে তাতে দুই রকমের বর্গাদার আছে। একরকম হচ্ছে যদি 
জমির মালিক কিছু না দেয় শুধু যদি বসে সে জমির ফসল ভোগ করে তাহলে সে 
ফসলের ২৫ ভাগ পাবে অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগ পাবে, আর বর্গাদার ৭৫ ভাগ পাবে। 
আরেক ধরনের বর্গাদার আছে যেখানে জমির মালিক টাকা দেয়, বীজ দেয়, জলের 
জন্য বাশ্স্থা করে, লাঙল দেয়, সেখানে ভাগ হবে ৫০-৫০। এই দুটো ক্যাটেগরির 
বর্গাদার মাহে কিন্তু আপনারা যখন বর্গা রেকর্ডিং করছেন তখন কিন্তু আপনারা কোন 
শ্রেণীব বর্গাদার তা রেকর্ডিং করছেন না। ফলে সমস্ত বর্গাদারই এ ৭৫-২৫ এর ভাগে 
ব্ক্রান্তং হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব জায়গায় তা ঠিক নয়। এবং এটাও ঠিক আমি আপনাদের 
বলছি, আপনারা বর্গাদারদের যে নিয়ম করেছেন ৭৫-২৫ হবে, বহু জায়গায় বর্গাদার 
জানে যে, "আমরা সাহায্য পাব না, আমরা নিজের পায়ে পড়াতে পারছি না”, সরকারও 
অনেক জায়গায় তাদেরকে সাহায্য করছেন না। তার ফলে মালিক এবং বর্গাদারের মধ্যে 
'মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ সাবেক গ্রাম বাংলায় যে পদ্ধতিতে ফসলের ভাগাভাগি হত 
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এখনও সেই পদ্ধতিতে ফসলের ভাগাভাগি হচ্ছে। ৫০-৬০, কি ৫০-৫০ বা ৬০-৪০ এই 
ভাবে ভাগাভাগি হচ্ছে। আমি আবেদন করব, আমি আপনার কাছে দাবি করব, যেখানে 
বর্গা রেকর্ডিং হয়ে যাওয়ার পরেও জমির মালিক এখনও ৫০-৫০ ভাগ নিচ্ছে তাদেরকে 
ধরুন এবং যাতে আপনার এই আইনটা কার্ষে পরিণত করা যায় সেটা দেখুন। যেখানে 
বর্গাদারদের ন্যায্য দাবি আছে ৭৫ ভাগ ফসল পাওয়ার সেখানে সে যেন ন্যায্য ভাগ 
অর্থাৎ ৭৫ ভাগ ফসল পায় তবে এটাও আপনাকে দেখতে হবে যেন বর্গাদাররা অযথা 
মালিকদের উপর উৎপাত না করে। আমি মালিকদের হয়ে ওকালতি করছি না। কিন্তু 
আপনি জানেন যে, আজকে গ্রামের মধ্যবিত্ত বাঙালিদের অবস্থা খুব সঙ্গীন। তারা সব 
জমি বিক্রি করতে পারছে না। একটা ল্যান্ড কর্পোরেশন করার কথা বলেছিলেন, আইনেও 
আছে। কিন্তু করেননি। যারা জমি বিক্রি করতে চায় তারা পারছে না জমি বিক্রি 
করতে। মেয়ের বিয়ে দেবে, কিন্তু জমি বিক্রি হচ্ছে না, বর্গা রেকডিং হয়ে আছে। তাও 
জলের দামে জমি বিক্রি করে আজকে সেই সব মানুষ শহরে চলে যাচ্ছে। পঞ্চায়েত 
দপ্তর .আপনারই হাতে, পঞ্চায়েত কি হচ্ছে সেটা আপনারা জানেন। পঞ্চায়েত নিয়ে 
আলোচনা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। গ্রামে যারা একটু ধোয়া 
জামাকাপড় পরে তারা সব গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে উপস্থিত হচ্ছে। আপনি যদি দেখেন 
তাহলে দেখবেন যে আজকাল আমার কান্দি শহরে, বহরমপর শহরে, বেলডাঙ্গাতে ইত্যাদি 
যে কোনও শহরে জনসংখ্যা হু করে বেড়ে যাচ্ছে। যেখানে কিছুদিন আগে ঝোপঝাড়, 
জঙ্গল ছিল সেখানে এখন দোতলা, তিনতলা বাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এদের এই প্রবণতা হচ্ছে 
কেন? গান্ধীজি বলেছিলেন, "গ্রামে ফিরে যাও, গ্রামের উন্নতি হোক'। কিন্তু গ্রামের 
উন্নতি হচ্ছেই না। গ্রামে এখন অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে নানাভাবে। 
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পঞ্চায়েত নির্বাচন করে বাবার সঙ্গে ছেলের ঝগড়া, ভাই-এর সঙ্গে ভাই-এর 
ঝগড়া, ছেলের সঙ্গে মায়ের ঝগড়া__এই অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। আবার বর্গা হবার 
পরে আর এক রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে গ্রামে শাস্তি-শৃঙ্খলা নেই। উপরস্ত 
বোমা, পিস্তল এবং অন্যান্য আগ্নেয় অস্ত্রের কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। এই অবস্থার 
অবসান ঘটাতে না পারলে আগামী দিনে পশ্চিমবাংলা বাঁচবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট 
সন্দেহ আছে। আর একটা পয়েন্টে যাচ্ছি। আপনি বলেছেন, “মানুষের উপকার করছি, 
জমি বন্টন করছি। এত লক্ষ মানুষকে জমি দিয়েছি। কার্য ক্ষেত্রে দেখছি ভূমিহীন 
মানুষের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। ১৯৭৯ সালের সেন্সাস অনুযায়ী গ্রামে ওয়ার্ক 
ফোর্সের ২৬.৪% ছিল ক্ষেতজুরের সংখ্যা। ১৯৯১ সালের সেলাসে, ২০ বছর পরে 
ওয়ার্ক ফোর্সের মধ্যে হার বেড়ে দীড়াল ৩২.২৪%। অর্থাৎ ক্ষেত-মজুর, এগ্রিকালচারাল 
লেবারারস, যাদের জমি নেই সেই ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে। যেটা ছিল ২৬.৪%, সেটা 
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হয়ে গেল ৩২.২৪%। আপনারই দেয়া স্ট্যাটিস্টিকাল আ্যাপেন্ডেক্স থেকেই আমি কোট 
করছি। তাহলে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন ওদের সংখ্যা বাড়ছে কেন? জমি দিয়ে 
আপনি ওদের ক্ষুধা মেটাতে পারছেন না। সন্তবও নয়। জমি ইলাস্টিক রাবার 
নয়-_আপনার ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর চাষ-যোগ্য জমি আছে পশ্চিমবাংলায়, আপনি 
ইচ্ছে করলেই তাকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ একর করতে পারবেন না। সে রকম কোনও 
ক্ষমতা আপনার নেই। একমাত্র উৎপাদন বাড়াবার পথ হতে পারে সেই জমিতে ৩/৪- 
টে করে ফসল উৎপাদন করা। ১৫ বিঘা করে যে জমি আছে তাতে যদি আপনি তিন 
চারটে করে ফসল উৎপাদন করতে চান তাহলে আপনাকে সেখানে জলের ব্যবস্থা 
করতে হবে, ঠিক মতো উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ করতে হবে, সঠিক সার ব্যবহারের 
ব্যবস্থা করতে হবে। তা যদি করতে পারেন, তাহলেই পশ্চিমবাংলায় খাদ্য উৎপাদন 
বাড়বে। পশ্চিমবাংলার চাবীরা দু'বেলা খেয়ে বাঁচবে। কিন্তু তা হচ্ছে না। আজকে 
পশ্চিমবাংলায় যে খাদ্য-শস্য উৎপাদন হচ্ছে সে সম্পর্কে আমি অনেক স্ট্যাটিস্টিক্স দিতে 
পারি, আমি দেখাতে পারি যে, আপনাদের সময় আপনারা এমন কিছু বিপ্লব সাধন 
করতে পারেননি। আজকে যে খাদ্য-শস্য উৎপাদন হচ্ছে তা চাষীরা যেভাবে বোরো 
ধানের চাষ করছে তারই ফল। আপনি গ্রামে যান-_আপনি নিশ্চয়ই যান__ আপনি 
দেখতে পাবেন যে জলের কি অভাব। ২০ ফুট, ৩০ ফুট নিচে শ্যালো টিউবওয়েল 
বসিয়ে কিভাবে প্রাণপাত করে মাটির জল তুলে চাষী বোরো ধান চাষ করার চেষ্টা 
করছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে, আজকে মাটির তলার জল নিঃশেষ হতে বসেছে। 
অথচ এ সম্পর্কে আপনার সরকার নিশ্চুপ হয়ে জেগে ঘুমচ্ছে। এ বিষয়ে আপনারা 
বলছেন জেলা পরিষদের পারমিশন চাই। চাষীদের জেলা পরিষদের কাছে যেতে বলছেন। 
প্রত্যেকটা জেলায় এক জন করে জিওলজিক্যাল মানুষের পোস্ট করে দিয়েছেন। আপনাদের 
কাছে এ বিষয়ে চিঠি লিখলেই আপনারা বলেন, জেলা পরিষদের পারমিশন নিয়ে 
এস'। অথচ জেলা পরিষদের কাছে মাথা-কুটলেও পারমিশন পাওয়া যায় না। তবে 
আপনাদের লোকেরা গেলে সঙ্গে সঙ্গেই সেই পারমিশন পেয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে যদি 
সমানে চলতে থাকে তাহলে আগামী দিনে অবশ্যই বিপ্লব সাধিত হবে, মানুষ আর বেশি 
দিন চুপ করে থাকবে না। হাঁ, আপনাদের রাজত্বে ঘুস দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু 
পাওয়া যায়। ঘুস দিলে সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্ট্রিক কানেকশন পাওয়া যাচ্ছে, ঘুস না দিলে 
পাওয়া যাচ্ছে না। এই হচ্ছে গ্রামের অবস্থা। চাষীরা মাথার ঘাম পায় ফেলে উৎপাদন 
করছে। অথচ আপনারা তাদের সাহায্য করছেন না। তারা নিজেদের সংসারকে বাঁচাতে, 
নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বাঁচাতে ফ্রম পিলার টু পোস্ট বোরো চাষ এবং অন্য ধান চাষ 
করে জীবিকা নির্বাহ করছে। আর আপনারা দাবি করছেন, “ভূমি সংস্কার আমরা করেছি, 
তাই উৎপাদন বাড়ছে।+ আমি আপনাদের বার বার বলছি, আপনাদের ভূমি সংস্কারে 
উৎপাদন বাড়েনি, উৎপাদন বাড়েনি, উৎপাদন বাড়েনি। আমি যখন প্রথম কান্দিতে 
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রাজনীতি করতে যাই ১৯৬৮-৬৯ সালে তখন আমি ওখানে আমাদের হিজল অঞ্চলের 
একজন চাষীকে বলেছিলাম-তুমি শ্যালো টিউবওয়েল বসাও তাহলে গ্রীষ্মকালে ফসল 
হবে। সে প্রথমে আমার কথা বিশ্বাস করেনি। সে বলেছিল, “সে আবার কি, বর্ষাকাল 
ছাড়া ফসল হয় নাকি” আমি নিজের পকেট থেকে তাকে ৫.০০০ টাকা দিয়ে শ্যালো 
টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়েছিলাম। সে গ্রীষ্মকালে ফসল উৎপাদন করেছিল। তার দেখাদেখি 
পরবর্তীকালে অন্যান্য চাষীরাও শ্যালো টিউবওয়েল বসিয়ে ফসল উৎপাদন করছে। সেই 
১৯৬৮ সাল থেকে আজ ১৯৯৮ সাল, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে চাষী এক বিঘায় 
সারা বছরে ৫ মনের বেশি ধান চাষ করতে পারত না। আজকে উচ্চফলনশীল বীজ, 
সার এবং শ্যালো টিউবওয়েলের সাহায্যে চাবীরা এক বিঘায় ২৫ মন ধান উৎপাদন 
করছে। এইসব কি আপনাদের ক্রেডিট? কোথায় আপনাদের এক্সটেনশন অফিসাররা 
আছেন? তাদের তো পাত্তা পাওয়া যায় না। চাষীরা রেডিও«র কথা শুনে, বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিকদের কথা শুনে তারা নিজেরা এইসব করে বিঘায় ২৫ মন ধান ফলাচ্ছে। 
সুতরাং যেসব ক্রেডিটের কথা বলছেন সেই সমস্ত ক্রেডিট অলিক, বাস্তবে তার কোনও 
সম্পক নেই। তাই স্যার, এই বাজেটের তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আমাদের আনীত 
যে সমস্ত কাট-মোশনগুলি আছে সেগুলিকে সমর্থন করার জন্য আবেদন জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নাজমুল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের ভূমি, ও ভূমি সংস্কার 
দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ৭ নম্বর এবং ৬১ নম্বর দাবি দুটিতে মোট ১৯৯ কোটি 8৪ লক্ষ 
টাকার যে ব্যয়-বরাদ্দ আমাদের অনুমোদনের জন্য এখানে উপস্থাপন করেছেন আমি তা 
আত্তরিকভাবে সমর্থন করছি এবং যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব আমাদের এখানে বিরোধীদল 
থেকে আনা হুয়েছে সেগুলির বিরোধিতা করছি। স্যার, বিরোধী দলের শ্রদ্ধাভাজন নেতা 
অতীশদার বক্তব্য আমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। আমার সময় কম, তাই সংক্ষেপে 
কয়েকটি কথা আমি এখানে উপস্থাপন করছি বিনীতভাবে। প্রথম কণা, তথ্যের ছোট-খাঠ 
কয়েকটি ভুল-ভাল উনি বলেছেন। যেমন উনি বলেছেন, নতুন করে বর্গাদার নথিভুক্ত 
হচ্ছে না। এটা ঠিক নয়। ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে ১০ হাজার ৮৬১ জন বর্গাদার 
নথিভুক্ত হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ৬ হাজার ৭০২ জন বর্গাদার নরির্ভক্ত হয়েছে। 
১৯৯৬-৯৭ সালে ৬ হাজার ৪৩৩ জন বর্গাদার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে পেরেছে। 
এ ছাড়া উনি বললেন, নতুন করে আর জমি ন্যস্তকরণ হচ্ছে না অর্থাৎ ভেস্টিং হচ্ছে 
না। এটা ঠিক নয়। এল. আর. আইনে বলছে, ১৯৯৪-৯৫ সালে ১৯ হাজার ৮৯৩.২৫ 
একর, ১৯৯৫-৯৬ সালে ১৭ হাজার ৭৯০.৮০ একর, ১৯৯৬-৯৭ সালে ১৪ হাজার 
১৮৪.৭৩ একর নতুন করে ন্যস্ত করা হয়েছে। ই. এ. আইনের অধীনে ন্যস্তকরণ 
হয়েছে--১৯৯৪-৯৫ সালে ১৪ হাজার ৪১৬.২৪ একর, ১৯৯৫-৯৬ সালে ১ হাজার 
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১৭০.০৭ একর এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে ৮৫৯.৪৬ একর জমি ন্যস্তকরণ করা হয়েছে। 
অন্য বক্তব্যে খানিকটা যুক্তি আছে। ১ নম্বর হল, এর অনুপাত অনেক কমেছে-_এটা 
ঠিকই তিনি বলেছেন। এখানে জমির কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়া যা পশ্চিমবাংলায় থেকে 
গেছে-জমি যদি আ্যাকুমুলেটেড না হয়-_-পুরানো দিনের মতোন শৈলজাবাবুরা যত 
সহজে জমি-জায়গা করতে পারতেন-_সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া, লাঠি পেটা করে 
দখল করা, টিগ্লা দিয়ে জমি দখল করা এইসব নানা জিনিস আগে যেটা ছিল, এখন 
অস্তিত্বশীল আইনে জমির ন্যস্তকরণ আর ঢালাওভাবে হবে না, সেটা সরল হবে। ১৯৯১ 
সালের আদমসুমারির রিপোর্টে দেখেছি, জোত সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় মোট ১১ লক্ষ ছিল। 
৩০ বছর পর এই জোত সংখ্যা কিভাবে বাড়ছে দেখুন। ৩১ বছরে বেড়ে হয়েছে 
৫৫.৫৪ লক্ষ, জমি টুকরো হচ্ছে, ল্যান্ড হোলডিং বাড়ছে। 
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উনি একটা হিসাব দিয়েছেন এবং ১৯৯৭/৯৮ সালে মাননীয় মন্ত্রীর দেয় হিসাব 
ঠিক কিনা জানতে চেয়েছেন ১৯৫১ থেকে ১৮৮১ এই ৩১ বছরে ১১ লক্ষ থেকে ৫৫ 
লক্ষ হয়েছে জোতের সংখ্যা। স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে জমির ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে 
এবং তাই বাড়তি জমি ন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে। উনি বলেছেন, উৎপাদন 
বেশি হয় কি? এক্ষেত্রে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তফাৎ আছে। 
আমরা বারবার বলি যে কৃষি উৎপাদনে সামস্ততান্ত্রিক, আধা সামস্ততান্ত্রিক প্রথার আমরা 
অবসান চাই। আমরা মধ্যস্বত্বভোগিদের বিলোপ করতে চাই। এই লক্ষ্যকেই আমরা 
সামনে রাখতে চাই। বাড়তি উৎপাদনের উৎসমুখ হচ্ছে ভূমি সংস্কার। তাই এই কাজটা 
আমাদের করতেই হবে বাড়তি উৎপাদনের স্বার্থে। কিন্তু এই সামস্ততান্ত্রিক, 'আধা 
সামস্ততান্ত্রিক প্রথার অবসান এটা কি আপনি যে দলে আছেন সেখানে বসে মানা যায় 
যায় না এবং তাই একে কখনও আপনারা সমর্থন করতে পারেন না। শ্রদ্ধাভাজন 
বিরোধী দলের নেতা অত্তীশদাকে 'তাই বলতে চাই যে, সমালোচনা “নিশ্টয় 'করবেন, 
কিংস্টন ইউনিভার্সিটির ডঃ' অতুল কোহলি, হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক, 
প্রখ্যাত ভারতীয় অর্থনীতিবিদ সি. পি. চন্দ্রশেখর-_ডঃ "অশোক মিত্র বা ডঃ অসীম 
দাশগুপ্তের কথা না মানুন-এই 'যে সব দুনিয়ার নামকরা পন্ডিতরা নানান ধরনের 
পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার, এপ্রিকালচার, পঞ্চায়েত সম্পর্কে যে 
গ্ব রিপোর্ট দিয়েছেন সে সব'কি অস্বীকারু করতৈ "পারেন? বলতে পারেন কিছুই 
হয়নি? আমি এই প্রসঙ্গে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বিরোধী দলের নেতা অতীশদাকে 
জিজ্ঞাসা করি, পশ্চিমবঙ্গে *৫৯ সালে কত লোক ছিল? উত্তরটা আমিই দিচ্ছি। তিন 
কোটির কিছু বেশি। সেদিন কিন্তু এখানে খাদ্যের জন্য মিছিল হয়েছিল এবং সেই 
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মিছিলের লোকেরা খাদ্যের বদলে অন্য কিছু পেয়েছিল। আর এখন পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা 
হচ্ছে ৭ কোটির উপর। আজকে কিন্তু আর এখানে খাদোর জন্য মিছিল হয় না। 
আজকে মুর্শিদাবাদের গ্রামে ভিখারি কমেছে, টাউনে বেড়েছে। আজকে গ্রামীণ অর্থনীতি 
যে শক্তসমর্থ হয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে স্বল্প সঞ্চয়ে জমার পরিমাণ বেড়েছে দু হাজার 
কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। নিশ্চয় বিরোধী দলের বক্তারা তাদের বক্তব্য বলবেন 
কিন্তু এমন কিছু বলা উচিত নয় যার ভীত থাকবে না, যা টলে পড়ে যায়। একটা 
দেশের নাম করুন তো যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র আছে, প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
করে একটা সরকার_-এই জুনে ২২ বছর হয়ে যাবে-_এতদিন চলছে? জায়েরের মবতু 
সরকারের 'নাম আপনারা 'বলতে পারেন কিন্তু সেই সরকার চলছে লাঠির জোরে। 
. আপনারা ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তোর কথা বলতে পারেন কিন্তু সেই সরকার টিকে ছিল 
মিলিটারিদের জোরে। তার পাশাপাশি এখানকার কথাটা একটু ভাবুন তো। দেখুন তো 
সংসদীয় গণতন্ত্র মেনে কি ভাবে সরকার দীর্ঘদিন এখারন্নে চলছে। অপর দিকে আপনাদের 
দল, একটা সর্বভারতীয় দল, বিরাট তার সাংগঠনিক ক্ষমতা, গভীর তার শেকড় অথচ 
আজকে তার অবস্থাটা কি? আজকে আপনাদের দলটা মাইক্রোস্কোপিক টার্গেট-এ এসে 
গিয়েছে। একজন মহিলা সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে এলোমেলো করে দিচ্ছে। আপনাদের 
দলের গ্রহণযোগ্যতা আজকে কোন স্তরে এসে পৌছেছে সেটা একটু চিন্তা করে দেখুন। 
এখানে 'আপনারা আমাদের সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু বাইরে গেলে দেখবেন 
আপনাদের পাঁশে কেউ নেই, সব আপনাদের ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। এখানে উৎপাদন 
“বাড়েনি বলে আপনারা বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতা এবং প্রায় ১০০ শতাংশ 
সেচের ব্যবস্থা করে পাঞ্ান তার উৎপাদন বৃদ্ধির হার কত বাড়িয়েছে? ২৩ শতাংশ। 


হরিয়ানায় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ২৪ শতাংশ। আর মাত্র ৫২ শতাংশ জমি সেচের 
গ্ওতায় থেকে পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৩৪ শতাংশ। এই যে বৃদ্ধির হার, এটা 
আপনারা ভাববেন না, চিন্তা করবেন না। ১৯৭৫-৭৬ সালে ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন 
খাদ্যশস্য উৎপাদন হত। আজকে সেখানে ১৪০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদ 
হচ্ছে। এখনও বলবেন যে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়েনি? আপনাদের দলের নেতা, 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন, চিদাম্বরম, তিনি প্রাক বাজেট সমীক্ষায় হিসাব করে বলেছিলেন 
যে সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসশ্যের উৎপাদনের হার বেড়েছে ৭.১ 
শতাংশ, সেখানে সারা ভারতবর্ষে বেড়েছে ৬.২ শতাংশ। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান, 
এটা অন্য কোনও ব্যাপার নয়। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সম্পর্কে যোজনা কমিশনের 
প্রকাশিত যে রিপোর্ট তাতে বার্ষিক বৃদ্ধির হার হচ্ছে ২.৯ শতাংশ, যেখানে সর্বভারতীয় 
গড় হচ্ছে ২ শতাংশ। এছাড়াও আপনাদের ভাবতে বলি যে, আজ থেকে ৭ বছর আগে 
আন্তর্জাতিক যে চুক্তি হয়েছে খণের ব্যাপারে, সেখানে যে শর্তগুলি ছিল সেই শর্তগুলি 
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অত্যন্ত খারাপ শর্ত ছিল। সেই শর্তগুলি মানতে গিয়ে কলকারখানা বন্ধ, শিল্পে অস্থিরতা, 
জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি সব মিলিয়ে ভারতবর্ষে যে ক্ষতিকারক 
প্রভাব পড়েছে, যে আঘাত এসেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রাজ্যেও আসা উচিত 
ছিল, কিন্তু সেটা হয়নি। আজকে ২২ বছরে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়ে 
গেছে, যন্ত্রণা নেই, সমস্যা নেই, এটা যদি কেউ মনে করেন তাহলে ভুল হবে। এখনও 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা পড়ে আছে। যে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে আমাদের 
কাজ করতে হচ্ছে তাতে বামপন্থীদের যে দর্শন, তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই ভাবে এগিয়ে 
যেতে পারছে না। আমাদের যে আউট লুক সেটাকে আমরা কার্যকরি করতে পারছি না। 
প্রতি মুহূতে আমাদের আর্থিক লিমিটেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। তাছাড়া রয়েছে 
পলিটিক্যাল নন-কোঅপারেশন, বৈষম্য। এই সবের মধ্যে আমরা ৭ কোটি মানুষকে নিয়ে 
এগিয়ে চলেছি। শুধু মাত্র অর্থনৈতিক প্রশ্ন নয়, সংহতি, শিক্ষা, আত্মমর্যাদা, সংগ্রাম, 
আন্দোলন নানা দিকের কথা আমাদের ভাবতে হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষের দিকে দিকে 
যেখানে মরুদ্যান দেখা দিয়েছে, সেখানে পশ্চিমবাংলার মানুষ এখানে খানিকটা শান্তিতে 
আছে। আমাদের রাজ্যপাল, যার কাছে আপনারা গিয়ে অভিযোগ করেছেন, তিনি দীঘা 
গিয়েছিলেন একটা মংস্য কেন্দ্র উদ্বোধন করতে। সেখানে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন 
যে, এত একটা নুতন ভারতবর্ষ দেখছি।” তিনি আরও বলেছেন যে, পঞ্চায়েত, গ্রাম সভা 
ইত্যাদি ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় ভারতবর্ষ ২০ বছর পিছিয়ে আছে। রাজ্যপালের 
এই মন্তব্য সমস্ত কাগজে বেরিয়েছে। কিন্তু আপনারা মানতে চান না। ভূমি সংস্কার 
হচ্ছে একটা মিশ্র কর্মসূচি। শুধু রেকর্ড করার বিষয় নয়। জমি ভেস্ট করা, সেই জমি 
বিলি করা, যাদের দেওয়া হচ্ছে তাদের ঝণ দেওয়া, কৃষির উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া 
ইত্যাদি সমস্ত কিছু রয়েছে। এর উপরে নির্ভর করে গ্রামীণ অর্থনীতি। কাজেই আপনারা 
যখন এই সব সম্পর্কে বলবেন তখন একটু চিন্তা-ভাবনা করে বলবেন। এই কথা বলে 
বিরোধী দলের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-00 __ 4-10 [97.] 


শ্রী চৌধুরি আবদুল করিম £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় ডঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র 
১৯৯৮-৯৯ সালের জন্য ল্যান্ড রিফর্মস খাতে যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা 
করে আমি কয়েকটি কথা রাখতে চাই। স্যার, আমি এখনকার কোনও কথা বলছি না, 
বিগত দিনের কয়েকটি কথা আপনার মাধ্যমে বলবার চেষ্টা করছি। যখন ১৯৭৭ সালে 
বামফ্রন্ট সরকার প্রথম ক্ষমতায় এল তখন যারা নিজেদের গরিবের পার্টি বলেন তারা 
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের পর গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। জোতদার জমিদারদের ধ্বংস 
করায় সাথে সাথে তারা ছোট ছোট চাবী, দুই পাঁচ বিঘা জমির মালিক যারা, তাদের 
উপরও অত্যাচার চালিয়েছিলেন তারা । তখন মনে হয়নি যে রাজ্যে কোনও রুল অফ 
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ল” আছে। তখন রাজ্যে একেবারে জঙ্গলের রাজত্ব হয়েছিল। কত লোক মারা গিয়েছিল, 
কত লোক বেঘর হয়েছিল তার হিসেব নেই। সেই সময় কমরেড এবং ক্যাডাররা গ্রামে 
গ্রামে তছনছ করেছিলেন। যে ক্যাডারদের সম্বল বলতে কিছুই ছিল না, ১৫ বছরের 
মধ্যে তাদের ঘরবাড়ি হয়েছে, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছেন তারা । ছোট ছোট চাবী 
যারা ছিলেন তাদের জমি কেড়ে নিয়ে বড়লোক হয়েছেন তারা। আজকে তাদের শুধু 
টাকাকড়ি বা ঘরবাড়ি হয়েছে তাই নয়, গ্রামে তারা ৪-৫টি করে বিয়ে করেছেন। চার- 
পাঁচটি স্ত্রী হয়েছে তাদের। গরিবের পার্টি বলে যারা ক্ষমতায় এসেছিলেন আজকে তারা 
কোথায় চলেছেন? গ্রামে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে আজকে? সেখানে নেতারা গরিবদের জমি 
কেড়ে নিয়ে বড়লোক হয়ে গেছেন। ডঃ মিশ্র অনেক কথা বলেছেন, ভূমিহীনদের জমি 
দিয়েছেন বলেছেন। ২৫ লক্ষ ভূমিহীনকে জমি দিয়েছেন বলেছেন, ১৪ লক্ষ বর্গা রেকর্ড 
যে সব জমি সরকারে ভেস্ট হয়েছে সেগুলো কাদের বিলি করেছেন? যে সব জমি 
সেখানে বিলি করেছিলেন, আজকে সেসব পুঁজিপতিদের হাতে চলে গেছে। আজকে 
নর্থবেঙ্গলে চাষীদের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে সেখানকার চাষী আর চাষী থাকবেন না, 
দাসে পরিণত হবেন। সেখানে তিস্তা প্রোজেক্টের কক্ট্রাক্টররা তিস্তার টাকা দিয়ে সেখানে 
চা বাগান করেছে। এইভাবে আজকে পশ্চিমবঙ্গকে তছনছ করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে ৪০ 
হাজার বিঘা বলে মন্ত্রী যা বলেছেন সেটা নয়, সেখানে ৬০-৭০ হাজার বিঘা জমিতে 
চা বাগান করা হয়েছে। 


আজকে আপনারা বলছেন যে ২০ হাজার একর চা বাগান হয়েছে। এখন আরও 
অনেক বেড়ে গিয়েছে, আপনি ভূল সংখ্যা দিচ্ছেন। ইসলামপুর এবং চোপড়া এই দুই 
জায়গায় প্রায় ৪০ হাজার একর। এখন হওয়া উচিত ৬০-৭০ হাজার একর জমি চা 
বাগান হয়েছে এই ৪টি জেলায়। পাট্রাদার বর্গাদার, এদের জমি ওরা নিয়ে নিয়েছে। 
আমরা জানি যে ১৯৯০ সালের আগে উত্তর দিনাজপুরে একটা মাত্র চা বাগান ছিল 
সেটা হচ্ছে দেবিঝোরা টি গার্ডেন, তার ১২০০ একর জমি ছিল। এখন ইসলামপুর এবং 
গোপালপুর এবং চোপড়া ব্লক মিলিয়ে ৩০ হাজার একর জমি চা বাগান হয়েছে। 
আপনারা বলেছেন একটা গাইড লাইন করে দিয়েছি, সেই গাইড লাইন অনুযায়ী চা 
বাগান করবে। সেই গাইড লাইন তারা মানছে না। উত্তরবঙ্গের লোকেরা বোকা নিরীহ 
গরিব, এদের চিট করার জন্য ধাপ্লা দেবার জন্য একটা গাইড লাইন করে দিলেন। 
আপনারা বলেছেন তিস্তা কমান্ড এরিয়ায় চা-বাগান হবে না, ট্রাইবালদের জমিতে চা 
বাগান হবে না। কিন্তু দেখছি এই সব মানা হচ্ছে না, পা্টাদের বর্গাদার এদের জমি 
চলে গিয়েছে চা বাগানে। সমস্ত গাইড লাইন অমান্য করে চা বাগান হয়ে গিয়েছে। 
এখানে পুঁজিপতিরা ঢুকে গিয়েছে। আমি আপনাদের বলব ধাপ্লাবাজি চিটিংবাজি, ঠগবাজি 
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করবেন না উত্তরবঙ্গের মানুষের সঙ্গে। তারা গরিব, তাদের জমি কেড়ে নেবেন না। 
যারা দু-চার বিঘা জমি পেয়েছিল তারা এখন দাস হয়ে গিয়েছে। আবার তাদের পুরানো 
দিনে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তারা আবার লেংটি পরে ঘুরবে সেই পথে ঠেলে দিচ্ছেন। গরিব 
রাজবংশী গরিব সাঁওতাল গরির মুসলমান গরিব হিন্দু তারা দাসে পরিণত হচ্ছে। 
ইসলামপুর চাষ আবাদ গ্রাম বাঁচাও সংগ্রাম কমিটি হয়েছিল। ১৯৯৪ সাল থেকে আমি 
মাথায় ফেরি বেঁধে আছি সিমবলিক প্রটেস্ট জানানোর জন্য। আপনারা সমস্ত কিছু 
দেখছেন শুনছেন, আন্দোলন চলছে শুনছেন, কিন্তু কোনও গুরুত্ব দিচ্ছেন না। গরিবকে 
বাঁচানো যাবে গ্রামকে বাঁচানো যাবে যদি জমিকে বাঁচানো যায়। এখানকার মানুষের 
একমাত্র ভরসা হচ্ছে কৃষি জমি। সেই কৃষি জমিকে কেড়ে নিলে তারা যাবে কোথায়? 
তারা তো দাসে পরিণত হবে। বালুরঘাটে একজন কৃষকের ছেলেকে সবাই জানে চাষীর 
ছেলে বলে, আগামীকাল তাকে ডাকবে মজুরের ছেলে। কারণ তার বাবার জমি চলে 
গেছে সে এখন মজুরের ছেলে। আবার সেই পুরানো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। 
আপনারা স্ট্যান্ডিং কমিটি রিপোর্ট দিচ্ছেন। কারা আছে সেখানে? সেখানে ল্যান্ড রিফর্মস 
মিনিস্টার নেই, ইরিগেশন মিনিস্টার নেই, সেখানে ১০ জন সি. পি. এম. পার্টির লোক 
আছে, তারা যা ইচ্ছা তাই করে চলে যাচ্ছে। আপনাদের যা বলছে সেটাই আপনারা 
পাশ করিয়ে দিচ্ছেন। তাতে কৃষকদের মেরে দেওয়া হচ্ছে গরিব মানুষদের মেরে দেওয়া 
হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয়ের ঘরে আমি অক্টোবার মাসে গিয়েছিলাম। সেখানে আপনাকে একটা 
মেমোরান্ডাম দিয়েছিলাম। আপনি বলেছিলেন যারা গাইড লাইন ফলো করছে না তাদের 
৩ মাস সময় দিয়েছিলেন। তারপর এসে গেল লোকসভা নির্বাচন এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন। 
তারপর আর কথা বলা যায়নি। ইসলামপুর চাষ আবাদ ও গ্রাম বাঁচাও সংগ্রাম কমিটি 
গরদানিয়া অভিজান (পুস ব্যাক) চালিয়ে ছিল। যার জন্য ২ সপ্তাহ চা বাগান মালিকদের 
চলাফেরা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমার প্রশ্ন হল এই এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড কার স্বার্থে 
হবে? 


বড়লোকের ,চাষ হবে এটা। গরিব লোকেদের কৃষিজমি থাকবে না। এটা হবে 
বড়লোকদের চাষ, পুঁজিপতিদের চাষ। গরিব ভাইদের চাষ নয়। আমি এই জন্য,মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, আপুনি আমাকে বলেছিলেন যে, এর বিরুদ্ধে আপনি ব্যবুস্থা, গ্রহণ 
করবেন। কিন্তু আপনি আমার চিঠির কোনও জবাব দিচ্ছেন না। কোনও উত্তর দিলেন 
না। কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন তা আমাকে জানালেন না। ইসলামপুরে আন্দোলন চলছে। 
আপনি যদি ব্যবস্থা না নেন, তাহলে আমাদের গ্রামবাসীরা, কৃষক ভাইরা নিজেদের 
বাঁচানোর জন্য এই আন্দোলন চালাবে। এই চা বাগান সম্বন্ধে আপনি আমাকে বলেছিলেন, 
চৌধুরি সাহেব,-আপনি আমার নামটা জানেন-_'আপনি রেসিস্ট করে যান।' আমি 
তখন আশা করেছিলাম আপনি নিশ্চয়ই ভাল লোক। আপনি নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা 
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করবেন। ল্যান্ড আ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের উত্তর দিনাজপুরে বা 
নর্থ বেঙ্গলের কোচবিহার জলপাইগুড়িতে এল. আর. বলুন, এস. ডি. এল. আর. বলুন, 
বি. এল. আর. ও. বলুন বা এ. ডি. এম. বলুন, তারা যেদিন থেকে চা বাগান থেকে 
জমির ক্লাসিফিকেশনের কাজ শুরু করেছে, সেদিন থেকে আজকে তাদের কি অবস্থা 
হয়েছে? তারা লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে নিয়েছে। জমির ক্ল্যাসিফিকেশন করার সময়ে 
এই অফিসাররা উল্টো লিখে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এগ্রিকালচার ল্যান্ডগুলোকে ধ্বংস করে 
দিয়ে চলে যাচ্ছে। এরজন্য তারা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। স্ট্যান্ডিং কমিটি 
যেখানে আপনি রেখেছেন, সেখানে এগ্রিকালচার মিনিস্টারের থাকা উচিত। কারণ তারা 
সব একতরফা ফয়সালা করে দিয়ে যাচ্ছে। তারা অন্যায় করে যাচ্ছে। তারা চাষীদের 
স্বার্থে, গরিব ভাইদের স্বার্থে কাজ করছে না। পার্টি বলেছিল যে পার্টি বাঁচাও দেশ 
বাঁচাও। আজকে আমরা দেখছি তারা পুঁজিপতিদের হাতে দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে। 
আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এই চা বাগানগুলোকে আটকান। গরিব ভাইদের 
স্বার্থে, গরিব ভাইদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিন। এই কথা বলে আমাদের দলের 
আনা কাট মোশনকে সমর্থন করে এবং বাজেট বরাদেের বিরোধিতা করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-10 __ 4-20 7.1.] 


শ্রী সৌমিদ্্রচন্দ্র দাস ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
যে ব্যয় বরাঙ্দের দাবি পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের কাট 
মোশনকে বিরোধিতা করে দু-একটি কথা বলতে চাই। ১৯৭৭ সালে গোটা ভারতবর্ষে 
রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন এসেছিল। তারই সাথে পশ্চিমবাংলার মানুষ কংগ্রেসের 
থেকে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বামপন্থীদের ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে 
বামপন্থীদের একটা নীতিগত পরিবর্তন আছে। বেড়াল যদি বলে যে মাছ খাব না, গন্ধ 
শুঁকব, তেমনি অতীশবাবু যদি বলেন, মাছ খাব না, তাহলে সেইসব কথা হাস্যকর বলে 
মনে হয়। অতীশবাবু বললেন যে, কংগ্রেস আমলে এত জমি খাস হয়েছিল। কাগজে 
কলমে হয়ত হয়েছিল। কিন্তু তা ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টিত হয়নি। জোতদারদের কাছে 
সেটা রয়ে গিয়েছে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ভূমিহীনদের মধ্যে জমি 
গৌছে দেবার কাজ হয়েছে। তার মধ্যে কিছু কিছু ব্যযিতি আছে। তার সংশোধনের চেষ্টা 
হচ্ছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে কৃষকের হাতে কিছু জমি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন হয়েছে এবং চাষীদের হাতে জমি পৌছে 
দওয়া হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখছি, উৎপাদনের ক্ষেত্রে গ্রামে একটা পরিবর্তন 
এসেছে। কংগ্রেসের সময়ে যে উৎপাদন ছিল ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন সেটা আজকে ১৪০- 
তে লৌছেছে। এরই সাথে সাথে অতীশবাবু যেটা বলেছেন যে কৃষকদের উৎপাদন 
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বেড়েছে, সেক্ষেত্রে আমি বলব কৃষকদের অক্রাস্ত পরিশ্রমের ফলে আজকে কৃষির উৎপাদন 
বেড়েছে। তারজন্য কৃষকদের সরবরাহ করতে হয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ, 
প্রযুক্তি সরবরাহ করতে হয়েছে। জোতদারের হাতে জমি থাকলে সেখানে যে পরিমাণ 
কৃষির উৎপাদন বাড়বে তার থেকে কৃষকদের হাতে থাকলে রেকর্ড পরিমাণে বাড়বে, 
কারণ জমির প্রতি যত্বুবান অনেক বেশি। এবং সেইদিক থেকে এই দপ্তর দায়িত্ব সহকারে 
কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মানুষ হিসাবে আমরা 
অত্যন্ত উদ্বিগ্নের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, কৃষকদের অবস্থা ভাজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে 
মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে বলেছেন ১৯৮০ সাল থেকে বর্গাদারদের 
জমি দেওয়া হয়েছে। শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইবরা এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে। 
কিন্তু আজকে সেই উপকৃত মানুষগুলোর সামনে অন্ধকার। আজকে দেখছি ১৯৯০-৯৩ 
সালে আপনার দপ্তর থেকে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে নতুন চা বাগান করার 
তীব্র। সুতরাং এই অবহেলিত জায়গায় চা বাগান করলে ভাল হয়। কিন্তু তা কোনওভাবেই 
কৃষিকে ব্যহত করে নয়, কৃষিকে ব্যহত করে শিল্প হবে না। কৃষককে উচ্ছেদ করে 
আমরা শিল্প হতে দেব না, তা আমরা মানব না সেটা পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই। 
রাজ্য সরকারের যে গাইড লাইন ছিল সেটা অত্যন্ত সুন্দর গাইড লাইন, তাতে কৃষকদের 
প্রোটেকশনের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সেটা মানছে না। ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের থেকে 
টি গার্ডেনের মালিকরা অনেক বেশি আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী । তাদের মান এবং 
মার্শেলের অভাব নেই। মেখলিগঞ্জ একটি ছোট জায়গা, ৮টি গ্রাম নিয়ে একটি ব্লক, 
সেখানে কৃষিযোগ্য জমির অর্ধেক চলে যাচ্ছে কোনও না কোনও চা বাগনের মালিকের 
কাছে। সরকারি গাইড লাইনে বলা ছিল যে, তিস্তা কমান্ড এরিয়ার জমি চা বাগানে 
অন্তর্ভূক্ত করা হবে না। কিন্তু আমরা দেখছি যে, শত শত বর্গা জমি চা বাগানের 
অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের গাইডলাইন আছে তাতে বলা আছে যে, ট্রাইবালদের 
জমি এবং এস. সির.-দের জমি চা বাগানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। আমরা দেখছি 
এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডে চা উৎপাদন করা হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে পরিষ্কারভাবে 
তার জবাবি ভাষণের সময়ে জানতে চাই যে, চা কৃষিজাত পণ্য কি না। আপনি যে 
বাজেট ম্পিচ দিয়েছেন। তাতে যে কথা বলেছেন আমরা আশ্বস্ত হতে পেরেছি। কিন্তু 
পরিষ্কার যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে, ২৮০টি চা-বাগানের মধ্যে কত ট্রাইবাল ল্যান্ড 
পড়েছে এবং কত তিস্তা কমান্ড এরিয়ার ল্যান্ড পড়েছে, কত বর্গাদার এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে, কত ট্রাইবাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? সরকার থেকে বলা হয়েছে যে বিধানসভার 
সাবজের কমিটি পর্যবেক্ষণ করছেন। আমি আশা করব সাবজেক্ট কমিটির শিল্প বিষয়ক 
মন্ত্রী, এই বিষয়ে সুচিস্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। শিল্প পরিচালনা করবে মানুষের স্বার্থ। 
তিস্তা প্রোজেক্ট বহু আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, কাজটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, তবুও 
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সামরা জানব এক সময়ে দেখব যে তিস্তা প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন 
সার জমি কৃষকদের হাতে থাকবে না, দেখব জমি চলে গেছে চা-বাগানে। 


আপ্সন বলেছেন যে, যে কোনও সেচ প্রকল্প কমান্ড এরিয়ার মধ্যে চা বাগানের 
উক্ত হবে না। আমরা আজকে দেখছি সেখানে রিভার লিফট রয়েছে, তার পাশাপাশি 
সচের জমি চা-বাগানের অস্তভূক্ত হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত কৃষি জমি চা-বাগানগুলো দখল 
চরে বসে আছে। আমরা দেখছি মেখলিগঞ্জে কষকদের জমির পাশ দিয়ে ধড় নালা 
কটে জল বার করে সেখানে চা বাগান করা হচ্ছে। এর ফলে ওখানকার কৃষকরা 
বকার হয়ে যাচ্ছে। রাতের বেলা চা-বাগানের মাফিয়ারা কৃষকদের ঘর থেকে তুলে এনে 
সুফে ছোঁরা দেখিয়ে জমি ছেড়ে দিতে বলছে। এই অবস্থায় দীড়িয়ে আমি অত্যন্ত বিনয়ের 
নঙ্গে বলছি যে, উত্তরবঙ্গের মানুষ শিল্প চায় কিন্তু তাই বলে কৃষি জমির থেকে কৃষকদের 
টচ্ছেদ করে নয়। ওখানে যে চা বাগানের মাফিয়াদের অত্যাচার চলছে সেটা বন্ধ 
করতে আপনি আইনানুগ ব্যবস্থা নিন। তার পাশপাশি শিল্পবিহীন এলাকায় দ্রুত শিল্প 
গড়ে ওঠে সেই দিকে চেষ্টা করতে হবে, সেই বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। সাবজেক্ট 
কমিটির রিপোর্ট অত্যন্ত মূল্যবান রিপোর্ট। এতে কতগুলো সুপারিশ দেওয়া হয়েছে, সেই 
দুপারিশগুলো যাতে যত্রুসহকারে কার্যকর করা যায় তাহলে ল্যান্ড রিফর্মসের ক্ষেত্রে 
মনেক বেশি অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতে পারবে। 


পশ্চিমবাংলার ল্যান্ড রিফর্মস এর ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেকখানি ত্বরাপ্থিত হতে পারে 
ঘদিও আপনার দপ্তর রয়ালটি আদায়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি আদায় বাড়িয়েছে, আরও 
বাড়াবার সুযোগ রয়েছে। সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্টে বলছে, বালি, ইট ইত্যাদি থেকে যে 
রয়ালটি, এক্ষেত্রে আপনার ডিপার্টমেন্ট-এর এক শ্রেণীর অফিসার যেমন নিষ্ঠা সহকারে 
কাজ করে, আর এক শ্রেণীর অফিসার অবৈধ ভাবে লেনদেনের সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছে 
এর ফলে দেখা যাচ্ছে, শিলবাড়ির মতে জায়গায় খাট লিজ হয়ে যায়। আপনার দপ্তরের 
কতকগুলি বিষয় রয়েছে, এই বিষয়গুলিকে কার্যকর করার জন্য যাতে টাকা সঠিক সময়ে 
পাওয়া যায় সেই ব্যাপারে আপনি দেখবেন। সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্টে অনেকগুলি 
বিষয় আছে, যেমন বিভিন্ন হেডের টাকা কেন্দ্র থেকে দেরিতে আসছে, রাজ্যও টাকা 
দেরিতে দিচ্ছে, ফলে ঠিক সময়ে কাজটা করা যাচ্ছে না এবং টাকাও ফেরৎ চলে যাচ্ছে। 
এই ব্যাপারটাও দেখবেন। এছাড়া বিভিন্ন রেকর্ড পেতে মানুষের দেরি হচ্ছে, এই ব্যাপারটা 
দেখবেন। অনেক জায়গায় খাজনা মুকুব হয়, এই ব্যাপারে যারা দরখাস্তকারি দরখাস্ত 
দিয়েছেন, সেইগুলি ঠিকমতো প্রসেসিং হচ্ছে না, সেটা যাতে সরলীকরণ হয় দেখবেন। 
উত্তরবঙ্গের ব্যাপারে স্ট্যান্ডিং কমিটির যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, এই ব্যাপারে আপনি 
একটু সচেষ্টা হবেন, যেন কৃষি কাজকে তা ব্যাহত না করে। এই কয়টি কথা বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যরাদ। 
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শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও 
ভূমিসংস্কার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি উপস্থাপন করেছেন আমি 
তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি আনা হয়েছে 
তাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করছি। পরপর দুই বছরের বাজেট বই আমার হাতে আছে, 
২টি বই দেখে মনে হচ্ছে, আড়াই পৃষ্ঠার বেশি হবে না, এবং একটি লাইনও বোধ হয় 
বেশি নেই। '৯৭-তে যা ছিল, '৯৮-তেও তাই লেখা আছে। সূর্যবাবু দায়িত্ব নেবার পর 
তিনি ভূমিসংস্কার এর কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন, তিনি কিছু সংযোজন করবার কথা 
বলেছেন, এছাড়া আর বোধহয় তার কিছু কাজ বাকি নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
ভূমিসংস্কার এবং এই বাজেটে অংশ গ্রহণ করে মাননীয় সদস্য নাজমূল হক যিনি কিছু 
আগে শাসক দলের প্রথম বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করছিলেন, তাকে বলি, আমরা যে দলে 
আছি এবং যাদের প্রতিনিধি করি, সেই ব্যাপারে নাজমুল হককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই 
এই ভূমিসংস্কার স্বাধীনতার বহু আগে '৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে যখন নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র প্রতিনিধিত্ব করছেন, তখন ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে আমুল পরিবর্তন এর জন্য 
একটা বিরাট প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছিল। আমার হাতে '৪০ সালের রিপোর্ট আছে দি 
ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন, বেঙ্গল__অবিভক্ত বাংলা তথা ব্রিটিশ রাজ তখন আছে, সেই 
সময়ে যে রিপোর্ট পেশ হয়েছিল এবং এই রাজ্যের জমিদারদের থেকে যে মতামত 
চাওয়া হয়েছিল-_সেই জমিদার যিনি পরবর্তীকালে বিধান রায়ের 'সময়ে ল্যান্ড রেভিনিউ 
মন্ত্রী ছিলেন, আমাদের নেতা অর্থাৎ বিরোধী দল নেতার বাবা বিমলচন্দ্র সিন্হা তার 
পক্ষ থেকে আজকে নয়, "৪০ সালে যে কথা বলেছিলেন, 73৮1 ] 0০ ৪৫/০০৪19 1176 
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আমি সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাই ভারতবর্ষে পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে 
প্রথম রাজ্য, যে রাজ্যে কংগ্রেস সরকারই প্রথম জমিদারি প্রথা বিলোপের আইন তৈরি 
করেছিল। যেখানে জমিদারি প্রথা বিলোপ করে ২৫ একর শিলিং তৈরি করেছিল প্রথম 
ভূমিসংস্কারের মধ্যে দিয়ে। কংগ্রেস চিরকাল এই ব্যাপারে আন্তরিক। আজকে মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টি এই ব্যাপারে কখনও কখনও আন্দোলন করেনি তা আমি বলব না, 
কিন্তু আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তারা চিরকাল নগ্ন রাজনীতি করবার চেষ্টা করেছেন। 
আমরা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে, সংসদীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে ২৫ 
একর সিলিঙের পরে আমরা বলতে পেরেছিলাম মাথাপিছু ২৫ একর নয়, পরিবার পিছু 
২৫ একর এবং ফসল হলে ৭৫ ভাগ কৃষক পাবে এবং ২৫ ভাগ মালিক পাবে, এটা 


1015০05310৭ &0 ৬0খাখও 01৭ 0214/৭ 802 0 385 


কংগ্রেস সরকার করতে পেরেছিলেন। আমি পরিসংখ্যান দিয়ে বলতে চাই, আমাদের 
নেতা অতীশ সিন্হা মহাশয় পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন ভূমিসংস্কার আজকে কোথায় 
বেশি আর এগোচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের আন্তরিকতা দেখে সত্যিই আমরা 
বিশ্মিত, ল্যান্ড পরিকল্পনা খাতে, সেটিং আপ অফ ল্যান্ড ট্রাইব্যুনাল বাবদ গত বছর 
দেওয়া হয়েছিল ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দপ্তর 
খরচ করতে পেরেছেন মাত্র ৮ হাজার টাকা। প্রি-বাজেট ফ্ুটিনির সময় আমরা আরও 
দেখেছি ১৯৯৭-৯৮ সালে কনসোলিডেশন অফ ল্যাণ্ড হোল্ডিং বাবদ দু-লক্ষ টাকা বরাদ্দ 
করা হয়েছিল, কিন্তু একটি পয়সাও আপনারা খরচ করতে পারেননি। এইভাবে আজকে 
ভূমি-সংস্কারের ব্যাপারে আজকে সরকার আন্তরিকতা নিয়ে বলছে। আজকে ল্যাণড ত্যাগ 
ল্যাণ্ড রিফর্মসকে কমসোলিডেটেড করা হয়েছে, সেটেলমেন্ট এবং লোয়েস্ট মেশিনারি যে 
লোয়েস্ট মেশিনারি তাতে সারা রাজ্যে আর. আইয়ের অফিস হচ্ছে ৩,২২২টি। কি 
সেই অফিসগুলোতে ৮৯৯ জন আর. আই নেই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আজকে প্রশ্ন 
উত্তরের সময় এই তথ্য আমাদের দিয়েছেন। এইভাবেই আজকে ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থা 
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। শাসকদলের সদস্যরা বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলেছেন ভূমি- 
সংস্কারের মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে কৃষিতে এবং 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে। আজকে সারা ভারতবর্ষে সেন্ট্রাল পুলে যে চাল সংগৃহীত হয় 
এবং যে চাল কখনো কখনো আমাদের রাজ্যে রিলিফ আকারে ফিরে আসে, সেই 
লক্ষ্যমাত্রা। আমরা পুরণ করতে পারিনা, কোন বছরই আপনারা টাগেঁট অনুযায়ী চাল 
পাঠাতে পারেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তৃতীয় ভূমি-সংস্কার আইনে কৃষি ও অ- 
কৃষিকে একত্রিত করে আপনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের পক্ষ থেকে বিধানসভার 
বাইরে এই পয়েন্টের উপরে জোর প্রতিবাদ করেছিলাম। তাই কিছুদিন আগে হাইকোর্টে 
পরাস্ত হয়েছিলেন আপনি। তাতে গণ্ডগোলও হয়েছে। আপনি এই বিধানসভা থেকে 
ট্রাইব্যুনাল গঠনের আইন পাস করে নিয়ে গেছিলেন। আজকে কেন সেই ট্রাইব্যুনাল 
তৈরি হয়নি? এখানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক তৈরি করা হবে। কারণ 
এই রাজ্যের অনেক মানুষ জমির উপর নির্ভরশীল। মধ্যবিত্ত মানুষ, যাদের আয় নেই, 
জমি আছে অথচ বর্গাদারদের কাছ থেকে ধান পায় না। অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ে 
দিতে পারে না। এদের কথা চিত্তা করেই মন্ত্রী ঘোবণা করেছিলেন যে, ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক 
তৈরি করবেন। বর্গাম্*ররা জমি কিনতে চাইলে এই ব্যাঙ্ক তৈরি করে তাদের লোন 
দেওয়া হবে। তার গুক্ষের মালিকদের কাছ থেকে জমি কিনবে। ছোট ছোট জমির 
মালিকরা অর্থ পাবে এ্রবং তাদের জীবিকা সংস্থান করবে। কোথায় আজকে সেই 
চেষ্টা। সেই চেষ্টা আজকে কোনভাবেই দেখা যাচ্ছে না। হ্যা আমরা বিশ্বাস করি যে, 
ভূমি এবং জমি এবং তার সাথে পঞ্চায়েত কো-অর্ডিনেশন এর সমন্বয় না থাকলে 
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আজকে গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক উঠতে পারে না। তাই দুটো দপ্তর 
আপনার উপর ন্যস্ত হয়েছে! আপনি দুটো দপ্তরই একসাথে চালাচ্ছেন। তাই আমি 
বলছি যে, আজকে কাগজে কলমে বলা হচ্ছে যে, ভূমি-সংস্কার করা হয়েছে। পাট্রা 
বিলি হয়েছে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা নয়। তাই এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি 
না এবং এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-30 - 440 07.] 


শ্রী অমর চৌধুরি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বাজেটকে সমর্থন করে দু-চারটি 
কথা বলছি। বিরোধী পক্ষে সদস্যরা বলেছেন যে, তারা ভূমি-সংস্কার আইন করেছে, 
জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করেছেন, তারা শুধু একটা কাজই করেনি সেটা হচ্ছে__-তাদের 
লক্ষ্য ছিল না আইন পাস এর মধ্য দিয়ে ভূমিহীনদের হাতে ভূমি তুলে দেওয়া। এটুকু 
ছাড়া তারা অনেক কিছুই দাবি করেছে। আমি ১৯৬৯ থেকে ৭০ সালে যখন যুক্তফ্রন্ট 
এল প্রথমেই সেই ভূমি চোরদের উপর আঘাত হানা হয় এবং আন্দোলন করা হয়। 
তারপর সেই আন্দোলনকে আরও ত্বরান্বিত করা হল যখন বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ 
সালে এল, এবং ভূমি-সংস্কার করা হল। পাট্রা দেওয়া হল। এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ 
নেই। এর ফলে পশ্চিমবাংলা অনেক এগিয়ে গেছে। 


কিন্তু তা সত্তেও আমাদের লক্ষ্টটাকে আজকে ভূমি-সংস্কারের লক্ষ্যটাকে বিপন্ন 
করছে কিনা সে বিষয়ে আপনাকে দৃষ্টি দিতে হবে। আমরা জানি যে আজকে অনেক 
খাস জমি চা-বাগানের মালিক বলুন, ফিসারির মালিক বলুন, জলকলের মালিক বলুন 
তারা অনেক খাস জমি অধিকার করে আছে। তাদের এই অধিকারের ফলে আমাদের 
রাজস্ব কিছু আসে না। আজকে এই খাস জমি অধিকার করতে তারা সমাজবিরোধীদের 
সাহায্য নিচ্ছে। এই মালিকপক্ষ আজকে সমাজবিরোধীদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। 
ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে তারা কৃষকদের শোষণ করছে। বর্গাদারদের কথা বলি। 
বর্গাদারদের পাটা দিয়ে তাদের হাতে দেওয়া হচ্ছে, তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে। 
চা-বাগানের মালিকরা জোর করে তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে। আজকে যে 
উদ্দেশ্যে বর্গাদারদের পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল তারা সেটাকে বানচাল করার 
চেষ্টা করছে। একটা বিপজ্জনক শক্তি হিসাবে এরা কাজ করছে। সুতরাং এর জন্য 
আপনাব কাছে একটা আবেদন করব যে আপনি একটা অনুসন্ধান কমিটি করুন। কত 
জমি বর্গাদার, পাট্টারদের কাছে আছে, তারা কতটা বঞ্চিত আছে, তারা লীজের টাকা 
পাচ্ছে কিনা। দু-নম্বর হল যে আমাদের এখানে আপনি কিছু পরিকল্পনার কথা বলেছেন। 
বিভিন্ন নতুন শিল্প গড়ে তোলার জনা জমি উদ্দার করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
আপনি প্রায় ৪০ হাজার একর জীস্বতে ২৮০টা চা-বাগান করেছেন। কিন্তু একটা কথা 
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হল যে আপনি যে ২ হাজার ১ একর জমি অধিগ্রহণ করেছেন, ৪৫ লক্ষ টাকা 
ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন, সেগুলো সঠিকভাবে বন্টিত হচ্ছে কি না, সেদিকে আপনাকে লক্ষ 
রাখতে হবে। বন্টনের কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে 
হবে। আপনি নতুন শিল্পের জন্য সরকারের ন্যস্ত জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। 
এই কাজে আপনি বিশেষ তৎপর। তারজনা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। ৩ হাজার 
৫শো একর জমি কলকাতায় লেদার কমপ্লেক্সের জন্য দিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই 
₹সার দাবি রাখে। আজকে আপনি এইভাবে জমির সদ্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। 
আপনি একটা নতুন চেষ্টা করেছেন সেটা হল পাট্টা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী 
যৌথভবে তাদের নাম পাট্টায় বলছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাদের নামেও পাট্রা 
দেওয়া হচ্ছে। এই যে সামাজিক সমতার দৃষ্টিভঙ্গি এর জন্য আপনাকে ধনাবাদ জানাচ্ছি। 
আমি এই বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করার যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের মধ্যে ১০ লক্ষ 
৫৭ হাজার জমি সেই জমির ব্যাপারে যে কয়েকটি কথা বললাম তার দিকে বিশেষভাবে 
দৃষ্টি দেবেন। আমি বর্গাদার এবং পাট্রাদারদের স্বার্থে আপনাকে অনুরোধ করব একটি 
কমিটি গঠন করুন এবং এদের জমি বেহাত হয়ে যাচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য একটা 
ব্যবস্থা করুন। এই বলে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-40 __ 4-50 [9.11.] 


শ্রী কমলকান্তি গুহ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৪৯ সনে ছাত্রজীবনে পার্টির 
নির্দেশে যে দিন শেষ করেছিলাম সেদিন বলা হল মহারাজার রাজ্যে যে অচলায়তন 
সৃষ্টি হয়েছে সেই গ্রামাঞ্চলে কৃষক রাজনীতি এবং কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। 
সে দিন থেকে কৃষক আন্দোলনের সাথে জড়িত এবং কৃষক আন্দোলনের একটা মূল 
কথা ছিল কৃষকদের হাতে জমি দিতে হবে। এই আন্দোলন আজও করে চলেছি। 
কিন্তু আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৪৯ সন থেকে লাল ঝাণ্ডা ছাড়া আর অন্য কোনও 
ঝাণ্ডা দেখিনি। আজ কংগ্রেসের যারা বলছেন, কোনও দিন তারা আন্দোলন করেছেন? 
অন্ততপক্ষে আমার এলাকায় চোখে পড়েনি। কংগ্রেসীদের এই কথাটা' স্বীকার করে 
নিয়ে তাদের এই যে ভুল হয়েছিল সেটা সংশোধন করে নিয়ে এগোনো ভালো। কিন্ত 
বলা হচ্ছে যে “আমরা করেছি”, “আমরা করেছি”, এটা কিন্তু কংগ্রেস করেনি। লাল 
ঝাণ্ডা নিয়ে যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল, আজও দেখছি লাল ঝাঁণ্ডার দলগুলি ক্ষমতায় 
আছেন কিন্তু সমস্যা আরও বাড়ছে এটাই হচ্ছে অত্তূত ব্যাপার। লাল ঝাণ নিয়ে 
যারা সেদিন আন্দোলন করেছিলেন তারা আজ সরকারে আছেন কিন্তু সমস্যা আরও 
বাড়ছে। ১৯৯১ সাল থেকে যে প্রশ্নটা আমি বারেবারে বলেছি এই ১৯৯৮ সাল 
পর্যস্ত যে এই জমিগুলি যাদের মধ্যে বিলি করা হল সেই জমিগুলো তাদের হাতে 
আছে কিনা, এর একটা মূল্যায়ন করা হোক, তদস্ত করা হোক। অনেক রক্ত ঘাম 
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ঝরিয়ে এই জমিগুলি গরিব কৃষকদের হাতে, ভূমিহীন কৃষকদের হাতে দেওয়া হয়েছিল। 
কিন্তু আজ যে সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা যে সমাজ ব্যবস্থা তার মধ্যে দিয়ে সেই 
জমিগুলি রাখতে পেরেছে কিনা। যদি না রাখতে পারে তাহলে সেই জমিগুলি ভূমিহীন 
কৃষকদের হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত বামফ্রন্ট সরকারের। কিন্তু এর কোন 
সদউত্তর পাওয়া যায়নি বা কোন চেষ্টা হচ্ছে কি না তা জানতে পারিনি। আমার দাবি 
হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আপনি জেলাওয়াড়ি একটা তদন্ত করে দেখুন ১০ 
লক্ষ একর জমি যেটা আপনারা দাবি করছেন করেছি বলে, সেটা গরিব কৃষকদের 
হাতে আছে কি না। নাকি ঘুরেফিরে সেটা বড় বড় কৃষক, জোতদারদের ঘরে ফিরে 
গেছে। তাহলে দুদিক থেকে আমাদের লোকসান। এরা কমপেনসেশন পেয়েছে জমির 
ব্যাপারে, আবার জমিগুলি তারা নানা ছলেবলে নিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত কথা হল, 
আজকে বাংলাদেশের সীমান্তের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যে সীমান্ত তার দৈর্ঘ্য ১২০০ 
মাইল আনুমানিক। ওখানে কীটা-তারের বেড়া দেওয়া হচ্ছে ১৫০ গজ সীমান্ত থেকে 
ব্যবধান রেখে কীটা তারের বেড়া দেওয়া হচ্ছে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য। কিন্তু কাটা 
তারের ওপারের ১৫০ গজ জমি কাগজে কলমে আমাদের মালিকানা থাকছে। কিন্তু 
মালিকানা প্রকৃতপক্ষে থাকছে না। সীমান্তের মানুষ গরু-ছাগল নিয়ে রাত্রে এক ঘরে 
ঘুমোয়। কিন্তু ওপার থেকে দুবৃত্তরা এসে তাদের গরু-ছাগল, জমির ফসল নিয়ে 
যাচ্ছে। কাটা তারের ওপারে কৃষকরা যেতে পারেনা। সারাদিনে সকালে এক ঘণ্টা 
এবং বিকালে এক ঘণ্টা এ গেট খোলা থাকে। সেখানকার ফসল তারা রাখতে পারছে 
না। এইরকম হাজার হাজার মানুষ যারা কীটা তাদের এপাশে চলে এসেছে তারা 
আজকে নয়! উদ্বাস্তু হয়ে গেছে। কিন্তু এইসব খবর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আসেনা। 
খলকাতার মহানগরীর কাগজ-পত্র, মিডিয়া নানা কথা লিখলেও এ সমস্ত সাধারণ 
মানুষ আজবে যেভাবে বঞ্চিত হয়ে গেল, উদ্বাস্ত হয়ে গেল, তাদের জমি প্রকৃতপক্ষে 
বাংলাদেশিদেন হাতে চলে গেল সে খবর মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় না। তাই 
আজকে মাননীয় *: মহাশয়ের কাছে জানতে চাই, এসব জমিগুলোর কি অবস্থা 
হবে? এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কোনও চুক্তি হবে কিনা জানিনা। কিন্তু 
আমাদের দাবি হচ্ছে. যারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে ওখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে 
তাদের ঘর করবার, মাথ, গোজবার, ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করুন। আমরা দাবি 
করছি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জানিয়েছি যে, কাটা তারের বেড়া যদি রাখতে হয় 
তাহলে 'জিরো' পয়েন্টে করা হোক। এবং তাহলে ১২০০ মাইল এলাকা, কয়েক লক্ষ 
বিঘা জমি আমাদের হাত-ছাড়া হবেনা। কিন্তু তিনি বললেন, আন্তর্জাতিক আইন 
অনুযায়ী কাঁটা তারের বেড়া জিরো পয়েন্টে দেওয়া যাবে না। বাংলাদেশ আমাদের 
প্রতিবেশি রাজ্য। তাদের আমরা ফারাক্কার জল দিচ্ছি, তিন বিঘা দিচ্ছি, পারলে 
তাদের সব দিয়ে দিতে রাজি আছি মৈত্রীর স্বার্থে, প্রীতির স্বার্থে। আর, তাদের সাথে 


[01500$310ব ঠাবা) ৬0] টো [টিপি 50 0৮ 389 


কথা বলে গরিব কৃষকের জমি যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য জিরো পয়েন্টে কাটা 
তারের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচেছ না? আজকে দিল্লিতে ধারা বসৈ আছেন 
তারা একটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টায় আছেন, তারা চেষ্টা 
করতেন না। কিন্তু এটাকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং এখানকার কোনও অশুভশক্তি 
যাতে গোলমাল করতে না পারে সেদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার . 
এবং এক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি আমি করছি। ১৯৯২ সালে 
যখন তিনবিঘা হস্তান্তরিত হয় তখন আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, জমিগুলো 
বাংলাদেশে গেছে সেটা বাংলাদেশে থেকে যাবে আর বাংলাদেশের যে জমিগুলো 
কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে আছে সেগুলোর উপর আমাদের মালিকানা আসবে এবং 
ভাবখানা এমন দেখানো হল যেন কেন্দ্রীয় সরকার জ্যোতিবাবুকে সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে 
দিয়েছেন। তিনবিঘা হস্তাত্তরের কয়েকদিনের মধ্যেই ছিটমহল বিনিময় হয়ে যাবে। বনু 
টাকা খরচ করে এটা প্রচারও করা হল। কিন্ত আজকে ৬ বছর হরে গেল, বারবার 
বামফ্রন্ট সরকারকে বলছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি, ছিটমহল বিনিময়ের কি হল? 
তারা বলছেন, এটা কেন্দ্রের ব্যাপার। সেদিনই আমরা জানতাম আপনারা বলবেন এটা 
কেন্দ্রের দায়িত্ব। 
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কিন্তু সব দায়িত্ব কাধে নিয়ে জ্যোতিবাবু যেন সেদিন নরসীমা রাওয়ের বদলে 
প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। তিনি যা করবেন সেটাই ঠিক এটা বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল। 
তারপর ৬ বছর বাদে বলা হয়েছিল ছিটমহল বিনিময়ের অসুবিধা আছে। কারণ ২ 
দেশের পার্লামেন্টে এটা পাস করাতে হবে। আমি আগেই বলেছিলাম যে ধাপ্লা দেওয়া 
হচ্ছে। আমি আগে যে টার্গেট করতাম-_সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্রক__তাদের ডেকে 
জ্যোতিবাবু, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী বোঝালেন যে, বৈদেশিক সেক্রেটারি বলেছেন, এই 
চিঠি দিয়েছেন ; তিন বিঘা হস্তাত্তরের সাথে সাথে ছিটমহল বিনিময় হয়ে যাবে। তাহলে 
আপত্তি কেন? সেদিন আমি বার বার বলেছিলাম, সংবিধান অনুসারে কাজ করতে 
গেলে দুই দেশের পার্লামেন্ট থেকে এটার অনুমোদন নিতে হবে। মন্ত্রে মন্ত্িত্বে বা 
নরসীমা রাও ও বেগম জিয়া কি বললেন তাতে কিছু হবে না। সেদিন আমাকে এই 
সুত্র ধরে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়। অবশ্য এর সঙ্গে আরও কিছু কারণ 
ছিল। যাই হোক ছিটমহল বিনিময়ের কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? আমাদের জমিগুলো পড়ে 
আছে। সেখানে আপনারা যেতে পারছেন না, সেখানে লোকগণনা হয় না, সেখানে 
ভোটার লিস্ট তৈরি হয় না, সেখান থেকে রাজস্ব পান না, সেখানকার লোকেরা বন্দি 
হয়ে আছে, তাদের মারধোর করা হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশির যে জমিগুলো আছে তাদের ভোটার লিস্টে নাম আছে। যখনই 
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বাংলাদেশে কোনও ভোট হয়-স্বায়তৃশাসন থেকে আরম্ভ করে লোকসভা, বিধানসভার 
ভোট যাই হোক না কেন, বাংলাদেশ থেকে ব্যালট পেপার নিয়ে অফিসাররা আমাদের 
এখানে বাংলাদেশিদের যে জমিগুলো আছে সেখানে এসে তাদের ভোট নিয়ে চলে 
যান। তারা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু আপনারা ছিটমহল বিনিময় করছেন 
না। আমরা আমাদের জমিগুলোর উপর আধিপত্য রাখতে পারি কিনা তার উত্তর 
দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তৃতীয়ত হল চা-বাগান সম্পর্কে মাননীয় করিম সাহেব বলেছেন, 
মাননীয় সোমেন্দ্রন্দ্র দাস মহাশয় বলেছেন। শিল্পায়ন চাই__শিল্পায়নের নামে আজকে 
কৃষিকে শেষ করে দিচ্ছে। আমরা শিল্পের নামে শিল্পপতিদের কাছে দাস্তখৎ লিখে 
দিয়েছি। শিল্পায়ণের নামে চা-বাগানের মালিকরা চাষের জমিগুলো অধিগ্রহণ করে 
নিচ্ছে। ভয় দেখিয়ে, টাকা দিয়ে, লোভ দেখিয়ে একটার পর একটা জমি তারা কিনে 
নিয়ে চা-বাগান করছে। তাহলে কি দীড়াবে ভবিষ্যতে? আমাদের ডেফিসিট স্টেট, 
ঘাটতি রাজ্য। তারপর সীমান্তে কাটাতারের বেড়ার জনা কয়েক লক্ষ জমি ওপারে 
চলে গেল। সেই জমিগুলো হাতছাড়া হল। কৃষিজমিগুলো যদি চা-বাগানে রূপাত্তরিত 
হয় তাহলে খাদ্যের অবস্থা কি দাঁড়াবে আমি বুঝতে পারছি না। আমরা এতদিন 
শুনেছি চা হল শিল্প। কিন্তু আজকে আপনারা প্রকারাত্তরে বোঝাচ্ছেন যে, চা হচ্ছে 
কৃষিজাত। আপনাদের শেষ কথা বলতে চাই, কৃষি শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটা 
অশুভ শক্তি কৃষি জগতে, কৃষিতে কালো ছায়া ফেলেছে। আজকে জমি লিজ নিয়ে 
চাষ করা হচ্ছে। শহর থেকে ব্যবসায়ীরা গরীব কৃষকদের কাছে গিয়ে তাদের লোভ 
দেখিয়ে সেই গরিব কৃষকদের জমি তারা নিয়ে নিচ্ছে এবং সেই গরিব কৃষকদের 
তারা বলছে যে-_-এই ফসলের জন্য তোমাকে এত টাকা ধরে দিচ্ছি, এই জমি আমার, 
এই জমিতে আমি চাষ করব, তাতে লাভ হোক, লোসকান হোক, এই জমি আমার। 
এইরকম ধীরে ধীরে তারা এগোচ্ছে এবং একদিন দেখা যাবে গ্রাম-বাংলা থেকে কৃষক, 
উচ্ছেদ হয়ে গেছে, কৃষক উৎখাত হয়ে গেছে। এটাকে এখনই (ঠকাতে হবে। এর জন্য 
যদি আইন করতে হয়, আপনি আইন করবেন। এইভাবে জমি লিজ চলতে পারে না। 
আমার সময় অল্প! এই অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু বোঝানো যাবে না। অবশা 
আপনারা বুঝবেন কিনা জানিনা, কারণ আপনারা শিল্পপতিদের কাছে নিজেদের বিক্রি 
করে দিয়েছেন। সেজন্য আমার কথা হয়ত নাও বুঝতে পারেন। ইচ্ছে করে বা চেষ্টা 
করে নাও বুঝতে পারেন। একটা কথা আপনাদের বলি, আপনারা শিক্ষিত লোক 
_ আপনাদের গণনাটা সংঘ, আপনাদের সংস্কৃতি ফন্টের এতিহ্য ছিল, তারা নীলদর্পণ 
নিয়ে অনেক সাংস্কৃতিক আন্দোলন করেছি। নীলদর্পণের নীল-বানরদের মতো বানররা 
আজকে গ্রাম-বাংলায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, জমি লীজ নিচ্ছে। চা-বাগানের মালিকরা 
চাষের জমি লীজ নিয়ে চা-বাগান করছে। ব্যবসায়িরা গ্রামে জমি লীজ নিচ্ছে, ফলে 
গ্রান-বাংলার় আর কৃষকরা থাকতে পারবেনা। কৃষক যদি গ্রাম-বাংলায় থাকতে না পারে, 
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সেই পরিস্থিতির যদ সৃষ্টি হয় তাহলে গ্রাম-বাংলার কৃষকদের পাশে আপনারা না থাকলেও 
আমরা তাদের পাশে নিশ্চয়ই দীড়াব। তখন দেখবেন গ্রামের মানুষ কেউ আর কোনও 
পাটির নির্দেশ মানছে না। তাদের তখন আর কোনওভাবেই আটকে রাখা যাবে না। তাই 
তো আমরা দেখছি জলপাইগুড়ি জেলার যেখানে যেখানে চা-বাগান করা হচ্ছে সেখানে 
সেখানেই কৃষকরা আপনাদের লোক হয়েও আমাদের কাছে এসে আমাদের সঙ্গে হাত 
মেলাচ্ছে, আন্দোলন করবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সুতরাং আপনাদের সতর্ক হতে বলছি, 
আপনাদের বিপদ ঘনীভূত হচ্ছে। আপনাদের সেদিকে লক্ষ নেই। আপনরা হয়ত এখনো 
তা বুঝতে পারছেন না আমি কোন্‌ বিপদের সঙ্কেত আপনাদের সামনে রেখে গেলাম। 
গ্রাম-বাংলায় আজকে খুবই ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘাদন আপনারা কৃষক আন্দোলন 
করেছেন। সেই আন্দোলনে আপনারা অনেক রক্ত দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন। আজকে 
আপনাদের ভুল-্রান্তি হচ্ছে। আপনারা মোহগ্রস্ত হয়ে শিল্পপভিদের পিছনে ছুটছেন, কৃষি 
এবং কৃষককে আঘাত করছেন। এ সর্বনাশের জায়গা গেখে ফিবে আসুন। আজকে আর 
সোনার হরিণের পিছনে ছুটবেন না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
জয়হিন্দ। | 


রী চিত্তরঞ্জন দাস ঠাকুর ৫ অনারেব্ল্‌ চেয়ারম্যান স্যার, কবির কথী দিয়ে আমি 
আমার কথা শুরু করতে চাই। কবি লিখেছেন-_ 
“জমিতে যাদের ঠেকেনা চরণ 
জমির মালিক তাহারাই হন।” 
কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট রাজত্বে কংগ্রেস আমলের এবং ব্রিটিশ 
আমলের জমি সংক্রান্ত সনাতন নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। পশ্চিমবাংলায় 
বামফ্রন্ট সরকার প্রকৃত কৃষকদের জমির মালিকানা দিতে পেরেছে। এটা একটামাত্র 
কারণের জন্য আজকে মাননীয় মন্ত্রী যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি এখানে উপস্থিত করেছেন 
তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। স্যার, পশ্চিনবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের বয়স ২২ বছর। 
আমরা জানি ২২ বছর বয়সটা তারুণ্যের প্রতীক, যৌবনের প্রতীক। কিন্তু আমরা দুঃখের 
সঙ্গে লক্ষ্য করছি ১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত ১০.০৯ লক্ষ একর জমি কৃষকদের বন্টন করা 
হয়েছিল, এ বছর সেই হিসাবটা বেড়ে হয়েছে ১০। ২৪ লক্ষ্য একর। অর্থাৎ বিগত এক 
বছরে সরকার মাত্র ১৫ হাজার একর জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করতে 
পেরেছেন। অথচ এ রাজ্যে এখনো ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার একর কৃষি জমি আছে যা 
কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা সম্তভব। ১৫/২০ হাজার একর করে জমি বছরে বিলি করা 
হলে সমস্ত জমি বিলি করতে সময় লাগবে? আমি তাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
আবেদন করব, তিনি তার দণ্ডপনের অফিসারদের কড়া নির্দেশ দিন-_ বামক্রন্টের অতীত 
মর্যাদার সঙ্গে সংগতি রেখে দ্রুত গতিতে তারা ভূমিহীন কৃষকদের হাতে জমি তুলে 
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দেবার ব্যবস্থা করুন এবং ভূমি-সংস্কারের আসল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করুন। আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি, তিনি যৌথ পাট্রার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু 
ইতিমধ্যে যে সমস্ত পাট্টা বিলি হয়ে গেছে, যেখানে শুধু পুরুষদের নাম আছে সেখানে 
কি হবে? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেন পুরোন পাট্রায় স্ত্রীর নামও 
যুক্ত করতে, তাহলে এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমার মনে হয়। স্ত্রীর নাম যুক্ত . 
হলে সার্বিক বিচারের দিক দিয়ে সেটা সঠিক হবে। সুতরাং সেই ব্যবস্থা করার জন্য 
আমি অনুরোধ করছি। 


[5-090 -- ১-19 0-77.] 


সর্বশেষে আরেকটা কথা বলি, জমি খাস করা এবং জমি বিলি করা ভূমি-সংস্কার 
আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের আজকে যে দৃষ্টিভঙ্গি 
আর পাঁচ-পাঁচটা সরকারের থেকে আলাদা হবে এটা আমি মনে করি। পশ্চিমবাংলায় 
১৪.৮১ লক্ষ বর্গাদার আছে ১০.৯৭ লক্ষ একর জমি আছে। সরকার ল্যাণ্ড কর্পোরেশন 
গঠন করে মালিকদের কাছে থেকে কিনে নিয়ে জমির রায়তি মালিকানা বর্গাদারদের 
হাতে যদি তুলে দেয় তাহলে ভূমি-সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে শুধু যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ 
হবে তা না, এর ফলে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, আমাদের 
রাজ্যের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্ত সূচিত হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
আবেদন জানাতে চাই, এই বিষয়টি নিয়ে ভাবুন। যারা বর্গাদার তারা যাতে নিকট 
ভবিষ্যতে জমির মালিকানা পায় তারজন্য উপায় উদ্ভাবন করুন এবং তার সাথে সাথে 
অর্থের সংস্থান যাতে করা যায় সেটাও আপনি দেখুন। এছাড়া বু জমি এখনো লাল 
ফিতার বাঁধনে মহামান্য হাইকোর্টে আটকা পড়ে আছে। যতদিন আটকে থাকবে ততদিন 
আমাদের ভূমি-সংস্কার এবং তার উদ্দেশ্য, তার সফলতা ততবেশি বিদ্িত হবে। আপনি 
এই বিষয়টি দেখবেন। সেদিন এই মহতী সভায় মন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করেছিলেন ল্যাণ্ 
ট্রাইবুন্যাল গঠন করবেন, গতবারের বাজেট বন্তৃতাতেও এই কথা দেখেছি। আমাদের 
এই বিষয়ের সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্টেও পড়লাম, সেখানেও বলেছে, এই কাজকে 
ন্বরাণিত করতে হবে। আমিও দাবি করব, এই কাজকে ত্বরাগ্ধিত করুন। যত বেশি দেরি 
হবে ততবেশি প্রতিক্রিয়াশক্তি জমির মালিকানা কুক্ষিগত করে রাখতে চাইবে। সুতরাং 
তারা খাতে সুযোগ না পায় তারজন্য এই কাজকে ত্বরাঞ্িত করুন এই আবেদন জানাব। 
আর একটি কথা বলি, জমির সঙ্গে কৃষক সংগঠন-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শুধু প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমি-সংস্কার সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। কৃষক সংগঠনের সাহায্য, 
পরামর্শ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা স্বীকার 
করবেন, আমাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় যে ভূমি-বণ্টন দপ্তর আছে সেই দপ্তরের কাজকর্মের 
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সঙ্গে কৃষক সংগঠনের যারা প্রতিনিধি, সরকার যদি তাদের মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে 
এ দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় তাহলে আমার ধারণা-_কেন কোন বিধায়ক এখানে 
জমি বিলির ক্ষেত্রে যে নানা অভিযোগ তুলেছেন সেই অভিযোগের সুনির্দিষ্ট বিচার হওয়া 
সম্ভব, আরো সুন্দরভাবে জমি বন্টন করা সন্তব হবে। পরিশেষে আবার বলি, 
পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটা নতুন উল্লেখযোগ্য নজির 
স্থাপন করেছেন এবং এটা সর্বজনস্বীকৃত। সেই স্বীকৃত কাজের জন্য আমি অভিনন্দন 
জানাই বামফ্রন্ট সরকারকে এবং তুর মন্ত্রীকে আর আমি প্রত্যাক্ষান করি সমস্ত ছাটাই 
প্রস্তাবকে। পরিশেষে আমি আর একবার এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। ধন্যবাদ । 


তরী সুধীর ভ্ট্রচার্য £ মাননীয় চেয়ারম্যান, এই পবিত্র বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গের 
ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, শ্রী সূর্যকান্ত মিশ্র মহাশয় যে বাজেট 
বক্তব্য রেখেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি এই কারণে যে তিনি 
এই ভূমি সংস্কারের সফলতা সম্পর্কে অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়েছেন। কিন্তু তিনি এই 
সফলতার পরিবর্তে যে ব্যর্থতা দেখিয়েছেন সেটা আর ঢাকতে পারেননি। আমার সময় 
খুব কম, আমি তাই সংক্ষেপে কয়েকটি জিনিস আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই। 
বাজেট বিবৃতিতে উনি বলেছেন, ১৫ হাজার একর খাস জমি উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্ত 
এর সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কংগ্রেস আমল থেকে আজকে এই 
২২ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে কত জমি উদ্ধার করা হয়েছে তার রেশিও মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় তার জবাবি ভাষণে যেন রাখেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার বড় বড় কথা 
বলছেন। তারা কি দেখেছেন, বি. এল. এল. আর. ও. অফিসে কি অবস্থা আছে? 


উনি তো ১৫ হাজার একর-_শুধু এই কথাটা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন কিন্তু এই 
জমিগুলি কিভাবে আছে, কোথায় আছে সে কথার উল্লেখ করেননি। তা ছাড়া তিনি যৌথ 
পাটটার একটা আযাড়ে গল্প শুনিয়েছেন। ১৯৭২/৭৭ সাল পর্যন্ত যে পাট্টাগুলি বিলি 
হয়েছিল আমরা দেখেছি সি. পি. এমের ক্যাডার বাহিনী এবং লেজুড বাহিনীর অত্যাচারে 
সেই জমিগুলি যাদের দেওয়া হয়েছিল তাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তারপর 
যে সব পাট্টা এই বামফ্রন্টের আমলে দেওয়া হয়েছে সেগুলি কি রকম দেখুন। আমার 
এলাকায় নওপুকুরিয়া অঞ্চলের আসিনা গ্রামের এক জন ২০ বছর ধরে একটি জমিতে 
চাষ করছে, সেই জমিতে সে মাটি ফেলে বাড়ি ঘর করেছে, গাছপালা করেছে অথচ 
সেই একই দাগ নং-এর জমি অন্য আর একজনকে পাট্রা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর 
ফলতার বঙ্গনগর এক নং অঞ্চলে গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন জমি স্কুল 
বাড়ি সমেত একজনকে পাট্টা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি সি. পি. এমের পঞ্চায়েত 
সমিতির প্রাক্তন সদস্য এবং এল. সি.-র মেম্বার। স্কুল সমেত সেই যে জমি তাকে পাট্টা 
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দেওয়া হয়েছে “'আজকাল"' পত্রিকাতে ছবি সমেত তার সংবাদ ছাপানো হয়েছিল। স্কুলের 
মাঠে সে বেগুন চাষ করেছে এবং স্কুলের ছেলেদের সেই বেগুন গাছ টপকে স্কুলে 
যেতে হচ্ছে। *৬২ সালে সেই স্কুলটি সরকারের অনুমোদন পেয়েছে। সেই স্কুলটি তুলে 
দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল? কিন্তু এলাকার সচেতন মানুষরা গণ দরখাস্ত করায় এবং 
ডেপুটেশন দেওয়ায় সেই প্রচেষ্টা বন্ধ হয়েছ। সেই জমির পান্টা সেই কমরেডের নামে 
আছে এবং সে চাষ করছে। এত বছরের মধ্যেও সেই পাট্টার পরিবর্তন হয়নি। স্যার, 
আপনারা জানেন যে ১৯৫২ সালে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ কংগ্রেসই করেছিল। ব্রিটিশ 
আমলে কি হত? সেখানে দু মন ধান দিয়ে ১০ কাঠা জমি কৃষকের কাছ থেকে লিখিয়ে 
নিত। বাড়ি" বলে একটা প্রথা তখন চালু ছিল। এক মন ধান দিলে সুদ, আসল সমেত 
১।। মন ধান চাষীকে ফেরৎ দিতে হত এবং কার্যত দেখা যেত যে চাষীরা চাষ করে 
জমিদারের ঘরেই সব ধান তুলে দিয়ে আসত। কংগ্রেসই বলেছিল "লাঙ্গল যার জমি 
তার”। কংগ্রেস আমলেই "৭২ থেকে '৭৭ সাল পর্যস্ত যে উদ্ৃত্ত জমি নেওয়া হয়েছিল, 
খাস করা হয়েছিল সেই জমিগুলি পর্যস্ত এই বামফ্রন্ট সরকার রক্ষা করতে পারেননি। 
এখানে দারিদ্র সীমার নিচে যারা বাস করছে। তাদের ঘরের ছেলেরা লেখাপড়া পর্যস্ত 
করতে পারে না অথচ এই বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার করেছেন বলে অনেক বড় 
বড় কথা বলেন। স্যার, ৪নং অনুচ্ছেদে মন্ত্রী মহাশয় পাট্টা দেওয়ার কথা বলেছেন। উনি 
বলেছেন, লোকের কাছ থেকে সরকার জমি অধিগ্রহণ করলে তার মূল্য দিয়ে দেওয়া 
হবে। অথচ ফলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি হাজার হাজার বিঘা 
জমি নেওয়া হয়েছে, অনেক লোক তাদের বাস্তু ভিটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে সেই *৮৪ 
সালে কিন্তু তাদের অনেকেই আজও তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি। অনেকে 
বাস্তৃহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ সম্পর্কে শুধু আজকেই নয়, বারে বারে এই বিধানসভায় 
আমি উল্লেখ করেছি, জিরো আওয়ারে বলেছি কিন্তু ব্যবস্থা হয়নি। কেন তারা টাকা 
পাননি এবং কবে তারা পাবেন আশা করি মন্ত্রী মহাশয় তার জবাবি ভাষণে সে কথা 
বলবেন। এর পর আমি একটি নোটিশের কথা উল্লেখ করছি। ২. ৬. ৯৭ তারিখে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে একটা নোটিশ দেওয়া হল যে ডিড রাইটার, কপি 
রাইটার নেওয়া হবে। ১৫ই জুন, '৯৭ থেকে ১৭ই জুলাই *৯৭ ডেট দেওয়া হয়েছিল। 
বেকার ছেলেরা ১০ টাকা ও ১৫ টাকা করে জমা দিয়ে ট্রেজারিতে দরখাস্ত করেছিল। 
আজকে এস. ডি. এল. আর. ও. অফিসে গেলে, রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বললে তারা 
বলেন যে, সরকার বলেছিল, তাই আমরা নেব নেব বলেছিলাম। আজকে লক্ষ লক্ষ 
পশ্চিমবঙ্গের বেকার মানুষের টাকা ফুট পরাই হয়ে গেল। তাই এই বাজেটকে সমর্থন 
করতে পারছি না। আর আমাদের দলের থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে, তাকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[01১০0৩৩10]ব 40 ৬০0ো]]ব0 0 051) £0২ 0২ 395 


[5-10 __ 5-20 7..] 


তরী কালীপদ বিশ্বাস £ মাননীয় চেয়ার পারসন, স্যার, আমি মাননীয় ভূমি ও ভূমি 
সংস্কার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট ভাষণ পেশ করেছেন, তাকে পূর্ণ 
সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিন্রোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে তার তীব্র 
বিরোধিতা করছি। স্যার, আমার বলার আগে দুই জন বিরোধী পক্ষের সদস্য তাদের 
বক্তব্য রাখলেন। তারা বললেন যে কংগ্রেস দল জমিদারি প্রথা বিলোপ আইন করেছেন, 
কংগ্রেস বর্গা রেকর্ড আইন করেছে, কংগ্রেস বাস্তুভিটা রেকর্ড আইন করেছেন, এমন কি 
কংগ্রেস দল সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে কৃষি মজুরদের জন্য ন্যনতম মজুরি আইন 
করেছেন। কিন্তু সেই আইনকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গ্রামের কৃষক সমাজ যখন সেই ৭৫ 
বিঘা সিলিংয়ের উধ্বের জমি দখল করতে গেছে তখন সেই কৃষকদের উপরে কংগ্রেসের 
পুলিশ হামলা করেছে। জমিদারের লেঠেলরা কৃষক সমাজের উপরে আক্রমণ করেছিল, 
কৃষকদের খুন হতে হয়েছিল। কাজেই জমিদারি প্রথা বিলোপ আইন আপনারা কৃষকদের 
স্বার্থে করেননি। এই আইন আপনারা করেছিলেন কৃষকদের মোহহ্রষ্ট করে আপনাদের 
পক্ষে আনার জন্য। ৭৫ বিঘা সিলিংয়ের যে আইন করেছিলেন, সেই আইনকে হাতিয়ার 
করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় কৃষকরা যখন উদ্ৃত্ত জমি দখল করতে গেছে তখন তাদের খুন 
হতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই আইনকে আপনারা বাস্তবে কার্যকর করতে চাননি। 
বর্গাদার যখন উচ্ছেদ হতে যাচ্ছে তখন তারা আইনের সাহাযা পায়নি। অপর দিকে 
তাদের উপরে আক্রমণ করা হয়েছে, মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়েছে, বিনা বিচারে 
তাদের আটক করা হয়েছে। তাদের অধিকারকে আপনারা স্বীকার করেননি। কাজেই 
আইন প্রণয়ন করা এক জিনিস, আর সেই আইনকে বাস্তবে কার্যকর করা, তাদের 
সাহায্য করা আর এক জিনিস। আমাদের সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের এই হচ্ছে মৌলিক 
পার্থক্য। ১৯৬৭ সাল এবং ১৯৬৯ সালে যখন অল্প সময়ের জন্য আমরা ছিলাম তখন 
আমরা তাদের বলেছিলাম যে, তোমরা জমিদারদের উদ্বৃত্ত জমি খুজে বের কর, এই 
সরকার তোমাদের পাশে আছেন, পুলিশ তোমাদের বিরুদ্ধে যাবে না। এই হচ্ছে আপনাদের 
সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ। আমরা তাদের অধিকার দিয়েছি। কংগ্রেস সরকার সেই 
অধিকার দেয়নি। মাননীয় সদস্য অতীশবাবু বললেন যে, ১৯৭৫-৭৬ সালে এত লক্ষ 
একর জমি বিলি হয়েছে। কি বিলি হয়েছে হার কিছু কিছু তথ্য আমরাও জানি। 
আপনারা প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের হাতে জমি তুলে না দিয়ে সেই জমি জমিদারদের পরিবারের 
মধ্যে বিভিন্ন লোকের নামে আইনগত পাট্টা দিয়ে দেখিয়েছিলেন ঘে এত আমরা বিলি 
কসেছি। 


ভূমিহীন হিসাবে দেখিরে- তাদের নামে পারা দিয়েছিলেন এটা আমরা জানি। সেই জমি 
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আপনারা কৃষকদের দেননি। ১৯৭৭ সালের পর নবজাগরণ হ'ল ; আমরা কৃষকদের 
পাশে দাঁড়িয়ে ১৪ লক্ষ একর জমি বন্টন করলাম এবং তার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে 
গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটে গেল। আমরা ভাগিদারদের নাম রেকর্ডভূক্ত করলাম 
অপারেশন বর্গা করে। ওদের আমলে একটি বর্গা রেকর্ড হতে গেলে খুন হতে হ'ত। 
এই ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র কৃষকদের অর্থনৈতিক.উন্নতি ঘটেনি, কৃষি.উৎপাদনও 
বেড়েছে। তার ফলে আজকে ভারতবর্ষের কৃষির গড় উৎপাদনে হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের 
স্থান প্রথম, উৎপাদনশীলতায়ও ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থানে। আপনারা তো 
৪৫ বছর ধরে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। এখনও বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় 
রয়েছেন। আপনারা তথ্য দিয়ে বলুন যে, কোনও রাজ্যে ভূমি সংস্কার করে কত উদ্ৃত্ত 
জমি জমিদারদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করেছেন? তাই 
বলছি, সভাকে বিভ্রান্ত করবেন না। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামের যারা জমিদার, 
যাদের হাত থেকে আমরা জমি উদ্ধার করেছিলাম, তারা কংগ্রেসের হয়ে, তৃণমূল কংগ্রেসের 
হয়ে দাঁড়িয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে হঠাবার চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই কোনও 
রাজনৈতিক দল জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে সবাই জানেন। তারজন্য এই বাজেটকে 
পূর্ণ সমর্থন করে এবং বিরোধীদের কাট মোশনের পূর্ণ বিরোধিতা করে বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে মাননীয় ভূমি সংস্কার 
এবং ভূমি রাজন্বমন্ত্রী যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন. আমি তার বিরোধিতা করে আমার « 
বক্তব্য এখানে রাখছি। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবারই 
বাজেট পেশ করবার সময় তাদের ভূমি সংস্কারে সাফল্যের ক্ষতিয়ান তারা তুলে ধরবার 
তাদের সাফল্য, বর্গা রেকর্ড করবার ব্যাপারে তাদের সাফল্য ইত্যাদি তুলে ধরার। এই 
প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে 
বলেছেন যে, খাস হওয়া জমির পরিমাণ ১৩.৪৮ লক্ষ একর। এটা এমনভাবে বলেছেন 
যে, এটাই যেন তারা উদ্ধার করেছেন। কিন্তু ১৩.৪৮ লক্ষ একর টোটাল কৃষি জমির 
মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ২২ মাসের রাজত্বে ১০ লক্ষ একরের উপর জমি যা 
উদ্ধার হয়েছিল সেটাও ঢুকে রয়েছে। এবং সেটা আপনাদের সরকারেরই মুখার্জি এবং 
বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটির রিপোর্টের পেজ থ্রি-তে সেটা রয়েছে-_-“0178 1016 ৪29 
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কলে,.এর মধ্যে আছে ১০ লক্ষ একরেরও বেশি জমি যেটা ২২ মাসের যুক্তফ্রন্ট 
আমলে উদ্ধার করা হয়েছিল। আপনারা ২০ বছরে সেখানে মাত্র ১৩.৪৮ লক্ষ থেকে 
১০ লক্ষ বাদ দিলে ৩.৪৮ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করেছেন। এটা কি ভাল পারফরমেস? 
অথচ আপনারা সাফল্যের কথা বলছেন। আবার যেটা উদ্ধার করা হয়েছে তার মধ্যে 
বিলি করা হয়েছে ১০.২৪ লক্ষ একর জমি, অর্থাৎ ৩.২৪ লক্ষ একর জমি বিলি করা 
হল না। সুতরাং যে সাফল্যের দাবি আপনারা করছেন সেটা সঠিক নয়। এখানে দেখছি 
নথিভূক্ত বর্গাদারের সংখ্যা হল ১৪.৮১ লক্ষ। আপনাদের কাছ থেকে অপারেশন বর্গা 
নিয়ে অনেক কথা শুনেছি। আজকে যেখানে ২৮-৩০ লক্ষ বর্গাদার সেখানে নথিভুক্ত 
বর্গাদারের সংখ্যা হল ১৪.৮১ লক্ষ। বগাদার নথিভুক্ত করার কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 
এখানে অনেক জিনিস বলা হচ্ছে কিন্তু কার্যত ভূমি সংস্কারের চাকাটা পশ্চিমবাংলায় 
সামনের দিকে যাচ্ছে না, পিছনের দিকে ঘুরে গিয়েছে। কেন বলছি? ৫০শের দশকে 
৬০-এর দশকে এবং ৭০-এর দশকে গ্রামবাংলায় জোতদার জমিদার মহাজন কায়েমি 
স্বার্থের বিরুদ্ধে, গরিব চাষী ভাগচাষী এবং ক্ষেত মজুরদের রক্তাক্ত সংগ্রাম আন্দোলন 
গ্রামবাংলায় গড়ে উঠেছিল কংগ্রেস আমলে। সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৭৭ 
সালে কংগ্রেস সরকারের পতন হয়েছিল এবং বামফন্টের অভ্যুথথান হয়েছিল। 
স্বাভাবিকভাবেই এই সরকারের কাছ থেকে গ্রামবাংলার গরিব কৃষক এই সরকার ক্ষমতায় 
আসার পর গ্রামবাংলায় কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিবর্তে কায়েমি স্বার্থের 
পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে ক্ষমতায় থাকবার চেষ্টা করছে। 
এই বাস্তব চিত্রটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে আজকে কি অবস্থা? 
এই ভূমিসংস্কার কার স্বার্থে? ভূমিসংক্কার বর্গাদারদের স্বার্থে হওয়া উচিত, ভূমিসংক্কার 
গরিব চাষী প্রান্তিক চাষী এবং ক্ষেতমজুরদের স্বার্থে হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা কি 
দেখছি? প্রথমে গণ আন্দোলনের চাপে ভূমিসংস্কার আইন এনআ্যাক্টেড করতে বাধ্য 
হয়েছিল। আজকে ভূমিসংস্কার আইন সংশোধন করা হচ্ছে। কিন্তু এই সংশোধন কার 
স্বার্থে হচ্ছে? এই সংশোধন বর্গাদারদের স্বার্থে হচ্ছে না, ভাগচাধী প্রান্তিক চাষী গরিব 
চাষী ক্ষেতমজুরদের স্বার্থে হচ্ছে না। এই সংশোধন হচ্ছে মাল্টিম্যাশনালদের স্বার্থে জমির 
মালিকদের স্বার্থে। আজকে জমির উধর্বসীমা আইন শিথিল করা হচ্ছে। আজকে মুখে 
বলা হচ্ছে আমরা উদারনীতির বিরুদ্ধে কিন্তু আজকে আমরা লক্ষ্য করছি এই বামযফ্রন্ট 
সরকার বাজারি অর্থনীতির যে হাওয়া বইছে, যে গ্লোবালাইজেশনের হাওয়া বইছে সেই 
হাওয়ায় তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে। আজকে এই ভূমিসংক্কার আইনের সংশোধনের মধ্যে 
দিয়ে এই জিনিস ঢুকে পড়েছে। আজকে মাল্টযাশনালরা ফুড প্রসেসিং সেন্টার করবে, 
সেই ক্ষেত্রে এই সংশোধনকে কাজে লাগানো হচ্ছে। আজকে গ্রামাঞ্চলে একটা নৃতন 
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প্রবণতা তৈরি হয়েছে। সেটা হচ্ছে, ছোট জোতের মালিকদের শেষ করে বড় জোতের 
মালিক, যাদের জমিতে পুঁজি খাটাবার ক্ষমতা আছে তাদের আজকে গ্রহণ করা হচ্ছে। 
সেই জন্য ভূমিসংস্কার আইন এই দিকে লক্ষ্য রেখে সংশোধন করা হচ্ছে। আজকে জমি 
বন্টন করলেই ভূমিসংস্কার হবে না, যদি না আজকে গরিব চাষী ভাগ চাষী প্রান্তিক চাষী 
তাদের জমিকে হাতে রাখার জন্য যেটা দরকার, ইকনমিক্যালি ভায়েবেল হবার জন্য 
তাকে যথেষ্ট উপকরণ দিতে হবে। | 


অর্থাৎ সার, কীটনাশক ওষুধ, সেচ এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলো যদি হাতে না দেওয়া 
যায়, সাথে সাথে কৃষক তার ফসলের লাভজনক যাতে পায়, এই দুটো ব্যবস্থা না করতে 
পারলে আজকে উৎপাদনের যে চিত্র তা থাকবে না। কৃষির উৎপাদন মারাত্মক ভাবে 
বেড়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রান্তিক চাষী, গরিব চাবী এদের হাতে জমি রাখা সম্ভব হচ্ছে 
না। এমন কি বর্গাদার, পাট্রাদার, প্রান্তিক চাষীদের জমি চলে যাচ্ছে। আপনি বলছেন, 
ভূমি সংস্কারের ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে? ক্ষেত 
মজুরের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ক্ষেত মজুরের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৮.৯১ লক্ষ ১৯৮১ 
সালের সেল্সাসে, সেখানে ১৯৯১ সালের সেন্সাসে দাঁড়িয়েছে ৫০.৫৫ লক্ষে। অর্থাৎ ১০ 
বছরে ১১ লক্ষ ক্ষেতমজুর ভূমিহীন হয়েছে। এই হচ্ছে ভূমি সংস্কারের চিত্র। মাননীয় 
চেয়ারম্যান স্যার, আমি যে কথা বলতে চাই, আজকে চাকাটা ঘুরে গেছে। ভূমি সংস্কারের 
ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আপনি যে অগ্রগতির কথা বলেছেন, কৃষি পণ্যের উৎপাদন 
বেড়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে ইত্যাদি অনেক কথা যা ব্রেম করা হয়, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির 
যে কথা বলা হয়েছে সেটা তথ্য নির্ভর নয়, সঠিক নয়। কারণ আমরা জানি, ষাটের 
দশকে কৃষি উৎপাদন যেটা নিরুপিত হত, সেটা দুটো পদ্ধতিতে, একটা পশ্চিমবাংলা 
সরকারের যারা একটা হিসাব নিতেন। এছাড়া বুরো অফ আধপ্লায়েড ইকনোমিক স্ট্যাটিস্টিকস, 
একটা বেসরকারি সংস্থা তারাও হিসাব নিতেন। এখানে দেখা যেত কৃষি দপ্তরের যে 
হিসাব এবং বুরো অফ আ্যাপ্লায়েড ইকনোমিক স্ট্যাটিস্টিক্স-এর যে হিসাব, দুটোর মধ্যে 
অনেক গরমিল হত। দুটোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে একটা হার ঠিক করা হত। 
মুখার্জি-ব্যানার্জি কমিশন নির্ণয় করেছে যে, পশ্চিমবাংলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার যেটা 
দেখানো হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। ব্লকে এডিও, এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার 
তিনি এই তথ্য দেন। তার কোনও ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে? তিনি ফিল্ডে যান? অফিসে 
বসে কিছু মনগড়া তথ্য, স্ট্যাটিস্টিকস দেন। সেটাকে সংযোজিত করে সেলফ স্টাইল 
করে বলছেন কৃষির উৎপাদন বেড়েছে। এই ভাবে তথ্য দিচ্ছেন এবং বলছেন যে 
পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে কৃষি উৎপাদনে এগিয়ে গিয়েছে। উৎপাদন কিছু বেড়েছে, 
এটা ঠিক। তার কারণ হচ্ছে, যে ভাবে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, টেকনোলজির উন্নতি 
হয়েছে, উন্নত সার ইউজ হচ্ছে, তারজন্যই উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে এটা সরকারের 
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কোনও ক্রেডিট নয়, টল ক্রেম করা হচ্ছে ভূমি সংস্কারের অগ্রগতি নামে, সাফল্যের 
নামে। আমরা অত্যন্ত গ্রিম পিকচার দেখতে পাচ্ছি। যদি ইনডেপথ স্টাডি করা যায়, 
তাহলে তা অত্যন্ত মারাত্মক। আমি আবার বলছি, ভূমি সংস্কারের চাকাটা সামনের দিকে 
যাচ্ছে না। আজকে সেটা ঘুরে গেছে। ভূমি সংস্কার গরিব চাষীদের, বর্গাদারদের স্বার্থে 
নয়। ভূমি সংস্কার হচ্ছে মাল্টিন্যাশনালদের স্বার্থে, চা বাগানের স্বার্থে। দেশি-বিদেশি 
শিল্পপতিদের স্বার্থে আইন শিথিল করা হচ্ছে প্রান্তিক চাষী, গরিব চাষীর স্বার্থকে বিসর্জন 
দিয়ে। তাই আমি এই ব্যয় বরাদোর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী কার্তিকচন্দ্র বাগ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে আমাদের রাজ্যের ভূমি 
ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন, তাকে আমি পূর্ণ 
সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের তরফে যে কাট মোশন আনা হয়েছে তার বিরোধিতা 
করে আমি দু-একটি কথা বলব। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে ওরা যে বক্তব্য রাখছিলেন, 
তাতে মনে হচ্ছিল ভূমি সংস্কারের কৃতিত্বের সবটাই কংগ্রেসের হাতে আছে, ওরাই সব 
করেছেন। কিন্তু বাস্তব কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে আমার যেটা মনে হয়েছে, 
ওরা যেটা বলেছেন, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। 


বস্তুত আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে ভূমি এবং তার যে ভূমিদানের মধ্যে দিয়ে আত্মমর্যাদা 
ভূমিহীনরা ফিরে পেয়েছে এটা সবচেয়ে বড় সাফলা বলতে হবে। তারা আজকে নির্দিষ্ট 
ভিটে পেয়েছে, সেই ভিটের থেকে তারা আর উচ্ছেদ হবে না। তবে সেটাই সবচেয়ে 
বড় পাওয়া নয়, তার চেয়েও হচ্ছে তারা আজকে জমির পাট্রা পেয়েছে। বিরোধী দলের 
মাননীয় বিধায়ক বললেন যৌথ পার্টার কথা, আমরা যৌথ পান্টা করতে সক্ষম হয়েছি। 
শুধু যে যৌথ পাট্ট। নয়, তার সঙ্গে জমির পরচাও দিচ্ছি। তার সব রেকঙ করা হচ্ছে। 
আজকে সেই কারণেই আপনাদের ভর, আর তো জমি থেকে তাদেরকে আর উচ্ছেদ 
করা যাবে না। আজকে বর্গা রেকড, খাস জনি রেকর্ড, বাস্তু রেকর্ড হচ্ছে, ভূমি সংস্কারের 
সমস্ত দিকে জোর দেওয়। হচ্ছে। এক সময়ে কংগ্রেসি আমলে গ্রামের কিছু মাতব্বর, 
মোড়ল লোক ছিল, যারা গ্রামের লোকেদের মাথায় ছড়ি ঘোরাতেন। তারাই গ্রামে 
কংগ্রেসিদের নেতা এবং কংগ্রেসি রাজনীতিকে পরিচালনা করেছে। আজকে সেখানে 
সকলেরই ব্যক্তি স্বাধীনতা এসেছে। সকলেরই সমান অধিকার জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। আজকে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ঘে কোনও গ্রানে গেলেই এই দৃষ্টান্ত 
দেখা যাবে। আজকে গ্রামের কৃষকরা সংগঠিত হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে আপনাদের লোকেরা 
জমিতে কেস করে, মামলা করে জমি আটকে রেখে দিচ্ছেন, সেগুলোও আমরা উদ্ধারের 
চেষ্টা করছি। আমি নিজে কৃষক পরিবরের ছেলে, আমরা জানি কংগ্রেস আমলে বৃথকদের 
উপরে কি অত্যাচার হত, জোতদাররা অত্যাচারের মাধ্যমে জোর করে জমি থেকে 
কৃষকদের উচ্ছেদ করত। আজকে আর সেই অবস্থা নেই, ভূমিহীন, প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র 
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চাষী তাদের জমি পেয়ে ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্গাদারদের 
উপরে আপনাদের দলের লোকেরা একটা প্রভাব ফেলেছে। বর্গাদারদের অর্থের লোভ 
দেখিয়ে তাদেরকে শহরে চলে আসার কথা বলে তাদের জমিগুলোকে দশ বছর আগেকার 
দামে কিনে নিতে চাইছে। এইভাবে বহু জমি ধনিক শ্রেণীর হাতে আসছে। তারা ওই 
জমির দাম বিঘা পিছু ১৬০০-২০০০ টাকা মতো দিয়ে ব্যাঙ্কে ফিক্সড করে দিতে 
বলছে। এইভাবে বর্গাদারদের তারা উচ্ছেদ করতে চাইছে। আজকে ক্ষেতমজুর, ভূমিহীনদের 
জন্য আন্দোলন করছে কংগ্রেস? সেই আন্দোলন সম্পর্কে ওনাদের কোনও জ্ঞান আছে? 
সবচেয়ে বড় কথা এই যে, কংগ্রেসিরাই এক সময়ে জমি দখল করে কৃষকদের উপরে 
অত্যাচার করেছিল, আজকে তারাই কিনা কৃষক আন্দোলনের কথা বলছেন। আমি 
ক্ষেতমজুর ঘরের ছেলে, এই উন্নয়ন তো আরও আগে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কি 
ভিটে থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন। তাদের তালপাতার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন, 
আজকে আপনারা কিভাবে বলছেন তাদের উন্নয়নের কথা। একথা মনে রাখবেন আমরা 
মজুরি আন্দোলনের জন্য ভূমিহীন মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছি। মজুরির জন্য আন্দোলন 
আমরা হাতে হাত মিলিয়ে করেছি। আমি কৃষক পরিবারের ছেলে, সকাল থেকে সন্ধ্যা 
অবধি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গতর খাটিয়ে সোনা ফলিয়েছি। যে জমিতে ফসল হয়নি 
তাকে ফসলযোগ্য করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তার জন্য আমাদের গতর 
নিংড়ে ঘাম দিতে হয়েছে। আজকে এসবই আপনাদের ঈর্ধার কারণ। তবে এখন 
কংগ্রেসিরাও ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে, গোষ্টীদ্বন্দে তারা ক্রান্ত। তাদের দলের লোকেরা কেউ 
তৃণমূলে, কেউ কেউ বি. জে. পি.-তে চলে যাচ্ছেন। তারাই এক সময়ে বর্গাদার উচ্ছেদ 
করেছেন, আর আজকে তারাই কিনা ভূমিহীনদের কথা বলছেন। আপনারা গায়ে গতরে 
কত খেটেছেন এদের জন্য, যে আজকে এদের প্রতি দয়া দেখাতে আসছেন। এই 
বিধানসভাতে দাঁড়িয়ে আপনারা বলছেন যে, ভূমি সংস্কার নাকি আপনারাই করেছেন, 
সাফল্য নাকি আপনাদের, হ্যা আমরা জানি কংগ্রেস সরকার এর আইন করেছিল। কিন্তু 
১৯৫৭ সালে ১৯৫৯ সালে এবং ১৯৬৯ সালে যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল গোটা 
পশ্চিমবাংলায় তাদের চাপে পড়ে কিছু জমি বিলি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাদের 
নামে? তাদের বাড়ির কাজের লোকের নামে, কুকুরের নামে, অন্যের নামে, বেনামে। 
আজকে সেখান থেকে পাট্টরা বাতিল করতে হচ্ছে। অনেক বেশি জমির মালিক যে, তাকে 
জমি বাতিল করতে হচ্ছে, জমি লুকিয়ে রাখার মাধ্যমে অর্থাৎ বেনামে তারা সম্পত্তি 
করে রেখেছে। জমিটা কেনার পরে তারা রেকর্ড করাচ্ছে না। যার কাছ থেকে কিনেছে 
তার নামে রেকর্ড থেকে যাচ্ছে। ছোট ও মাঝারি কৃষকের কাছ থেকে জমি কেনার পরে 
সে দলিলটা রেখে দিচ্ছে, কিন্তু রেকর্ড করাতে যাচ্ছে না। এইভাবে জমিকে লুকিয়ে রাখা 
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হচ্ছে। ফলে সেই কৃষকের নামে রেকর্ড থাকছে। অথচ দলিলটা তার নামে রয়েছে। 
ফলে জমিগুলি সিলিঙে ধরা পড়ছে না। এখন আবার পুকুর ভরাট করা হচ্ছে, ভরাট 
করে জমি হিসাবে বিক্রি করে দিচ্ছে, সেই জমিতে বাড়িও হয়ে যাচ্ছে। আজকে কংগ্রেসির৷ 
দাবি করছেন বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। কংগ্রেসিরা বেঁচে আছে গরিব 
মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করে, ভূমিহীন কৃষকের বিরুদ্ধে লড়াই করে। যারা কংগ্রেসে 
থেকে সুবিধা করতে পারছে না, তারাই আজকে তৃণমূল করছে। কংগ্রেস পাটি তারা 
মজুরি আন্দোলন থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে তারা বিরোধিতা করেছে। তারা ভূমির 
চরিত্র পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাই আমি বলব, মাননীয় মন্ত্রী ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে যে 
কর্মধারা সৃষ্টি করেছেন, গরিব মানুষের যে খাওয়া-পরা-থাকার বাবস্থা করেছেন, মানুষের 
বেঁচে থাকার জন্য যে আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন তার জন্য আমি এই 
বাজেটকে সমর্থন করছি। অপরদিকে বিরোধী দলের কাটমোশনের বিরোধিতা করে এবং 
তারা যে অসত্য কথা বলেছেন তার চরম প্রতিবাদ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর, আমি আপনার মাধ্যমে পঃবাংলা 
ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী '৯৮-৯৯ সালের যে ব্যয় বরাদ পেশ 
করেছেন সেই ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করে আমাদের দলের আনা কাটমোশনকে 
সমর্থন করে আমি আমার বন্তব্য পেশ করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, গত আর্থিক চেয়ে 
এবারে যে বায়বরাদ্দের বাড়ানোর কথা বলেছেন, তাতে আমাদের আপত্তি ছিল না, যদি 
এই দপ্তর মানুষের পরিষেবার কাজে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। মাননীয় মন 
মহাশয়, খুব ছোট্ট করে একটা বাজেট পেশ করে অল্প পরিসরে কথা বলেছেন, এই 
ব্যাপারে আমি কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন করছি, তিনি তার জবাবি ভাষণে বলবেন। 
আমূল ভূমিসংস্কার বলতে যে বিরাট কর্মযোগ্যর কাজ তার জন্য আধুনিক প্রযু্ির 
সহায়তা নিচ্ছেন, অনেক ক্ষেত্রে রেকর্ড এবং জরিপের ক্ষেত্রে আধুনিক সহায়তা অনেক 
কিছু সংযোজিত হচ্ছে, আমি মূলত যে কথাটা এখানে বলতে চাই, আজকে আমরা 
দেখছি, হিসাবের নিরিখে অন্যান্য ব্যক্তি বলেছেন, পশ্চিমবাংলায় ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্র 
অগ্রণী ভূমিকা নিতে গিয়ে আপনি কিছু জমির কথা বলছেন, সরকারি জমি নাস্ হয়েছ 
এবং কৃষিযোগ্য জমি যা আপনারা বিতরণ করেছেন, সেখানে আমাদের বিরোধী দল 
নেতা বক্তব্য রেখে বলেছেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা বলেছেন, হিসাবে এই কথাই প্রমাণ 
কার রাজ্যের ২১ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের এই দপ্তরের গতি সম্মুক গতি, দ্রুতলয়ে 
হয়নি। কেন জানি না। মন্ত্রীর নিষ্ঠা আছে শিশ্চয়। 


[5-40 -- 5-50 0.7, ] 


এই দপ্তর হচ্ছে একটা বাস্তু ঘুঘুর বাসা। এই দপ্তর সম্পর্কে এই রাজ্যের মানুষ 
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আজকে সংশয় প্রকাশ করে। আমি মূলত বলতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার জবাবি 
ভাষণে বলবেন, ১৯৭৯ সালে ১.৬৪ লক্ষ একর জমি ইপ্ভাংশন হয়েছে, ১৯৮০ সালে 
১.৬৮ লক্ষ একর জমি ইঞ্জাংশন হয়েছে, ১৯৮১ সালে ১.৭৯ লক্ষ একর জমি ইঞ্জাংশন 
হয়েছে এবং গত ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ১.৮৮ লক্ষ একর জমি ইঞ্জাংশন 
হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ এর মধ্যে ইঞ্জাংশনভূক্ত জমিগুলিকে 
উদ্ধার করার জন্য আপনার দপ্তর আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে হাইকোর্ট থেকে জমিগুলিকে 
মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং তাতে আপনি খরচ করেছেন ১ কোটি ৫৮ লক্ষ 
৫৯ হাজার টাকা। ১৯৮১-৯৮ সাল পর্যস্ত ইঞ্জাংশন মুক্ত করার জন্য আপনি কত টাকা 
খরচ করেছেন এবং তার দ্বারা আমরা কতটা উপকৃত হতে পেরেছি। সাম্প্রদায়িক শক্তির 
প্রতিভূ যে কেন্দ্রীয় সরকার তারা আরবান ল্যান্ড সিলিং তুলে দিচ্ছে। আমি আশা করব 
এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্য সরকারের বক্তব্য কি সেটা খোলাখুলি বলবেন। এই 
হাউসে সেকেন্ড আ্যামেন্ডমেন্ট বিল এনে আরও কিছু জমি উদ্ধারের জন্য আপনি একটা 
পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এই সেকেন্ড আ্যামেন্ডমেন্ট বিলের মাধ্যমে কত জমি আমরা 
পেয়েছি সেটা বলবেন। আমাদের খবর দলীয় সংকীর্ণতার স্বীকার হয়ে এই বিল এনেছেন, 
এর দ্বারা উপকৃতর সংখ্যার তালিক খুব একটা ইতর বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়নি। এই বিষয়ে 
আরেকটা কথা বলতে চাই, আজকে আপনি ছয় নম্বর অনুচ্ছেদে বলেছেন ভাড়াটিয়াদের 
ক্ষেত্রে ঠিকা টেনেন্সি ত্যাক্ট, সেখানে এখনও পর্যন্ত ছাব্বিশ হাজার ঠিকা ভাড়াটিয়া ১৯৮১ 
সালের এই আইন অনুযায়ী আপনি নিয়মিতকরণ করতে পেরেছেন। কিন্তু এখনও পর্য্ত 
বিবেচনাধীন আছে দশ লক্ষ। ঠিকা টেনেন্সি আ্যাক্ট, বা ভাড়াটিয়া নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মাত্র 
ছাব্বিশ হাজার হয়েছে, আর বকেয়া আছে দশ লক্ষ, এটা একটা দপ্তরের অগ্রগতি কি 
না এটা আমি ভাবতে অনুরোধ করব। আপনার বক্তব্যে আপনি বলেছেন ১৩.৪৮ লক্ষ 
একর কৃষিজমি খাস হয়েছে এবং তার মধ্যে আপনি বিলি করেছেন এবং বিলি করার 
ক্ষেত্রে এবং জমি বিবাদের ক্ষেত্রে গত বছর আপনি বলেছিলেন যে টেনেন্সি ট্রাহ্যবুনাল 
আক্টের মাধ্যমে আমরা মীমাংসা করব। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে সাবজেক্ট কমিটির 
একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করে বলি গত আর্থিক বছরে সেটিং আপ অফ এ ল্যান্ড 
কর্পোরেশন, দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও সেটা আপনার দপ্তর খরচ করতে পারেননি। 
ট্রাইব্যুনাল করার ক্ষেত্রে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু 
এক বছরে খরচ হয়েছে আট হাজার টাকা। বাকি টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি কি 
কারণে? কোথায় অসুবিধা ছিল মন্ত্রী মহাশয় জবাবি ভাষণ দেওয়ার সময় নিশ্চয় তা 
বলবেন। 


আমি আশা করব যে সুপারিশ করার জন্য বন্টনের ক্ষেত্রে যে ক্রটি বিযুতি আছে 
এবং রেকর্ড সংশোধনের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, সেখানে আপনি আজকে সকালে 
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আর আই সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলেছেন যে, আর. আই. অ্সগুলি 
গ্রামপঞ্চায়েত এবং তার পাশাপাশি থাকবে সেই অঞ্চলের ভাড়া বাড়িতে। কিন্তু আপনি 
খবর রাখেন মন্ত্রী মহোদয় যে, প্রত্যন্ত গ্রামপঞ্চায়েতগুলির বহু জায়গায় আমি রেফারেন্স 
দিয়ে বলতে পারি-_ দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ল্যান্ড আযাটেসটেশন হবে, 
আর. আই, অফিস নেই, দক্ষিণ রায়পুর। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত নয়, এটা কেন হবে? এই 
নিয়ে বারবার বলা সত্বেও একটা রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রভাবে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত 
এলাকায় আর. আই. অফিসের লোকেরা গিয়ে কাজ করল না? রেকর্ড সংশোধনের 
ক্ষেত্রে দুর্নীতি আছে। আপনি নিজেও জানেন যে, আপনার মেদিনীপুর এবং অন্যান্য 
জেলা থেকে এই রকম খবর আসে যে, আর. আই. অফিস এবং বি. এল. এল. আর. 
ও. অফিসগুলি কাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ওই এলাকার ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে যদি 
আলিমুদ্দিন স্ট্রিট নিয়ন্ত্রণ করে, যদি স্থানীয় কমরেড নিয়ন্ত্রণ করে,, তাহলে গরিব মানুষ 
ভূমিহীন কৃষক, অল্প জমির মালিক রেকর্ড সংশোধন করতে গেলে অসুবিধায় পড়বেন। 
যদি দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ এক শ্রেণীর মানুষ অর্থের বিনিময়ে কাজ করে, তাহলে কেমন 
করে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কাজকর্ম এগুবে? ল্যান্ড ট্রাইবুনাল এর ব্যাপারে আপনাকে 
যা বললাম এবং আর. আই. সম্পর্কে যা বললাম, আপনি আপনার বক্তৃতায় যে জমির 
কথা বলেছেন, তার মধ্যে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে, এই জমি, যা আপনি 
বলছেন যে, ২৯.১৭ লক্ষ একর জমি খাস করা হয়েছে, তার মধ্যে কৃষিযোগ্য জমি 
হচ্ছে ১৩.৪৮ লক্ষ একর। এই জমির হিসাবে যে ১৫ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমি, এটা 
কোনও ক্যাটাগরিতে পড়ে রইল, তার ক্যাটাগরি বলবেন। এই জমি দিয়ে সরকার কি 
কাজ করতে চাইছেন, আগামী দিনে সেট! যদি হাউসে বলেন তাহলে আমরা জানত 
পারি যে, আপনার দপ্তরের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আপনি কি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। 
আপনি বর্গা রেকর্ড এর কথা বলছেন। বর্গা রেকর্ড ৭৭ এর জুন মাস পর্যস্ত ৯ লক্ষ 
৮৪ হাজার একরের মধ্যে জমি বন্টন করা হয়েছিল__যে পরিমাণ জমি বন্টন করা 
হয়েছিল, সেটাকে অগ্রগতি বলা চলে না। ফলে বাজেটের বিরোধিতা করে, আমাদের 
কাট মোশনের সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী কমলেন্দু সান্যাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে বাজেট আজকে এখানে 
উত্থাপিত হয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা কাট মোশনকে বাতিল 
করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। সর্বপ্রথমে বলি বিরোধী দলের মাননীয় নেতা শ্রদ্ধেয় 
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অতীশদা একটি কথা বলেছেন। এই দপ্তর উঠিয়ে দিলে ভাল হয়। তার কথার সুরটা 
হচ্ছে কাজ টাজ যখন হচ্ছে না এই দপ্তর উঠিয়ে দেওয়াই ভাল। এটা দিয়েই ওদের 
দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারা যায়। সত্যি সত্যিই আমাদের সঙ্গে ওদের দৃষ্টিভঙ্গিগত তীব্র 
বিরোধ আছে। এই দপ্তর উঠিয়ে দিলে ওদের সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে। সেজন্য 
ওদের কাছ থেকেই এই কথাটা উঠে এসেছে। বিষয়টা পরিষ্কার বুঝতে হবে। কি করে 
আমরা এখানে এসেছি। ব্যাপারটা হচ্ছে দুটো পা। দুটো পা দিয়ে আমরা এখানে 
এসেছি। প্রথম পাটা হচ্ছে জমি। আপনারা বলছিলেন আপনারা আইন করেছিলেন। খুব 
ফাইন, ভাল আইন। কিন্তু সেটা বাস্তবে প্রযোজ্য হবে এই রকম করে তো করতে হবে। 
আমরা এসেছি জমি ধরে। আপনারা আইন পাস করেছিলেন। আইন দুধ দেয়নি। অনেক 
লড়াই করে আমাদের আসতে হয়েছে। ৬৭ সালের নির্বাচনের পর তখন যে সরকার 
হল, যখন খাস জমি আইন বার হয়ে আসার পর সেখানে যখন কৃষকরা নিরন্ত্রভাবে 
দখল নিতে গিয়েছিল, সে দিন কি ঘটেছিল। ভুলে গেছি? আমরা ভুলিনি, ভুর্লিনি 
বর্ধমানের চৈতন্যপুরের কথা। প্রথম কারা লাঠিবাজি করেছিল? আর আজকে লাঠির 
বদলে কি রসগোল্লা মিলবে? তারপর অনেক যড়যন্ত্র করে সে দিন সেই সরকারকে 
ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এম. এল. এ. কেনা বেচা সেই সময় থেকেই শুরু হয়। আজকে 
করিম সাহেব মাথায় সবুজ ফেটি বেঁধে বসে আছেন। চা বাগান সব হাত ছাড়া হয়ে 
যাচ্ছে। বারে বারে কেন আমাদের লাস্ট আযামেন্ডমেন্ড এই রকম ভাবে পাঠান। আন! 
নেব, তবে পাশ হতে পারে? চা বাগিচা আমাদের করতে হয়েছিল। তারপর এই ২২ 
বছরে বাংলার অনেক উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যে পরিবর্তন হয়েছে, 
এগুলি কি এমনি এমনি হয়েছে? এখানে অতীশবাবু স্মল হোল্ডিংয়ের কথা বলে বললেন 
যে অনেক ফসল ফলতে পারে। উনি বলেছেন নিজের এলাকায় ১৯৬৭-৬৯ সালে সেই 
সময় জমিতে একটা শ্যালো বসাতে তিনি ৫ হাজার টাকা সাহায্য করেছিলেন। তার পর 
এখানে বললেন যে জলের লেভেল অনেক নিচে নেমে গেছে, তাই শ্যালোকে আরও 
নিচে নামাতে হবে।__নজরুলের ভাষায় বলছি”_ 


সন্তান সম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয়, 
জনগণ যারে জোত সহ চোষে তারে মহাজন কয়। 


এই জন্যই যে এত বেশি ফসল হচ্ছে সেটা বোঝেন? আমরা এই জন্য আজকে 
এত উৎপাদনশীলতা দেখতে পাচ্ছি। বিষয়টা হচ্ছে আপনাদের আমলে আমরা দেখেছি 
আধাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাস মায়েদের মৃতদেহ আমি জুলতে দেখেছি, পেট ভরে ভাত 
কোনও মা খেতে পায়নি, অনেকে মাইলো, ভুট্টা খেয়েছেন। সেই সমস্ত জমি থেকে 
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আজকে খাদ্য-শস্য উৎপাদন হচ্ছে এই এত বছর পরে। আজকে পেট ভরে ভাত খেয়ে 
এসেছেন আর এখানে এসে বক্তৃতা করছেন। যখন এর থেকেও অর্ধেক মানুষ ছিল 
তখনই আপনারা সবাইকে খাবার দিতে পারেননি । আপনাদের লজ্জা থাকা উচিত। আমি 
মায়েদের দেখেছি কিভাবে মরতে, আর পুরুষদের দেখেছি কি যন্ত্রণায় বাঁচতে। তখন 
দাদনের নাম করে গরিব মানুষদের কাছ থেকে জমি লিখিয়ে নিয়েছেন। 


আমরা এবারকার নির্বাচনে গ্রামে গ্রামে যেটা দেখেছি সেটা বলি শুনুন। 
[6-009 -_- €6-00 0.17.] 


(কিছুক্ষণ ধরেই কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে কয়েকজন মাননীয় সদস্য বক্তাকে বক্তৃতা দানে 
| বাধা দিয়ে যাচ্ছিলেন ।) 


আমি এসে পড়ছি। যদি এই জাতীয় অসভ্যতা বন্ধ না হয় তাহলে আমি বসে পড়ছি। 


(এই সময় বক্তা তার বক্তৃতা থামিয়ে বসে পড়েন ; কিন্তু অনতিবিলম্বে পুনরায় 
উঠে বলতে শুরু করেন।) 


ভদ্রতা নিয়ে একটা ছড়া বলি শুনুন £ “একে যবে কথা কয় অন্য সবে মৌন রয়, 
শুনলেই হয়।১: 


এবারে নির্বাচনের সময় আমরা গ্রামে গ্রামে একটা নতুন 'ঢাল' দেখতে পেলাম। 
সেটা হচ্ছে, শ্রেণী-যুদ্ধ। আর, সেই যুদ্ধে আপনারা আউট। “হাতের কথা কেউ বলছে 
না। আজকে গাঁয়ে গাঁয়ে পদ্মফুল, ঘাস-ফুল নতুন “ঢাল” হয়ে জমি দখলের লড়াই থেকে 
মানুষকে কি করে টেনে এনে ধর্মের নামে উত্তেজিত করা যায়, মানুষের মনুষ্যতুকে 
ধ্বংস করে দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করছে। এবং যেভাবে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছিল, 
আজকে আবার সেই সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি দিয়ে সেই ঢাল ব্যবহার করা হচ্ছে। 


কিছু দিন আগে হেগড়ে সাহেব ৩৪০-টা মতো জিনিসের উপর আমদানি নীতি 
ঘোষণা করেছিলেন। তার মধ্যে আবার এমন কিছু জিনিস ছিল যা এখানকার কৃষকরা 
উৎপাদন করে থাকে। সেগুলো হ'ল, কীচালঙ্কা, পেয়াজ, ঢেড়শ, শশা, প্রভৃতি। আমার 
জেলা নদীয়ার করিমপুর থেকে মদনপুর পর্যস্ত যে জিনিসগুলো প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হয় সেগুলো নাকি বিদেশ "কে আসবে। ওরা আজকে বলছেন, এই দেশ নাকি কৃষি 
প্রধান দেশ নয়, খষি "ধান দেশ ; বেশ, বেশ ; আজকে লোকসভায় ইউরিয়ার দাম 
বাড়াবার পর যর ৪৮%আমাদের সদস্যরা চেপে ধরল তখন আবার তারা সেটা পরিবর্তন 
করতে বাধ্য হ'ল। স্যার. আমি একটা কবিতা বলে আমার বক্তবা শেষ করব-__ 
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আধ্যাত্মিক এদেশ, 

হ'ত যদি, হয়ত বা বলা যেত__'বেশ' 
হস্ত যদি তাই, | 
উপাসনালয় 
ধুলায় লুটায় 
ধর্মের "ঢাল' নিয়ে ভূ-স্থামী, 
তার সাথে ভূমিহীনের সঙ! 
ন্ব-ঢালে দরিদ্রকে বঞ্চনার আশে 
ধর্ম নিয়ে সাধুজর বেশে 

বলে, “পদ্ম, ঘাসফুল- ভোট দাও ।' 

বলে, “একবার মাত্র চেখে নাও।' 

আমরা গর্বিত, এ বাংলার কৃষকেরা চেনে 

রক্ততে, অশ্রুতে-_তার শক্র মিত্র জনে। 


আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধীদের আনা অতি অসত্য সমস্ত 
কাট-মোশন বাতিলের আবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


' মিঃ স্পিকার £ আমাদের নির্ধারিত সময় ৬-১০ মিনিটে শেষ হয়ে যাবে। আমি 
সভার সকলের অনুমোতি নিয়ে 'আরও আধ ঘন্টা সভার সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি। 
(ভয়েস £ আইস) 
দি মোশন ওয়াজ দেন পুট ত্যান্ড এগ্রিড টু। 
ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, 
প্রতিবারই যখন বাজেট নিয়ে আলোচনা হয় তখন বিরোধীপক্ষ থেকে বারে বারে একই 


রকমের বক্তৃতা শুনতে হয় এবং আমাকে একই রকমের উত্তর দিতে হয়। আমাকে 
একই রকমের জবাব দিতে হয়। একই কথার পুনরাবৃত্তি করাও ক্লীত্তিকর বটে। ক্লাত্তিকর 
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হলেও কয়েকটি কথার আবার আমার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। আমি প্রথমে এখানে 
বাজেট প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে 
সেগুলোর আমি বিরোধিতা করছি। প্রথম কথা হচ্ছে আমি বুঝলাম যে ওদের খুব 
আপত্তি আছে, মাননীয় শৈলজাবাবু বললেন যে প্রতিবারই আমরা আড়াই পৃষ্ঠার বই 
লিখছি, তাতে বিশেষ কিছু নেই। কিছুদিন আগে লালবাহাদুর শান্ত্রী একাডেমিক যেখানে 
আই. এ. এস.-দের ট্রেনিং দেওয়া হয়, সেখানে সর্বভারতীয় কর্মশালা হয়েছিল। সেই 
কর্মশালায় আমাকে ডাকা হয়েছিল, বোধহয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে মন্ত্রী হিসাবে একমাত্র আমাকেই 
ডাকা হয়েছিল, সেখানে ভূমি সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে 
জানতে পারলাম ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর ৫০ বছরে ৫০ টারও বেশি ন্যাশনাল ওয়ার্ক 
শপ হয়েছে, জাতীয় স্তরে কর্মশালা হয়েছে। তার থেকে ১ লক্ষ পৃষ্ঠারও বেশি দলিল- 
দস্তাবেজ তৈরি হয়েছে, কিন্তু কিছু কাজ হয়নি। এ ১ লক্ষ পৃষ্ঠাতে যা হয়নি, আমাদের 
এই আড়াই পৃষ্ঠার বইতে যেটুকু কাজ হয়েছে তার বেশি ভারতবর্ষের আর কোথাও 
হয়নি। আমি আপনাদের বিনীত ভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, উনি তো হরিপুরা 
কংগ্রেস ফিরে গেছেন, সুভাষচন্দ্র বসু যখন সভাপতি হয়েছিলেন। তার পরের বছর 
এলে পারতেন, ত্রিপুরী কংগ্রেসে। যখন কিনা সুভাষচন্দ্র বসু পষ্টভি সীতারামাইয়াকে 
পরাজিত করে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। 
তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তারপর তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেছিলেন। 
তবে তিনি ভূমি সংস্কারের কথা, পরিকল্পিত অর্থনীতির কথা বলেছিলেন বলেই হয়ত 
কংগ্রেসে থাকতে পারেননি। স্বাধীনতার পর আপনাদের খেয়াল আছে, ভারতবর্ষের প্রথম 
প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহের, প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবীশকে অনুরোধ করেছিলেন যে, ২০ 
একর সিলিং দিলে ভারতবর্ষে কত উদ্ৃত্ত জমি বিলির জন্য পাওয়া যায়। প্রশাস্তচন্দ্ 
মহলানবীশ বলেছিলেন, ২০ একর সিলিং দিলে ৬ কোটি একর জমি পাওয়া যাবে 
ভারতবর্ষে বিলির জন্য। কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও দেখা গেল যে ৬ কোটির ১০ 
পারসেন্টও বিলি হল না সারা ভারতবর্ষে, সারা ভারতবর্ষে ৬০ লক্ষ একর হল না। 
সারা ভারতবর্ষে যেটা হয়েছে তার ৫ ভাগের এক ভাগ পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে, আর সারা 
ভারতবর্ষের কৃষিজমির সাড়ে তিন পারসেন্ট পশ্চিমবঙ্গে বিলি হয়েছে। এগুলো বহু 
কথিত বিষয়। পরিসংখ্যান নিয়ে এখানে বার বার বলা হয়। নিউ হরাইজোন থেকে 
আপনারা পড়বেন-_ওরা কত করেছেন, আর আমরা কত করেছি। আমার কথা এখানে 
লিপিবদ্ধ আছে, বিধানসভার বিবরণীতে আছে। আরেকটা ব্যাপার দেখুন, আমি দায়িত্ব 
শিয়ে বলছি, কেন আপনার। একটা অঙ্কের হিসাব মেলাতে পারছেন না সেটা আমি 
বলছি ১৯ লক্ষ ১৭ হাজার একর জমির মধ্যে কৃষিজমি বাদ দিলে বাকিটা কোথায় 
গেলে ব্রক-আপটা আাগে দিই। নন-এগ্রিকালচার অর্থাৎ অকৃষি জমি হল ৬ লক্ষ ৩৭ 
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হাজার একর। এটা আমরা আবার পঞ্চায়েতকে দিয়ে, আমাদের দপ্তরের কর্মচারিদের 
দিয়ে যৌথভাবে সমীক্ষা করেছি যেটা অকৃষি বলা হয়েছে সেটা কৃষি-যোগ্য কি না। যদি 
কৃষি যোগ্য জমি হয় তাহলে কেউ যদি সেটা নিতে চায় তাহলে তাকে দিয়ে দেব। আর 
প্রাইভেট ফরেস্ট যেগুলো ছিল, যেগুলো কিনা খাসু হয়েছে, বনাঞ্চল__সেটা হচ্ছে ৯ 
ূ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমি। এরজন্য হিসাবটা মেলাতে পারছেন না। 
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৯ লক্ষ ৭০ হাজার একর ফরেস্ট ল্যান্ড। বাকি অন্যান্য ৫০ হাজার একর, তার 
মধ্যে ভাগাড়, গোচর, শ্মশান ইত্যাদি আছে। এই হিসাবে কোনও অসুবিধা হবার কথা 
নয়। আর একটা হিসাব নিয়ে বিভ্রান্তি বেড়েছে। অতীশবাবু অনেক কথা বলে চলে 
গেলেন। যাবার আগে আমাকে বলে গেলেন, “আপনার জবাব শোনার জনা থাকতে 
পারলাম না। আমি তাকে অনুরোধ করব, আমার গত-বারের জবাবটা পড়ে নেবেন, 
তাহলে আপনি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। এখানে একটা হিসাব দিয়ে 
প্রশ্ন রাখা হয়েছে, এক বছরে তো ১৫ হাজার একর জমি খাস হয়েছে, তাহলে আমার 
হিসাবে ৬১ হাজার কৃষি জমির পরিমাণ হল কি করে? মোট খাস হয়েছে তো ১৫ 
হাজার একর, তাহলে আমি কেন বললাম ৬১ হাজার একর? একটা সমীক্ষা করে দেখা 
গিয়েছে আমাদের যে জমিকে অকৃষি জমি হিসাবে দেখানো হয়েছে তার মধ্যে কৃষি-যোগ্য 
জমি পাওয়া যাচ্ছে ৪৬ হাজার একর। অর্থাৎ এ যে ৪৬ হাজার জমি যাকে অকৃষি জমি 
হিসাবে পূর্বে ধরা হয়েছিল, তা সমীক্ষা অনুযায়ী কৃষি-যোগ্য হওয়ার ফলে এই এক 
বছরের মধ্যে সেটাকে ১৫ হাজার একর জমির সঙ্গে যোগ করে হল ৬১ হাজার 
একর। এর মধ্যে বিভ্রান্তির কোনও কারণ নেই। এটা কেন মাথায় ঢুকছে না, এটা আমি 
বুঝতে পারছি না। তারপর আবার বলা হয়েছে, রেভিনিউ বাড়ছে কেন, রেভিনিউ তো 
কমার কথা? তারপর যেটা ৩০০ কোটি বলা হ'ল, ওটা ৩০০ কোটি হবে না, ৩০ কোটি 
হবে। লক্ষ, কোটি ইত্যাদি নিয়ে শুণ্যের গোলমাল করে ফেলেছেন। এই বাড়া-কমার 
বিষয়টা বোঝায় খুব একটা অসুবিধা নেই। আর রেভিনিউ যদি বাড়ে, আমরা যদি একটু 
' বেশি টাকা আদায় করি তাহলে কি তাতে অসুবিধা আছে? বলা হল, “আপনারা খাজনা 
মকুব করেছেন ৪ একর এবং ৬ একর পর্যন্ত, তথাপি ল্যান্ড রেভিনিউ বাড়ল কেন? 
অর্থাৎ বেশ কিছু মানুষকে খাজনা মকুবের সুযোগ দেয়া সত্বেও রেভিনিউ কানেকশন 
বাড়ল কি করে? হ্যা, আমরা মকুব করার পরেও যাদের কাছ থেকে আদায় করার কথা 
তাদের কাছ থেকে আদায় করার ক্ষেত্রে একটু বেশি সচেষ্ট হয়ে আদায় করেছি, সে 
জন্যই বেড়েছে। তারপরে কংগ্রেস আমলে কত খাস হয়েছিল, সে কথা বলা হয়েছে। 
আমি আগেই বলেছি, আবার বলছি "৭২ সাল থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত, কংগ্রেস আমলের 
৫ বছরে যে জমি খাস হয়েছিল তার পরিমাণ এক লক্ষ একরের একটু বেশি। আমি 
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এটা দায়িত্ব নিয়েই বলছি, এক লক্ষ একরের একটু বেশি মোট জমি সে সময়ে খাস 
হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে দেবপ্রসাদবাবু ঠিকই বলেছেন, যুক্ত ফ্রন্টের আমলের ২২ মাসে 
এ বিষয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল। প্রচুর পরিমাণ বেনামি জমি উদ্ধার করা 
হয়েছিল। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত, এ ১০ বছরে কংগ্রেস, আমলের ১ 
লক্ষ একরকে বাদ দিয়েও ৩ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছিল। আর বাকি যা 
হয়েছে তা "৭৭ সালের পর হয়েছে। কাজেই যুক্তফ্রন্ট এবং বামফ্রন্টের আমলের উদ্ধার 
করা জমির পরিমাণের সঙ্গে কংগ্রেস আমলের কোনও তুলনাই চলে না। যুক্তফ্রন্টের ২২ 
মাসের এবং বামফ্রন্টেরে আমলের জমি খাস করার এবং বিলি করার কথা নিশ্চয়ই 
আপনারা সকলে জানেন। অবশ্যই এতে আত্মপ্রসাদ লাভ করার বিশেষ কিছু নেই। 
তারপর ১৯৭৫ সালের ২রা অক্টোবর এখানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, গোটা রাজ্যে 
আর কোনও উদ্ৃত্ত জমি নেই, সব বিলি করা হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় জোর করে 
বলা হল, এখন আর কারও কাছে এমন কোনও জমি নেই যেটা বিলি হ'তে বাকি 
আছে। ওরা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সব জমি বিলি করা হয়ে গেছে। তারপর যতটুকু 
বিলি করেছিলেন তাও কি রকম বিলি করেছিলেন-_যার পাট্রা পাওয়া উচিত ছিল তাকে 
পাট্টা দেওয়া হয়নি। তারপর অতীশবাবু বললেন, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভূমি-সংস্কার আইন 
করে কি হ'ল? কত জমি আপনারা পেলেন?” আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি "৮১ 
সালে দ্বিতীয় ভূমি সংস্কার আইন পাস করা হয়েছে, তারপর ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৬ 
সালের মধ্যে এই পাঁচ বছরে সেই বিল অনুমোদন করা হয়নি, আমাদের বার বার বলা 
হয়েছে- এটা করুন, ওটা করুন। আমাদের বার বার প্রশ্ন করা হয়েছে, আমাদের বার 
বার জবাব দিতে হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সালে আমাদের আবার তার ওপর 
সংশোধনী আনতে হয়েছিল ওদের আপত্তির ভিত্তিতে, যেটাকে বলা হয় তৃতীয় সংশোধনী 
বিল। | 


এবং তারপর ৬ বছর পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছি। তারপর যখন কাজ 
শুরু করলাম-_তারপর থেকে যেটা বললাম ৯৭ হাজার ৯৮২ প্রায় ৯৮ হাজার। এটা 
১ লক্ষ হয়ে যাবে ২/৩ মাসের মধ্যেই দেখবেন। যেটা আমরা করতে পারতাম-_মামলা 
অনেকগুলি হয়েছে-ঠিকই এখানে বলেছেন, আমরা পাস করে নিলাম, তারপর হাইকোর্ট 
বাতিল করে দিল। কিন্তু বাকি যেটা বললেন না-_তার বিরুদ্ধে আমরা সুপ্রিম কোরে 
গিয়েছিলাম আর সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের অর্ডারে স্টে দিয়েছেন যেটা আপনারা জানেন 
না। তারপর শ্রীম্মবকাশ চলছে। তারপর আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাব, আমাদের কিছু 
বক্তব্য আছে। কিছু ছোট-খাট বাধা আছে, সেগুলি দূর করতে হবে এবং তারপর আমরা 
বিলি করতে পারব। আর যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে ট্রাইব্যুনালের কথা--এটার কি 
হল? আমি গতবারও বলেছিলাম ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এ 
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ব্যাপারে সাবজেক্ট কমিটি থেকেও বলা হচ্ছে, কি হল? ১ বছরের মধ্যে ২ বার মামলা 
হয়েছে, দুবার রায় পেয়েছি। এটা আমি বিধানসভায় বলেছি। সুপ্রিম কোর্টের ৯ সদস্য 
বিশিষ্ট বেঞ্চ, কনস্টিটিউশন বেঞ্চ তারা একটা রায় দিয়েছে। সেই রায়ের ভিত্তিতে ট্রাইবুনাল 
সম্পর্কিত যে আইন সেটা এখন সংশোধন করতে হবে এবং সেটা বিধানসভাতেই করতে 
হবে। পুরানো আইনের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল গঠন আমরা সম্পন্ন করে ফেলেছি। সেইজন্য 
নতুন আইন করতে হলে জায়গা-পত্র ঠিক করে ফেলেছি। ট্রাইব্যুনাল যাদের নিয়ে গঠিত 
হবে হাইকৌটের বিচারপতি, তিনি নাম পাঠাবেন__তিনি পাঠিয়েও দিয়েছেন। অন্য সব 
সদস্যরা ঠিক হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। তার হেয়ারিং ৩/৪ দিনের 
মধ্যে হবে। সেই রায়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি এবং আমরা আশা করছি যে, 
সুবিচার পাব এবং অবিলম্বে ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারব। এইসব জমি যেগুলি 
ইঞ্জাশনে আটকে আছে সেগুলি আমরা নিষ্পত্তি করতে পারব। এই হল খাস জমি 
ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপার। এর পরে আসছি বর্গাদারদের ব্যাপার নিয়ে। এখানে বলেছেন 
অপারেশন বর্গা সম্বন্ধে। ২৫/৩০ লক্ষ কোথায় পেলেন? তা আমি জানি না। আমাদের 
যা রেকর্ড হয়েছে- একটু আগে অতীশবাবু বললেন, অপারেশন বর্গার প্রোগ্রাম এখন 
ডায়লিউটেড হয়ে গেছে। উনি বললেন, ৬ হাজার রেকর্ড হয়েছে। ১ লক্ষ রেকর্ডেড 
হয়েছেই। যারা বর্গাদার ছিলেন তাদের নাম দ্রুত যাতে রেকর্ডভূক্ত করা যায় সেইজন্যই 
তো অপারেশন বর্গার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। বাকিরাও এই ৫/৬ বছরে রেকর্ভূক্ত 
হয়েছে। নতুন করে তো বর্গা তৈরি করতে পাবি না, রেকর্ড করতে পারি না। যা আছে 
তাই তো রেকর্ডভৃক্ত করতে হবে। বাকি আর বিশেষ কিছু নেই। বছরে এই পরিমাণই 
হচ্ছে। আর বলেছেন, ২ রকম নাকি ক্যাটেগরির বর্গাদার আছে। আপনার তো আইন 
জানা উচিত। ২ রকম ক্যাটেগরির নয়, ভাগ ২ রকম আছে। যারা চাষী অর্থাৎ কৃষক 
তারা যদি হাল, বলদ, বীজ ইত্যাদি এইসব দেন তাহলে তারা পাবে ৭৫ ভাগ আর ২৫ 
ভাগ পাবে মালিক। নয়ত ৫০ ভাগ, ৫০ ভাগ। এভাবে হয়ত এ বছর ৭৫ ভাগ, ২৫ 
ভাগ পেয়েছেন, না দিলে সামনের বছর ৫০ ভাগ, ৫০ ভাগ করে পাবেন। আলাদাভাবে 
আমরা কি ঠিক করব? শৈলজাবাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন, বর্গাদারদের পাট্টার কথা 
বলেছেন। অতীশবাবু ঠিক বলতে পারেননি, কিন্তু ওনার বাবা জানতেন ।... 


(নয়েজ) 
[6-20 __ 6-30 0.7. ] 


আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে, এখানে একটা উদ্বেগ প্রকাশ করা 
হয়েছে এবং আমি তার সঙ্গে খানিকটা হলেও সহমত পোষণ করি, বিষয়টি হচ্ছে, 
বলেছেন, যাদের জমি দেওয়া হয়েছিল বর্গাদার, পাট্টাদার, তারা সবাই সেই সব জমি 
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দখলে রাখতে পারছে কি না? এটা ঠিকই যে উদার নীতি ইত্যাদির কথা এখানে বলা 
হয়েছে। পুঁজি যার কাছে জমি তার কাছে চলে যাচ্ছে। এ বিপদ আছে। আমরা এই 
বিপদকে কখনও অস্বীকার করি না। কিন্তু তা সত্তেও আমি আপনাদের বলছি, যেখানে 
যতটুকু আমরা পশ্চিমবঙ্গে এখানে রক্ষা করতে পেরেছি আর কেউ রক্ষা করতে পারেনি। 
আমরা একটা সমীক্ষার কাজ নিজেরাই হাতে নিয়েছি। এখানে মাননীয় সদস্যদের কেউ 
কেউ আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন যে আপনারা দেখুন যে কি হচ্ছে, না হচ্ছে। একটা 
অপেক্ষা করতে হবে। তবে এই প্রসঙ্গে আপনাদের বলতে পারি যে ইতিমধ্যেই অনেকগুলি 
সমীক্ষার কাজের ফলাফল, পলিটিক্যাল উইকলিতে বেরিয়েছে, কিছু বইপত্রও প্রকাশিত 
হয়েছে, সেগুলি নিশ্চয় আপনারা দেখবেন। সর্বোপরি হচ্ছে, কৃষি সেলাস যেটা "৯১ 
সালে হয়েছে তারও ফলাফল বেরিয়েছে। সেখানে আত্তরাজ্য তুলনা আছে। আর '৭১ 
থেকে :৯১ পর্যন্ত ৫ বছর অন্তর যে সেলাস হয় সেই সেন্সাসের রিপোর্টটাও আপনারা 
তুলনা করে দেখবেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক, এরা যে পরিমাণ 
জমি চাষ করে- মালিকানার কথা বলছি না, অপারেশনাল হোল্ডিং মানে চাষ করেন, 
দখলে আছে, দখলটা নিয়ে বিচার করতে হবে কারণ মালিকানা থাকলেও তো বিচার 
করা যায় না যেটা আপনারা সঠিকভাবেই বলেছেন। আমি মালিক হতে পারি এবং আর 
একজন সেটা নিয়ে চাষ করতে পারেন। কিন্তু দখলে রেখে যেটা চাষ করছেন, অপারেশনাল 
হোল্ডিং, সেটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে দেখবেন *৭১ থেকে '৯১ পর্যন্ত 
ধারাবাহিকভাবে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের হাতে যে পরিমাণ জমি আছে পশ্চিমবঙ্গের 
চাষে সেটা বাড়ছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে এখন যা কৃষি জমি আছে তার দুই তৃতীয়াংশ জমি 
ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকরাই চাষ করছে। এইসব উদার নীতি ইত্যাদি সত্বেও ভূমি 
সংস্কারের ভিত্তি যেটুকু আমাদের আছে তার উপর দাঁড়িয়ে আমরা এর খানিকটা মোকাবিলা 
করতে পারছি। অতীশবাবু দারিদ্রের কথা বলেছেন। এটারও একটা হিসাব নিতে 
আপনাদের বলব। আমার হিসাব কি আছে, আমি কি বলছি না বলছি সেটা আপনাদের 
পছন্দ নাও হতে পারে কিন্তু আমি যে হিসাবটা নিতে .বলছি সেটা হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশন 
এর উপর একটা এক্সপার্ট গ্রুপ তৈরি করেছিলেন তাদের হিসাবটা দেখুন। গ্রামাঞ্চলে 
দারিদ্র সীমার নিচে যে সব পরিবার বাস করেন তার যে তথ্য তারা বার করেছেন 
সেটা দেখুন। সেখানে :৭৬ সাল এবং শেষ যেটা বেরিয়েছে ৯৪ সাল, এই দুটো হিসাব 
তুলনা করে দেখুন। আপনারা বলেছেন যে ছোট ছোট জমি দিয়ে কি দারিদ্র দূর হবে? 
দারিদ্র যে পরিমাণে দূর হতে পারে এটা শুধু আমার কথা নয়, আমি বলছি বলে নয়, 
এফ. এ. ও. ফুড আ্যান্ড এগ্রিকালচারালু অর্গানাইজেশনের একটা রিপোর্ট আছে। সেখানে 
তারা বলছেন, ভারতবর্ষে যদি ৫ শতাংশ জমিও পুনর্বন্টন হয়-_খালি ভারতবর্ষের 
সম্পর্কেই তারা বলেননি, অন্যান্য দেশ সম্পর্কেও বলেছেন-__ভারতবর্ষের ব্যাপারটা আমি 
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বলছি, তারা বলছেন, যদি ৫ শতাংশ ভামিও ভারতবর্ষে পুনর্বন্টন হত যা জমি আছে 
তারমধ্যে তাহলে ভারতবর্ষের দারিদ্র ৩০ শতাংশ কম হত। পশ্চিমবঙ্গে আমরা যেটা 
করেছি সেটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে যা হয়েছে তার ৫ ভাগের এক ভাগ। আর করেছি 
বলেই আপনারা দেখবেন, "৭৬ থেকে *৯৪-এর মধ্যে যদি সব রাজ্যের হিসাব আপনারা 
নেন তাহলে দেখবেন গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র সীমা রেখার নিচে যে সব পরিবার বাস করেন 
তার হাসের পরিমাণ বা কমার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। ৫৭ শতাংশের 
মতোন ছিল, এটা প্রায় ২৭/২৮ শতাংশ কমে গেছে এই কয়েক বছরে। এই ২১ বছরে 
এটা কমেছে। অন্যান্য রাজ্যে যেটা কমেছে তার চেয়ে এটা অনেক বেশি। তার সঙ্গে 
আপনি যদি হিসাব করেন এ উদার নীতির বছরগুলির--'৯০/'৯১ থেকে "৯৪ পর্যন্ত, 
যেটা শেষ বেরিয়েছে অর্থাৎ তিন/চার বছরের ফলাফল--'৯৬-এর পরের তথা বেরুলে 
আরও.বেশি বুঝতে পারা যাবে কিন্তু যদি দেখেন এ কয়েকটা বছরের তাহলে দেখবেন 
কয়েকটা রাজ্যে এবং সারা ভারতবর্ষে এই দারিদ্রটা বেড়েছে কিন্তু এ কয়েকটা বছরে 
আমাদের এখানে কমেছে। এ উদার নীতির ধাক্কা সত্তেও আমাদের এখানে দারিদ্রটা যে 
কমেছে তার একটা বড় কারণ হল ভূমি সংস্কারের উপর আমাদের এই ভিত্তিটা রয়েছে। 
তারপর একটি কথা দেবপ্রসাদবাবু প্রতিবার বলেন, এবারে অতীশবাবু বলেছেন যে 
এখানে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে। এগ্রিকালচারাল লেবারার-এর সংখ্যা বেড়েছে, 
আমরা কখনও অস্বীকার করিনি। কিন্তু যেটা আপনার! হিসাব নিচ্ছেন না, আমি বারবার 
বলছি সেটা। এটা আমি নয়, বিদেশি সমীক্ষকরা বের করেছেন, গবেখক যারা তারা বার 
করেছেন। এটা প্রকাশিত হয়েছে। এই সব পেপার ইত্যাদি ইকনমিক পলিটিকাল রিভিউতে 
বেরিয়েছে। আমি আগেও উদ্ধৃতি দিয়েছি। আমি আর উদ্ধৃতি দিচ্ছি না, আমি শুধু 
হিসাবটা দিচ্ছি। মোট যত ওয়ার্কার আছে তার মধ্যে ওয়েল এগ্রিকালচারাল লেবারারের 
শতাংশ হারের অনুপাত কি? অনুপাতটা দি দেখেন তাহলে দেখধেন ১৯৮১ থেকে ৯১ 
সালে সারা ভারতবর্ষে এটা বেড়েছে। পুরুষ কৃষি শ্রমিকের শতাংশ হার অনুপাতে এটা 
বেড়েছে ২৩৫ শতাংশ। আর পশ্চিমবাংলায় ১৯৮১ থেকে ৯১ সালে এটা কমেছে ১.৭৫ 
শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে কমেছে। এটা দিয়ে বিচার করতে হবে। 
এসব কথা হচ্ছে এখন যে, ডিপেন্ডেনাইজেশন, রিপ্রেজেন্টেশন ইত্যাদি ইত্যাদি ওরা 
বলছেন। আমি কখনও বলি না যে রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। অর্থাৎ যারা 
ভূমিহীন কৃষক ছিলেন, তারা এখন কৃষক হচ্ছেন। আমি সেই ভাষায় বলছি না। আর 
বাকি চা বাগান নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। এটা ভাল ঘে করিম সাহেব আমার 
কাছে গিয়েছিলেন। আপনি বললেন যে জবাব পাননি। আমি জবাব দিয়েছি। আপনার 
সঙ্গে এত কথাবার্তা হয়েছে, আপনি আবার বলবেন। আমি জবাব দিয়েছি, আরও সবার 
সামনে দিতে যাচ্ছি। আপনি যেটা আন্দোলন কপছেন, যেটা গামছা বেঁধে, ওঢা গামছা 
নাকি, ওটা গামছা হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন? এতে লজ্জা নিবারণ হবে কিনা 
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জানি না। যাই হোক, আমি বলছি, আপনি আন্দোলন করুন। আন্দোলন করতে চাচ্ছেন 
করুন। কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে যদি 
পাট্রাদারদের জমি কেউ বে-আইনিভাবে নিয়ে নেয় তাহলে আন্দোলন করুন। আমি তো 
এখানে বলছি সমর্থন পাবেন। আমি সবাইকে বলছি যে করুন এটা, কেন করবেন না, 
বে-আইনি যা করা হচ্ছে তা প্রতিরোধ করা হবে। কিন্তু এটা মনে রাখবেন যে সিলিংয়ের 
মধ্যে যার জমি আছে, তার যদি কেউ ধান চাষ না করে চা চাষ করে, চা-তে যদি তার 
উৎপাদন বেশি হয়, তার সুবিধা হয়, আমাদের তাকে উৎসাহিত করতে হবে। আমাদের 
দেখতে হবে টি বোর্ড থেকে তার যে অনুদান দেবার ব্যবস্থা আছে, সাবসিডি, সেটা 
কিভাবে তাকে দেওয়া যায়, কিভাবে সংগঠিত করা যায়, দরকারে সমবায় সংগঠিত করা 
যায়, তার প্রসেসিংয়ের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়, এই সব আমাদের দেখতে হবে। আর 
আমি বলেছি যে, এটার একটা ছেদ টানা দরকার। আমি এখানে বলেছিলাম, আজকে 
যে বাজেট বক্তৃতা আছে সেখানেও পরিষ্কারভাবে বলেছি যে, আমরা একটা নীতি নিয়ে 
আমরা আলোচনা করেছি। আপনি বললেন যে, তিনমাস সময় দিয়েছে, আমরা সেই 
সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করেছি। কিন্তু আলোচনার পরে ওদের কাছ থেকে খুব 
একটা সহযোগিতা পেয়েছি আমি যা বলেছিলাম সেটা আমি বলব না সেজন্য যেহেতু 
পাইনি। আমাদের আইনের পথ ধরে এগোতে হবে। আমরা ওদের ভাল পরামর্শ 
দিয়েছিলাম। যাইহোক, সেই সব কথায় আমি যাচ্ছি না। আমি যেটা করতে চাচ্ছি 
এখন, আমাদের আবার ক্যাবিনেট সাব-কমিটির কাছে যেতে হবে। আমাদের তার 
খসড়া তৈরি হয়ে গেছে। আমরা সেই অনুমোদন পাবার পরে সেই অনুযায়ী এগোব। 
এখন আমি আশ্বস্ত করতে চাই আপনাদের একথা বলে যে, আমরা চাই এটার একটা 
ছেদ টানা হোক। আর নতুন করে কেউ যাতে এসব করতে না পারে তারজন্য 
আপনারা সকলে মিলে প্রতিরোধ করুন। আর এই বে-আইনি ইত্যাদি যা হচ্ছে, গাইড 
লাইন যা বলছেন, আমার কাছে সব তথ্য আছে, আমরা আবার ইনকোয়ারি করার 
ব্যবস্থা নিচ্ছি। কাজেই এই সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার। আর দেবপ্রসাদবাবু, 
আরো কেউ কেউ বললেন যে, শিল্পায়নের জন্য ইত্যাদি আমরা নাকি কৃষিকে পরিত্যাগ 
করেছি, আমরা নাকি ভূমি-সংস্কারকে বিসর্জন দিয়েছি। আমি আপনাদের আবার বলছি, 
পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সব কথা, যে পৃথিবীতে কোথাও শিল্পায়ন হয়নি ভূমি-সংস্কারের ভিত্তি 
ছাড়া। ইউরোপে হয়নি, জাপানে হয়নি, আর তথাকথিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোথাও 
হয়নি। শিল্পায়নের ভিত্তি হচ্ছে ভূমি-সংস্কার, শিল্পায়নের ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। কৃষির উদ্দৃত্ত 
থেকেই শিল্পায়ন হয়। এসব দেশ দেখুন, আর আগেকার সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, 
ভিয়েতনাম, যেখানেই যান এদের সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক 
সম্পর্ক। আমরা এটাই বলেছি। 
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কমলবাবু কিছু বলেছেন, সীমান্তে কীটাতারের বেড়া সম্বন্ধে বলেছেন। আমি ওসবে 
যাচ্ছি না। ওসব কেন্দ্রীয় বিষয়, সেসব প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি না। আমার মনে হয়, আর 
এমন কোন কথা কেউ বলেননি যার জবাব দিতে বাকি রয়েছে। একটি কথা গোপালবাবু 
বলেছেন যে, আমার বইটিতে কিছু ভুল হয়েছে। ইংরাজিতে ঠিকই রয়েছে, বাংলার 
কয়েকটি জায়গায় ভুল ছাপা হয়েছে। কাজেই যেটা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। ১৬ নম্বর 
প্যারাতে *** ২৬ হাজার ঠিকা ভাড়াটিয়াকে *** ১০ লক্ষ **। এটা ১০ লক্ষ নয়, 
১০ হাজার হবে। এরকম আর একটি ভুল হয়েছে ৯ নম্বর প্যারাতে। যেখানে *বিধানসভা 
শিল্প বিষয়ক স্ট্যাণ্ডিং কমিটিং-র জায়গায় মমন্ত্রিসভার স্ট্যাণ্ডিং কমিটি” হবে। তারপর ১৯ 
নম্বর প্যারাতে '+১৯ লক্ষ ১৭ হাজারের জায়গায় হবে '২৯.১৭ লক্ষ। ইংরাজিতে সবই 
ঠিক আছে, বাংলা ছাপায় ভুলটা হয়েছে। 


আমার কিছু বলবার নেই, তবে এটুকু বলতে পারি, আড়াই পৃষ্ঠার মধ্যে যা 
রয়েছে সেটা ১ লক্ষ পৃষ্ঠাতেও কোথাও হয় না। সে কারণে বাজেটকে সমর্থন জানাচ্ছি 
এবং বিরোধীদের কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। 
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[11-090 -_ 11-10 9..] 
রাজ্যে এল. পি. জি. গ্রাহক সংখ্যা 


*২৪। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *১৪৫) শ্রী জ্যোতি চৌধুরি ও আবদুল মান্নান ঃ 
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 


(ক) ৩১শে মে, ১৯৯৮ পর্যন্ত রাজ্যে মোট এল. পি. জি. গ্রাহক সংখ্যা কত; 
(খ) উক্ত তারিখ পর্যন্ত কতগুলি আবেদন বিবেচনাধীন আছে বা জমা পড়েছে; 


(গ) ১-১-৯৫ থেকে ৩১-৫-৯৮ পর্যন্ত কত জন গ্রাহকের আবেদন মঞ্জুর করা 
হয়েছে; এবং 


(ঘ) রাজ্যে উক্ত গ্যাসের চাহিদা পূরণে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে কোনও প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে কি না? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ 
(ক) ১৬, ১৬, ৫৮৫ 
(খ) ৯, ২২, ৫৩৫ 


(গ) ৩, ০০, ৯৭৫ 


(ঘ) পশ্চিমবঙ্গে তেল বিতর্ণকারী কোম্পানিগুলির রাজ্য স্তরের সমন্বয়কারীকে 
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(এস. এল. সি.) এ ব্যাপারে বার বার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু কোনও 
ফল হয় নাই। যাহা হউক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
চাহিদা অনুযায়ী এল. পি. জি. সরবরাহ বাড়াবার জন্য আবারও অনুরোধ 
করা হচ্ছে। 


স্টেট লেভেল কো-অর্ডিনেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েল কোম্পানি যা আমাদের এখানে 
আছে তাদের আমরা বারে বারে রিকোয়েস্ট করেছি এবং করে যাচ্ছি যে আমাদের 
এখানে এল, পি. জি. সাপ্লাই ইনক্রিজ করার জন্য। এটা গভর্নমেন্ট অফ ইগ্ডিয়ার 
ব্যাপার, ওদের রিকোয়েস্ট ছাড়া আমরা আর কিছু করতে পারবো না। এক সপ্তাহ 
আগে ওদের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি, এখনও পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য 
কৌটা ইনক্রিজ করেনি। যতক্ষণ না পর্যস্ত ওয়েল কো-অর্ডিনেটর যারা আছে তারা সবাই 
মিলে গভনমেন্ট অফ ইপ্ডিয়ার ডাইরেকশন অনুযারী কোটা ইনক্রিজ না করছে ততক্ষণ 
ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কিছু করার নেই। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ মন্ত্রী মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে, এটা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় 
সরকারের ব্যাপার, রাজ্য সরকারের কিছু করণীয় নেই। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 
৩১শে মে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ৯,২২,৫৩৫ জনের আবেদন বিবেচনাধীন আছে। একটা 
বিরাট সংখ্যক লোক পড়ে আছে। আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে ৫ হাজার টাকার 
মতো বেশি দিলে তৎকাল প্রকল্পের নামে কানেকশন দেওয়া হচ্ছে গ্যাসের। তার 
ফলে গরিব লোকেরা বঞ্চিত হচ্ছে, যাদের টাকা-পয়সা আছে তারা অতিরিক্ত টাকা 
পয়সা দিয়ে গ্যাস সংগ্রহ করছে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার প্রতিবাদ জানিয়েছে? 
এটা একটা কেন্দ্রীয় সরকারের পলিসির ব্যাপার। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্যাস দপ্তর এই 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 


শ্রী কলিঘুদ্দিন শীমস্‌ $ এইরকম কোনও ইনফরমেশন আমার কাছে নেই। তবে 
এটা আমি ভালভাবে জানি যে গ্যাসের ব্যাপারে এম. পি.-দের কিছু কোটা আছে, সেই 
কোটা অনুযায়ী তারা নিজের এলাকায় প্রয়োজন মত কিছু লোককে দেন। গ্যাস কানেকশন 
দিচ্ছে কি দিচ্ছে না এই সম্বন্ধে আমাদের গভর্নমেন্টের কোনও কিছু বলার নেই, 
কোনও কন্ট্রোল নেই। আমরা এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য ১ বছর আগে থেকে 
গভর্নমেন্ট অফ ইগ্ডিয়াকে লিখছি। এই ব্যাপারে কলকাতায় একটা মিটিংও হয়েছিল 
মন্ত্রীর সঙ্গে। সেখানে আমরা বলেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আপনারা কাজ করতে দিন, 
আর ওয়েস্ট বেঙ্গলকে যদি না দেন তাহলে এসেনসিয়াল সাপ্লাই কর্পোরেশনকে দায়িত্ব 
দিন! নতুন কানেকশন সম্পর্কে বা গ্যাস ডিলিং-এর ব্যাপারে কাউকে তো দায়িত 
দিতে হবে। কর্পোরেশনকে দিলে তার মাধ্যমে রাজ্য সরকার কন্ট্রোল করতে পারে। 
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কিন্তু আজ পর্যস্ত গভর্মমেন্ট অফ ইগ্ডিয়া কিছু করছে না, এমন কি উত্তরও দিচ্ছে 
না। গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম মিনিস্টার এখানে এসে বলে গেছিলেন যে এটা করা 
হবে। তারপরে সেই গভর্নমেন্ট আর নেই, অন্য গভর্নমেন্ট এসে গেছে। কিন্তু আজ 
পর্যস্ত কিছুই হয়নি। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ আমি যেটা জিজ্ঞাসা করতে চাই সেটা আপনাকে দোষারোপ 
করছি না, আমি জানতে চাই কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকার থেকে একটা সিস্টেম চালু 
করেছিল যে, যারা অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা দিতে পারবেন তাদের যারা ১৯৯৫ 
সালে আ্যাপ্পাই করেছে তাদেরকে আগে দেওয়া হবে। ১৯৯০ সালে আপ্লাই করেছে 
তাদের আগে ওরা পেয়ে যাবে। এই সিস্টেমটার বিরুদ্ধে আপনার সরকার কি কোনও 
প্রতিবাদ করেছিল? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ ৫ এইরকম গভর্নমেন্টের কাছে ইনফরমেশন আসেনি। কেউ 
টাকা নিয়ে আউট অফ টার্ন গ্যাস দিয়েছে কি না আমার জানা নেই। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে, যারা ১৯৯৫ সাল পথযস্ত 
রেজিস্ট্রি করেছেন, তারা অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা দিলে উইথ রিসিট দেওয়া হবে, 
তাদেরকে কানেকশন তাড়াতাড়ি দেওয়া হবে। পেট্রোলিয়াম মিনিস্ট্ি থেকে এই বিজ্ঞাপন 
দিয়েছিল, এই বাজে জিনিসের ব্যাপারে আপনারা কি কোনও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ ঃ আই লুক ইন টু দি ম্যাটার দেন আই উইল গিভ ইউ 
রিপ্লাই। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ গ্যাস সরবরাহ যারা করে তাদের লাইসে্স দেয় ওয়েল 
বোর্ড। ওয়েল ইপ্ডিয়ার বোর্ড তাদের ডিলারশিপ এবং এজেন্সি দিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে যদি 
কোনও ডিলার অসৎ উপায় গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে স্টেট গভর্নমেন্ট কি কোনও স্টেপ 
নেওয়ার অধিকার আছে? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ ঃ নিশ্চয় এইরকম কোনও কমপ্লেন এলে আমরা ব্যবস্থা 
নিই। ডিলাররা যদি ঠিকমত কাজ না করে, যদি দেখা যায় যে, কোনও গোলমাল হচ্ছে 
এবং কমপ্লেন আাসছে তাহলে গভর্নমেন্ট থেকে এনকোয়ারি করে দেখা হয় যে অন্যায় 
হয়েছে কিনা, যদি দেখা যায় অন্যায় হয়েছে সেক্ষেত্রে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। 
এইরকম ২-৪টে কেস এসেছে যেখানে কমপ্লেন এসেছে। যদি এনকোয়ারি করে দেখি যে 
অন্যায় হয়েছে তাহলে ইণ্ডিয়ান ওয়েলকে লিখে তাদেরকে সাসপেন্ড করি। 


রী আবদুল মান্নান ৪ কি কি অভিযোগের ভিত্তিতে আপর্ষীরা সাসপেন্ড করেন? 
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শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ ঃ নানা রকম অভিযোগ আছে। আমি একটা উদাহরণ দিতে 
পারি আমার বাড়িতেই ৭দিন পর্যন্ত গ্যাস আসেনি, আমি কাকে বলব বলতে পারেন? 
এইরকম ২-৩টে কমপ্লেন অনেক জারগার থেকে এসেছে, এনকোয়ারিও করেছি। দুটো 
কেস পেন্ডিং আছে, এনকোয়ারি করার পরে যদি অফিসাররা দেখে যে অন্যায় হয়েছে, 
অথবা কনজিউমারদের সাপ্লাই ঠিকমতো করছে না, সেসব কেসে আমরা আযাকশন নিই। 
সঠিক কোনও কেস এলে আমরা আাকশন নিই। 


[11-10 __ 11-20 ৪.7.] 


শ্রী রবীন ঘোষ ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি, কোন জেলায় কত গ্রাহক। 
আর সেই গ্রাহকরা টাকা জমা দিচ্ছে। কিন্তু তারা গ্যাস পাচ্ছে না। বেশি টাকা দিয়ে 
৫ হাজারের জায়গায় ৭ হাজার, ১০ হাজার এইরকম দিলে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে। 
এইরকম ক্ষেত্রে আপনি কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ $ কোন জেলায় কত গ্রাহক আছে এটা জানার জন্য আপনাকে 
নোটিশ দিতে হবে। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে আপনি যদি প্রমাণ 
দিতে পারেন আ্যাকশন নেওয়া হবে_ ডিপার্টমেন্টাল আযকশন নেওয়া হবে। এটা তো 
ক্রিমিনাল আযাকশন ; তাছাড়া এটা তো কগনিজেবল্‌ অফেন্স। আপনি যদি ইনফরমেশন 
দিতে পারেন, আযাকশন উইল বী টেকন্‌। 


রী সুনীতি টট্টরাজ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি নিশ্চয় জানেন, যে ব্যক্তিগত 
উদ্যোগে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এরা এল. পি. জি. বটলিং ডিস্ট্রিবিউশন করতে 
গিয়ে ফ্লুপ করেছে। এল. পি. জি'র ডিমান্ড প্রচুর। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এল. পি. 
জি. বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার কোনও পরিকল্পনা আপনাদের আছে কি? 


শ্রী কলিযদ্বিন শামস্‌ £ এই সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছি। এই 
সম্বন্ধে আমি জানি কিছু প্রাইভেট সংস্থা তারাও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট অব 
ইণ্ডিয়া এটার শরামর্শ দেয়নি। এই ব্যাপারে ভারত সরকারের বেশি দায়িত্ব আছে। স্টেট 
লেভেলে অনেক প্রাইভেট কোম্পানি এগিয়ে এসেছে বটলিং-এর জন্য। হাওড়া, হুগলিতে 
অনেক কোম্পানি এগিয়ে এসেছিল, ইনঅগারেশনও হয়েছিল, অনেক টাকাও ইনভলভ 
হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যস্ত ভারত সরকার কিছু করতে পারেননি। সেজন্য রাজ্য সরকারও 
কোনও উদ্যোগ নেয়নি। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ মাননীর মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বললেন যে আমাদের 
রাজ্যে ৯৮ পর্যস্ত ১৬ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৮৫ এল. পি. জি. পাচ্ছে। আমি জানতে চাই 
যে কতজন ডিস্্রিবিউটর সিলিন্ডার সাপ্লাই করছে? আর এটা তে দু'ধরনের, কমার্শিয়াল, 
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ডোমেস্টিক, বর্তমানে কি দরে গ্রাহকদের দিচ্ছে? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শীমস্‌ $ এর জন্য আপনাকে নোটিশ দিতে হবে। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এল. পি. জি.-র যারা গ্রাহক এবং যারা 
মালিক আছে এই মালিকরা বিভিন্ন ফিকটিশাস নাম দিচ্ছে। আসল যারা গ্রাহক তাদের 
দু নন্বরি টাকা পয়সা দিয়ে গ্যাস নিতে হচ্ছে। এই রকম কজনের নাম আপনি পেয়েছেন। 
এই ব্যাপারে এসেন্সিয়াল কমোডিটি আযা্ট আছে। তাছাড়া দিল্লি রোডে এবং জি. টি. 


রোডে গাড়িগুলো থেকে গ্যাস বার করে নেওয়া হচ্ছে। সে বাপারে কতগুলো অভিযোগ 
এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টে জানানো হয়েছে? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ $ এ ব্যাপারে রিসেন্টলি কমপ্রেন আসেনি, তবে এর আগে 
যা এসেছে তার এনকোয়ারি হয়েছে। বিশেষ করে আপনি »1 বলছেন যে রাস্তায় গ্যাস 
নিয়ে নেয়। আপনি পুলিশকে খবর দিতে পারেন। আগাঁন। যে অভিযোগ করলেন এটা 
সঠিকভাবে কমপ্লেন করলে আমি পুলিশকে বলব বা এনাকার্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে বলব। 
কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও কমপ্লেন আমার কাছে আসেনি। এ ব্যাপারে কনজিউমার্স 
ফোরাম থেকে যে ডাইরেকশন আসে সেটা আমরা ফলো করি। | 


ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল ৫ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করছি এম. পি.-দের যেমন 
এল. পি. জি-র অতিরিক্ত কোটার ব্যবস্থা আছে, ঠিক তেমনি এম. এল. এ.-দের জন্য 
অতিরিক্ত কোটার জন্য আপনি কোনও প্রচেষ্টা নিয়েছেন কি? 


তরী কলিমুদ্দিন শামস্‌ £ এম. এল. এ-রা নিজেরা পেতে পারেন, কিন্তু তার 
কনস্টিটিউয়েসির জন্য সে রকম কিছু নেই। আপনারা যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন 
তাহলে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথা বলল এবং আপনাদের সাথে সহযোগিতা 
করব। 


শ্রী তপন হোড় £ এল. পি. জি-র যে নতুন নতুন ডিস্ট্রিবিউটর নেওয়া হচ্ছে 
সেখানে দেখা যাচ্ছে টাকা পয়সার লেনদেন হচ্ছে। যাদের টাকা পয়সা বেশি আছে সেই 
বিত্তালিরা নিচ্ছে কারণ এটা লাভজনক ব্যবসা। তারা তাদের খেয়াল-খুশি মতো 
ডিষ্ট্িবিউটর নিয়োগ করছেন এবং যত ধরনের অশালীন কাজ আছে তা তারা করছেন। 
কিন্তু রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছেন কি না? যেখানে 
কনজিউমার সোসাইটি আছে তাদের অগ্রাধিকারের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে 
আপনি কোনও উদ্যোগ নেবেন কি যাতে তারা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ পেতে পারে। 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ ৪ কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে এতটাই রিজিট হয়ে আছে যে 
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রাজ্য সরকারের কোনও কথাই তারা শুনছে না। কারণ আমরা জানি আমরা একটা 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আপনি যে অভিযোগগুলি করছেন জানি না সেটা সত্যি কি না, যদি 
সত্যি হয় তাহলে খুঁজে দেখতাম। পশ্চিমবাংলার জনগণের নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে, 
প্রয়োজনানুযায়ী গ্যাস তারা পাচ্ছে না। আমরা বলেছিলাম স্টেট গভর্নমেন্টকে দেওয়ার 
জন্য, প্রাইভেট কনসার্নকে দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজন হলে এসেনশিয়াল কমোডিটিজ 
সাপ্লাই কর্পোরেশন ইজ ওয়ান অফ দি বিগেস্ট কর্পোরেশন যদি দেয় তাহলে জনসাধারণের 
গ্রিভ্যা্স মিটতে পারে। 


চাল, গমের কর্ডনিং ব্যবস্থা প্রত্যাহার 


*২৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৮৩) শ্রী সুভাষ গোস্বামী ও শ্রী তপন হোড় ঃ 
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) সরকার শহরাঞ্চলে চাল, গমের কর্ডনিং ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন কি 
না; এবং 


(খ) রাজ্যে ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে সংগৃহীত চালের পরিমাণ কত ছিল? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ £ 


(ক) সাম্প্রতিক কালে ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইস ত্যান্ড প্যাডি কন্ট্রোল অর্ডার (১৯৯৭)- 
এর বলে কলকাতা এবং সন্নিহিত শিল্পাঞ্চল সমূহে, যা বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় 
অন্তর্ভুক্ত ছিল যেখানে খোলা বাজারে ধান, চাল নিয়ে ব্যবসা করা যাবে। 
ফলে শহ্রাঞ্চলে চাল ও গমের কর্ডনিং ব্যবস্থা সরকারিভাবে তোলা! হয় 
নাই কিন্তু উপরোক্ত আদেশের ফলে উহা আপাতত অকেজো হয়ে পড়েছে। 


(খ) লেভি আরোপের মাধ্যমে চাল সংগ্রহ আর্থিক বছর অনুযায়ী হয় না। এরূপ 
সংগ্রহ হয় খারিফ বর্ষ অনুযায়ী (১লা অক্টোবর ৯৭ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর 
৯৮) ১৯৯৭-৯৮ খারিফ বর্ষে গত ১০/৬/৯৮ পর্যস্ত লেভির মাধ্যমে চাল 
সংগ্রহের পরিমাণ ১,৯৬,৮০০ মেট্রিক টন। ৃ 


|11-20 -- 11-30 2.0.] 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানালেন যে, সরকারি ভাবে কলকাতা 

বং সমিহিত অঞ্চলে কর্ডনিং ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়নি। আরেকটা আদেশ দিয়ে তিনি 
রা ০৮০৮০০০০০৪০০০৫১০৯ 
বিরোধী নয়। 
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শ্রী কলিমুদ্দিন শীমস্‌ ৪ রাইস আ্যান্ড প্যাডি কন্ট্রোল অর্ডারের পরে আরেকটা 
অর্ডার দিয়ে আগের অর্ডারকে অফিসিয়ালি উইড্র করাটা আমার মনে হয় ইরেলিভেন্ট। 
সেই জন্য এটা করা হয়নি। তাই একটা অর্ডার ইস্যু করা হল যে, চাল স্ট্যাটুটরি 
এরিয়ায় মুভ করতে পারবে, করবে। এবং এর পরে নতুন করে অর্ডার দেবার প্রয়োজন 
আছে বলে আমি মনে করি না। 


তরী সুভাষ গোস্বামী ঃ আমরা জানি, এই কলকাতা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে বিধিবদ্ধ 
রেশন ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে ধারণা ছিল, পাড়া-গ্রাম থেকে যাতে চাল, গম না 
চলে আসে। কিন্তু চাল, গম যদি খোলা বাজারে চলে যায় তাহলে কি উপরোক্ত ধারণাটা 
অর্থহীন হয়ে পড়বে না? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ £ মুভমেন্ট অফ ফুড গ্রেইশ উইপিন দি কান্টরি-_কোনও 
রেস্ট্রিকশন নেই। | 


রী সুভাষ গোস্বামী £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় লক্ষা করে থাকবেন, ইদানিং গ্রামাঞ্চলে 
চালের দাম বেড়ে গেছে। বর্তমানে যে ব্যবস্থা তিনি প্রচলন করেছেন তাতে গ্রাম থেকে 
শহরে চাল চলে আসছে বলেই কি এটা হচ্ছে? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ $ পশ্চিমবঙ্গে চালের যে দাম আছে তাতে অনেক সময় 
আমাদের চেষ্টা করতে হয় চালের দাম যদি কমে যায় তাহলে চাষী কিভাবে বাঁচবে? 
চালের দাম তুলনামূলকভাবে অন্য স্টেট-এ বেড়ে যাচ্ছে। এটা যদি হতে থাকে তাহলে 
তো চাষীরা চাল উৎপাদন করবে না। সেইজন্য আমি মনে করেছি প্রয়োজনে সাবসিডি 
দিয়ে দাম বাড়িয়ে দেব। আর, গ্রাম থেকে শহরে চাল চলে আসা, আপনার অভিযোগ 
ঠিক নয়। তবে চাল অন্যদেশে চলে যাওয়ার কিছু অভিযোগ আমার কাছে ছিল। আমি 
এটা চেষ্টা করে আটকে দিয়েছি। 


এখন আর যাচ্ছে না। অন্য স্টেটে যাওয়ার জন্য দাম বাড়ানোর একটা টেন্ডেসসি 
হয়েছিল। কিন্তু গভর্নমেন্ট সঙ্গে সঙ্গে স্টেপ নিয়েছে। স্টেপ নেওয়ার ফলে চাল স্মাগলিং 
বন্ধ হয়ে গেছে। এখন স্টেটের চাল স্টেটেই থাকছে। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী £ ১৯৯৭-৯৮-র আর্থিক বর্ষে ১০. ৬. ৯৮ পর্যন্ত চাল সংগ্রহ 
হয়েছে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন। আমি জানতে চাই এর আগের বছর কত 
চাল সংগৃহীত হয়েছিল? 


তরী কলিমুদ্দিন শামস্‌ £ এর আগে হয়েছিল ২ লক্ষ মেট্রিক টন। এ বছর আমরা 
৫৪ হাজার মেট্রিক টন আগের থেকে বেশি এগিয়েছি। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শহরাঞ্চলে কর্ডনিং-এর প্রশ্নে আপনি 
যে জবাব দিলেন তাতে আমার জিজ্ঞাস্য যে স্ট্যাটুটরি রেশনিং ব্যবস্থার যে কনসেপ্ট 
আপনার দপ্তর থেকে বলা হয়েছে তাতে যাতে মূল্যটা এক জায়গায় নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। 
স্ট্যাটুটরি রেশনিং এরিয়ায় সরকারের দায়বদ্ধতা আছে কার্যত আপনার এই নতুন অর্ডারের 
ফলে খোলাবাজারে চাল আসার ব্যবস্থা করে দিলেন। এটা তো স্ববিরোধী হয়ে গেল। 
রেশনিং ব্যবস্থায় পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম মূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কিন্তু সেটা 
আপনারা পারছেন না। তাহলে কি আপনারা স্ট্যাটুটরি রেশনিং ব্যবস্থাকে মেইনটেইন 
করতে পারছেন না বলে কি এই প্রক্রিয়ায় রেশনিং ব্যবস্থা তুলে দিচ্ছেন? আপনি যেসব 
যুক্তি দিলেন তাতে বললেন যে চাষিরা যাতে ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় সেজন্য এটা 
করেছেন। দাম কমে গেছে সেজন্য ভরতুকি দেবেন কিনা ভাবছেন। কিন্তু এই সমাজ 
ব্যবস্থায় গ্রাসরুট লেভেলের হাতে ফসল থাকে না। মজুতদার, কালোবাজারিদের হাতে 
ফসল চলে যায়। তারাই ফসল মজুত করে আর্টিফিসিয়াল অভাব সৃষ্টি করে চলেছে। 
আমার নির্দিষ্ট প্রশ্ন এই যে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের যে কনসেপ্ট, আপনারা যে 
আইনের কথা বলছেন সেই আইন পাস হলে বর্তমান রেশনিং সিস্টেম ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ 
হবে না? পি. ডি. এসের কনসেপ্ট হল মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু আপনারা এই 
আইন পাস করে কার্যত রেশনিং সিস্টেমকে আরও দুর্বল করে দিলেন কেন? 


[11-30 -- 11-40 2.1.] 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ $ গভর্নমেন্ট মনে করে কর্ডনিং সিস্টেম তুলে দেওয়ার ফলে 
পি. ডি. এসের ক্ষতি হচ্ছে না। পি. ডি. এসের যে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম সেটা ঠিক 
জায়গায় আছে। এছাড়া এফ. সি. আই.-এর হাত থেকে লেভি কেড়ে নিয়ে স্টেট গভর্নমেন্ট 
নিজেই লেভি আদায় করতে আরম্ভ করেছে। কোথাও রেশনে চালের কোনও অভাব 
_ নেই। লেভির মাধ্যমে চাল কালেকশন করে এস. আর. এরিয়ায় পি. ডি. এস.-এর মাধ্যমে 
জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। আমাদের দেশ থেকে আগে অন্য দেশে চাল 
স্মাগলিং হয়ে চলে যেত, এখন সেটা বন্ধ করা হয়েছে। আমাদের স্টেটে অনেক রাইস 
মিল আছে, রাইস মিল ইই্াক্ট্রি ওয়ান অব দি বিগেস্ট ইণ্তাস্ট্রি অব আওয়ার স্টেট। 
তাদের লঙ স্ট্যান্ডিং ডিম্যান্ড ছিল, আমাদের কলকাতায় চাল বিক্রি করার সুযোগ দিতে 
হবে এবং তার জন্য আইন করতে হবে। অবশ্য তখনো কলকাতায় বে-আইনিভাবে চাল 
বিক্রি করা হ'ত। এঁ পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নমেন্ট বাধ্য হয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে । আগে 
যখন,.কলকাতায় বে-আইনিভাবে চাল বিক্রি করা হত তখন সরকার বাধ্য হয়ে সে বিষয়ে 
আযাকশন নিত। আমাদের মা-বোনেরা রেলে করে বে-আইনি চাল নিয়ে আসত, পুলিশ 
তাদের ধরত এবং তাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করত। সেটা স্টপ করার জন্যই 
এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি মনে করি কর্ডনিং তুলে দেবার ফলে পি. ডি. এস.-এর 
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কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। তবে কলকাতায় অনেক বড় বড় সাহেবরা আছেন যারা বেশি 
দামের দেরাদুনের চাল খেতে ভালবাসেন, তারা তা খেতে পারেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলার 
খেটে খাওয়া জনসাধারণ পি. ডি. এস.এর মাধ্যমে কম দামের চাল ঠিকমতোই পাচ্ছে 
সেখানে কোনও অভাব হয়নি। 


রী প্রভপ্জান মণ্ডল ঃ আগে ইনডিসক্রিমেন্ট ওয়েতে লেভি আদায় করা হত। বড় 
বড় রাইস মিলের কাছ থেকে লেভি আদায় করা “হত না। সেই অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটানো হয়েছে। এখন মধ্যবিস্তদের কাছ থেকে লেভি আদায় না করে বড় বড় মিলের 
কাছ থেকে লেভি আদায় করা হচ্ছে। তবে রাইস মিলগুলো লেভি দিতে চাইছে, কিন্তু 
চাষিদের কাছ থেকে ধান কালেকশনের জন্য যে অর্ডারের প্রয়োজন সেটা দেওয়া হচ্ছে 
না। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য কি? 


তরী কলিমুদ্দিন শামস্‌ $ এ বিষয়ে কোনও রেস্ট্রিকশন নেই। চাষী ধান মিলে নিয়ে 
যেতে পারে, সেই ধান চালে কনভার্ট হবে। আমাদের লেভি কালেকশন আগের চেয়ে 
অনেক বেশি হচ্ছে। তার কারণ আগে এফ. সি. আই. যে দাম দিত তা বাজারের দামের 
চেয়ে অনেক কম ছিল। এখন গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্টবেঙ্গল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে দামে 
লেভি আদায় করা হবে তা বাজার দামের চেয়ে কম হবে না এবং সেই দামে এখন 
লেভি কালেকশন হচ্ছে। সুতরাং এখন লেভি কালেকশনে কোনও অসুবিধা নেই। রাইস 
মিল যে প্যাডি নিচ্ছে তা নেবার ক্ষেত্রে কোনও রেস্ট্িকশন নেই। এমন কি হাসকিং মিল 
আগে কোনও লেভি দিত না- আমাদের রাজ্যে হাজার হাজার হাসকিং মিল 
আছে-_ত্যাপ্রোপ্রিয়েট দাম ফিক্স করার পর তারাও লেভি দিতে আর্স্ত করেছে। চালের 
অভাব নেই। রাইস মিল থু লেভি কালেকশন করে আমরা চাল সংগ্রহ করেছি। বিগত 
৩০ বছর পরে গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্টবেঙ্গলের এটা একটা আ্যাচিভমেন্ট। কোনও স্টেটে 
এটা হয়নি। আমরা নিজেরাই চাল কালেকশন করছি এবং সেটা আমরা নিজেদের 
স্টেটের জনসাধারণকে খাওয়াচ্ছি। 


তরী সুলতান আহমেদ ঃ গ্রেটার ক্যালকাটাতে এস. আর এরিয়াতে এফ. সি. আইয়ের 
যে চাল দিতেন সেই চাল পচা, আনফিট ফর হিউম্যান কনজামশন। রেশন দোকান থেকে 
থার্ডর্লাস চাল সাধারণ মানুষ পাচ্ছে। এই সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? 


তরী কলিমুদ্দিন শামস্‌ $ আমার বন্ধ শ্রী সুলতান আহমেদ সাহেব রেশন দোকানের 
চাল খান না। গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোয়ালিটি কনট্রোল বলে একটা সেপারেট 
ডিপার্টমেন্ট আছে। তারা চাল টেস্ট করে দেয়। তারা টেস্ট না করলে পাবলিক 
কনজামশনের জন্য সেই চাল আসে না। সুতরাং আপনার এই অভিেগ ঠিক নয় যে 
রেশন দোকানে যে চাল দেওয়া হয় সেই চাল হিউম্যান কনজামশনেৎ ছন। ফিট নয়। 
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কোয়ালিটি কন্ট্রোল সেই চাল যখন পাশ করে সেই অনুসারে আমরা চালগুলি পি. ডি 
এসের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিই। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন ১০-৬-৯৮ সাল পর্যস্ত ১ লক্ষ 
৯৬ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করেছেন। আজ পর্যস্ত কোন জেলায় কত 
মেট্রিক টন আদায় হয়েছে সেটা কি জানাবেন? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ $ এরজন্য নোটিশ দিতে হবে। তবে হাওড়া জেলা নাম্বার 
ওয়ানে নেই, অন্য জেলা আছে। 


তরী তাপস ব্যানার্জী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন গরিব লোকেরা রেশনে চাল 
খায় এবং তার জন্য আপনাদের চিস্তা-ভাবনা আছে। আপনার কাছে কি খবর আছে 
বছরে কতদিন রেশন দোকান থেকে মানুষ গম এবং চাল পায় না? গত মে মাসে কট 
সপ্তাহ রেশনে চাল-গম মানুষ পায়নি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ ৪ আমি জানি না আসানসোলে কি ঘটনা ঘটেছে, কি 
ঘটেনি। আমি এই ব্যাপারে খোজ নেব। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এইরকম ঘটনা ঘটেনি। 


শ্রী শ্যামপ্রসাদ পাল ঃ ১৯৯৭-৯৮ বর্ষে যে লেভি আদায় হয়েছে জেলাভিত্তিতে 
সেটা কোন নিয়মের উপর করা হয়েছে জানাবেন কি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ $ আমরা চাই, রাইস মিলগুলি ইপ্তাষ্ট্রি হিসাবে বেঁচে থাকুক 
সেইজন্য গভর্নমেন্টের সরকার আছে রিলিজ সাটিফিকেট দেওয়া । যতক্ষণ পর্যস্ত ফুড 
ডিপার্টমেন্ট রাইস মিলকে আর. সি. দেব না, ততক্ষণ পর্যস্ত তারা চাল বের করতে 
পারবে না। এরজন্য ডিপার্টমেন্ট প্রতিটি জেলায় কো-অর্ডিনেশন কমিটি করে দিয়েছে 
সেই কমিটিতে ফুড ডিপার্টমেন্টের ডিস্টিক্ট কন্ট্রোল আছে, ডি. এম আছে, জেলার সভাধিপতি 
আছে। গভর্নমেন্ট কোটা ফিক্সড করে দেবে এই মিল এত লেভি দেবে। এত পারসেন্ট 
লেভি আদায় করার পর তবেই তারা আর. সি.-তে পেতে পারে। এই আর. সি. পাবার 
জন্য মিল ওনাররা ডিস্টিক্এ যে কো-অর্ডিনেটর আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। 


যে কো-অঙ্ডিনেট করে সে ভেরিফাই করবে, স্টাডি করবে যে, পার্টিকুলার মিল যার 
উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে তুমি এত লেভি দেবে সে দিয়েছে কি না। ওরা যখন 
দেখবেন যে দিয়ে দিয়েছে তখন যে কমিটি আছে, যে কমিটিতে ডি. এম. সভাধিপতি, 
ডিষ্টিক্ট কন্ট্রোলার, ফুড আ্যাণ্ড সাপ্লাই আছেন, তারা ফুড ডিপার্টমেন্টকে লিখবেন যে এই 
পা্টিকুলার মিল যার লেভি এত পারসেন্ট হওয়া দরকার সে তা দিয়ে দিয়েছে, তাকে 
আর. সি. দেওয়া হোক তখন আমি অর্ডার দেব ফুড কমিশনারকে যে এই মিলকে আর. 
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সি. ইস্যু করে দেওয়া হোক। তারপর সে নিজের মিল থেকে বাবসা করতে পারবে। 
তিনজনের কমিটির রিপোর্ট আসার পর আমি আর, সি. ইস্যুর অর্ডার দিই। 


রাস্তা নির্মাণ 


*২৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৭৯) শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ঃ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) পানাগড় থেকে রানিগঞ্জ, রানিগঞ্জ থেকে বরাকর এবং রসুলপুর থেকে 
পানাগড় পর্যস্ত রাস্তাগুলির নির্মাণকাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা 
করা যায়; এবং 


(খ) উক্ত কাজে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত? 
শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ঃ 


(ক) পানাগড়-রানিগঞ্জ কাজটি পূর্ত দপ্তরের অধীনে সরাসরি হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় 
সরকার এই কাজটির ভার ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিকে দিয়েছেন। 


(খ) রানিগঞ্জ-বরাকর পূর্ত দপ্তর-এ কাজটি শুরু করেছে। কাজটি ২০০১ সালের 
মার্চ নাগাদ শেষ হবে আশা করা যায়। 


(গ) রসুলপুর-পানাগড় কাজের কোনো প্রস্তাব নেই। ভবিষ্যতে ন্যাশনাল হাইওয়ে 
অথরিটি অব ইগ্ডিয়া-এর প্রকল্প প্রস্তাব রচনা করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। 


(ক) প্রথমটি আনুমানিক ১৫০ কোটি টাকা। 
(খ) দ্বিতীয়টি আনুমানিক ১২০ কোটি টাকা। 
(গ) এখনও নির্ধারিত হয়নি। 

[11-40 __ 11-50 ৪..] | 


রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে রানিগঞ্জবরাকরের 
রাস্তার কাজটি পূর্ত দপ্তর শুরু করেছে এবং ২০০১ সালের মধ্যে এর কাজ শেষ হবে 
ও আনুমানিক ন্যয় হবে ১২০ কোটি টাকা। আমার প্রশ্ন, এই কাজটি কাদের দিয়ে 
করাবেন, কাজটি তাদের কিভাবে দেওয়া হয়েছে এবং ২০০১ সালের মধ্যে যদি শেষ না 
হয় তাহলে আনুমানিক ব্যয় যেটা ধরেছেন ১২০ কোটি টাকা সেটা বাড়বে কি না? 


শ্রী ক্ষিতি গোম্বামী ঃ কাজটি এইভাবে দেওয়া হয়েছে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
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নির্দিষ্ট ব্যয়ে করতে হবে। এখন এই কাজ করতে করতে নানান রকমের বাধা- 
বিপত্তি এসে যায়। সে ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বিশেষ কোনও অবস্থা না হলে এবং 
খুব কনভিনসিং না হলে এই ধরনের আনুমানিক ব্যয়টা বাড়াবার কোনওরকম 
রেকমেনডেশন করি না। কিন্তু কখনও সখনও এমন অবস্থা হয় যে এই ধরনের 
রেকমেনডেশন করতে হয়। সাধারণ সেতুর কাজ হলে এই ধরনের সমস্যার আশঙ্কা 
থাকে, যেহেতু রাস্তার কাজ সেইহেতু আমরা আশা করছি ১২০ কোটি টাকা যেটা 
ধরা হয়েছে তারমধ্যেই কাজটা করার চেষ্টা রা হবে। 


শ্রী শ্যামদাস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে পানাগড়-রানিগঞ্জের 
কাজটি আপনার অধীনে হচ্ছে না, পূর্ত দপ্তরের অধীনে হচ্ছে না। এর আগে আমার 
প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছিলেন যে রানিগঞ্জ-পানাগড়ের মধ্যে রেলের ওপর দিয়ে 
একটি উড়ালপুল আছে, সেটা '৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হবে এবং 
৪৬২.১২ লক্ষ টাকা এর জন্য ব্যয় করা হয়েছে। পানাগড়ের উড়ালপুলের কাজটা কিন্তু 
শেষ হয়নি। এর কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে এবং এর ব্যয় বাড়বে কিনা মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয় জানাবেন কি? 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ এটা ঠিক কথা যে কাজটা দীর্ঘদিন আগে আরন্ত হয়েছে 
এবং যেহেতু এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির উপরে আছে সেজন্য এই কাজের আমরা 
সুপারভাইজ করিনা। এর সঙ্গে সঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে যে মিনিষ্ট্ি অব সারফেস 
ট্রা্সপোর্ট, তারা এই কাজটির দেখাশোনা করেন। প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের অনুমোদন 
নিতে হয়। এই ব্যাপারে নক্সা নিয়ে একটা গোলমাল হয়েছিল এবং আমরা মিনিস্থি অব 
সারফেস ট্রা্সপোর্টের অনুমোদন ছাড়া কোনও কাজ করতে পারছিলাম না। ফলে যারা 
ঠিকাদার সংস্থা তাদেরও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। তারাও সুনির্দিষ্টভাবে কাজটা 
করতে পারেননি। সুতরাং এখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটা মিনিস্ট্রি অব সারফেস 
ট্রা্সপোর্টকে জানিয়েছে যে, যেভাবে কাজ করার কথা ছিল, নক্সার কিছু পরিবর্তন করা 
হয়েছে, নক্সার পরিবর্তন হলে ঠিকাদার সংস্থা অবশ্যই চিন্তা করবে যে, তাদের সঙ্গে যে 
চুক্তি হয়েছিল তার বাইরে গেলে নানা মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে। নক্সার পরিবর্তন 
হওয়ার ফলে ব্যয়ের প্রশ্নও তোলা হয়েছে। যে শিডিউল কাজ আরম্ভ হয়েছে সেই 
শিডিউলের পরিবর্তন হয়েছে। অতএব সে ক্ষেত্রে তাদের দাবি ব্যয়-বরাদ্দ বাড়ানো 
হোক। এই মিনিষ্ট্রি অব সারফেস ট্রান্সপোর্টের বিবেচনাধীন আছে। তারা এই ব্যয়-বরাদ 
বাড়াবেন কি বাড়াবেন না সেটা আমাদের জানাবেন। আমাদের জানালে আমরা ঠিকাদার 
সংস্থাকে সেইভাবে জানিয়ে দেব। সেজন্য কাজটা যে সুনির্দিষ্ট সময়ে শেষ হবার কথা 
ছিল সেটাতে ডিলে হচ্ছে। 
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শ্রী শ্যামাদীস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি আমাকে এক বছর আগে 
বলেছিলেন যে, ভূতল পরিবহন দপ্তর ১৩৫ কোটি টাকা পানাগড় থেকে রানিগঞ্জ-এর 
কাজের জন্য অনুমোদন করেছেন। কিন্তু এখন ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। 
আমার বক্তব্য হচ্ছে, এটা আপনার দপ্তরে না হলেও, কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে একটা 
দপ্তর তৈরি করলেন যার নাম হল ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি, তারা এটা করলেও, 
রাজ্য সরকারের কি কিছু করণীয় নেই? তারা যদি ঠিকমতো না করেন, তাহলে আপনাদের 
দিক থেকে যদি কিছু করণীয় থাকে তাহলে সেটা আমাদের জানাবেন! 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী এই রাস্তাটি বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাক্কের সহায়তা গ্রহণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজটি 
করবার জন্য ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি নামে একটা সংস্থা তৈরি করেছেন এবং সেই 
সংস্থার হাতে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি এটা রাজ্যের সমস্ত বিধায়কদের অবগতির 
জন্য বলছি যে এই কাজ করার আগে অর্থাৎ কনস্ট্রাকশনের আগে যে কাজগুলি করতে 
হয় সেগুলি খুবই কঠিন কাজ। যেমন- লোকজন সরানো, তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপার, 
ইলেক্্রিসিটি, ইউটিলিটি সার্ভিস, জলের লাইন, জমি অধিগ্রহণের যদি প্রশ্ন থাকে সেগুলি 
করা অর্থাৎ প্রি-কনস্ট্রাকশন জব যেগুলি সেগুলি আমরা করে দিয়েছি। এটাতে আমাদের 
কিছু ক্ষোভ আছে। কারণ এই কাজটা আমরা দায়িত্ব নিয়ে করতে পারতাম। কিন্তু সেটা 
আমাদের না দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি বলে একটা সংস্থা নৃতন করে গড়ে 
তাদের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমরা এটা নিয়ে প্রতিবাদ জাণিয়েছিলাম 
এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবি তুলেছিলাম 
যে এই রাস্তার যে কাজগুলি আছে, যেগুলি মিনিষ্ট্ি অব সারফেস ট্রাসপোর্টের অধীনে 
ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি দেখাশুনা করে, এই ব্যাপারে আমাদের স্টাফ আছে, ইর্জিনিয়ার 
আছে, অন্যান্য সমস্ত কিছু আছে। 


কিন্তু আমাদের সমস্ত ইনফ্রান্ট্রীাকচার থাকা সত্তেও ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিকে 
দিয়ে টেন্ডার করিয়ে তাকে কাজের দায়িতৃটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা 
যায় যে, আমরা আছি নামে মাত্র, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষভাবে কিছু করবার নেই। 
ক্রমাগতভাবে লক্ষ্য করছি ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে যখনই কোনও 
নতুন প্রকল্পের কথা বলছি, বিশেষ করে ন্যাশনাল হাইওয়েকে কেন্দ্র করে, সব ক্ষেত্রেই 
বলা হচ্ছে যে, এটা তারা করবেন। সুতরাং আমাদের রাজ্যে রাস্তার ব্যাপারে আমাদের 
যে দায়-দায়িত্ব ছিল সেটা অনেকখানি কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কাছ থেকে কেড়ে 
নিয়েছেন। সেজন্য এ কাজটিও আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ওখানে 
শুধুমাত্র দর্শকের ভূমিকা ছাড়া আমাদের করার কিছু নেই, কারণ কাজটা ওরা করবেন। 
এ কাজের জন্য আমরা যা করেছিলাম সেটাও তারা চেঞ্জ করে ১৫০ কোটি টাকা 
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করেছেন। সুতরাং সমস্ত কাজটা ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার হাতে রয়েছে। 
এ-ব্যাপারে আমাদের প্রত্যক্ষভাবে কিছু করবার নেই। 


[11-50 -_- 12-00 1৭০9011] 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি 8 আপনি বলছেন যে, আপনাদের কিছু করবার নেই। কিন্ত 
যে রাস্তাগুলির জন্য এত টাকা খরচ হচ্ছে সেখানে কয়েক কোটি টাকা যদি চুরি করা 
হয়, যদি রাস্তা ঠিকভাবে তৈরি না হয়, তাহলে চিত্তা করুন যে, ন্যাশনাল হাইওয়ে 
অথরিটি যদি কাজের দায়িতৃটা পায়ও সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও দায়িত্ব আছে 
কিনা। বিষয়টা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলুন। আমার মনে হয়, অবিলম্বে 
ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির সঙ্গে কথা বলা দরকার যাতে ঠিক সময়ে কাজটা শেষ হয়, 
কারণ বছরের পর বছর কাজটা পড়ে রয়েছে। শিল্পায়নের কথা বলছেন, অথচ রাস্তাটি 
তৈরি হচ্ছে না। তাই আমার মনে হয়, এব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন 
রয়েছে। ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের সহায়তায় যে কাজগুলি হচ্ছে তার মধ্যে দুর্গাপুর হাইওয়েটাও 
রয়েছে। সুতরাং সেখানে পূর্ত দপ্তরের তত্বাবধান থাকা দরকার। 


শ্রী তপন হোড় £ পানাগড় থেকে রাণীগঞ্জ রশুলপুর, পানাগড় থেকে মৌরীগ্রাম 
পর্যন্ত বড় রাস্তা তৈরি হচ্ছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রোজেক্ট। এটা প্রায় ১০০ 
কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তাটি কবে নাগাদ শেষ হতে পারে এবং কাজ শেষ হবার নির্দিষ্ট 
সময়ই বা কি ছিল? 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ৫ পানাগড় রাস্তাটি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সহায়তায় 
আমরা করছি। এ রাস্তাটির ৭০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। এখন যে কাজটা বাকি রয়েছে 
সেই কাজটা শেষ করবার কথা এই বছরে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে। কিন্তু কাজটার দায়িত্ব 
এ. ডি. বি. যাদের দিয়েছিলেন সেই এজেন্সি মাঝখানে কাজে কিছু টিলেমি করবার জন্য 
কাজটা পিছিয়ে যায়। তার জন্য আমরা হস্তক্ষেপ করে এ এজেন্সিকে বাধ্য করি আর 
একটি সাব-এজেন্সি নিতে যাতে ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে নির্দিষ্ট সময়ে কাজটা শেষ করতে 
পারেন তারা। এ. ডি. বি.-র যে শর্ত রয়েছে তাতে ১৯শে ডিসেম্বরের মধ্যে কাজটা শেষ 
হবে। তাই এ. ডি. বি. এগিয়ে আসেন এবং তারফলে যৌথ চাপে পড়ে তারা সাব- 
এজেন্সি নেন। সুতরাং নৃতন এজেন্সি যুক্ত হওয়ার ফলে আমরা আশা করছি যে, মেজর 
কাজটা ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হয়ে যাবে এবং আগামী ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে 
আমরা রাস্তাটি সম্পূর্ণ করে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য তুলে দিতে পারব। এই 
ক্ষেত্রে ৩ মাস সময় অতিরিক্ত লাগছে। এই ব্যাপারে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের 
সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের প্রতিনিধি এসেছিলেন, তাদের দিয়ে সমস্ত রাস্তার ইন্সপেকশন 
কবানো হয়েছে অনুমোদন নেওয়ার জন্য। তারা অনুমোদন করেছেন। তারা ৩ মাস 
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বাড়তি সময় দিয়েছেন। তারা বলেছেন এই সময়ের মধ্যে অবশ্যই রাস্তা কমপ্লিট করে 
দিতে হবে। আমরা যে ভাবে এগোচ্ছি তাতে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে 
জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাস্তাটি তুলে দিতে পারব। 


বি. এন. আর. ব্রিজ সংস্কার 


*২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৪৩) শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বর্ধমান জেলার আসানসোল জি. টি. রোডের উপর বি. 
এন. আর. ব্রিজটি সংস্কারের জন্য রেল দপ্তর অর্থ বরাদ্দ করেছে ; 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত সংস্কারের কাজটি কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা 
যায়; এবং 


(গ) উক্ত কাজে রাজ্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত? 
রী ক্ষিতি গোস্বামী £ 


(১) বর্ধমান জেলার আসানসোলে জি. টি. রোডের উপর বি. এন. আর. ব্রিজটি 
সংস্কার এবং উন্নতির জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পের 
আনুমানিক ব্যয় ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩ হাজার ৫১৫ টাকা। এর মধ্যে 
রেলের অংশ ১,৩১৬২,৪৬১.০০ এবং রাজ্য সরকারের দেয় অর্থের পরিমাণ 
৫৬,৪১,০৫৪ টাকা। 


(২) রেলসৃত্রে জানা গেছে যে স্থানীয় কিছু অসুবিধা (যেন ইলেক্ট্রিক পোস্ট সরানো) 
দূর হলেই কাজ শুরু হবে। 


(৩) রাজ্য সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৪ টাকা। 
এর মধ্যে মার্চ ১৯৯৭ সালে রেলকে ২৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা দিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। 


[12-00 -__ 12-10 70..] 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বললেন যে, রেল কিছু বাধা পেয়েছিল, 
[ই বাধাগুলি যদি সরানো যায় তাহলে কাজটি শুরু করা যাবে। কিছু ইলেন্্রিকের পোল 
মাছে সেইগুলিকে শুধু সরানোর ব্যাপার। এটা রাজ্য সরকারের এক্ডিয়ারভুক্ত। মাননীয় 
্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, এই ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়ে-_মূল কাজটা যেহেতু 
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আপনার ডিপার্টমেন্টের পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলে অবিলম্বে এই পোলগুলি 
সরানোর ব্যবস্থা করে তাড়াতাড়ি কাজটা শুরু করার ব্যবস্থা করবেন কি না? 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী $ মাননীয় বিধায়ক জানেন যে, আমাদের দিক থেকে যা 
করণীয় সেটা আমরা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু রেল সূত্রে জানতে পারলাম যে, এই 
ব্যাপারে রেলের যে বরাদ্দকৃত টাকা সেই টাকা যথাযথ ভাবে পাওয়া যায়নি। রেল 
বাজেটে নাকি এটা উল্লিখিত ছিল না। এখন বলছে রেল বাজেটে এবার এই টাকা 
উল্লিখিত আছে। সেই কারণে আগামী দিনে কাজটা শুরু করতে পারবে বলে জানিয়েছে। 
আগে এই অর্থের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ভাবে জানত না যে বাজেট এর জন্য টাকা আছে 
কিনা । তবে রাজ্য সরকারের দেয় টাকা আমরা যথাযথ সময়ে দিয়ে দিয়েছি। কাজটা 
রেল করবে, রেল যদি কাজটা না করতে পারে তাহলে আর কি হবে। এই ব্যাপারে 
আপনিও খুব তৎপর ছিলেন, ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে রেলকে ২৩ লক্ষ ৪১ হাজার 
টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারে ওনারা জানিয়েছেন যে এই বছরের বাজেটে এই 
প্রকল্পে টাকা উল্লিখিত আছে। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ একটা প্রকল্প তৈরি করতে গেলে আসল দরকার হল অর্থ। 
মন্ত্রী মহাশয়ের জবাব থেকে জানতে পারলাম যে এবারে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের 
জন্য টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছেন এবং রাজ্য সরকার তার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে 
দিয়েছেন। এখন যে সামান্য জটিলতা রয়েছে সেটা দূর করার জন্য অতীতে যেভাবে 
উদ্যোগ নিয়েছেন সেইভাবে আপনার দপ্তর, রেল দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তর এক সঙ্গে 
বসে সংকট দূর করে কবে নাগাদ কাজটি শুরু করতে পারবেন? 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ই আমার পরামর্শটা মনে রইল, পরে আপনাকে ডেকে নেব। 
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ডাফরিণ হাসপাতালে পুড়ে যাওয়ার ঘটনা 


*২৮| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৬) শ্রী সৌগত রায় ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, সম্প্রতি ডাফরিণ হাসপাতালে দুইজন প্রসূতির পুড়ে 
যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে ; এবং 


(খ) সত্যি হলে, সরকার উক্ত বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 
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স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) হ্যা, দুইজন প্রসূতির ক্ষেত্রে রাসায়নিক দাহের ঘটনা ঘটেছিল। 


(খ) অনুসন্ধান রিপোর্ট পাওয়া গেছে। সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অভিযোগের ভিত্তিত 
সরকারি শৃঙ্বলা বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। 


[১0]ঘ 0? 0) 
মিঃ স্পিকার £ মিঃ মান্নান, আপনি কি বলবেন বলুন। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ স্যার, গত কয়েকদিন ধরেই আমরা লক্ষ্য করছি হাউসকে 
এড়িয়ে যাবার একটা প্রবণতা মন্ত্রীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এই সপ্তাহে যে চার দিন 
কোয়েশ্চেন এসেছে তাতে দেখা গেছে যে, সোমবার লিস্টেড কোয়েশ্চেন এসেছে ৯টি, 
৩টি কোয়েশ্চেনের উত্তর মন্ত্রী দিয়েছেন, বাকি ৭ জন মন্ত্রী উত্তর দেননি। মঙ্গলবার ৪ 
জন মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন, ৮ জন মন্ত্রীর উত্তর পাইনি। বৃহস্পতিবার ৯ জন মন্ত্রীর উত্তর 
দেবার কথা, পেয়েছি মাত্র ৩ জন মন্ত্রীর উত্তর। অথচ আপনার রুলস ৩৬ অনুসারে 
আমাদের ১২ দিনের মধ্যে কোয়েশ্েন জমা দেবার কথা। সেখানে আজকে ১৯ তারিখ, 
আমরা গত ২৯ তারিখে কোয়েশ্চেন জমা দিয়েছি। সরকারি দলেরও নাম্বার অফ 
কোয়েশ্চেন জমা পড়েছে। তবে কালকে বিরোধীদেরই কোয়েশ্চেন ছিল। সেক্ষেত্রে মাননীয় 
সদস্যরা যদি একটি মাত্র কোয়েশ্েন করেন তার উত্তরও মন্ত্রীরা দিতে পারছেন না। এই 
জিনিস আমরা দিনের পর দিন লক্ষ্য করছি যে মন্ত্রীদের উত্তর দেওয়ার প্রতি একটা 
অনীহা। এই সেশানে তো পরিবহনমন্ত্রীর কোনও উত্তরই পেলাম না, স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজের 
কোনও উত্তরই পেলাম না। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মন্ত্রীরা হাউসে আসছেন কিন্তু 
উত্তর দিচ্ছেন না, কি কারণে এটা হচ্ছে জানতে পারছি না। কোয়েশ্চেন আওয়ার একেই 
তো কম, তারও পরে যদি উত্তর না পাই তাহলে প্রশ্ন করে লাভ কি। আগে ২০-২€টা 
প্রশ্ন জমা পড়ত, মন্ত্রীরা ৪-৫ টার উত্তর দিতেন আর বাকিগুলো টেবলড হত, ফলে 
জানতে পারতাম। আমাদের এখান থেকে তো প্রন্ন ঠিকমতো দপ্তরে চলে যাচ্ছে। আজকে 
যদি আমরা প্রশ্নের জবাব ঠিকমতো না পাই তাহলে কোয়েশ্চেন আওয়ারটা তুলে দিন। 
আমি এই ঘ্যাপারে আপনার প্রোটেকশন চাইছি এবং কোয়েশ্চেন আওয়ার রেখে লা 
কি সেটা জানতে চাইছি। 


[10111021011 01711 


মিঃ স্পিকার ঃ এবারকার সেশানে আমি লক্ষ্য করছি: 
প্রশ্ন এসেছে। রুলিং পাটির প্রশ্ন খুব কমই এসেছে। এ পালামেন্ট আযফায়ারস 
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[190 0010, 1998] 
মিনিস্টার আছেন, অল পার্টির মিটিংয়ে, প্রথম সেশানের আগে যেটা হয়, তখনই 
গভনমেন্টকে বলেছিলাম যে, মন্ত্রীরা যেন হাউসে উপস্থিত থেকে প্রশ্নের জবাব দেন। 
কিন্তু কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি মন্ত্রীদের যেন একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে অনীহা, কেন 
এই মনীহা সেটা জানি না। এটা খুবই বিপদ কেন না মেম্বারদের অধিকার আছে 
জানার, প্রশ্নের মাধামে জানতে চাইবে। সেখানে আমি দেখছি সেশান আরম্ভ হলেই এক 
একটা কায়দায়" মন্ত্রীর আমাকে চিঠি লিখে জানান যে অমুক অজুহাতে আসতে পারবেন 
না, কোথায় যাবেন কিংপ সুস্থ্য ইত্যাদি এই রকম নানাভাবে অনুপস্থিত হন। আমি এই 
ব্যাপারে এখনও মুখামন্ত্রীকে চিঠি লিখে দৃষ্টি আকর্ষণ করিনি। কিন্তু পরিষদীর মন্ত্রীকে 
একাধিকবার বলেছি, স্বরাষ্্রমন্ত্রীকেও জানিয়েছি, আমাদের মুখ্য সচেতক রবীন মন্ডলকেও 
বলেছি। অধিবেশন হচ্ছে আর মন্ত্রীদের এইরকম ব্যবস্থা এটা ভাল নয়। মন্ত্রী অসুস্থ্য 
হতে পারেন। কিন্তু এখুন কথা হচ্ছে যে মেম্বারের অধিকার আছে তার প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়ার। অনেক সখয়ে দেখা যায় উত্তর আসতে দেরি হয়, অনেক প্রশাসনিক ব্যাপার 
থাকতে পারে। কয়েকবার হেম্ড ওভার হতে পারে। এর মধ্যে অন্যাধ্য কিছু নেই। কিন্তু 
মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন না, এটা ঠিক না। মেনশনের সময়ে কমপক্ষে ৬ জন সিনিয়র 
মন্ত্রীকে উপগিত থাকতে হবে। কোয়েশ্চেন ছাপা হোক বা না হোক মন্ত্রীকে হাউসে 
উপস্থিত থাকতে হবে। আসেম্বলি হলাকালীন তাদের কম কাজ রাখতে হবে। দেশের 
কাজ থাকতেই পারে, দিনিতে যেতে হতে পারে কাজ থাকতে পারে, আমরা নিশ্চয় 
অনুমোদন দেব। দিল্লিতে যাওয়ার প্রয়োজন আছে, আরজেন্ট পার্টির কাজও থাকতে 
পারে কিন্তু এটা যদি নিয়মিত হয়ে যায় সেটা খুবই দৃষ্টিকটু। আমি আশা করব মন্ত্রীরা 
যাতে হাউসে উপস্থিত থাকেন। 
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রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি শির্িষ্ট বিষয়ে 
আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হল-_-১৯৭২- 
৭৭ যে শিল্প বীরভূমে হয়েছিল সেগুলো প্রায় সব বন্ধ। ১৯৭২ সালে কংগ্রেস সর্নকারের 
আমলে বীরভূমে আহমেদপুরে সুগার মিল, পীচড়া কটন মিল-_সিউড়ি মিনি স্টিল-_পাঁচামি 
পাথর কয়ারি প্রভৃতি শিল্প স্থাপন করে ডাইরেক্ট, ইন-ডাইরে্ট ১০/১২ হাজার বেকার 
ভাইদের কর্মসংস্থান করা হয়। 


গত ২১ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বীরভূমে ছোট বড় কোনও 
নতুন শিল্প হয়নি অথচ কংগ্রেস আমলে গড়া শিল্পগুলো প্রায় সব বন্ধ। বন্ধ ছিল পাই 
এক্সপ্লোসিভ পর্যস্ত। শ্রমিকরা না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করছে-_দরজায় দরজায় ভিক্ষা 
করছে অথচ শ্রমিক বিরোধী বামফ্রন্ট সরকারের কোনও সদিচ্ছা নেই এই শিল্পগুলোকে 
খোলা বা চালু রাখার জন্য।” 
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রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাউসকে জানাতে চাই। গতকাল আমাদের হাউসে যে ক্রম্পটোলার 
আ্যান্ড অডিটর আ্যাকাউন্টস জেনারেল অফ ইন্ডিয়া” বইগুলি দিয়েছেন। স্যার, আমি 
প্রথমে এই বিধানসভায় জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েতে প্রত্যেকটি দপ্তরে টাকা-পয়সা 
তছরূপের অভিযোগ করেছি... 


মিঃ স্পিকার £ এটা এখন হবে না, ][ পা) 5019. | 0210701 ০৪ 0150815590 
এখন বিরতি, আমরা আবার ১.৩০ মিনিটের সময়ে মিলিত হব। 
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শ্রী তাপস রায় ঃ স্যার, একটা পয়েন্ট অফ ইনফর্মেশন আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, পশ্চিমবাংলায় আবার মানবাধিকার লঙ্িঘত হয়েছে। আপনি বোধ হয় জানেন, 
বুধবার বেলা পৌনে দুটোর সময় মিন্টু গোমস নামে একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
যুবককে মাদকাশক্ত অবস্থায় তালতলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে সেখানে জিজ্ঞাসা 
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করা হয়, মাদক কোথায় পাওয়া যায় এবং প্রচন্ড প্রহার করা হয়। স্যার, ৮.২০-তে তার 
শ্বাসকষ্ট অনুভুত হয়, ৮.৫৫ এন. আর. এসে ভর্তি করা হয় এবং ৯.১৫ সে মারা যায়। 
আমার বক্তব্য হচ্ছে, সে লক-আপে মারা গেছে। ৮.৫৫ ভর্তি করা হ'ল, ৯.১৫ মারা 
গেল। কিন্তু সাধারণত নিয়ম অনুযায়ী চার ঘন্টা পরে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। 
এখানে পুলিশ জবরদস্তি করে দু-ঘন্টার মধ্যে ডেথ সার্টিফিকেট নেয়। তারা বলছে, এটা 
কার্ডিওভাসকুলার ফেলিওর ইন কেস অফ কনভালশন। নো এক্সটারনাল মার্কস অফ 
ইগ্তুরি। স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। আবার বাংলার বুকে কাস্টোডিয়াল 
ডেথ, হয়েছে। কলকাতার বুকে তালতলা থানায় এই ঘটনায় স্থানীয় মানুষ আজকে খুবই 
ক্ষুৰ। আমি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আপনার মাধ্যমে মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 
বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তি বামফ্রন্টের কর্মীদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এবং অন্য দিকে 
বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে এই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে। খানাকুলে 
আমামের কর্মীদের উপর অত্যাচার হয়েছে। গড়বেতায় আমাদের মন্ত্রীর উপর আক্রমণ 
হয়েছে। আজকে আমাদের বামফ্রন্টের এম. পি.-দের একটা প্রতিনিধি দল সকালবেলা দু- 
ভাগে বিভক্ত হয়েছে একদল খানাকুল এবং অন্যদল গড়বেতায় বিরোধীদের এইসব 
আক্রমণ সরেজমিনে দেখতে গিয়েছেন। এ এম. পি. দল বিভিন্ন প্রান্ত পরিদর্শন করে 
রাজ্যের বিরুদ্ধে যে কুৎসা করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে বক্তব্য রাখবেন। এটা আমাদের 
হাউসের জানার বিষয়, তাই আমি এটা হাউসকে জানালাম। 
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শ্রী রবীন মুখার্জি £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয, মাননীয় খদ। ও সরুপত ৩5 


মন্ত্রী মহাশয় যে ব্য়-বরাদ্দ এখানে উত্থাপন করেছেন আদ দিরো? 
আমাদের আনা কাট-মোশনের সমর্থনে কিছু বক্তব্য রাখি 


এ কার এছ 


৮ 


গ্রাম এলাকায় যেখানে বি. পি. এল. রেশন কা ঠপ্ত খে সব মান্যর। থাকেন 
সেখানে সরকারের নীতি হচ্ছে বে, দারিদ্রযমীমার নিচে যারা আছেন তাদেরকে অর্ধেক 
দামে চাল, গম, চিনি দেওয়া হবে। সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম এলাকায় প্রত্তেক গ্রামপঞ্চায়েতে 
৩৫ পারসেন্ট বি. পি. এল.-এর রেশন কার্ড হোল্ডার আছে। কিন্তু আজকে গ্রামে এম. 
আর. শপের চাল, গম দারিদ্রযসীমার নিচের মানুষরা পাচ্ছেন না। খাদা মন্ত্রীকে ধার 
বার জানানো হয়েছে যে, যে- সমস্ত বড় বড় ডিলাররা আছে, যেমন এম. আর. 
ডিলাররা বি. পি, এলের জন্য চাল, গম তোলেন, কিন্তু সেই চাল, গম তারা গ্রামে 
গ্রামে পাঠান না। এই চাল, গম গো-ডাউন থেকে খোলাবাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। 
আজকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই যে, কলকাতা ও হাওড়া এই দুটি জেলার জন্য 
খাদ্যমন্ত্রী ৩ লিটার করে কেরোসিন তেল বরাদ্দ করেছেন। অথচ গ্রাম এলাকার মানুষের 
জন্য ১ লিটার করে কেরোসিন তেল বরাদ করেছেন। কলকাতা ও হাওড়া জেলায় 
বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে, গ্যাসের ব্যবস্থা আছে, এখানকার রাস্তায় আলো আছে, এখানকার 
বিভিন্ন বাড়িতে আলোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তা সত্তেও এই জায়গাগুলোতে আপনি যে 
কেরোসিন তেলের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলেন অথচ গ্রামের দারিদ্রয-নিপীড়িত এলাকাগুলোতে 
যেখানে আলোর ব্যবস্থা নেই সেখানে আপনি কেরোসিন তেলের বরাদ' কমিয়ে দিয়ে 
ডিলারদের হাতকে শক্ত করলেন এবং তারা যে টাকা আত্মসাত করছে সে ব্যাপা 
খাদ্যমন্ত্রী নীরব। আজকে এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 'বিভিন্ন এলাকায় -ম. 
আর. শপ আছে। শহর এলাকায় এস. আর. রেশন শপে ১ কেজি সাড়ে সাতে গ্াচ 
করে চাল, গম দেওয়ার কথা। কিন্তু শহর এলাকার কোনও রেশন কার্ড হোম্ডারহ ১ 
কেজি সাড়ে সাতশো গ্রাম করে চাল, গম, চিনি পান না। এদিকে গ্রামের "* বাই 
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সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে পড়েছে। সুতরাং আপনি রেশন শপগুলো কেন রেখেছেন তা জানি 
না। বিভিন্ন জেলার জন্য চাল, গম, চিনির যে আযালোটমেন্ট রেখেছেন সেগুলো ঠিকমতো 
বিভিন্ন রেশন শপে পৌছায় না। ফলে রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এছাড়া সাদা 
কেরোসিন চালু করেছেন, কিন্তু রেশনে দেওয়া হয় সবুজ কেরোসিন। খোলাবাজারে সাদা 
কেরোসিন সাত টাকা থেকে নয় টাকায় বিক্রি হচ্ছে। রেশনে কেরোসিন তেলের জন্য যে 
না। সব জায়গায় রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। মজুত ফসল খোলাবাজারে পাওয়া 
যাচ্ছে। এই বামপন্থীরা ১৯৬৭ সালে খাদ্য আন্দোলনের নাম করে, এক টাকা কেজি দরে 
রেশনে চাল দিতে হবে এই কথা বলে তারা সরকারে এসেছিলেন। কিন্তু আজকে 
তাদেরই আমলে রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আপনারা এফ. সি. আই.-র কাছ থেকে 
মাল না কিনে ডিলারদের কাছ থেকে মাল কিনতে চাইছেন। কিন্তু মাল মজুত রাখার 
মতো কোনও গো-ডাউন রাজ্য, সরকারের নেই। গো-ডাউন করার মতো টাকা নেই। 
এতে দুর্নীতি বাড়ছে। আমি খাদ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই যে, সারা পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র রেশন 
ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। দারিদ্র্য, নিপীড়িত, খেটে-খাওয়া মানুষরা যারা বি. পি. এলের 
অন্ত্ৃক্ত তারা ঠিকমতো রেশন পাচ্ছেন না। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে সমস্ত বি. পি. 
এল. শ্রেণীভূক্ত মানুষ আছেন তাদেরকে রেশনের সুযোগ-সুবিধাগুলো দেওয়া উচিত। 
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আমরা সুপারিশ করে যে তালিকাগুলি খাদ্য দপ্তরে পাচ্ছি, সেগুলি বাতিল করে 
দেওয়া হচ্ছে। যেহেতু এম. এল. এ.-রা সুপারিশ করছে সেহেতু বাতিল করছে। অথচ 
খাদ্য দণ্তরের স্ট্যান্ডিং অর্ডার হচ্ছে এম. এল. এ.-রা সুপারিশ করতে পারবেন রেশন 
কার্ড ইস্যু করার জন্য এবং বি. পি. এল. তালিকাও দিতে পারবেন। কিন্তু খাদ্য দপ্তরের 
কিছু আমলা সরকারের সেই অর্ডার মানছে না। এ-ব্যাপারে আমি খাদ্যন্ত্রীকে এবং 
খাদ্য দপ্তরের সচিবকে জানিয়েছি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। এ বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপের 
প্রয়োজন আছে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের-বিধায়কুদের সুপারিশ-াডে' দারিন্রযসীমার 
নিচের মানুষদের রেশন কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে মর্যাদা দেওয়া- হয়। আমরা দেখেছি পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের আগে গ্রামাঞ্চলে ভোট কেনার জন্য পঞ্চায়েত সদস্যরা হাজার হাজার রেশন 
কার্ডের সুপারিশ করেছে এবং সেগুলি দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্য সময় কি গ্রামে, কি 
শহরে সারা বছর ধরে গরিব মানুষরা রেশন কার্ড পায় না। বেশির ভাগ সময়ই আমরা 
দেখি গ্রামের এম. আর. শপগুলোয় মাল থাকে না, শহরের এস. আর. শপে কোনও 
জিনিস পাওয়া যায় না। রেশন ব্যবস্থা সঠিক পদ্ধতিতে -*-”স" জন্য এই সরকারের 
কোনও নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেই। এই অবস্থায় মাননীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবের মধ্যে বলা হয়েছে, 
রেশন দোকান থেকেও খোলা-বাজারের চাল বিক্রি হবে। এই প্রসঙ্গে আমি মাননীয় 
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মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি, আমরা কি করে বুঝতে পারব যে, কোনটা রেশনের চাল 
এবং কোনটা খোলা-বাজারে চাল? সরকারি বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে একই সঙ্গে 
রেশনের এবং খোলা-বাজারের চাল বিক্রি চলতে পারে না। এই ব্যবস্থা চালু করার 
মধ্যে দিয়ে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। খাদামন্ত্রী নিজেই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। 
এমনিতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বত্রই সরকারি বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে দুর্নীতি বেড়েছে। 
তাই আমি আপনার মাধ্যমে খাদ্যমন্ত্রীর এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। আজকে আকাশ 
ছোয়া দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির মধ্যে রেশন দোকান থেকে পাম-তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া 
হচ্ছে। খোলাবাজারে সর্ষের তেলের কে. জি. ৫২ টাকা হয়ে গেছে। এই অবস্থায় এই 
সরকার আজ পর্যন্ত একটা মজুতদার, একটা কালোবাজারি বা একটা ভেজালদারকেও 
গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কিসের রাজ্য চলছে। আজকে রাজো সর্ষের তেলের কে. জি. 
৫২ টাকা হয়ে গেছে, এরপরেও আমরা এখানে বসে বড় বড় কথা বলছি। কিন্তু কারও 
মুখে একটা কালোবাজারি বা মজুতদারের বিরুদ্ধে কোনও বক্তব্য নেই। একজনকেও 
গ্রেপ্তার করা হয় না। অথচ এসেল্সিয়াল কমোডিটিস আ্যাক্ট আছে মন্ত্রী তথা সরকারের 
দপ্তরের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি সেই 
আক্ট অনুযায়ী আজ পর্যস্ত ক'জন মজুতদারকে, কজন ভেজালদারকে এই সরকারের 
আমলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সাজা দেওয়া হয়েছে? আজকে গোটা খাদ্য দণ্তরকে দুর্নীতি 
গ্রাস করে ফেলেছে। স্যার, আপনি খাদ্য দপ্তরে গেলেই দেখতে পাবেন মৌচাকের মৌ- 
মাছির মতো ডিলাররা খাদ্য দপ্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালোয়াররা, ডিলাররা খাদ্য দপ্তর 
তথা খাদ্যমন্ত্রীকে ঘিরে রয়েছে, কি করে চালের পারমিট পাওয়া যায়, কি করে কয়লার 
পারমিট পাওয়া যায়, কি করে চিনির পারমিট পাওয়া যায়- সেখানে এই সমস্ত কাজকর্ম 
চলছে। উনি চিনি রেশন থেকে তুলে দেবার চেষ্টা করছেন এবং খোলাবাজারে চিনি 
বিক্রির ব্যবস্থা করছেন। খাদ্য দপ্তরে এমন অবস্থা চলছে |* * * *]। তাই এই 
অবস্থায় আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের কাট মোশনকে সমর্থন করে, বাজেট বরাদ্দের 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ রবীনবাবু, আপনি জানেন এই হাউসে রূলিং আছে কৌনও 
মেম্বার বা কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও আযালিগেশন আনলে আগে থাকতে নোটিশ 
দিতে হয় এবং কোনও পার্টিকুলার মেম্বার বা মন্ত্রীর এগেনস্টে আযালিগেশন আনতে হলে 
তা সাবস্টেন্সিয়েট করতে হয়__উইদাউট দ্যাট নো আযালিগেশন এগেনস্ট এনি ইন্ডিভিজ্যুয়াল 
মেম্বার ক্যান বি মেনশন্ড। সুতরাং ওটা বাদ যাবে। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ স্যার. আমার একটু বলার আছে। ওনার খাদ্য দপ্তরের 
ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট আছে। ওনার দপ্তরের কোনও আমলার বিরুদ্ধে কি সুপারিশ 
. করেছেন? 
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মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আপনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আলিগেশন আনতে পারেন। 
তার জন্য মন্ত্রীকে নোটিশ দিন, কাগজ দিন। এই হাউসে ডাঃ মানস ভূঁইয়্যা ট্রেজারি 
কেলেঙ্কারির বিষয়ে চিফ মিনিস্টারের বিরুদ্ধে আলিগেশন এনেছিলেন। কিন্তু 
আযালিগেশনের একটা পেপারও তিনি প্রিভিলেজ কমিটিতে সাবমিট করতে পারেননি। 
তার ফলে তার এগেনস্টে প্রিভিলেজ হয় এবং আজ এ মেম্বার অফ দি হাউস এই 
ম্যাটারটা ড্রপড করে দিয়েছি। কাজেই কোনও আযালিগেশন- আপনাকে যদি চোর বলা 
হয় তাহলে আপনি কি ছেড়ে দেবেন? কাজেই কারও বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতি বা কোনও 
আযালিগেশন আনতে গেলে তাকে নোটিশ দিতে হয়। রুলস অফ প্রসিডিওরে এটা আছে। 
আপনি নোটিশ আনুন, তাকে কাগজ দিন। আপনি ভেগ কোনও কিছু দিতে পারেন না। 
সুতরাং এটা আনা যাবে না। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
খাদ্য এবং সরবরাহ দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আজকে যে বাজেট বরাদ্দ-_৫৪ 
এবং ৮৬ নম্বর দাবি এখানে উপস্থাপন করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি এবং বিরোধীদের 
আনা যে কাট-মোশন সমস্ত কাট মোশনই বিরোধিতা করছি। আমি এই বাজেটের উপর 
বলতে গিয়ে প্রথমে যে কথাটা বলব সেটা হচ্ছে, আমাদের এই পশ্চিমবাংলা খাদ্যে 
একটা ঘাটতি রাজা। দেশ বিভাগের ফলে বাংলা যখন দ্বি-খন্ডিত হয়েছিল স্বাধীনতার 
সময়ে, সেই সমযে বিশাল উদ্বান্ত শ্রোত আমাদের এই পশ্চিমবাংলার উপর আছড়ে পড়ে, 
পশ্চিমবাংলায় জন-বিস্ফোরণ ঘটে এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে পশ্চিমবাংলায় যে সুষ্ঠু 
গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করছে যেহেতু মানুষ এসেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাগুলির 
তুলনায় পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র এই পশ্চিমবাংলা যেহেতু শিল্পে উন্নত সেহেতু 
ভিন রাজ্য থেকে জীবিকার জন্য বহু বছর ধরে মানুষ এখানে এসেছেন এবং স্বাধীনতার 
পরে অসংখ্য মানুষ এখানে এসেছেন তাদের রুটি-রুজির প্রয়োজনে । তাই পশ্চিমবাংলায় 
জনসংখ্যার বিশাল চাপ রয়েছে কিন্তু খাদ্যে আমাদের রাজ্য ঘাটতি। তার কারণ, দেশ 
বিভাগের ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অনেক কমে যায়। এই বাস্তবতাকে আমাদের 
স্বীকার করে নিতেই হবে। আপনি জানেন, আমাদের এই গণ-বন্টন ব্যবস্থা যেটা তৈরি 
হয়েছিল সেটা মূলত সম্তা দামে মানুষকে দেবার জন্য। খোলাবাজারে যে চড়া দাম 
রয়েছে, তার থেকে ন্যায্য দামে, অল্প দামে মানুষের কাছে খাদ্য-শস্য সরবরাহ করার 
জন্য এই গণ-বন্টন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, এই 
গণ-বন্টন ব্যবস্থাকে ক্রমাগত আঘাত করার চেষ্টা হয়েছে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের 
পক্ষ থেকে। আমাদের এই ভারতবর্ষে কংগ্রেস দলই বেশির ভাগ সময়ে কেন্দ্রে সরকার 
পরিচালনা করেছেন। এই ৫০ বছর স্বাধীনতার মধ্যে আমরা দেখেছি, এই গণ-বন্টন 
ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপ-্প্রয়াস চালানো হয়েছে। এই গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে 
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যে খাদ্য-শস্য সরবরাহ করা হয় যেমন, চাল-গম, চিনি ইত্যাদি, বারে-বারে তার দাম 
বাড়ানো হয়েছে। 
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তার দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের উপর 
অত্যাচার চালানো হচ্ছে, আত্রমণ করা হচ্ছে-এর অসংখ্য নজির আছে এবং এই 
সভায় তা বহুবার উত্থাপিত হয়েছে, আলোচিত হয়েছে। আমরা দেখছি, বর্তমানে কেন্দ্রীয় 
সরকারে যারা আছেন-_যদিও অল্পদিন তারা ক্ষমতার এসেছেন__তারাও পূর্বতন কংগ্রেস 
সরকারের মতোন গণ বন্টন ব্যবস্থাকে আঘাত করার নীতি, তুলে দেবার নীতি নিয়েছেন। 
অর্থাৎ পূর্বতন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি সরকার গণ বন্টন ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার যে নীতি 
নিয়ে চলেছিলেন বর্তমান বি. জে. পি. জোট সরকারও সেই একই নীতি নিয়ে গণ বন্টন 
ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন। স্যার, আপনি জানেন, গণ বন্টন বাবস্থার মাধামে যে সব 
জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয় তা বাজার থেকে একটু অল্প দামে মানুষ কিনতে পারেন। 
কিন্ত সেখানেও দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার তার দাম বাড়াবার উদ্যোগ নিচ্ছেন। স্যার, 
আমাদের রাজা একটি ঘাটতি রাজ্য। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সঠিক ভাবেই তার বাজেট 
বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন যে চাল, গম, চিনি, ভোজ্য তেল, ডাল ইত্যাদির জনা আমাদের 
অন্যান্য রাজ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, অন্য রাজা থেকে তা আমদানি করতে হয়। 
আমরা দেখছি, আমাদের জন্য কেন্দ্রীয় যে বরাদ্দ সেই বরাদ্দ পর্যন্ত তারা ঠিকমতোন 
সরবরাহ করেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন যে, 
পশ্চিমবঙ্গের জন্য মাসিক কেন্দ্রী বরাদ্দ ছিল চালের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক 
টনস এবং গমের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ২৬ হাজার মেট্রিক টনস। এই মাসিক বরাদ্দটাও 
সময়মতো পশ্চিমবঙ্গে দেওয়া হয় না। উল্টে দেখা যাচ্ছে ৮৮ সাল থেকে এই বরাদ্দ 
ধাপে ধাপে ক্রমশ কমিয়ে আনা হয়েছে এবং এইভাবে গণ বন্টন ব্যবস্থা তুলে দেবার 
চেষ্টা হচ্ছে। সর্বশেষ ১/৬/৯৭ তারিখ থেকে থে টি. ডি. পি. এস. চালু হয়েছে, বি. পি. 
এল. চালু হয়েছে-_দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বসবাসকারী মানুষদের কম দামে খাদ্য 
সরবরাহের যে বিশেষ ব্যবস্থা আগের কেন্দ্রীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার চালু করেছিলেন সেখানে 
সেই অবস্থার পরও চালের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেটা কমে এখন দাঁড়িয়েছে 
চালের ক্ষেত্রে ৩২ হাজার ৬শো মে্রক টনস এবং গমের ক্ষেত্রে ৮৮ হাজার ৩৫০ 
মেট্রিক টনস। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্য সরকারকে গণ বন্টন ব্যবস্থা 
চালু রাখতে হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেই গণ বন্টন 
ব্যবস্থার সুন্দর নেট ওয়ার্ক রয়েছে। শহরাঞ্চলে এবং শিল্পাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশনিং এবং 
গ্রামাঞ্চলে মডিফায়েড রেশনিং-এর ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা চালু 
রয়েছে। এত সুন্দর গণ বন্টন ব্যবস্থার নেট ওয়ার্ক ভারতবর্ষের অন্য কোনও রাজে] 
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আছে বলে আমি জানি না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং ব্যবস্থার সুন্দর নেট ওয়ার্ক 
আমরা করতে পেরেছি কিন্তু এই অপ্রতুল বরাদ্দ নিয়ে অসুবিধার মধ্যে আমাদের রাজ্য 
সরকারকে এই ব্যবস্থা চালু রাখতে হচ্ছে। স্যার, আপনি জানেন, আজকে একটা কঠিন 
পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়' সরকার যে 
নীতি নিয়ে চলছেন তা পূর্বতন কংগ্রেসি কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি নিয়েছিলেন তাকেই 
তার আরও গতি দিতে চাইছেন। অর্থাৎ বাজার অর্থনীতির নামে সমস্ত কিছু খোলা 
বাজার করে দিতে চাইছেন। এইভাবে গণ বন্টন ব্যবস্থাটাকেই তুলে দেবার চত্রাস্ত 
হচ্ছে। স্যার, এই বাজেট বরাদ্দ সমর্থন করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি কয়েকটি 
বিষয়ে আকৃষ্ট করতে চাই। এখানে যে সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে তারমধ্যে যেখানে কিছু 
গলতি আছে, ফাক আছে সেগুলি দূর করার জন্য যেখানে নজরদারি আরও কঠোর 
করা দরকার সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। প্রথমেই আমি রেশন কার্ডের কথাটা 
উল্লেখ করতে চাই। এই রেশন কার্ড নিয়ে সরকার ও বিরোধীপক্ষের অনেক মাননীয় 
সদসাই অনেকবার উল্লেখপর্বে বা অন্যভাবে বিষয়টি তুলেছেন। বহু মানুষের রেশন কার্ড 
নেই। রেশনকার্ড দেওয়ার যে পদ্ধতি সেটা আরও সরল করা দরকার। আমার নিজের 
অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে শহরাঞ্চলে এবং শিল্পাঞ্চলে যেখানে স্ট্যাটুটারি রেশনিং 
রয়েছে সেখানে রেশন অফিসগুলিতে রেশন কার্ডের জন্য বহু আবেদন পড়ে রয়েছে। 
দিনের পর দিন মানুষরা আসছেন কিন্তু তারা রেশনকার্ড পাচ্ছে না। 


আর রেশন কার্ড দেবার ক্ষেত্রে আর একটু সরলীকরণ করা হোক। একজন লোকের 
রেশনকার্ড নেই। তিনি রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন। জনপ্রতিনিধি সেই ব্যাপারে 
সুপারিশও করেছেন। জনপ্রতিনিধি সার্টিফাই করেছেন যে এই ব্যক্তি আমার এলাকায় 
থাকেন, এই ব্যক্তির রেশন কার্ড নেই। তারপরেও আমরা দেখছি যে তিনি সময়মতো 
রেশন কার্ড পাচ্ছেন না। আমার মনে হয় রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে একটা অংশ 
যারা অসাধু, তারা চান না যে গরিব মানুষ, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ, যারা রেশনের 
উপরে নির্ভরশীল, একটু অল্প দামে রেশন থেকে জিনিস নিতে চান, তারা যাতে রেশন 
কার্ড না পান সেজন্য তারা নানা ভাবে তাদের হয়রানি করান। জন প্রতিনিধি, পৌরসভার 
কাউন্সিলর তারা লিখে দিচ্ছেন, কিন্তু তার পরেও তাদের বলা হচ্ছে যে, এম. এল, এ.- 
দের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন। আমি রেশন অফিসারকে বলেছিলাম, আপনাদের 
নির্দিষ্ট যে নিয়ম আছে সেটা প্রকাশ্য স্থানে টানিয়ে দেবেন। একজন মানুষ, সে যদি 
রেশন কার্ডের জন্য আসে তাহলে কার কাছে গিয়ে সে জানবে যে রেশন কার্ড পাবার 
ক্ষেত্রে কি করতে হবে। এই রকম একটা তালিকা যদি রেশন অফিসে টাঙিয়ে দেওয়া হয় 
তাহলে সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানি হতে হয় না। এই রকম কোনও ব্যবস্থা আজ 
পর্যস্ত করা হয়নি। কাজেই এই বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
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যাতে আগামী দিনে এই রকম একটা ব্যবস্থা করা হয় সেটা তিনি দেখবেন। আর একটা 
বিষয় হচ্ছে, আমাদের বিভিন্ন উৎসবের সময়ে একটু বেশি চিনি দেওয়া হয়। বিভিন্ন 
ধর্মীয় যে সমস্ত উৎসব আছে- দীপাবলি, ঈদ-উজ-জোহা, ইদ-উল-ফিতর ইত্যাদি বিভিন্ন 
উৎসবে বাড়তি চিনি দেবার ব্যবস্থা হয়ে তাকে। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে 
নির্দিষ্ট সময়ে সেগুলি পৌছায় না। এছাড়াও অন্যান্য সামগ্রীও কিছু কিছু সরবরাহ করা 
হচ্ছে না, উৎসবের সময়ে তারা পাচ্ছে না। তারপরে রেশনে মাঝে মাঝে গম সরবরাহে 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যদিও আমরা এটা জানি যে চালের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা হয়েছে এবং অনেকটা 
সমস্যা মিটেছে। কিন্তু গমের ক্ষেত্রে যেহেতু গম বাইরের রাজ্য থেকে আমদানি করতে 
হয়, বাইরের রাজ্যের উপরে নির্ভর করতে হয়। কাজেই সেক্ষেত্রে সব সময়ে নিয়মিত 
গম সরবরাহ না হবার*জন্য মানুষ পাচ্ছে না। আমরা দেখেছি যে সপ্তাহের রেশন 
আনতে গিয়ে সাধারণ মানুষ গম পাচ্ছে না। সেজন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন 
করব যে, আপনি বিষয়টা তৎপরতার সঙ্গে দেখুন যাতে সাধারণ মানুষ হয়রানির মধ্যে 
না পড়ে, আপনি একটু দৃষ্টি দেবেন যাতে সরবরাহগুলি ঠিকমতো থাকে। যদি কেন্ত্রীয় 
সরকার বিমাতৃসুলভ আচরণ করেন তাহলে আমাদের এই বিধানসভা থেকে আমরা তার 
প্রতিবাদ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে পারি। আমরা জানি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
বারে বারে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর একটা বিষয় 
হচ্ছে, রেশন দোকানের মাধ্যমে চাল, গম, চিনি ছাড়াও আরও কিছু জিনিস সরবপাহ 
করার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন। আমাদের 
অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এগুলির বেশিরভাগ জিনিস রেশন দোকানে পাওয়া যায় না। আয়োডিনযুক্ত 
লবন, গুড়ো মশলা, বিস্কুট, কাপড় কাচার সাবান, কাপড় কীচার গুড়ো সাবান, দেশলাই, 
খাতা ইত্যাদি এগুলি রেশন দোকানের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু আমাদের 
সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, এগুলির বেশির ভাগ রেশন দোকানে পাওয়া যায় না, 
কারণ দোকানে থাকে না। এগুলি কেন হবে? এগুলি সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় যখন তার 
বাজেট বক্তৃতার উত্তর দেবেন তখন যদি বলেন তাহলে আমরা উপকৃত হব। আমার 
মনে হয় এগুলি ঘাটতি হবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু এগুলি আমাদের রাজ্যে বেশি 
হচ্ছে। আজকে সকালে রেশন তুলতে গিয়ে দেখেছি যে, লিলি বিস্কুট যেটা সরবরাহ করা 
হয় সেগুলি নেই। 


[2-009 -- 2-19 [).7.] 
গত তিন-চার সপ্তাহ ধরে আমার এলাকায় রেশনে বিস্কুট পাওয়া যাচ্ছে না। লিলি 
বিস্কুট কোম্পানি, এটা রাজ্য সরকারেরই একটি সংস্থা। এ বিস্কুট দেওয়া হ'ত গণ-বন্টন 


ব্যবস্থার মাধ্যমে। দেশলাইও পাওয়া যাচ্ছে না। এসব সামগ্রী সরবরাহ করবার জন্য 
ব্যবস্থা নেবেন। ভোজ্য তেলের ব্যাপারে বলছি, বিশেষ করে সর্ষের তেলের দাম ক্রমশ 
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উত্ধ্বমুখী হচ্ছে। বর্তমানে এই তেল ৫০-৫৫ টাকা কে. জি. দরে বিক্রি হচ্ছে বাজারে। 
গতকাল মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, রাজ্য সরকার রেশন দোকান মারফৎ সরষের তেল 
সরবরাহ করবেন। গতকাল কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এটা। পাম তেল যেটা 
দেওয়া হ'ত সেটা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। মন্ত্রী বলেছেন যে, এই বরাদা 
কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই পামোলিন তেল যদি সারা বছর সরবরাহ করা যায় 
তাহলে খোলা বাজারে সরষের তেলের দর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে। সরষের তেল 
রেশন দোকানের মাধ্যমে দেবার কথা বলেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে শুধু বিবৃতি দিয়ে 
লাভ নেই। তাতে হাস্যস্পদ হতে হয়। সুতরাং আমার মনে হয়, আগে একটা বাবস্থা 
করে যদি বিবৃতিটা দিতেন তাহলে বোধ হয় ভাল হ'ত, কারণ সরষের তেলের চড়া 
দামের জন্য মানুষ প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। তাই এর জন্য বিশেষ উদ্যোগ 
নেবার জন্য অনুরোধ করছি। আর একটি বিষয় হ'ল, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর থেকে 
গ্রাম ও শহরের মানুষকে কেরোসিন সরবরাহ করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত 
ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। গ্রামাঞ্চলেই বেশি কেরোসিন ব্যবহার করা হয়, কারণ সেখানে বহু 
জায়গায় এখনও বিদ্যুৎ পৌছায়নি এবং সেখানে অনেক মানুষের এল. পি. জি. কানেকশনও 
নেই। কাজেই সেখানে বেশি করে কেরোসিন সরবরাহ করা উচিত। কিন্তু সেখানে মাথাপিছু 
রয়েছে, বিদ্যুৎ রয়েছে, সেখানে কেরোসিনের বরাদ বেশি। এই যে ফারাক, এটা কেন 
থাকবে? শহরের মানুষ বেশি কেরোসিন পাবেন এবং গ্রামের মানুষ কম কেরোসিন 
পাবেন-_এটা কেন? এক্ষেত্রে সমতা আনা উচিত। শহরে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না বলে 
সেখানে বেশি দেওয়া হয়, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু কেরোসিনের ব্যাপারে তো বৈষম্য 
থাকার কথা নয়। বিষয়টার প্রতি আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর ফলে 
গ্রামাঞ্চলে খোলা বাজারে চড়া দামে কেরোসিন বিক্রি হচ্ছে এবং মানুষকে তা কিনতে 
হচ্ছে। আর একটি বিষয়ে বলে বক্তব্য শেষ করব। উদ্ধান্ত, ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের 
যে হোমগুলি রয়েছে বা পি. এল. ক্যাম্প রয়েছে সেখানে যে চাল-গম সরবরাহ করা 
হয় সেটা বি. পি. এল.-এর দরে সরবরাহ করা হোক, এই বলে বিরোধীদের ৰাট 
মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী হাবিবুর রহমান $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্র 
মহাশয় যে বাজেট বরাদা দাবি উত্থাপন করেছেন তার আমি বিরোধিতা করছি এবং 
আমাদের দলের কাট মোশনকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, যেখানে খাদ্যই নেই সেখানে সরবরাহ হবে কোথা থেকে? তার চেয়ে বড় কথা 
হল, যে সময়ে মাননীয় মন্ত্রী বাজেট মঞ্জুরীর দাবি জানাচ্ছেন সেই সময় বাজারে একটা 
অসহনীয় হাল। 
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সেই সময় বাজারের যে হাল, প্রতিটি জিনিসপত্রের দাম যে ভাবে আকাশঢুষি 
হয়েছে, সরষের তেলের দাম ৫০ টাকা থেকে ৫৫ টাকা কিলো, লঙ্কার দাম ৬০ টাকা 
কিলো, পিয়াজের দাম ২০ টাকা কিলো, এই অবস্থায় উনি বাজেট বরাদ্দের দাবি রাখছেন 
কোন মুখে আমি বুঝতে পারছি না। এই অবস্থায় তার পদত্যাগ করে চলে যাওষা 
উচিত। এই দপ্তর উঠে যাক আমি চাইছি না, কারণ এই দপ্তর উঠে গেলে এই বয়সে 
উনি বেকার হয়ে যাবেন, তাতে উনি প্রচন্ড কষ্ট পাবেন। ওনার যদি দায়িত্ব বোধ থাকে 
তাহলে আজকে এই.যে জিনিসপত্রের দাম আকাশচু্বী মানুষ বাজারের কাছাকাছি যেতে 
পারছে না, এই অবস্থায় ওনার এই বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন না করে পদত্যাগ করে চলে 
যাওয়া উচিত। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ মিঃ রহমান, ওপক্ষ থেকে বলছেন যে জিনিসপত্রের দাম 
শুধু পশ্চিমবাংলায় বাড়ছে নাকি সারা ভারতবর্ষে বাড়ছে? 


শ্রী হাবিবুর রহমান £ জিনিসপত্রের দাম সারা ভারতবর্ষে বাড়ছে সেই সঙ্গে 
পশ্চিমবাংলায় বাড়ছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রাজা সরকারেরও একটা দায়িত্ব আাছে। একটা 
কথা আছে “আপনি আাচরি ধর্ম অপরে তা শিখাও'। আগে নিজের দায়িত পালন করুন, 
তারপর কেন্দ্রের কথা বলবেন। রাজা সরকার তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে 
কিনা সেটা দেখে তারপর কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দিতে হবে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা 
বলে গিয়েছেন যে বন্টন ব্যবস্থা অচল হয়ে গিয়েছে এটা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরবারের 
আমলা থেকে চলছে। মাননীয় সদস্যদের স্মরণ করতে বলছি কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস 
সরকার ছিল সেই সময় রেশনে বিলি বন্টন ব্যবস্থা আজকের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। 
সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা কবে দেখে এই প্রশ্ন রাখ! পগিক হয়েছে কিন। খলবেন। কিছু 
দিন আগে তো এই বামফ্রন্ট সরকারের বধু সরকার কেন্দ্রে ছিল, সেই সময় কি বরাদ্দ 
বৃদ্ধি করা হয়েছিল কংগ্রেস সরকারের সময়ের চেয়ে? আমি আর একটা কথা বলতে 
টাই তা হল এই দপ্তরের আর থাকার দরকার নেই। বামক্ুন্ট সরকারের এই ভুল খাদ্য 
নীতির জন্য, কীষি নীতির জন্য এবং সংকীর্ণ রাজনীতির জন্য আজও এই বামফ্রন্ট 
সরকারকে ঝোলা নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। 
ভুল খাদ্য নীতির জন্য, কৃষি নীতির জন্য, ভূমি সংস্কার নীতির এবং সংকীর্ণ রাজনীতির 
জন্য কোনওদিন এই বামফ্রন্ট সরকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না। সেইজন্য 
ব্যাগ নিয়ে কেন্দ্রের কাছে যেতে হচ্ছে পাঞ্জাবের কাছে যেতে হচ্ছে গুজরাটের কাছে 
যেতে হচ্ছে। কারও কাছে ডাল কারও কাছে তেল নেবার জন্য যেতে হচ্ছে। মনে 
রাখবেন কেন্দ্রের দোষ দিয়ে লাভ নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে কথা বলতে 
টাই তা হল আজকে গণ বন্টন বাবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। এখানে আমার 
পূর্ববতী বক্তা বলেছেন যে উনি ভুল তথ্য দিয়েছেন। এই পবিভ্র বিধানসভায় মাননীয় 
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মন্ত্রী যদি ভুল তথ্য, অসত্য তথ্য পরিবেশন করেন তাহলে এই দপ্তরের কোন দিনও 
সমস্যার সমাধান হবে না এই কথা আমি দৃঢ় গলায় বলতে পারি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে গদগদ সুরে বলেছেন যে দারি্র্যসীমার নিচে 
মানুষদের সস্তায় চাল দেবেন। উনি বলেছেন ১লা জুন ১৯৯৭ সাল থেকে এই বন্টন 
অব্যাহত আছে। তিনি বলেছেন, “ ৫ সদস্য বিশিষ্ট এরকম পরিবারগুলি বিশেষ 
ভরতুকিতে কিলো প্রতি ৪ টাকা দরে চাল ও ৩ টাকা দরে গম ১০ কিলো পর্যস্ত 
খাদ্যসশ্য পাওয়ার উপযুক্ত বি. সি. এল. শ্রেণী বলে পরিগণিত হয়েছে।” মাননীয় মন্ত্রীকে 
আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি বলুন আমার এলাকাতে কোনও দোকানে এখনও 
পর্যস্ত এই ৪ টাকা দরে চাল পেয়েছে? 
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ভূমিহীন শ্রমিকদের দিয়ে রাজনীতি করানোর জন্য তাদেরকে অখাদ্য, কুখাদা চাল 
দিচ্ছেন যেগুলো ছাগলেও খায় না। তাদের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে এইসব কাজ 
করছেন। ভূমিহীনদের খাদ্য চাল আজকে পশুর খাদ্যে পরিণত হয়েছে। এইভাবে আপনারা 
দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের নিয়ে আপনার সংবীর্ণতার রাজনীতি করছেন। দারিদ্যসীমার 
নিচের মানুষ যারা রয়েছে তাদেরকে এক দরে চাল দেওয়ার কথা, আর দারিদ্র্যসীমার 
উপরের লোকেদের আরেক দলে রেশনে চাল দেওয়ার কথা। কিন্তু আমি মাননীয় 
মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে 
তার সংখ্যা কি ব্লক থেকে এসেছে_না আসেনি। আপনারা সেই সংখ্যা পাননি, একটা 
মনগড়া সংখ্যা বসিয়ে দিয়েছে। আপনারা যে দশ কেজি হারে চাল দেবার কথা বলেছেন, 
তা কোনও রেশনের মাধ্যমেই দিতে পারেননি। আপনি যে এই পবিভ্র বিধানসভাতে 
রেশনের মাধ্যমে এই চাল সরবরাহ করা হচ্ছে এবং বিলি বন্টন করা হচ্ছে, বললেন 
এর থেকে অসত্য তথ্য আর কিছুই হতে পারে না। এইভাবে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত 
করা হচ্ছে। এই বিভ্রান্তির মধ্যে কোনও সমস্যার সমাধান করা য়ায় না। এই কথাটি 
মনে রাখা দরকার। আপনি তো কথায় কথায় কেন্দ্রের উপরে দোষারোপ করেন, কিন্তু 
আপনার রাজ্য থেকে যে টন টন চাল বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে সেটা তো সরকার বন্ধ 
করতে পারছে না। আমি একটি কাগজ পড়ে শোনাচ্ছি--নাগরিক সংবাদ” বলে, তাতে 
আপনি নিজে স্বীকার করেছেন যে লক্ষ লক্ষ টন চাল বাংলাদেশে আমাদের প্রতিবেশি 
রাজ্যে পাচার হয়ে যাচ্ছে। কোনওভাবেই ধরা যাচ্ছে না। সরকারি যোগসাজসেই সীমান্তবর্তী 
এলাকার এইভাবে চাল পাচার হয়ে যাচ্ছে সেকথা আপনি নিজে স্বীকার করেছেন। এই 
স্বীকারোক্তির পরেও খাদ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল না খাদ্য বাজেট আনার। আজকে বামফ্রন্ট 
মানা যায় না। সেই কারণে রবীনবাবু সঠিকভাবেই বলেছেন যে, সরকার গ্রামের এবং 
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শহরের মধ্যে একটা বৈষম্যের সৃষ্টি করেছেন। আজকে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও 
যেখানে গ্রামের গরিব মানুষরা বামফ্রন্ট সরকারের সেবা করে আসছে আজকে তাদের 
প্রতি কেন এই বৈষম্য নীতি? আপনারা শহরের মানুষদের তেলা মাথার তেল মর্দনের 
নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। গরিব মানুষ, যারা গ্রামে থাকে তারা এখনও শহরের থেকে কম 
কেরোসিন পায়, কেন বৈষম্যতা আপনাদের বলতে হবে। শহরের মানুষদের অনেক 
সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্বেও কেরোসিন বেশি দেওয়া হচ্ছে আর গ্রামাঞ্চলে কম দেওয়া 
হচ্ছে। কেন কম দেওয়া হচ্ছে এই খবরটা আপনার রাখা উচিত। আমি মুর্শিদাবাদ 
জেলার মানুষ। মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ জেলার শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ মানুষ বিড়ি 
শিল্পের সঙ্গে জড়িত। তারা দিনের বেলা সংসারের কাজকর্ম করে, সন্ধার পরে অবসর 
সময়ে প্রদীপের আলো বা লম্ফের নিচে বসে বিড়ি বেঁধে থাকে। এইভাবে তারা 
রোজগারের ব্যবস্থা করে। প্রদীপ জ্বালিয়ে বাড়ির বউ (ছলেরা সন্ধ্যা বেলায় বিড়ি বাধে। 


আপনারা যদি গরিব দরদি হয়ে থাকেন, শ্রমিক দরদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনারা 
কেরোসিন বন্টন এর ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন। জেলাতে যে সমস্ত বিডি শ্রমিক আছে 
তাদের কাজের যাতে ক্ষতি না হয়, তারা যাতে কেরোসিন তেল পায় সেই দিকে লক্ষ্য 
রেখে কাজ করা উচিত। বিড়ি শ্রমিকদের রূজি রোজগার ঠিক রাখার জন্য বাড়তি 
কেরোসিন তেল দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনেকরি। এখানে রবীনবাবু যে দাবি 
করেছেন গ্রামাঞ্চলে কেরোসিন সরবরাহ বেশি করে করা উচিত, এই ব্যাপারে আমি 
একমত। শুধু তাই নয়, জ্যোতিবাবু বললেন, উৎসবের সময় বাড়তি কিছু দেওয়া হয়ে 
থাকে, বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে, এটা খুব ভাল কথা। এই যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে 

ংসনীয়। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে বলি, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর কি এটা স্মরণে আছে, 
দীপাবলিতে, দুর্গাপূজার সময়ে যে বাড়তি চিনি দেওয়া হয়ে থাকে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে, 
সেই ব্যবস্থা কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উৎসবের সময়ে অর্থাৎ ঈদ, সবেবরাত এর 
মতো উৎসবগুলিতে আপনি কি বাড়তি চিনি বরাদ্দ করেছেন কোনওদিন? যদি না করে 
থাকেন তাহলে এই ফতেহা দোহাজ দাহামে বাড়তি চিনি দেবেন কিনা আপনি এর জবাব 
দেবেন। শুধু তাই নয়, আপনি লিখে রাখুন, এই উৎসবগুলির সময়ে সংখ্যালঘুদের 
উৎসবের সময়ে স্বাভাবিক যে বন্টন ব্যবস্থা সেইটা থেকেও আমরা অনেক সময় বঞ্চিত 
হই। আমি যেটা বললাম, এটা আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। সংখ্যালঘুদের উৎসবের 
হলে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেব, স্বাভাবিক চিনি, কোটার চিনি দেননি। মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়, সরকার চালাতে গেলে আপনার দূরদৃষ্টি থাকা দরকার, তার জন্য আপনার 
ভান্ডারও মজুত থাকা দরকার। আজকে রমজান মাস, পবিত্র মাস, এই মাসে রাত্রেতে 
রান্না করতে হয়, এই রান্নার জন্য কেরোসিন তেল দরকার, এবং বাড়তি চিনিও দরকার, 
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এই ব্যাপারে আপনি বাড়তি চিনির কোনও ব্যবস্থা করেননি। নর্মাল চিনি তো তারা পান 
না। আমি আর একটা প্রস্তাব রাখছি, আপনারা মুখে অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলছেন, 
কিন্তু প্রতিনিয়ত আপনারা সাম্প্রদায়িকতার কাজ করছেন। মানুষ আপনাদের বুঝে 
নিয়েছে, বামফ্রন্ট সরকারের ধৌকাবাজি আর চলবে না। রেশন কার্ড '৮২ সাল পর্যন্ত 
পরিবারভিত্তিক ছিল, কিন্তু তখন ইউনিট বাড়াতে গেলে বাড়ির মালিককে দরখাস্ত করলেই 
হত, আপনার দপ্তরের অফিসাররা তদন্ত করে সেটা করত। তারপরে আপনারা ইন্ডিভিজুয়াল 
রেশন কার্ড এর *জন্য বলেছেনও বার্থ সার্টিফিকেট দরকার বলে নির্দেশ জারি করেছেন। 
এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে, যে সমস্ত শিশু হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেনি, যারা গ্রামের 
বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছে দাইদের হাতে তারা বার্থ সার্টিফিকেট পাবে কি করে? তাদের 
তো বার্থ সার্টিফিকেট নেই। এখন তারা কি করবে, এই ব্যাপারে আপনি একটু ভেবে 
দেখবেন। বার্থ সার্টিফিকেট প্রোডিউস হতে পারেনি, ফলে তাদের রেশন কার্ড হয়নি। 
এখন প্রয়োজন বুঝছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড করতে গেলে রেশন কার্ড লাগছে, 
অনুপ্রবেশ এর ধাক্কা আসছে, তার জন্য আজকে তারা রেশন কার্ডের প্রয়োজন অনুভব 
করছে। 


(মাইক অফ) 
12-20 - 2-30 7-0.] 


' শ্রী সৌমেন্দ্রনন্দ্র দাস ঃ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
খাদ্য সরবরাহমন্ত্রী যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের 
আনীত কাট মোশনকে বিরোধিতা করে আমি দু-চারটি কথা বলতে চাই। আমরা একটা 
বিষয়ে জানি খাদ্য দপ্তর মানেই কাচকলা খাওয়ার দপ্তর, খাদ্য দপ্তর মানে রুটি না 
পেলে কেক খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া। এখন মন্ত্রীর বিবৃতিতে থাকে না, চাল পাওয়া 
যাচ্ছে না কীচবলা খাও, কেক খাও, ফলে কংগ্রেসের সুবিধা হচ্ছে না। ৭৭ সালের পর 
থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার চলছে। এর মধ্যে কর্মচারী আছেন, সৎ কর্মচারী, 
অসৎ কর্মগরী আছেন, সাধু দোকানদার আছে, অসাধু দোকানদার আছে। প্রচলিত 
সমাজব্যবস্থায় তাকে তদারকির মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। মন্ত্রী মহাশয়ও একথা 
স্বীকার করেছেন তার বাজেট বন্তৃতার মধ্যে সর্বশৈষ পৃষ্ঠাতে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় 
্রব্যাদির মূল্য স্তর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গণবন্টন ব্যবস্থার সুষ্ঠু নির্বাহের জন্য জোরদার 
নির্বহন ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিছু বিবেকহীন ও অসাধু ব্যবসায়ী যে মুনাফাবাজি, 
মজুতদারি, ভেজাল ও অন্যান্য অসং আচরণে লিপ্ত সে বিষয়ে রাজ্য সরকার সতর্ক 
আছেন। ৯৭ সালে নির্বহন শাখা অসাধু ব্যবসায়িদের বিরুদ্ধে ৫৩৬টি মামলা রুজু 
করেন। এ সময়েই রাজ্যে দুর্নীতিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে ৯৭৬ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা 
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হয় এবং ৭.৯৪ কোটি টাকার সামগ্রী পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। ব্যবসায়িদের এরকম অসাধু 
কাজকর্মের ওপর রাজ্য সরকার নিয়মিতভাবে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন এবং নিদিষ্ট 
সময় অন্তর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একটা বিষয় আমরা সকলেই জানি যে 
যেখানে মধু আছে সেখানে মৌমাছি থাকবে, যেখানে চাল থাকবে সেখানে ইদুর থাকবে, 
যেখানে চিনি থাকবে সেখানে পিপড়া থাকবে। এই মৌমাজি, ইদুর, পিপড়াদের দূর 
করবার জন্য কোনও কন্ট্োলিং এর ব্যবস্থা আছে কি না। বাজেট বক্তৃতার শেষের পৃষ্ঠা 
থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন। ইদুর, 
মৌমাছি, পিঁপড়া এদের সংখ্যাকে কমানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। আমরা এই হাউস 
থেকে বলব যে এই চেষ্টাটা যেন অব্যাহত থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বি. পি. এল. 
সিস্টেম নিয়ে কথা উঠেছে। ৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশে কংগ্রেস রাজত্ব । 
দারিদ্র্সীমার নিচের মানুষদের জন্য ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সারা দেশে একই দরে 
সরবরাহ করতে হবে। এই দাবিতে গোটা বাংলার “মানুষ সেদিন বার বার লড়াই 
করেছে। ৫১ সালের ২১শে এপ্রিল কুচবিহারের মানুষ--কবিতা, কল্পনা” বাদল, 
সতীশ- সমবেত হয়েছিল এক মুঠো চালের দাবিতে, বদলে তাদের উপর গুলি চালানো 
হয়েছিল। কুচবিহারের মানুষ সেকথা ভোলেনি। যে দিনগুলি আর ফিরে আসবে না। 


এই বিষয়ে ক্রটি-বিচ্যুতি দুর্বলতা কাটিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে যদিও রেশন 
কার্ডের সমস্যা এখনও রয়েছে। জেলায় জেলায় কার্ড প্রিন্টিং করবার ব্যবস্থা করা যায় 
কিনা, সেখানে প্রেস রয়েছে। এইভাবে এর মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে। কোথাও 
কোথাও দেখা গেছে আ্যাকচুয়াল পপুলেশন থেকে রেশন কার্ডের পপুলেশন অনেক বেশি। 
আমরা সাবজেক্ট কমিটি থেকে দার্জিলিংয়ে গিয়ে দেখেছি সেখানে নর্মাল পপুলেশন খা 
তার থেকে রেশনকার্ডের পপুলেশন অনেক বেশি। এখানে বাজেট বক্তৃতায় রয়েছে ভুয়া 
রেশন কার্ড ধরবার চেষ্টা করেছেন এবং কিছুটা সাফল্যও পেয়েছে, তার পরিসংখ্যান 
দেওয়া আছে। বি. পি. এল. সিস্টেম চালু করবার যে উদ্যোগ সেটা সত্যি প্রশংসনীয় 
এটা ঘুরে ঘুরে করবার চেষ্টা করেছেন। তার সঙ্গে আরেকটা কথা যুক্ত করতে হবে 
জানাবেন- কেন্দ্রে নতুন বি. জে. পি. সরকার হয়েছে হিন্দু রাজ কায়েম হবে। খবরের 
কাগজে দেখছি রেশনে চিনি ব্যবস্থা তুলে দিচ্ছেন। আগামী দিনে চিনি পাওয়া যাবে না। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করব কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যবস্থার (বকে 
বাংলার মানুষকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে ত০তে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমাদের রাজে। এ২ 
বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যাতে চিনির ব্যবস্থা করা যায় যাতে মানুষ চিনি পায়। তৃতীয় 
কথা বলব রেশন কার্ড শুধুমাত্র রেশন তোলবার জন্য প্রয়োজন এখন আব তা নয়, 
তার সাথেও অন্যান্য কারণ রয়েছে। এই « 7 “রড পাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের হযঝ!নি 
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যাতে কম হয় সেটাও দেখা দরকার। যেমন প্রধানের, সার্টিফিকেট, সমিতির চেয়ারম্যানের 
সার্টিফিকেট, এম. এল. এ.দের সার্টিফিকেট দিলেও রেশন কার্ড পেতে দেরি হয়, কিছু 
অনেক জায়গায় টাকা দিলে তাড়াতাড়ি রেশন কার্ড পাওয়া যায়। এই বিষয়ে গুরুত্ব 
দেওয়ার জন্য বলব। আরেকটা বিষয় হচ্ছে গ্রামে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুসারে 
আজও অনেক কম, গ্রামে সেচের মেশিন চালাতে হয়, গ্রামে রাতের বেলায় মাঠে খরা 
মরশুমে কাজ করতে হয়, এবং এটার সমাধানের জন্য কেরোসিন তেলের বরাদ' বেশি 
থাকা দরকার। শহরে যা কেরোসিন তেল দেওয়া হয় তার অর্ধেক গ্রামে দেওয়া হয়। 
কিন্তু গ্রামে যা দেওয়া হয় তার অর্ধেক শহরে দেওয়া উচিত। আরেকটা বিষয় হচ্ছে 
রেশন বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য পি. ডি. সিস্টেমে আমাদের রাজ্যে এই যে 
দৌকানগুলি আছে সে ব্যাপারে আমি একটা প্রস্তাব রাখতে চাই এই রেশন দোকানগুলি 
যে অনুমোদন পায়, তাদের মধ্যে মহিলাদের থেকে এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৩ ভাগ দেওয়া 
হয় এবং এস. সি., এস. টি.-দের দেওয়ার ক্ষেত্রে স্পেশ্যাল বাবস্থা রাখা হোক। আরেকটা 
বিষয় হচ্ছে জেলা শাসকরা যে রেশন পান সেটার কোনও প্রয়োজন নেই তাদের। তারা 
রেশন তোলেন না, সেই রেশন ডিলাররা মেরে দেন। আমি মনেকরি একটা নির্দিষ্ট আয় 
পর্যন্ত মানুষের রেশন কার্ড থাকা দরকার, তার উপর আয় যারা করেন তাদের রেশন 
না থাকলেও চলে। আমি সর্বশেষে বলতে চাই কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে নর্থ বেঙ্গলে 
ল্যাবরেটরি হয়েছে, বর্ধমান, কৃষ্ণনগরে ল্যাবরেটরি হয়েছে এই ল্যাবরেটরির উপর 
গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী যে ব্যয় 
বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে আমার আনা কাট মোশনের সমর্থন 
করে আমি বলছি। আজকে মন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বলেছেন তিনি স্বীকার করেছেন 
যে রাজ্যে যে বিপর্যস্ত রেশন ব্যবস্থা তার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থাৎ দায়ী 
যাকেই করুন গণবন্টন ব্যবস্থা যে ভেঙে পড়েছে, গণবন্টন ব্যবস্থা যে বিপর্যস্ত সেটা মন্ত্রী 
তার বাজেট ভাষণে স্বীকার করেছেন। এই যে বিপর্যস্ত গণবন্টন ব্যবস্থা এটার জন্য 
কেন্্রই নয় এটার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়েই দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ড 
পরিমাণে এবং সময়মতো বরাদ্দকৃত রেশন সামগ্রী সরবরাহ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। এবং 
সাথে সাথে যাতে রেশন সামন্ত্রীর সুষম বন্টন হয়, ফাটকাবাজ, মজুতদার, কালোবাজারিদের 
কাছে চলে না যায়, সেদিকেও নজরদারির ক্ষেত্রে খাদ্য দপ্তরের চুড়ান্ত ব্যর্থতা, অভ্যপ্তরীণ 
সংগ্রহের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যর্থতা, প্রভৃতিও পশ্চিমবাংলায় গণ-বন্টন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার, 
বিপর্যস্ত হওয়ার, অন্যতম কারণ। সুতরাং শুধু কেন্দ্র দায়ী বলে নিজেদের দায়িত্ব স্বলন 
করলে চলবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এখানে খাদ্য দপ্তর, সরকার, 
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আছে কি নেই, তা বাস্তবের দিকে তাকালে বোঝা মুশকিল। আজকে গণ-বন্টন ব্যাবস্থা 
রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের। জিনিসপত্রের দাম আজকে লাগামহীন ভাবে বেড়ে চলেছে। 
চাল, ডালের দাম একেবারে অগ্নি-মূল্য হয়ে গেছে। অথচ জিনিসের দাম এইভাবে বাড়া 
সত্তেও এই সরকার একেবারে নির্লজ্জের মতো চুপ করে রয়েছেন। কিন্তু জিনিস-পত্রের 
অগ্নি মূল্যের ফলে সাধারণ মানুষের আজকে নাভিশ্বাস উঠেছে, মানুষের জীবন আজকে 
বিপর্যস্ত। যে সরষের তেলের দাম মে মাসের শেষ দিকে ৪০/৯২ টাকা ছিল আজকে 
তা ৫০/৫২ টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত জিনিসের দান লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। 
পিয়াজের দাম ৫/৬ টাকা থেকে ১৫ টাকা কে. জি. হয়ে ঘ্ই, চালের দাম হু-হু কারে 
বাড়ছে, সবজি, ডালের দাম আকাশ ছোয়া। কিন্তু সরকার সব জোন-শুনেও নির্লিপ্ত হয়ে 
বসে আছেন। রাজা সরকারের যে অত্যাবশ্যকীয় পণা আইন ম্মাছে তা এক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করা হচ্ছে না। এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কাজ করছে না। একে, দা দপ্তরের সেক্রেটারি, 
সরকার, অবলীলাক্রমে বলে দিচ্ছেন সরষের তেলের উপ ১: কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ৮/১০ টাকা দাম বেড়ে যাচ্ছে, আর. নধঝার নির্লজ্জের মতো 
চুপচাপ অসহায়ভাবে বসে আছেন। আজকে গোটা পশ্চিমবাংলায় চোরাকারবারি, 
কালোবাজারিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজাকে কেরোসিন 
তেল নিয়ে চরম দুর্নীতি চলছে। সাধারণ কনজিউমারদের প্রতারণা করে, সুঘম বন্টন ন। 
করে, কেরোসিন তেল ফাটকা বাজারে চলে যাচ্ছে। আর এই কালোবাজারিতে জড়িত 
রয়েছেন খাদ্য দপ্তরের এক অংশের অসাধু কর্মী এবং এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কর্মীদের 
একটা অসাধু অংশ। এদের সহযোগিতায় তেল নিয়ে একটা দুষ্টচক্র চলছে। রেশনে এই 
অব্যবস্থা নিয়ে সেদিন দেখছিলাম আলিপুরে মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। তাদের দাবি 
ছিল, হয় দোকানগুলো তুলে দেওয়া হোক, আর না হয়, আইন মাফিক বিপি-বদন 
ব্যবস্থা করা হোক। আজকে সবকিছু কালোবাজারে চলে যাচ্ছে, কনজিউমাররা কিছুই 
পাচ্ছে না এবং এইভাবে আজকে খাদ্য দপ্তর চলছে। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে উনি লেভির কথা বলছিলেন। লেভি সুংগ্রহ 
করার দায়িত্ব উনি অত্যাবশকীয় পণ্য সরবরাহ নিগমের হাতে দিয়েছেন। 


আশ্চর্যের ব্যাপার কি করে তারা লেভি সংগ্রহ করবে? লেভি সংগ্রহ করা দূরের 
কথা তার কোনও ইনফ্রান্টাকচার নেই। যার কোনও ইন্রান্ট্রাকচার নেই সেখানে কি করে 
কাজ হবে? অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ নিগমের মধ্যে চাল যে নিগমে ছিল সেখানে 
কৌটি কোটি টাকা অপচয় হয়েছে, দুর্নীতি হয়েছে। আবার সেই নিগমের উপরই আপনারা 
এই দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন। যেখানে এইসব সংগ্রহের ব্যাপারে জোতদারদের সঙ্গে চাল 
কল মালিকদের একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকবে। সেখানে অন্যপথে টাকা-পয়সা নেওয়া, ঘুষ 
নেওয়ার ব্যাপার থাকবে। অথচ খাদ্য দপ্তরের কর্মচারিরা কার্যত বসৈ থাকবে। জেলায় 
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জেলায় খাদ্য দপ্তরের কর্মচারিদের লেভি সংগ্রহের ব্যাপারে কাজে লাগানো যাবে না। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি যখন এফ. সি. আই.-র হাত থেকে খাদ্য 
সরবরাহের দায়িত্ব খাদ্য দপ্তরের উপর এল তখন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯০ সালের 
ফেব্রুয়ারিতে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন ১৮টি জেলায়, ১২টি গুদাম ও ওয়্যার 
হাউস তৈরি করার জন্য। সেখানে সংগৃহীত রেশন সামগ্রী মজুত করা হবে। এই গুদাম 
ইত্যাদি তৈরির জন্য যে টাকা লাগবে তার অর্ধেক কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান হিসাবে দেবে 
আর বাকিটার জন্য ৬ মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারকে খণ প্রস্তুত করতে হবে। কিন্তু 
আজ পর্যস্ত একটাও গুদাম তৈরি হয়নি। সেই বরাদ্দকৃত অর্থে ভাড়া করা গুদামে অর্থ 
অপচয় করে খাদ্যশস্য মজুত করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, খাদ্য দপ্তরের 
চূড়াস্ত দুর্নীতির ফলে আজকে একটা মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। আপনারা বলছেন 
৭.৫৬ কোটি রেশন কার্ড হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে । কিন্তু এর মধ্যে অনেক ভূয়া রেশন কার্ড 
আছে। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন যাঁরা এই রেশন সামগ্রী পাওয়ার অধিকারী। 
পর বছর বঞ্চিত হচ্ছেন। গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের অনেক মানুষ রেশন কার্ড পাচ্ছেন 
না। কোনওভাবে এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আপনারা বলেছিলেন রেশন কার্ডের 
সমস্যা থাকবে না। কিন্তু শহরে রেশন কার্ড পেতে গেলে ঘুষ দিতে হয়। কেন এরকম 
অবস্থা হবে? কেন এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না? গোটা খাদ্য দপ্তর যেভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ 
হয়ে পড়েছে, আজকে সেই দুর্নীতির ফলে গোটা গণবন্টন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আজকে 
খাদ্য দপ্তরের ব্যর্থতা মানুষকে দুর্দশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এই কথা বলে এই বাজেটের 
বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের আনীত এই কাট-মোশনকে সমর্থন করে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[2-40 _- 2-50 %.0.] 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, খাদ্য সরবরাহ্মন্ত্রী ৫৪ নন্বর 
দাবির অধীন ৮৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা এবং ৮৬ নম্বর দাবীর অধীন ৫ কোটি ৮ লক্ষ 
৫২ হাজার টাকার যে ব্যয়-বরাদ্দ দাবা এখানে উত্থাপন করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন 
জানাচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে, 
এমনকি তার আগে থেকেও রাজ্যের সমস্ত বামপন্থী দলগুলো একযোগে এই গণবন্টন 
ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার কথা বারে বারে বলে আসছে। আমরা এই লক্ষ্য 
নিয়ে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে আমাদের সেই লক্ষ্য পুরণ করতে হোঁচট 
খেতে হচ্ছে। মুনাফাখোর, মজুতদাররা অসহায় মানুষকে ঠকাচ্ছে। ক্রমাগত তারা এই 
কাজ করছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করছে যাতে 
গণবন্টন ব্যবস্থাকেস্ঘাতে আরো দুর্বল করে দেওয়া যায়। তারা ধীরে ধীরে এটা তুলে 
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দিতে চাইছে এবং সেই লক্ষ্যে তারা সক্রিয় অছে। ইতিপূর্বে দিল্লির ক্ষমতায় যীরা আসীন 
ছিলেন তারা বার বার বলতেন অসহায় অবস্থা থেকে মানুষকে রক্ষা করবার জন্য 
গণবন্টন ব্যবস্থার কোনও বিকল্প নেই। তাই এই ব্যবস্থাকে সারা দেশে গড়ে তুলতে 
হবে। কিন্তু সেটা কথার কথাই থেকে গেছে। বাস্তবে কৌন ইতিবাচক পদক্ষেপই নিতে 
পারেননি। যার ফলে আমাদের অবস্থা এখন খুবই করণ হয়ে পড়েছে। আগে আমরা 
(রশন ব্যবস্থার মাধ্যমে যে পরিমাণ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী-_টাল, গম, চিনি ইত্যাদি 
মানুষকে সরবরাহ করতে পারতাম, এখন তাও পারছিনা। দিনের পর দিন সেই পরিমাণ 
কমে আসছে। এটা কমে আসছে পিছনে আমাদের দাৎ-দায়িত: ভূমিকা খুবই নগণা। 
কারণ রেশনের চিনি, চাল, গম, সবই সরবরাহ করা হয় দিল্লি থেকে, কেন্দ্রীয় সরকারের 
সংস্থা থেকে। তারা বার বার এই পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছেন। এক সময় আমাদের রাজোর 
জন্য তাদের বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক ট" চাল এবং ১ লক্ষ ২৪ হাজার 
মেট্রিক টন গম। এবারে ক্রমাগত কমে কমে ৯৯৯৭ সব গুণ মাস থেকে সেই 
পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন চাল এ৭ং ৮৮ হাজার ৩৫০ ট্রিক টন 
গম। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যে উৎপাদিত চাল গম দিয়ে রাজ্যে বর্তমান দনসংখ্যাকে 
সামান দেওয়া মুশকিল। আমাদের কেন্্রীয় সরবরাহের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনও 
উপায় নেই এবং এটা বার বার বলা হয়েছে যে, এটা কোনও দয়ার দান নয়, কৌশও 
ভিক্ষা নয়। আমাদের রাজ্য, ঘাটতি রাজ্য এবং চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের 
ঘাটতি মেটাতে বাধ্য। একথা বার বার বলা সত্তেও তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা দেখাচ্ছে 
এবং আমাদের রাজ্যের মানুষদের বার বার বিপদের মধ্যে ফেলছে। আজকে পেন 
বাবসথার মধ্য দিয়ে চিনি সরবরাহ প্রায় বন্ধ হতে চলেছে, মাসে একবারও চিনি নিয়মিত 
পাওয়া যাচ্ছে না। বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় যদিও বা এসব দ্রবা পাওয়া যায়, কিন্ত 
্রমাঞ্চলের অবস্থা খুবই করুণ, আদৌ তা মেলে না। আমার মনে হয়, সময় এট, 
বেনতীয় সরকারের খান্য বিভাগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার। ওরা কি চান এবং 
আমরা কি করব, এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়ার সময় এসেছে। এইভাবে ওদের অনুষর্থে 
ওপর আমরা কতদিন থাকব? দিন দিন আমরা দেখছি পশ্চিমবাংলাকে ওরা ভা 
মারতৈ চীইছেন। এই জিনিস আমরা মানব, কি মানবনা, বরদাস্ত করব, কি কর 
না_আমাদের প্রশাসনিক স্তরে এবং রাজনৈতিক পরে কিছু করার আছে কিনা তা 
সকলকে নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা দেখছি আমাদের খাদ্যাভাস আবার 
বদলাতে হবে। এক সময়ে আমরা চাল কমিয়ে গম খেতে শুরু করেছিলাম। এখন 
আবার গম পাওয়া যাচ্ছে না চালে ফিরে যেতে হচ্ছে। আমি খাদ্মন্ত্রীকে অনুরোধ 
করছি, আপনি নেতৃত্ব দিন-_মুখ্মন্ত্ীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন_-আমরা আমাদের রাস 


ডি 


456 55750, 2২090220105 
11901) 00119, 1998] 


আরো যে বিষয়টি নিয়ে প্রায়শই অভিযোগ ওঠে এটা আপনাকে দেখতে হবে, 
দুটিই সত্য, বিভিন্ন এলাকায় যে রেশন কার্ড আছে- কোথাও কোথাও জনসংখ্যার তুলনায় 
বেশি আছে-_এটা যেমন সত্য, আবার অনেক এলাকায় বদ্ধিত যে জনসংখ্যা তারা রেশন 
কার্ড পাচ্ছে না। বার বার বলেও পাচ্ছে না, হয়রান হচ্ছে এটাও সত্য। একবার রেশন 
কার্ড শেষ হয়ে গেলে ডুপলিকেট রেশন কার্ড পাওয়া মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যবস্থাটাকে 
আরো কি করে মসৃণ করা যায় সেই ব্যাপারে আপনাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। 
এই রেশন কার্ড দেবার জন্য অতিরিক্ত যদি কিছু দিতে হয়, নমিনাল যদি কিছু আদায় 
করতে হয়_-€৫০ পয়সা, কিম্বা ১ টাকা- তাও মানুষের কাছ থেকে নিতে হবে। এমনিতেই 
জরাজীর্ণ রেশন কার্ডগুলি লিখতে লিখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে নতুন রেশন কার্ড 
পাওয়া যাচ্ছে না এবং রসিদ নিয়ে অনেক অভিযোগ উঠেছে। এম. আর ডিলাররা রসিদ 
দিতে চায় না। কোন জিনিস কত দরে দেওয়া হল কিম্বা কোন মাল এসেছে, কোন 
মালের কি দাম সেটা বোর্ডে লিখে রাখার কথা। কিন্তু অধিকাংশ এম. আর ডিলাররা 
তা লিখে রাখেন না। এ ব্যাপারে এনফোর্স করতে হবে। আপনার তো অফিসার আছে, 
তাদেরকে এই সমস্ত কাজে লাগিয়ে তদন্ত করান কেন তারা এই নিয়ম মানবেন না? 
এর আগে এম. এল এদের একটা করে কপি দেওয়া হত, কোন রেশন ডিলার কোন্‌ 
সপ্তাহে কিংবা কোন্‌ মাসে কি কি মালপত্র পাচ্ছে। কিন্তু এখন আর তা দেওয়া হয় না। 
সেইজন্য আমাদের এখন বোঝবার উপায় থাকে না। মানুষরা এসে আমাদের কাছে 
অভিযোগ জানালে আমরা তো দেখাতে পারি না বা এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি না 
কোন সপ্তাহে কোন দ্রব্য সরবরাহ করা হচ্ছে। ৩ সপ্তাহ গম পাইনি, ৪ সপ্তাহ চিনি পাই 
না, কেরোসিন তেল নেই--এইসব কথা মানুষের কাছ থেকে আমাদের শুনতে হয়। 
সুতরাং যাতে করে এটা কার্যকর করা যায়, যাতে করে বিধায়করা কোন সপ্তাহে রেশন 
ডিলারদের কি কি মাল দেওয়া হচ্ছে সেটা জানতে পারেন এবং মালের দামটা যাতে 
লিখে টাঙানো হয় সেই ব্যবস্থা আপনি করবেন। এছাড়া রসিদের অসুবিধা আছে। রেশন 
কার্ডে ডেট, স্টাম্প বসিয়ে দেওয়া হয়। রেশন কার্ডে যা লেখে তা পড়া যায় 'না এবং 
লিখতে লখতে সমজ কার্ড শেষ হয়ে যায়। সেইজন্য দ্রুত কার্ড বদলাবার ব্যবস্থা করুন। 
তাহলে আমাদের অশান্তি বাদ । জেনুইন কেসে বার বার বক অফিসৈ সাপ্লাই 
ইলপেতরের কাছে গিয়েও নতুন এরশন কার্ড গাচ্ছে ন।। পদশ'্যতের সঙ্গে যদি যুক্ত 
করা হয় তাহলে ভাল হয়। গুযানুয়াল রিভিউ করার দরকার আছে। এামই মানষ মারা 
যাচ্ছে, কিন্তু তার রেশন কার্ড থেকে যাচ্ছে। কোনও মেয়ের বিয়ের পর অন্য চনে 
যাচ্ছে, তারও রেশন কার্ড থেকে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে অভিযান জোরদার করুন এবং 
রুটিন মাফিক করুন। বছরে ২।৩ বার ভুয়ো রেশন কার্ড ধরতে না গিয়ে, এটা 
ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যান। এই ভূয়ো রেশন কার্ড বাতিল করলে নতুন রেশন কার্ড 
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দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়ে যাবে। আজকে আমরা গর্বিত, সারা রাজ্যে যে ব্যবস্থা গড়ে 
তুলতে সক্ষম হয়েছি_আমরা জানি-_ গোটা ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা নেই। তাই মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়ের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাব। এই কথা বলে এই বাজেটকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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তরী বিপ্লব রায়টৌধুরি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজ থেকে ১৫ দিন আগে 
সরষের তেলের দাম ছিল ৪২ টাকা, ৪৪ টাকা। এখন হয়েছে ৫০ টাকা। অল্প কয়েকদিন 
আগে পিঁয়াজের দাম ছিল ৫1৬ টাকা, এখন হয়েছে ১৫ টাকা। ডালের দাম কয়েক 
দিনের মধ্যেই ৫।৬ টাকা করে বেড়েছে। চালের দাম কিছুটা কমেছিল এখন বেড়েছে। 
তেলের দর কেন বাড়ছে সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। আস্তে-আস্তে সমস্ত 
জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য হচ্ছে এইরকম একটা সময়ে খাদ্য বাজেটের ব্যাপারে মাননীয় 
খাদ্যমন্ত্রীর মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছি এবং বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং 
তাকে সমর্থন করতে হবে। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বিরাট বাজেট বন্তৃতা দিয়েছেন এবং 
বিরাট করে তিনি বলেছেন। মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার স্যার, আপনি একটু আগে যে 
কথা বললেন, একটু শুনুন স্যার। 


মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার মহাশয়, একটু আগে আপনি রবীনবাবুকে সেন্সার করে 
বলেছিলেন যে কারুকে খারাপ বা চোর বলা যাবে না। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 
মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের ১২নং অনুচ্ছেদের শেষ অংশটা আপনাকে একটু 
(দেখতে বলছি। সেখানে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, “কেরোসিন তেল বন্টনের ক্ষেত্রে 
অসুবিধাগুলি হল চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ না পাওয়া ও তেল কোম্পানিগুলি তাদের 
এজেন্টদিগকে অনিয়মিত সরবরাহের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোনও শিয়ন্্রণ না থাকী। 
একথা সত্যি যে, অনুরূপ ব্যবসায়িরা সমান্তরালভাবে বিভিন্ন মূল্যে কেরোসিন বিক্রি শুরু 
করেছেন, কিন্তু তাদের নির্ধারিত মূল্যে অত্যন্ত বেশি হওয়ায়, এই পদ্ধতি গ্রাহকদের 
বিশেষ কাজে লাগেনি।” মন্ত্রী মহাশয় নিজেই বলছেন, যে পদ্ধতি চলছে তা গ্রাহকদের 
কাজে লাগেনি। এইরকম একটা কাণ্ড চলছে। অনুরূপভাবে তিনি বলছেন, 'ভবালানি 
কয়লা ও জ্বালানি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই রাজ) সমস্যার সম্মুখীন'। আর এল. পি. জি- 
র ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা চলছে সেটা সকলেই জানেন। এল. পি. জি. নিয়ে যে বিরাট 
দুর্নীতি চলছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাতায় তা সকলেই দেখেছেন। এল. পি. জি. নিয়ে 
মানুষের কালার কথা প্রতিটি সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় ফুটে উঠছে। আমরা চি 
এই এল, পি. জি. পাওয়ার জন্য অপেক্ষমানের তালিকায় আছেন ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার 
৯৫৬ জন মানুষ। কতদিনে এই সমস্যার সমাধান হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তা বলেননি। 


458 /9519%13% 2২090420105 
[19117 10176, 1998] 


তারপর কয়লার চোরাচালানের কলঙ্কজনক অধ্যায়ের কথা সকলেই জানেন। উনি বলছেন, 
জ্বালানি কয়লা ও জ্বালানি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই রাজ্য সমস্যার সন্মুখীন। অদ্যাবধী 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৃত চাহিদা অপেক্ষা অনেক কম জ্বালানি কয়লার সরবরাহ মগ্রর, 
করেছেন। ভারত সরকার ১৪। ৫। ৯৭ তারিখের আদেশবলে জ্বালানি কয়লার উৎপাদনও 
বন্টনের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়েছেন। এর ফলে, রাজ্যে জ্বালানি কাঠের 
প্রয়োজনীয়তা বাড়বে, বনাঞ্চল সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য হবে 
বিদ্বিত।” স্যার, নিয়ন্ত্রণ থাকলেও সমস্যা আবার নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলেও সমস্যা। স্যার, 
নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য একটা সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল, 
তার রিপোর্ও আমাদের কাছে আছে। সেই ই. সি. এস. সি. সংস্থা য়া তৈরি করা 
হয়েছিল *৮৬ সালে সেই সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তাতে 
আমরা দেখছি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে ই. সি. এস. সি. তৈরীর মূল উদ্দেশ্যটাই 
' নষ্ট হয়ে গিয়েছে। *"15 1০5. 36191 15599170191 (0011170010165 90001165 
(00100180101) ৮/95 591 00 ১10] 0170 0010956 [0 80 25 0006 ০0117121101 
1100101)0101) [01 50101115810101] 01 10106 85 2170 ৬/101) 19001116. 10 21000215 
0100 [106 ০0100018010) 00010 1101 18111 0015 0010099., বলা হচ্ছে তামিলনাড়ু 
এবং কেরল রাইস এবং হুইট ট্রেডিং-এর ক্ষেত্রে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন সেই দক্ষতা 
ই. সি. এস. সি. দেখাতে পারেননি। ই. সি. এস. সি. বিরাট মাকেট “৮16 00179012110) 
51701110 001151001 811 8509005 01 01956 11920091251 ৬/1]1 912016 0110 ০010)0- 
[90101] (0 058 105 ৮/011016 00106 & [0011 0 ৬/1101) 15 51001710 1019 101 4 101 
06100 01 0016. একটা সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল অনেক কোটি টাকা খরচ করে। 
মাত্র দু-বছর--৮৭-৮৮ সালে দেখছি তারা লাভ করেছেন ৯।| কোটি টাকা এবং ৮৮- 
৮৯ সালে দেখছি লাভ করেছেন ১০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। তারপর অধিকাংশ বছর-_যা 
মার্জিন মানি তাদের দেওয়া হয়েছিল সেখানে খুব সামান্য তারা প্রফিট করেছেন, দু-তিন 
বছর তো তারা লসও করেছেন। এখানে আছে, ৮1176 00720180101) ৬425 591 00 
৮100) (106 10100952 (0 80 85 2 10106 01101011001 110001%0110101) [01 11106 
3000111580101, (176 ০0170080101) 0010 00 100611710 11 0110 17780067 01 1781100011- 
1016 01 0090810 ৮/10101। ৮4011 11010118791) 00৬/) 800600176 0725010811) [116 
1161951 01076 001810 [0109000075 11. 016 90806." গত বছর আমরা দেখেছি যে 
আলু চাষিরা ভয়ঙ্করভাবে মার খেয়েছে এবং তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু 
সরঝ্জর তাদের জন্য কোনও ব্যবস্থা করেননি। এবারে দেখছি তেলের দাম ভয়ঙ্করভাবে 
বেড়ে চলেছে। ৬ হাজার টন পামোলিন তেল আমদানি করেছে এ কর্পোরেশন কিন্তু 
তারা কমিটির সামনে টোট্যাল ব্যাপারটা সম্পর্কে লেটেস্ট পজিশনটা বলতে পারেননি। 
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এবং এইভাবে তিনি যে কমিটিকে এড়িয়ে চলেছেন, এটা শুধু দুঃখের ব্যাপার নয়, এর 
ভিতরে গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। দুই বছর ওরা যে তেল নিয়ে ব্যবসা করেছিল, 
সেই ব্যবসায় আমরা দেখেছি যে বিরাট লস করেছিল এবং আমরা সকলেই হাহাকার 
করছি। একটা অদ্ভুত অবস্থা তৈরি হয়েছে। তাই, আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই 
যে, আর কতদিন তিনি এই অরাজকতা চলতে দেবেন? কেন তিনি এই অরাজকতা 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবেন নাঁ? ই. সি. সি. এস.-কে ফুড প্রোডাকশনের 
কাজে লেভি এজেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য এবারে এফ. সি. আই নিজেদের হাত 
গুটিয়ে নিচ্ছে। সেই জায়গায় ই. সি. এস. সি.-কে দায়িত্ব দিচ্ছেন। আমরা দেখছি যে 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ২০ কোটি টাকা ভরতুকি দেবেন ই. সি. এস. সি.-কে কাজ করার 
জন্য এফ. সি. আইকে সেখান থেকে তুলে নিচ্ছেন। আমরা দেখছি যে বেশ কিছু দালাল 
ঢুকে পড়েছে ই, সি. এস. সি.-র পক্ষ থেকে সেখানে লেভি এজেন্ট হিসাবে কাজ করার 
জন্য এবং এমন কি মন্ত্রীকে প্রভাবিত করার চেষ্টাও চলছে। আমরা শুনেছি যে জনৈক 
জামসেদ আলি এর মধ্যে ঢুকে পড়েছেন মন্ত্রীর অনুগ্রহ পাবার জন্য যাতে তিনি এখানে 
ই. সি. এস. সি.-র লেভি কালেক্টর হিসাবে কাজ করতে পারেন। ই. সি. এস. সি.-র 
সরিষা এবং পাম অয়েল কেলেঙ্কারির পরে গত দুই বছর তারা কোনওরকম ব্যবস্থা 
করেনি। তারপরে সেই সংস্থা উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে এবং এখানকার এমপ্লয়ীজ 
কো-অপারেটিভ তারা কোম্পানি থেকে ৬ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট ১৬ লক্ষ টাকা নিয়ে 
রাজারে অনেক বেশি টাকা সুদে খাটাচ্ছেন। অথ নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর ১ লক্ষ 
টাকা ফেরত দেবার কথা, কিন্তু সেই টাকাও তারা ফেরত দিচ্ছে না। এইরকম একটা 
অদ্ভুত অবস্থায় ই, সি. এস. সি. পড়েছে। 


তারপরে রেশন কার্ড কেলেঙ্কারির কথা মাননীয় সদস্যর৷ বার বার বলেছেন এবং 
(রশন কার্ড কেলে্কারির যে অবস্থা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করেছেন। তিনি 
বলেছেন যে, এখন পর্যস্ত প্রায় ১৭ লক্ষ রেশন কার্ড বাতিল হয়েছে এবং আরও অনেক 
রেশন কার্ড বাতিল হওয়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। সরকার পক্ষের এক বন্ধু বন্তৃতা 
করতে গিয়ে বললেন যে, দার্জিলিং গিয়ে দেখলাম যে, সেখানে যা মানুষ আছে তার 
(থকে রেশন কার্ড অনেক বেশি আছে। অনেক রেশন কার্ড বাতিল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা 
আছে। সেই রেশন কার্ড যদি বাতিল না হয় তাহলে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হবে। 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট বক্তৃতার ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলেছেন যে, ১৯৮৬ 
সালে ক্রেতা সুরক্ষা আইন অনুযায়ী রাজ্য কমিশন এবং জেলা ফোরাম কাজ শুরু 
করেছে। তারপরে আবার বলছেন যে, ৫টি জেলায় ফোরাম এখনও পূর্ণ সময় ভিত্তিক 
হতে পারেনি। ১৯৮৬ সাল থেকে যদি শুরু হয় তাহলে ১৯৯৮ সালেও এখনও ৫টি 
জেলায় ফোরাম পূর্ণ সময় ভিত্তিক হয়ে উঠতে পারল না কেন, তার কৈফিয়ত উনি 
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দেবেন। আমি আরও জানতে চাই, উনি বলেছেন যে, গ্রাহকদের রুজু করা মামলার ৭৫ 
শতাংশ মামলার নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন। কত মামলা রুজু হয়েছিল, যার ৭৫ 
শতাংশ-যদি ১০০টি মামলা হয়ে তাকে তাহলে তার ৭৫টির নিষ্পত্তি হলে ৭৫ শতাংশ 
হয়। ১৭টি জেলা এবং কলকাতা সব মিলিয়ে কতটা মামলা রুজু হয়েছিল, সেটা যদি 
না জানা যায়, মানুষের মধ্যে ক্রেতা সুরক্ষা আইন বলে যে রাজ্য কমিশন এবং জেলা 
ফোরাম করা হয়েছে, সেটা কতটা উৎসাহ তৈরি করতে পেরেছে, সেটা আমাদের জানবার 
অধিকার আছে। যদি খাদ্যমন্ত্রী মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সঞ্চার করতে না পারেন 
তাহলে এর মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ এ রকম একটা মৃত ফোরামের 
কাছে যাবার উৎসাহ পাচ্ছে না। কাজেই কত পারসেন্ট মামলা হল, আর কত নিষ্পত্তি 
হল সেটা জেনে লাভ নেই। 


আমি খাদ্যমন্ত্রীকে একটা বিষয়ে প্রশংসা করছি। উনি দৈনিক ৪ থেকে ৮ মেট্রিক 
টন ধান নিয়ে কাজ করার উপযোগী নুতন আধুনিক চাল কল স্থাপনের ব্যাপারে একটা 
প্রকল্প নিয়েছেন। এই রকম ৩/৪টি প্রকল্প আমাদের নজরে এসেছে। এটা ভাল কাজ . 
হয়েছে। কিন্তু এই ভাল কাজের জন্য চাল কলগুলিকে এক লক্ষ টাকা করে ভরতুকি 
দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই ভরতুকি দান করে তিনি কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চাইছেন, 
সেটা আমি জানি না। শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, যারা অনেক টাকা খরচ 
করে চাল কল স্থাপন করতে পারেন তারা এই এক লক্ষ টাকার জন্য অপেক্ষা করবেন 
না। এ টাকা দান করার কি প্রয়োজনীয়তা ছিল সেটা উনিই জানেন। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি একটু আগে রবীনবাবুকে বললেন যে, আপনি 
নির্দিষ্ট করে কাউকে দোষারোপ করতে পারেন না। আমি আপনাকে একথা বলছি যে, 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে, কেরোসিন ব্যবসায়ীরা সমান্তরাল 
মূল্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মুল্যে কেরোসিন বিক্রি শুরু করেছেন। কিন্তু তাদের 
নির্ধারিত মূল্য এত বেশি হওয়ায় এই পদ্ধতি গ্রাহকদের বিশেষ কাজে লাগেনি। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, কেরোসিন ডিলাররা চুরি করছেন নির্দিষ্ট মূল্যের অনেক বেশি 
টাকা নিয়ে। কাজেই এই ব্যাপারটা অত্যন্ত লঙ্জার। আমি তাই বাজেটের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


|3-00 -- 3-10 0া).] 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি খাদ্যমন্ত্রীর বাজেটকে 
সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী দলের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। বাজার 
অর্থনীতিতে মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যস্তাবী। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার গণবন্টন ব্যবস্থা চালু 
রাখতে চায়। কেন্দ্রে যে কংগ্রেস সরকার ছিল এবং বর্তমানে যে বি. জে. পি. সরকার 
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রয়েছে তারা গণবন্টন ব্যবস্থা তুলে দিতে চায়। আপনি জানেন, বেপ্দরের বি. জে পি. 
সরকার চিনিকে লেভি মুক্ত করে দিয়ে এর দর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে দিয়েছে। মূলামান 
যদি স্থিতিশীল রাখতে হয় তাহলে গণবন্টন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। কাজেই ওরা যে 
নীতিতে বিশ্বাস করেন সেটাই যে মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ সেটা উপলব্ধি করা দরকার। 
বামফ্রন্ট সরকার গণবন্টন ব্যবস্থা চালু রাখতে চায়, কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের কাজকর্মের 
উন্নতি করতে হবে, কারণ এখন যদি কেউ অন্য কোথা থেকে ট্রান্সফার হয়ে আসেন এবং 
তিনি যদি রেশন কার্ডের জন্য দরখাস্ত করেন তাহলে সেই কার্ড তিনি কেন দুই মাসের 
মধ্যে পাবেন না? এখন হাসপাতালে ভর্তি হ'তে গেলে যেমন দালালের হাতে পড়তে 
হয়, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গেলে যেমন দালালের হাতে পড়তে হয়, তেমনি রেশন 
অফিসগুলিতেও দালালদের খগ্নরে পড়তে হয়। আজকে রেশনিং ডিপার্টমেন্ট থেকে সার্কুলার 
দেওয়া হোক যে, কেউ রেশন কার্ডের জন্য দরখাস্ত করলে দুই মাসের মধ্যে তাকে 
দিয়েছেন। আগে যে পরিমাণ কেরোসিন বরাদ্দ ছিল-_বর।দের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ 
৬৩ হাজার ৩৭৭ কিলোলিটার, এখন সরবরাহের পরিমাণ ৮৪ হাজার ৬৮ কিলো লিটার। 
এখন গ্রাম এবং শহরে মাথাপিছু যথাক্রমে কোয়াটার লিটার এবং হাফ লিটার করে বিলি 
করছেন। কিন্তু গ্রামের মানুষ অন্ধকারে থাকেন। গ্রামের ছেলেমেয়েরা কেরোসিন পুড়িয়ে 
একটু পড়াশুনা করবার সুযোগ পায়। সবাই তো আর রাস্তার আলোতে পড়তে পারে 
না। সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব আপনি গ্রামে কেবোসিনের বরাদ্দ আর একটু 
বাড়াবার চেষ্টা করুন। আমাদের রাজ্যে খাদ্য দপ্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, কিন্ত দপ্তরের 
মাধ্যমে আমরা বি. পি. এল.-এর যে তালিকা করি সেটাও কিন্তু সঠিকভাবে আমরা 
পশ্চিমবঙ্গে সম্পূর্ণ করে উঠতে পারিনি। এক্ষেত্রে আমরা টোকেন দিচ্ছি মাত্র! এই 
গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে যারা টোকেন পাচ্ছেন তারা এখনও কিন্তু কার্ড পাননি। 
সেজন্য রাজা সরকার ঝুকি নিয়ে বি. পি, এল.-য়ে সম্তা দরে চাল-গম দেবার যে ব্যবস্থা 
করেছেন সেটা চালু রাখতে হ*লে শুধুমাত্র চালকল এবং হাস্কিং মিলের উপর নির্ভর 
করলে হবে না ; আমাদের প্রয়োজনে যতটা দরকার সেটা যাতে নিজেরা সংগ্রহ করতে 
পারি তার জন্য চাষীরা যখন অভাবের সময় ধান-চাল বিক্রি করেন তখন আমাদের এই 
ডিপার্টমেন্টকে সেটা কিনতে এগিয়ে আসতে হবে। এটা করলে চাষীদের হাতেও কিছু 
পয়সা আসতে পারে। জুট কর্পোরেশনও কিন্তু এইভাবে চাষীদের কাছ. থেকে পাট খরিদ 
করে। এটা বলার 'কারণ হ'ল, ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনেক চাখী অভাবি বিক্রি শুরু 
করে দেন এবং তার জন্য তারা ফসলের দর পান না। কাজেই বিষয়টা বিবেচনা 
করবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। 


সঙ্গে সঙ্গে আমি বলব আমাদের কাজের ধারার উন্নতি করতে হবে। অনেক সময় 
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শুনি আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত গুদাম ঘর রয়েছে সেইগুলি অনেক দিনের পুরানো, 
অনেক আগে তৈরি হয়েছে। সেইগুলিকে সংস্কার করা দরকার। সেই ঘরের ছাদ ফুটো 
একদিক ভেঙে পড়েছে, তার মধ্যে ইদুর, পিঁপড়ে জড়ো হচ্ছে। রেশনের দোকানে যখন 
সেখান থেকে যে সমস্ত চাল, গম আসে তখন দেখা যায় সেইগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের। 
আমরা দেখি রেশন ডিলাররা তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এক দিকে ভূয়া রেশন কার্ড 
করে রাখছে অন্যদিকে রেশনে যেগুলি ভাল চাল আসে সেইগুলি ভাল দামে বিক্রি 
করে দিয়ে খারাপ চাল রেশন দোকানের মাধ্যমে বিলি-বন্টন করে। আপনাদের এই 
সমস্ত রেশন ডিলারদের কন্ট্রোল করা উচিত। এটা কন্ট্রোল করার জন্য পঞ্চায়েত বা 
কোনও একটা স্তরে কমিটি করে এদের দেখভাল করা উচিত। আর গ্যাসের ডিলার, 
এরা তো ভগবান। টেলিফোনের যেমন ২ হাজার টাকা জমা দিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করতে 
হয় এখানেও সেই রকম টাকা জমা দিয়ে ৪-৫ বছর অপেক্ষা করে তারপর গ্যাসের 
কানেকশন পাওয়া যায়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই গ্যাস ডিলারদের নিয়ন্ত্রণ করা 
যায় কিনা দেখবেন। এই কথা বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেব 
করছি। 


শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ যে ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট বরাদ্দ এই বিধানসভায় পেশ 
করেছেন আমি সেই বাজেটের বিরোধিতা করছি। আমি বিরোধী দলের সদস্য বলে শুধু 
বিরোধিতা করছি না। পশ্চিমবাংলার সমস্ত জায়গায় খাদ্য দপ্তরে দুর্নীতি চোরা-চালানকারী 
এবং স্বজনপোষণের আখড়া হয়ে দঁড়িয়েছে। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী ব্যয় নির্বাহের জন্য ৮৭ 
কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুরের জন্য পেশ করেছেন। এই খাদ্য দপ্তরে আর একটা 
জিনিস দেখলাম, মন্ত্রী মহাশয় একটা প্রতিবেদন বার করেছেন, বাজেট বই আছে তার 
সঙ্গে আর একটা প্রতিবেদন বার করেছেন। সেখানে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, “১. 
৬. ৯৭ তারিখ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অভিষ্ট গণ-বন্টন ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছে। বার্ষিক 
১৫,০০০ টাকার কম আয় সম্পন্ন পরিবার -গুলিকে দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে অবস্থিত 
বলে চিহিত করা হয়েছে। ৫ জন সদন্য বিশিষ্ট এই রকম পরিবারকে বিশেষ ভরতুকি- 
দত্ত দরে মাসে ১০ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য দেবার ক্ষেত্রে অভিষ্ট পরিবার বলে বিবেচনা 
করা হয়েছে।” আমি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, আপনি গ্রামবাংলার দিকে 
চেয়ে দেখুন, রাইটার্স বিল্ডিং-এর ঠান্ডা ঘরে বসে গ্রামবাংলার মানুষকে উপলব্ধি করতে 
পারবেন না। যারা লালবান্ডা বহন করে না তারা এই চাল পাবে না। আপনি যদি লাল 
ধান্ডার লোক না হন তাহলে সেই বি. পি. এল.-এর চাল পাবেন না। আমি আপনাকে 
রেশন কার্ড সম্পর্কে বলব। অনেকে অনেক কথা বলে কিন্তু কিছু হয় না। একটা কথা 
আছে “পট করেছি কুলো, যত কিলোব কিলো” । বচন দিয়ে কিছু হবে না। রেশন 
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কার্ডের ব্যাপারে আপনি আপনার জীবদ্দশায় সমস্যার সমাধান করে যেতে পারবেন 
না-_এই কথা আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি। 
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এই অপদার্থ লোকদের নিয়ে, অপদার্থ কর্মচারিদের দিয়ে আপনার ফুড অফিসগুলো 
চোরের আখড়ায় পরিণত করে রেশন কার্ডের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এই 
নির্বাচনের সময়ে ভুয়ো রেশন কার্ড অনেক বেরিয়েছে। রাতের অন্ধকারে ভোটে জেতবার 
জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে সি. পি. এম.-কে ভোট দিতে বলার কথা বলে রেশন কার্ড বিলি 
করা হয়েছে। আমার এলাকায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এই জিনিস ঘটেছে। আপনার 
লোকেরাই ভুয়ো রেশন কার্ড সৃষ্টি করেছে। এই রেশন কার্ডের ব্যাপারে কোনও কগ্রেসি 
এম. এল, এ. যদি কোনও লোকের জন্য লিখে দেয় তাহলে আমি দায়িত্ব নিয়ে" বলছি 
যে, তাকে রেশন অফিস থেকে কোনও দিনই দেবে না। কয়েকদিন আগে বুদ্ধদেবধাধুর 
সাঙ্গ কথা হচ্ছিল, তিনি বললেন যে তিনি একটা স্কুল করছেন, সেই স্কুলে ট্রেনিং দেওয়া 
হবে পুলিশদের সৎ হওয়ার জন্য এবং ভাল কাজ যাতে করতে পারে। আমিও আপনাকে 
উপদেশ দিচ্ছি এবং অনুরোধ করছি আপনি একটা স্কুল চালান, তাতে ফুঙ ইসপেক্টরদের 
ট্রেনিং দেবেন, যাতে কলে ২ দন্টা, ৪ ঘন্টা নয়, ২৪ ঘন্টাই তারা ঘুস নিতে পারে। 
২৪ ঘন্টারই ঘুস নেওয়ার প্রাকটিস যেন ভালভাবে করতে পারে। আপনার এই 
অফিসগুলো দুর্নীতি এবং চোরা-চালানকারীর আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আপনাকে 
অভিযোগ করেছিলাম যে, জামার এলাকা ফলতাতে ফুড ইলপেক্টরের অফিস বলে কিছু 
নেই, একজন হল সেলারের গোডাউনে ওই অফিস চলছে। সাধারণ মানুষ জানে ফুড 
ইন্সপেক্টরের অফিস মানে ওই গোডাউন। ওই গোডাউনের মালিক সাধনবাবু, তার কাছ 
(থকে সকলকে কার্ড নিতে হয় হিনি ভাল চাল এলে সেটা ঢুকিয়ে দিয়ে খারাপ চাল 
রেশনে বিলি করেন। আমি আাভযোগ করা সন্ডেও সেখান থেকে অফিসটি সরানো হয়নি। 
আমার এলাকায় লোক গণনার ফলে দেখা খেছে থে ৮? জর রেশন কার্ডের দরকার, 
আর আপনারা দিচ্ছেন কত? আজকে ১৪-১৫ বছরের ছেলেদের এখনও পর্যন্ত রেশন 
কার্ড দিতি পারেননি। আপনার জীবদ্দশাতে রেশন কার্ডের সনস্যার সমাধান করতে 
পারবেন না, কারণ এত দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদের দিয়ে খাদ্য দপ্তরের সমস্যার সমাধান 
করতে পারবেন না। এরজন্য সততার প্রয়োজন আছে, তর ট্রেনিংয়ের দরকার আছে। 
এইবার যেকথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে, কাদের সঙ্গে আমরা কথা বলছি যারা নিন৷ 
এক সময়ে আন্দোলন করার জন্যে বসিরহাটের নুরুল ইসলামকে প্রাণ বিসর্জন দিতে 
হয়েছিল, তারাই আজকে ক্ষমতা দখল করেছে? আজকে এর চেয়ে নির্লজ্জতার আর কি 
হতে পারে। আজকে, কেরোসিন তেলের সমস্যা গ্রামবাংলায় তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে। 
সেখানে বিদ্যুৎ নেই, কেরোসিন দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৪০০-৫০০ গ্রাম, যেটা কিনা মাসে 
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৮০০-৯০০ গ্রামে দাঁড়ায়। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলেছিলাম যে এই তেলের পরিমাণ 
বাড়াতে, এক লিটার থেকে দেড় লিটার অস্তত গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কেরোসিন তেল 
সরবরাহ করা হোক। তারপরে আপনারা যে বিকল্প চাষের কথা বলেন, সেটা তো 
কেরোসিন তেল ছাড়া সম্ভব নয়। আপনারা নাকি চাষীর সরকার, তাই আপনাদের ঘরে 
নুরুল ইসলামের আত্মাভর করে আছে। আজকে যে সরকার চলছে সেটা চোরা চালানকারীর 
সরকার, আজকে সেখানে দুর্নীতি ঢুকে গেছে। কেরোসিন তেল থেকে আরম্ভ করে 
। সমাজটাকে দুষিত করেছেন। সেইকারণে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়__“যাহারা তোমার 
বিষাছে বায়ু, নিভায়েছে আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভাল”। 
আজকে এই অপদার্থ সরকার ভালবাসতে পারেনি। আজকে ২২ বছর ধরে এরা সমাজকে 
কলুষিত করেছে এবং চোরা-চালানকারীর জঙ্গলে পরিণত করেছে অর্থাৎ সমাজকে দূষিত 
করেছে। তাই এই বাজেটের বিরোধিতা করছি এবং আমাদের কাট মোশনকে সমর্থন 
করছি এবং এই বাজেটকে প্রত্যাখ্যান করছি। 


ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বাজেটে ডিমান্ড নম্বর ৫৪ 
এবং ৮৬-তে ৯৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৬ হাজার টাকার যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব নেওয়া 
হয়েছে তা সমর্থন করে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। এই ডিপার্টমেন্ট একটা 
বিতর্কিত অবস্থায় পৌছেছে। এর পরিস্থিতিও সংকটজনক। আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ 
থেকে যে খাদ্যশস্য পাওয়া যেত তার ফলে এখানে সেইভাবে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও গণবন্টন 
ব্যবস্থা চালু ছিল, কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় সরকার তাদের হাত গুটিয়ে নিতে চাইছে, তারা 
সবটাই রাজ্য সরকারের উপর দায়িত্ব দিতে চাইছে। এটা ছিল আগে এফ. সি. আই.- 
এর মাধ্যমে। যখন কেন্দ্রে সুব্রামানিয়াম মন্ত্রী ছিলেন তখন গণ বন্টন ব্যবস্থা সারা 
ভারতে চালু ছিল, কিন্তু আজকে এই যে ধান, চাল, গম, চিনি, তেল ইত্যাদি সরবরাহ 
করা হয়, এটা শুধু পশ্চিমবাংলায় নয় সর্বত্র সব জিনিস উৎপাদন হয় না, তার জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু তারা প্রয়োজনীয় সামন্ত্রী না দেওয়াতে 
সংকটের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। এখন পশ্চিমবাংলার সরকার চাইছে, আমরা নিজেরা 
অন্তত চালটা যেটা আমাদের কাছে সেটাকে সংগ্রহ করে কোনও রকমে গণ বন্টন 
ব্যবস্থাকে চালু রাখা। কিন্তু অবস্থাটা এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে, সাড়ে তিন লক্ষ টনের 
যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে, সেখানে এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টন 
গ্রহ করতে পেরেছে, যেখানে গত বছরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন সংগ্রহ করেছিল, 
সুতরাং যতটা প্রয়োজন ততটা হয়নি। এখানে কি করে সমস্যার সমাধান হবে। এখানে 
নুতন করে গোডাউন করতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন সমস্যা আছে। কিন্তু বাজেটে যেটা 
ধার্য হয়েছে ৮৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৯৫ শতাংশ টাকা হচ্ছে নন-প্ল্যানে, তার 
মানে এই টাকাটা মাহিনা দিতেই তাদের চলে যায়, ফলে প্ল্যানের খাতে টাকা নেই, 
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তাহলে এইসব জিনিসগুলি কি করে হবে? যেখানে মাত্র ৪ কোটি ৪০ লক্ষণ টাচ বরাদ্দ 
করেছেন। আমার মনে হয় এই বাজেট আরও বেশি করে বাড়ানো উচিত! সেইদিক 
থেকে আমাদের গোডাউন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি বাড়ানো উচিত। ২/৩টি 
জিনিস আপনি করেছেন, এর মধ্যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল সম্পর্কে যেটা করেছেন, এটা 
ভাল জিনিস করেছেন। বর্ধমানে এবং শিলিগুড়িতে যে ল্যাবরেটরি করেছেন সেটা আনন্দের 
কথা, কিন্তু এখন পর্যস্ত ভাল চাল পাওয়া যাচ্ছে না। কেরোসিন যেটা সরবরাহের কথা, 
(সটা ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার সরবরাহ করছে, এই সম্পর্কে সবাই বলেছেন. আমরাও 
বলছি, আপনার পলিসি চেঞ্জ করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে হাফ লিঃ তেল দেওয়ার ব্যবস্থা 
করুন অথবা সমভাবে তেল দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। গ্রামাঞ্চলে দেন মাত্র ২৫০ গ্রাম, 
শহরাঞ্চলে দেন ৫০০ গ্রাম করে, এটা কি করে 'আপনি সিদ্ধান্তটা করলেন এটা আপনাকে 
বদলাতে হবে। তা না হলে গ্রামাঞ্চলে যে প্রয়োজনটা পড়াশুনার জন্য তেল দরকার 
সেটা তারা পাচ্ছে না। এছাড়া বলব, আপনি একটা রিভিউ কমিটি করুন, আপনি ১০টি 
ডাইরেক্টোরেট করে রেখেছেন, তার মধ্যে টেক্সটাইলস ডাইরেক্টোরেট আছে, এরা কি 
কাপড়-চোপড় দেবে? ডাইরেক্টোরেটকে রিসট্রাকচার করুন। ১০টি ডাইরেক্টোরেট দরকার 
আছে বলে আমি মনে করি না। প্রাইজ স্টেবিলাইজেশন সম্পর্কে বলছি, দাম যি 
ঠিকমতো নিয়ন্ত্রিত না করেন তাহলে এইভাবে চলবে না। এটা সরকারের দেখা দরকার। 
দামটা নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। ওয়ার্ক কালচার সম্পর্কে বলি, আপনার দপ্তর কর্মক্মতাহান 
হয়ে গেছে। সেটাকে আপনি একটা কিছু করুন। ওয়ার্ক কালচার না হলে, যদি ডিসিপ্লন 
না থাকে তাহলে উন্নতি করা' যাবে না। তার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করণ 6 
আপনি ইলপেকশন টিম বাড়ান। আজকে রেশনের জিনিস অন্য জায়গায় চলে যা, 
রি হচ্ছে, বেশি দামে অন্য জায়গায় বিক্রি হচ্ছে, এর জন্য আপনার ই্সপেকশন টিম 
বাড়ানো প্রয়োজন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী সুলতান আহমেদ £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, মাননীয় খাদামন্ত্রী খাদ বাজেট 
প্লেস করেছেন ১২ কোটি টাকা। তারপর পি. ভবন, ডি. সমন্ত কিছু নিরে ৯৩ (বটি ৬৭" 
লক্ষ। এটা দেখা যাচ্ছে তার ৯৫ পারসেন্ট উনি ননগ্ল্যান ওয়েতে খর) করবেন। নতুন 
কোনও কান হবে না, শুধু হাজার হাজার মানুষ ফুড ডিপার্টমেন্টে বসে আছে, ২. 
স্যালারির পিছনে চলে যাচ্ছে। স্যার, আমাদের রেশনিং ব্যবস্থা বাংলা এবং কব, 
ভেঙ্গে পড়েছে। স্যার, রেশন দোকানে চাল আছে তো গম নেই, আমরা শুধু কল 
মানুষ বা গ্রামাঞ্চলের মানুষ কেরোসিন ছাড়া রেশন দোকনে আমরা আর কিছু পাই নাং 
সার, ফুড ডিপার্টমেন্টের বাজেট কিন্তু দপ্তরে কোনও, কাজ নেই। আমরা জানি মু, 
ডিপার্টমেন্টের যারা কর্মচায়ী তারা জানেন, আমরা শুনতে পাচ্ছি যে উনি ওনার নামটা 
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পাল্টাতে চলেছেন। কলিমুদ্িন শামস্‌ থেকে কলিমুদ্দিন মোল্লা হতে চলেছে। কোনও এক 
জন [* * * *] বলে ভদ্রলোক ফুড ডিপার্টমেন্টে ঢুকে যায়। এটা স্যার বাংলার মানুষ 
জানতে পেরেছেন। মোল্লার সঙ্গে ওনার কি সম্পর্ক? উনি মোল্লাকে নিয়ে বিদেশ গেলেন। 
মোল্লার পিছনে কে আছে? ইন্ডিয়া টুডে কাগজে লিখেছে “শামস্‌ সাহবের যে 
কেলেঙ্কারি....(নয়েজ) আজকে রেশন কার্ড পেতে গেলে পার কার্ড দুশো টাকা করে 
লাগে। অফিসের কর্মচারিরা জানে যে তাদের বাবুরা যদি হেড অফিসে বসে টাকা 
করছে। রেশন অফিসে তাহলে আমরা কেন কিছু করব না। 


(প্রচন্ড গোলমাল) 
(গোলমাল) 


(এই সময় মাননীয় সদস্য শ্রী তপন হোড় একটা খবরের কাগজ পড়ে কিছু বলতে 
থাকেন, তখন মাননীয় কংগ্রেস সদস্য শ্রী তাপস ব্যানার্জি নিজের সিট ছেড়ে শ্রী 
তপন হোড়ের দিকে তেড়ে যান) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ মিঃ তাপস ব্যানার্জি কেন আপনি উঠে গেলেন, আপনি 
বসুন, ইয়াকুব সাহেব প্লিজ টেক ইয়োর সিট, সুলতান আহমেদ আপনি বলুন। 


শ্রী সুলতান আহমেদ £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমরা দেখছি এই সরকারের 
বা মন্ত্রীর কোনও কেলেঙ্কারির কথা বললেই হইচই হয়, বলার সুযোগ দেওয়া হয় না। 
আপনি স্যার চেয়ারে রয়েছেন, আপনি আমাদের প্রোটেকশন দিন। খাদ্য দপ্তরের কেলেঙ্কারি 
কাগজে বেরিয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী তার উত্তর দেবেন। খাদ্য দপ্তরের সচিব মির্জা গালিব 
স্ট্রিটে বসেন, উনি ভাল গায়ক। সচিত্র তার ক্যাসেট বিক্রি করছেন, তাকে ডিপার্টমেন্টে 
রেখে লাভ নেই। ডিপার্টমেন্টে এফ. সি. আই. থেকে চাল নেওয়া শুরু করেছে। টার্গেট 
হচ্ছে সাড়ে ও লক্ষ টন, কিন্তু প্রোকিওর হচ্ছে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন চাল। আজকে 
রাইস মিল-ওনার ধু [* * *] আন্ডার হ্যান্ডে ডিলার লেভি তারা না দেন-_আজকে 
লেভির টাগেট পূরণ হচ্ছে না। | 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ঃ এই সব নাম বাদ যাবে। 


শ্রী সুলতান আহমেদ $ [* * *] মিডল ম্যান হয়ে চাল দিচ্ছে। আজকে 
গভর্নমেন্টের রেশনিং সিস্টেমের জন্য এস. আর. শপ, এম. আর. শপ ডিলাররা চাল 
পাচ্ছে না। মার্কেটে ভাল কোয়ালিটির চাল পাওয়া যাচ্ছে। আজকে অন্য রাজ্যে যে 
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প্রোকিওরমেন্ট করছে। ওপেন মার্কেট এসেঙ্সিয়াল কমোডিটিজ সাপ্লাই কর্পোরেশন-__আমরা 
এই হাউসে শুনেছি ১৪টি আইটেম যেটা এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ সেটা দিতে হবে, 
সরষের তেল বাংলার মানুষ ব্যবহার করে। এসেন্সিয়াল কমোডিটিজের একটা ফ্যাক্টুরি 
রয়েছে, কিন্তু সরষের তেল উড়িষ্যা, অন্বপ্রদেশ থেকে আনতে হচ্ছে। [* * * *] পুরো 
ব্যাপারটা দেখাশোনা করেন। আজকে ফুড ডিপার্টমেন্টে কোনও কাজ হয় না। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ এই নামটা বাদ যাবে, এই হাউসে যিনি নেই, ঘিনি 
যাবে। 


তরী সুলতান আহমেদ £ আজকে মন্ত্রী মহাশয়ের কাজ সি. বি. আই. দিয়ে তদন্ত 
করানো, |* * *] চ্যালপ্জে করুন। আজকে ফুড ডিপার্টমেন্ট কোথায় চলে গেছে। বি. 
পি. এলের রেশন কার্ড যাদের ইস্যু করা হয় তারা রেশন তোলেন না, তারা জানেন 
এটা ভাওতা। বি. পি. এলের নামে কার্ড হয়েছে কিন্তু সেই কার্ডগুলি রেশন দোকানেহ 
পড়ে থাকে এবং তারা ব্ল্যাক করে। আজকে 'কলকাতা শহরে বড় বড় ফেস্টিভ্যালের 
সময় যেমন পূজোর সময়, ঈদের সময় লোকে চিনি পায় না, আমি চ্যালেঞ্জ করছি 
আজকের রেশনিং সিস্টেম যা আছে তাতে যদি রেশন [দাকান ভিজিট করেন তাহলে 
আপনি সমস্ত আইটেম সেখানে খুঁজে পাবেন না। আর রেশন কার্ড সম্পর্কে বলছি যে 
এম. এল. এ.-দের সিগনেচারে বা রেকমেন্দ্রেশনে এখন রেশন কাঙ হয় না, এখন ৫০০ 
থেকে ১,০০০ টাকা দিলেই রেশন কার্ড পাওয়া যায়, রেশন দোকানে ভোগাস রেশন কা 
চুরি করে রাখা থাকে। 


গ্রামবাংলার রেশন দোকানদাররা বলে, গভর্নমেন্ট থেকে কম কমিশন পাচ্ছি সেই 
জন্য অফিসাররা বলেছে ভোগাস রেশন কার্ড করে রাখ। আপনারা আজ পর্যন্ত কত 
ভোগাস রেশন কার্ড ধরতে পেরেছেন? একটাও রেশন দোকান ভিজিট করেছেন? যেসব 
লোকেরা সরষের তেল, চিনি নিয়ে কালোবাজারি করছে এমন কাউকে কি আপশার 
সচিব আযারেস্ট করতে পেরেছেন? এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ নেই? তা সত্তেও কটা ভুয়ো 
রেশন কার্ড ধরতে পেরেছেন? স্যার, আজকে এই ফুড বাজেটের ননপ-প্ল্যানে এমন 
কোনও পরিকল্পনা বা দিশা নেই যে আগামী দিনে মানুষকে রিজনবল দামে চাল, গম, 
চিনি দেওয়া হবে। তাই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদের আনা কাট-মোশনের 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 





২০19 : * £007560 95 0742160 0 010 +01791" 


408 131. ৮009027201১ 95 
[1907 10176, 1998] 


|3-30 -_ 3-40 0717] 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আমাদের সময় ৩.৩৫ মিনিটে শেষ হয়ে যাবে। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়ের উত্তর এখনও বাকি তাই সভার সম্মতি নিয়ে আরও আধ ঘন্টা সময় 
বাড়িয়ে নিচ্ছি। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ই স্যার, মাননীয় সদস্য সুলতান আহমেদের বক্তব্য থেকে 'নাম' 
বাদ দেওয়ার কথা “বললেও এর আগে যখন হাউসে প্রণব মুখার্জির নাম করা হয়েছিল 
বাদ দেননি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ হাঁ, বাদ দিয়েছি। 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি অনেকক্ষণ ধরে 
বিরোধী দলের বন্ধুদের কথা শুনলাম। আমি আমার দপ্তরে ৫৪ এবং ৮৬ নম্বর ডিমান্ড 
হাউসে অনুমোদনের জন্য প্লেস করছি। এই ব্যয়-বরাদের বিরোধিতা করে যতগুলো 
কাট-মেশন এসেছে তার বিরোধিতা করে দু'চারটে কথা বলব। কিন্তু কি বলব? ইলেকট্রনিক 
আডভান্সের যুগে অপজিশনের স্ট্যাটাস এত লো হয়ে যাবে তা আমি চিন্তাও করতে 


পারি না। 


স্যার, আপনি জানেন, বিরোধী বন্ধুরা বি. পি. এল.-র সম্বন্ধে বলেছেন যে, দোকানে 
নাকি সাপ্লাই নেই। সত্যি, ওনাদের তো দুঃখ হবেই। লজ্জা” শব্দটা বললে অ-সংসদীয় 
হ'ত কিনা জানি না, তাই 'দুঃখ' শব্দটাই ব্যবহার করছি। এই বি. পি. এল.-র জন্য 
আমরা প্রায় ৩০ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি রেখেছিলাম, লড়াই করেছিলাম, 
খাদ্য আন্দোলন করেছিলাম। সেই সময় কংগ্রেস দল কেন্দ্রে ছিল। ওরা কোনও দিনও 
পরিপ্যসীনার নিচে যারা আছেন তাদের ভাত খাওয়ার সুযোগ দিতে রাজি হননি এবং 
পি. পি. এল. স্বীমও সমর্থন করেননি। 


শ্রী সৌগত রায় £ আচ্ছা, আপনি বলুন তো একটা পরিবারের কি ১০ কে. জি. 
চান চলে? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ $ আপনি দয়া করে বসুন। আমি কিন্তু কারও বক্তৃতার 
মাঝখানে বাধা দিইনি। আমি বলছি। 


তারপর দিলিতে আমাদের বন্ধু সরকারে যারা ৬লৈন তাদের আমাদের মাননীয় 
মখ্যমন্ত্রী বললেন যে, এটা আমাদের অণেক্ক দিনের চাবি : জারিধ্রাসীমার নিচে যারা 
আছে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হোক। আমাদের মাননীর মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী 
সবাইকে বললে, ৩০ কে. জি. করে দিতে হবে। আমরা তারপর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
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জয়েন্ট মিটিং করি। উনি বললেন, এই অবস্থায় ৩০ কে. জি. করে নয়, ১০ কে. জি. 
করে দিতে হবে। এটা আমরা মেনে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্যসীমার নিচের জনগণকে 
চাল দেবার চেষ্টা করলাম। কেন্দ্রীয় সরকার আজও পর্যন্ত দিতে রাজি হচ্ছে না। কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গে একটা খেটে-খাওয়া মানুষের সরকার আছে. তারা এদের না খেয়ে মরতে 
দেবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া 
যাবে না। 


আমাদের বাজেট দেখেছেন। আমাদের ফিনান্স মিনিস্টার বাজেটে বলেছেন, আমরা 
এবারে যেটা করছি সেটা হল ৬ মাসে ১০ কেজি, করে চাল বি. পি. এলে বাড়িয়ে 
দেব এবং এর জন্য সরকারের ৫১ কোটি টাকা প্রয়োজন। সরকার বি, পি. এলের 
মাধ্যমে সরাসরি গরিব মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষের জন্য চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। 
আপনারা বলেছেন যে, 'আপনারা কিছুই কাজ করেননি'। কিন্তু এই সরকার যখন এল 
তখন থেকেই মানুষের জন্য কাজ করছেন। আর সেখানে আপনারা বলছেন আমরা 
কিছুই করিনি। আমি একটা কথা বলতে চাই যে আপনারা বলছেন যে, এখান থেকে 
বাংলাদেশে চাল চলে যাচ্ছে। আপনারা ভাল ভাবেই জানেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
স্মাগলিং বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমার 
লেভেল পর্যস্ত বার বার মিটিং হরেছে। যেখানে বি. এস. এফ. আছে সেখানে তাদেরকে 
সাবধান করা হয়েছে। এভাবে স্মাগলিং রুখবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের এখানে ল 
আ্যান্ড অর্ডার আমরা মেইনটেইন করে চলি। বি. এস. এফের জন্য যে আইন আছে 
(সটা কেন্দ্রীয় আইন। বি. এস. এফ.-কে সাবধান করার জন্য আমরা গভর্নমেন্ট অফ 
ইন্ডিয়াকে বলেছিলাম যে বি. এস. এফ.-কে ভালভাবে পরিচালনা করুন, তাদেরকে এক 
জায়গায় ৬ মাসের বেশি থাকতে দেবেন না। আমি আযাসিওর করতে চাই যে, ওয়েস্ট 
বেঙ্গল থেকে অন্য কোনও দেশে বে-আইনি ভাবে চাল যাওয়া আসা করছে না। 


(গোলমাল) 


্্ী কলিমুদ্িন শামস্‌ $ [* * *] মত আমার কোনও স্থ্যান্ভাল নেই, আমি ভয় 
পাই না। 


মিঃ ডেপুটি শ্পিকার ঃ নরসিমা রাওয়ের নাম বাদ যাবে। 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ ঃ এটা |* *] বোফোর্স নয়। আমার কোনও স্ক্যান্ডাল নেই। 
আমি বলতে ভয় পাই না। 


টির ররর 
1010 : * 18007660 ৪5 01060 19) (06 021. 
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মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ রাজীব গান্ধীর নাম বাদ যাবে। 


বলেছেন যে এসেন্সিয়াল সাপ্লাই কোমোডিটিস কর্পোরেশনের মাধ্যমে লেভি আদায় করা 
হচ্ছে। আমি এই ব্যাপারে হাউসকে আযাসিওর করতে চাই যে, লেভি কালেকশন করা 
হচ্ছে গভর্নমেন্টের অফিসারদের মাধ্যমে । এসেন্সিয়াল সাপ্লাই কমোডিটিস কর্পোরেশনের 
মাধ্যমে লেভি আদায় করা হচ্ছে না। ট্রান্সপোর্টের জন্য আমাদের কর্পোরেশন আছে, 
তাদের দিয়ে কাজ করানো হয়। বাইরের লোককে দিয়ে ট্রান্সপোর্টের কাজ করালে তাদের 
পয়সা দিতে হবে। সেজন্য আমরা আমাদের কর্পোরেশনের মাধ্যমে ট্রান্সপোর্টের কাজ 
করালে গভর্নমেন্টের দু-পয়সা লাভ হবে, গভর্নমেন্টের ঘরে দু-পয়সা আসে। সেজন্য 
বাইরের লোককে দিয়ে ট্রান্সপোর্টের কাজ করাই না। মাননীয় দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয় 
একজন সিনিয়র মোস্ট মেম্বার। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। তিনি যে কি করে একথা 
বললেন সেটা আমি ভাবতে পারছি না। উনি গোডাউনের জন্য যে ১ কোটি টাকা খরচ 
করা হয়েছিল সেটা বললেন। ওল্ড টেপ রেকর্ড বাজালেন। ওটা, এ গোডাউন তিন চার 
বছর আগের ব্যাপার। তিন বছর আগে ১২-টা গোডাউন করার জন্য ১ কোটি টাকা 
দেওয়া হয়েছিল। উনি গিয়ে দেখে আসতে পারেন সেগুলো হয়েছে কি না। পুরুলিয়া, 
দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় গোডাউন হয়েছে। আমার 
সময় কম, তা নাহলে আমি পুরো লিস্টটা এখানে পড়ে দিতে পারতাম। তারপর 
দেবুবাবু লরি সম্বন্ধে যে কথা বললেন সেটাও অনেক আগের ব্যাপার, এ বছরের 
কোনও ব্যাপার ন” হ্যা, জনসাধারণের কাজের জন্য, ফুড ডিপার্টমেন্টের কাজের জন্য 
লরি কেনা হয়েছিন। সে লরিগুলো প্রতিটি জেলায় ডিষ্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে আছে। 
আপনারা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিন্ট্রেটদের কাছে খোঁজ নিতে পারেন___ফুড ডিপার্টমেন্টের লরি 
আপনাদের কাছে আছে কি না? 


(প্রচন্ড গোলমাল। শ্রী তাপস ব্যানার্জি দাঁড়িয়ে ওঠেন।) 
[3-40 __ 3-50 [07] 


মিঃ ব্যানার্জি, তখন আপনার বয়স কত ছিল জানি না যখন পশ্চিমবাংলার মানুষদের 
চালের বদলে কীচকলা খেতে বলা হয়েছিল। আজকে পশ্চিমবাংলার মানুষ কীচকলা খায় 
না। আজকে পশ্চিমবাংলায় চালের যা দাম তাতে চাষী ভাইদের আরও একটু বেশি 
পয়সা দিতে পারি কিনা, সে বিষয়ে আমাদের ভাবনা চিস্তা করতে হচ্ছে। চাল গমে 
আমাদের কোনও সমস্যা নেই। আমাদের সর্ষের তেলের সমস্যা আছে, কেরোসিন তেলের 
সমস্যা আছে, চিনির সমস্যা আছে। এখানে শুধু ঠেঁচামেচি করলেই হবে না, একটু 
শুনতে হবে, কিছু করতে হবে। আপনারা জনসাধারণের সমর্থন নিয়ে এম. এল. এ. 
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হয়ে এসেছেন-_টু ডু সামথিং ফর দি পিপুল। শুধু টেচামেচি করতে জনসাধারণ আপনাদের 
পাঠায়নি। আপনাদের ছবি যদি টি. ভি-তে দেখানো হ'ত তাহলে জনসাধারণ বুঝতে 
পারত আপনারা এখানে কি করছেন। আজকে এখানে আমার বন্ধুরা সবাই চিনির 
রেফারেক্স দিয়েছেন। আমি বিরোধী সদস্যদের বলব, আপনারা একটু শুনে রাখুন, এটা 
খুবই দুর্ভাগ্যের বিষষ আপনাদের নেত্রী ইউনাইটেড ফ্রন্টের সঙ্গে কোনও রকম পরামর্শ 
না করে ইন এ ফাইন মর্নিং হঠাৎ রাষ্ট্রপতিকে বলে দিলেন, “আম্রা সরকার করব না 
এবং সরকার করতে কাউকে সমর্থনও করব না, আপনি অটল বিহারী বাজপায়ীকে 
ডাকুন, বি. জে. পি.-কে সরকার করার নিমন্ত্রণ জানান।” সেই বি. জে. পি. সরকার 
আজকে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণকে কি রকম অসুবিধার ফেলে দিচ্ছে, সেটাও একটু 
শুনে রাখুন। 


মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, কেন্দ্রীর সরকার সুষ্টান %১-কন্ট্রোল করে দিচ্ছে। 
এর জন্য ২৫ তারিখে দিল্লিতে মিটিং ডেকেছে। মহাজন ”গ্াট 'বকমেন্ড করেছে পুরো 
দেশ থেকে সুগার ডি-কক্ট্রোল করতে হবে। আমি মাননীয় সৌগতবাবুকে এবং লিডার 
অফ দি অপোজিশনকে বলব, এই যে সুগার ডি-কন্টোল করা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে আপনারা 
আসুন, অল পার্টি ডেলিগেশন নিয়ে আমরা যাই দিল্লিতে। সেখানে গিয়ে প্রাইম মিনিস্টারকে 
বলি, এই যে সুগার ডি-কক্ট্রোল করে দেওয়া হবে এর ফলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মানুষের 
অসুবিধা হবে, আমরা সুগার ডি-কন্ট্রোল হতে দেব না। ২৫ তারিখে যে মিটিং আছে 
সেখানে আমি, যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে নিশ্যয়ই আমি বিরোধিতা করব। এরপর মাস্টার 
অয়েল সম্বন্ধে বলেছেন। এটা ঠিকই, মাস্টার অয়েলের দাম বেড়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় 
৫২ টাকা কিলো দামে মাস্টার অয়েল বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে কি রহস্য আছে তা 
দেখতে হবে। আমি আপনাদের জানাতে চাই, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ইমিডিয়েটলি 
গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে আ্যান্টি প্রফিটিয়ারিং আ্যাক্টু আছে-_এই রকম অ্যাক্ট ওয়েস্ট 
বেঙ্গলে নেই সেই আ্যাক্টকে ব্যবহার করে পুলিশের মাধ্যমে যারা হোডিং করছে বা দাম 
বাড়াবার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে আকশন নেওয়া হবে। তাদের রেইড করা হবে, 
আযরেস্ট করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমি বলতে চাইছি, আমরা ডিসাইড করেছি, 
শর্ট টার্ম এবং লঙ টার্ম সলিউশন। শর্ট-টার্ম সলিউশন হচ্ছে__আপনারা জানেন, এই 
বামফ্রন্ট সরকার খেটে-খাওয়া মানুষের সরকার। এই সরকার কেরোসিন তেলের উপর 
২০ কোটি টাকা সাবসিডি দিয়েছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার মাস্টার অয়েলের দাম 
যেভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের সরকার আগামী ২/৩ দিনের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত 
নেবে। একটা দাম ফিক্সড করা হবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। বেশি দামে বিক্রি করা চলবে না। 
বেশি দামে বিক্রি করলে ত্যান্টি প্রফিটিয়ারিং আ্যাক্ট অনুসারে তাকে ত্যারেস্ট করতে 
হবে। কিন্তু দাম ফিক্সড করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু মাস্টার অয়েল বাইরে থেকে কিনে 
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আনব! অপ্মর' দিদ্ধান্ত নিয়েছি মাস্টার অয়েল বাইরে থেকে এনে পি. ডি. এসের 
মাধ্যমে সাবসিডি দিয়ে একটা দাম ফিক্সড করে দেব। এরপর লঙ টার্মের প্রোপোজাল 
আছে: লাইস ব্রান্ড অয়েল ব্যবহার করার জন্য আমরা দিয়েছি। পাম অয়েল সম্বন্ধে 
আমি বলতে চাই, পাম অয়েলের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। হোর্ডাররা এবং বিজনেসম্যানরা 
তেল মনোপলি করে তেলের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। সেইজন্য পাম তেলের ব্যবস্থা করা 
হবে। একটু আশে স্লতান আহমেদ সাহেব বললেন, মোল্লার ছবি আছে কাগজে। ঠিকই 
তো। এর আগের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি দুঃখ করে বললেন, আমি দুঃখিত, 
কংগ্রেস আনলে--আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, কাগজগুলিও বলেছে-_কংগ্রেস আমলে- সে 
রাজীব গান্ধীর আমলেই হোক আর নেত্রীর আমলেই হোক-_-আমেরিকা ইরাকের উপর 
যে আক্রমণ করেছিল সেই সময়ে কংগ্রেস দল আমেরিকাকে সাপোর্ট করেছিল। 


(নয়েজ) 


ইরাকের উপর যখন আমেরিকা আক্রমণ করল তখন আমি ইরাকে ওষুধ নিয়ে 
গিয়েছিলাম আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে। সেখানকার হেলথ মিনিস্টার এবং রিলিজিয়াস 
মিনিস্টার আমাকে বলেছিলেন যে আমরা খুশি যে ওখানকার জনসাধারণ এখানে ওষুধ 
সাপোর্ট করছে। এর চেয়ে দুঃখের কিছু নেই। আর মোল্লার সঙ্গে ছবির কথা যেটা 
বললেন ওঁধুধ নিয়ে গিয়েছিল। সেটা খারাপ কিছু নয়। তারপর আপনারা পারসোনাল 
আটাক করেছেন এবং ক্যাসেট বিক্রির কথা বলেছেন। আপনাদের আমি বলতে পারি 
যে ফুড ডিপার্টমেন্ট কোনওদিন কংগ্রেসের নর্থ ব্লক, সাউথ বকের মতোন হবে না। এম. 
এল. এ. বা এম. পি. কেনা বেচার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কোটি কোটি টাকা দেওয়া বা 
বফোর্স কেলেক্কারির মতোন এখানে কিছু হবে না। এই বলে আমার ব্যয় বরাদ্দের দাবি 
যা আমি পেশ কবেছি তা সমর্থন করার জন্য আপনাদের সকলকে আমি অনুরোধ 
জানাচ্ছি এবং সমস্ত কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। 
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শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার একটা পয়েন্ট অব ইনফর্মেশন 
আছে। আগামীকাল আমাদের বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন এই রেলের ভাড়া বৃদ্ধি এবং 
পশ্চিমবঙ্গের রেল প্রকল্পগুলির প্রতি যে ঝঞ্চনা তার প্রতিবাদে ১২ ঘন্টা রেল অবরোধের 
ডাক দিয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু বোমা বর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে যে আর্থিক নিষেধাঙ্ঞা 
জারি করা হয়েছে তাতে "মস্ত জিনিস-পত্রের দাম বেড়ে গেছে এবং এর ফলে পেট্রোল, 
ডিজেলের দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে। তার প্রতিবাদে তারা এই রেল অবরোধের ডাক 
দিয়েছে। 
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শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা পয়েন্ট অব ইনফর্মেশন। 


শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার একটা পয়েন্ট অব 
ইনফর্মেশন আছে। স্যার, বিষয়টি এই হাউসের অবগতির জন্য আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি 


414 /১১৪7%31% 2২0901229195 
[19117 10170, 1998] 


যে, আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত শ্রীমতী সুমিত্রা খাসনবিশ গত ১৭-৬-৯৮ 
তারিখ কলকাতার উপকণ্ঠে যোধপুর পার্কের কাছে সকালে প্রাত ভ্রমণ করছিলেন। সেই 
সময়ে একদল দুষ্কৃতকারী তার গলার হার সহ সর্বস্ব লুঠ করে নেয়। এই ব্যাপারে লেক 
থানায় একটা কেস করা হয়। কেস নং হচ্ছে ২৪৩ এবং ট্যাক্সি নং হচ্ছে ডবলিউ. বি. 
০৪-০২১৭। এখনও পর্যন্ত কোনও আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এটার সঙ্গে আইন- 
শৃঙ্খলার প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। সেজন্য আমি স্বরাষ্্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী অশোককুমার দেব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী গৌতম 
বক্তব্য পেশ করব। মাননীয় মন্ত্রী ৩।| পাতার একটা পুস্তকে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন 
সমস্যার কথা বলেছেন। ২১ বছরে তিনি কতটা জল সরবরাহ করতে পেরেছেন, কি 
পারেননি সেটা পশ্চিমবাংলার জনগণ বিচার করবে। আজকে আর্সেনিকযুক্ত জল সরবরাহ 
করা হয়েছে, সেটা আমরা পাচ্ছি। আজকে এই সরকারও আর্সোনকযুক্ত হয়ে গেছে, তারা 
আর্সেনিক মুক্ত হতে পারবেন না। আমরা কি চেয়েছিলাম? আমরা পশ্চিমবাংলায় দলমত 
নির্বিশেষে একটু বিশুদ্ধ পানীয় জল চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, শিশু থেকে শুরু 
করে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা যারা আছেন, আমরা সত্যিকারের একটু বিশুদ্ধ জল অর্থাৎ পিওর ড্রিকিং 
ওয়াটার পাচ্ছি না। এটাই আমাদের সবচেয়ে দুঃখের কথা। আমরা দেখছি যে গ্রামে-গঞ্জে 
পি. এইচ. ই.-র ডিপার্টমেন্ট আছে যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট। সেই ডিপার্টমেন্ট 
আমাদের কতটুকু কাজে লাগে কি লাগে না সেটা এলাকার যারা বিধায়ক আছেন, 
চেয়ারম্যান আছেন, জনগণ আছেন, তারা বিচার করবেন। একটু জল খেতে গেলে তিন 
বার মেডিসিন কিনে জলে মিশিয়ে খেতে হচ্ছে! এমনও দেখা যাচ্ছে যে জল কিনে 
খেতে হচ্ছে। কাজেই এটা বোঝা যাচ্ছে যে আমর কৌন জায়গায় বাস করছি। মাননীয় 
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পারেননি। অনেক সময়ে আমরা ২. ৩, ৪টি করে টিউবওয়েল ভাগে পাই। 


[4-00 __ 4-10 7.0.] 


একটা বিরাট এলাকায় সেই টিউবওয়েল কোনও কাজে লাগেনি। এবং যে টিউবওয়েল 
দেওয়া হচ্ছে সেগুলো দুই-তিন মাসের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর যে কনট্রাক্টরদের 
সেগুলো বসাবার দায়িত্ব দেওয়া হয় তারা চাতালটুকু পর্যন্ত করে দেয় না। মালদহের 
কালিয়াচকে মানুষকে জল সরবরাহ করবার জন্য একটি প্রকল্প তৈরি হয়েছিল। এরজন্য 
সেখানে যে জায়গাটি নেওয়া হয়েছিল তার দাম ছিল ২০-২৫ হাজার টাকা। কিন্তু সেটা 
কেনা হয়েছে ২২.৪ লক্ষ টাকায়। আমরা জানি যে, কন্ট্াক্টররা যে পাইপ দিয়ে থাকে 
তাতে আমাদের ক্ষতি হয়। কাজেই মন্ত্রী মহাশয় যদি এগুলো ডাইরেক্ট পারচেজ করেন 
তাহলে ভাল কাজ হবে। এদিকটা চিত্ত। না করে নিজেদের দলের কক্ট্াক্টরদের দায়িত্বটা 
দেওয়া হচ্ছে। এর আমি বিরোধিতা করি। আমার বজবজ এলাকার গ্রামাঞ্চলে আজ 
পর্যন্ত পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হচ্ছে না। আর বজবজ শহরে জলের যে 
অবস্থা তাতে এক বছর বাদে হয়ত জলই পাওয়া যাবে না। এখনই সেখানে জলের 
ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে। আমাদের রাজ্য নদীমাতৃক, কাজেই সেই নদীর জলকে স্টোর 
করে দূষণমুক্ত করে যদি পাইপের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারেন তাহলে 
সেটা একটা কাজের কাজ হবে। অনেক সময় দেখতে পাচ্ছি, পৌর সংস্থা ট্যাঙ্কারে জল 
সরবরাহ করছে। এই ব্যবস্থাটাকে আরও সুন্দর করে তোলা যায়। আজকে জলের যে 
ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে তার জনা জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমার এলাকার 
পাশে সাতগাছিয়াতে জনকে আর্সোনক মুক্ত করবার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু আমি জানি না, সেটা কতটুকু কাজে লাগবে। আজকে সেখানকার মানুষ 
আর্সেনিকদুষ্ট জল খাচ্ছেন এবং তারফলে শিশু থেকে আরম্ত করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই 
আর্সেনিক দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তার জন্য দেখা দরকার যে, কি পদ্ধতি গ্রহণ করলে 
মানুষকে পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা যায়। আপনাদের ২১ বছরের রাজখে এই সমস্যাটা 
মৈটেনি। বিষয়টা নিয়ে বার বার হাউসে বলেছি। আপনিও বার বার বলেছেন যে, এই 
সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু কবে মানুষ পরিশুদ্ধ জল পাবেন? গ্রামে গিয়ে দেখবেন, 
মানুষ পুকুর থেকে জল নিয়ে খাচ্ছেন, কারণ অনেক এলাকায় টিউবওয়েল পর্যস্ত নেই। 
এই সমস্যার কথা অনেকবার আমি হাউসে জানিয়েছি যে, মানুষের তুলনায় আনেক 
জায়গায় টিউবওয়েলের সংখ্যা কম। তার জন্য শুধু আমার এলাকায় নয়, অন্যান্য 
জায়গার জন্যও এব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। সমস্ত রকম যন্ত্রপাতি এই দপ্তরে দালালের 
মাধ্যমে কেনা হয়। এটা ভাল ছিল কি খারাপ ছিল সেই ব্যাপারে কোনও তদন্ত হয় না। 
মন্ত্রী মহাশয় এই ব্যাপারে কোন তদন্ত করেন? ভাল পাইপ দিল না খারাপ পাইপ দিল 


476 /5955191% 200550705 
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সেটা তদন্ত করে দেখা হয়? ২৪-পরগনা জেলায় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জেলা 
পরিষদ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে কাজ হচ্ছে। আর একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি 
বজবজ মহেশতলা নিয়ে একটা প্রকল্প করা হল, সেখানে ফলতাকে বাদ দেওয়া হল কেন 
জানি না। হুগলি জেলায় মহানদ প্রকল্প জেলা পরিষদের মাধ্যমে পাঠানো হল। সেই 
ব্যাপারে সরকার কোনও গুরুত্ব দিল না কেন? এর কারণটা কি? তাহলে কি সরকার 
চান না এলাকার মানুষ ভাল জল পাক, এলাকার মানুষ সুষ্ঠুভাবে থাকতে পারে এই 
বাজেটে আমার এলাকা সম্পর্কে কোনও প্রকল্প নেই এবং জনগণকে কোনও আশার 
আলো দেখাতে পারছে না। সেইজন্য আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বাদল জমাদার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় ৩৫ নম্বর দাবির অধীনে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন আমি তাকে 
সমর্থন করছি এবং বিরোধীদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার 
বক্তব্য রাখছি। বিরোধী দলের বক্তার বক্তব্য থেকে সারমর্ম পাওয়া গেল তাহল আর্সেনিক 
এবং বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গত ২০ বছরে গ্রামবাংলায় কোনও জলের ব্যবস্থা 
করা হয়নি। এর উত্তর আমি পরে দিচ্ছি। পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য 
এবং কারিগরি দণ্তরকে কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয়। তাকে প্রকৃতির 
সঙ্গে কাজ করতে হয়। এই ব্যাপারে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে আমরা দেখব 
প্রধানত জলের সোর্স দুটি, একটা হল ভূ-পৃপ্টস্থ জল এবং আর একটা হচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ 
জল। ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল, তাকে তুলে পরিশুদ্ধ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা 
একটা কঠিন কাজ শুধু নয় ব্যয় সাপেক্ষও বটে। বামফ্রন্ট সরকারের এই সীমাবদ্ধ 
আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এই কাজ করতে হচ্ছে। সেই কারণে বেশি জায়গায় এটা 
করা সম্ভব হয়নি, কিছু কিছু জায়গায় হয়েছে এবং হচ্ছে। আর ভূঁ-গর্ভস্থ জলের দুটি 
সোর্স, একটা হচ্ছে হস্ত চালিত পাম্পের মাধ্যমে এবং আর একটা হচ্ছে কুয়ো বা ইদারা, 
তার থেকে তুলে মানুষের কাছে পরিবেশন করা হয়। তার উপর পশ্চিমবাংলার ভৌগোলিক 
অবস্থান জলের সোর্সের দিক থেকে কঠিন এবং জটিল। উত্তর দিকে পার্বত্য অঞ্চল, 
পশ্চিমে মালভূমি অঞ্চল এবং দক্ষিণে সামুদ্রিক অঞ্চল। দক্ষিণ দিকে সামুদ্রিক অঞ্চল 
এখানে জলে লবণ বেশি, সেইজন্য জল যেটা ওঠে সেটা লবণাক্ত জল। আবার তার 
সঙ্গে আর্সেনিক আছে। জলকে দূষণ মুক্ত করার জন্য ৬টি পরীক্ষাগার করা হয়েছে। এই 
দপ্তরের কোনও প্রকল্প জনগণের সহযোগিতা ছাড়া করা যাবে না। সেইজন্য এই 
দপ্তরের নাম হয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ। সেইজন্য সমস্ত প্রকল্পে জনগণকে 
সঙ্গে নিয়ে তাদের ট্রেনিং দিয়ে কাজকর্ম করছে, এটা খুবই সুখের কথা। আর্সেনিক 
পরীক্ষার জন্য সহজে বয়ে নিয়ে যায় সেই রকম যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। সামান্য 
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পরীক্ষা করে জলে আর্সেনিক আছে কিনা দেখে টিউবওয়েল বসাবার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। জেলা স্তর পর্যস্ত আর্সেনিক পরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে, ব্লক স্তরে কাজ বাকি 
আছে সেটা শীঘ্ব করা হবে। 


, [410 __ 4-20 13..] 


আমারই পূর্ববর্তী বক্তা আর্সেনিক দূষণ রোধের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার 
একেবারে অকেজো বললেন। আমার মনে হয় ওনারা মন দিয়ে কিছু পড়েন না। 
ভারতবর্ষের মতো একটা অনুন্নত দেশে আর্সোনক সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা, ঘনবস্তিপূর্ণ 
দেশে সেখানে একটা বড় সমস্যা। সেখানে অন্যান্য উন্নত দেশগুলো যেমন জাঁপান, 
যুক্তরাষ্ট্র এবং তাইওয়ানে আর্সোনক যুক্ত জল ধরা পড়েছিল, সেখানকার সরকারকে সেই 
আর্সেনিক মুক্ত জল করতে এক দশক সময় লেগেছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের মতো 
অনুন্নত দেশে আর্সেনিক যুক্ত দূষিত জলকে দূষণ মুক্ত করতে আরও কত সময় লাগবে 
সেটা অনুমেয়। আমরা দেখেছি আর্সোনকের যে বেল্ট সেটা হচ্ছে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, 
নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চবিবশ পরগনা। এই বেল্ট জুড়ে যে আর্সেনিক 
রয়েছে সেই আর্সেনিককে বাদ দেবার জন্যে এই বিভাগ যে চেষ্টা করছেন সেটা 
ধন্যবাদযোগ্য। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করব যে, আর্সোনক বর্ধমান 
জেলার কিছুটা অংশে, হাওড়ার কিছুটা অংশে বা ব্লকে এবং মালদহ থেকে দক্ষিণ ২৪- 
পরগনা পর্যস্ত যে ছড়িয়ে রয়েছে তার মানচিত্র বার করতে পারেন তাহলে এই কাজ 
আরও দ্রুততার সঙ্গে করা যাবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পশ্চিমাঞ্চলে যে জল তোলা হয় 
নলকুপের সাহায্যে, সেখানে জল অনেক নিচে চলে ধায় এবং সেই সময়ে খুব দুর্ভোগ 
হয় ওই জলের স্তর থেকে জল তুলে আনতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় 
যে জলের স্তর, সেটা কখনও উপরে ওঠে কখনও নিচে নেমে যায়। বাসন্তী, গোসাবা, 
মেদিনীপুরের খেজুরি এবং নন্দীগ্রাম ও দক্ষিণ ২৪-পরগনার হাড়োয়াতে এই জলের স্তর 
যে রয়েছে সেটা কখনও ১০০ ফুটের উপরে জলের স্তর নিচে নেমে যায়। আবার 
কোনও কোনও সময়ে ১,৫০০ ফুটের নিচেও জল পাওয়া যায় না। গবেষকরা এই 
ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ব নিচ্ছেন। সুন্দরবন উন্নয়ন বিভাগ লবণ জলের পরিবর্তে যাতে মিঠা 
জল পাওয়া যায় তার জন্য ৫ কোটি টাকা দিয়েছে, এর জন্য ধন্যবাদ জানাই। আরেকটা 
বিষয় হচ্ছে মেদিনীপুরের কোথাও কোথাও যে পাইপ লাইনের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, 
তাতে দেখা গেছে ৮০-৮৫ ফিটের নিচে, মাটির তলায় পাথর রয়েছে। ওই আচ্ছাদন 
ভেদ করে অনেক কষ্ট করে জল সরবরাহ বিভাগকে জল তুলে আনতে হবে। যেখানে 
যেখানে লবণান্ত জল আছে, সেখানে গঙ্গার জলকে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে যাবার চেষ্টা 
করা হচ্ছে। আমাদের দক্ষিণ ২৪-পরগনায় যেসব অঞ্চল এবং ব্লকগুলো আছে, যেমন 
মগরাহাট (২), বারুইপুর, সোনারপুর, বজবজ, ভাঙ্গড় এইসব জায়গায় সরকার প্রত 
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আর্সেনিক জল বিমুক্ত করে নলবাহিত জল দিতে সচেষ্ট। এই বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে 
বলতে চাই যে, আমরা সবাই জানি যে এইসব অঞ্চলে টিউবওয়েল বসানোর সঙ্গে সঙ্গে 
চোকড করা হয় সেটা দিয়ে মোটা বালি যেতে পারে না কিন্তু সরু বালি চলে যায়। সেই 
কারণে এইসব ফিল্টার সরিয়ে দিলে আরও দূষণ মুক্ত জল সরবরাহ করা যাবে। আরও 
কিছু বলার ছিল কিন্তু সময় নেই বলে এই কথা বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে কাট 
মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, জনস্বাস্থ্য এবং কারিগরি 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় যে ৩৫ নং দাবির ব্যয় বরাদ্দ সভায় পেশ করেছেন আমি তার 
বিরোধিতা করছি এবং আমাদের তরফ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য পেশ করছি। 


বর্তমানে আমাদের রাজ্যের আর্সেনিক দূষণ একটা বড় সমস্যা মাননীয় মন্ত্রী তার 
বাজেট বক্তৃতায় কিছু প্রকল্পের কথা বলেছেন, কিন্তু এখন পর্যস্ত এই রাজ্যে আর্সেনিক 
দূষণ অঞ্চলগুলিতে ঠিকমতো চিহিততি করা যায়নি। এই বিভাগ এই আর্সেনিক দূষণ 
এলাকাগুলিকে চিহ্িত করতে সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছে। যেখানে একটা সামগ্রিক পরিকাঠামো 
তৈরি করা দরকার যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে, যে তৎপরতার সঙ্গে দূষণের বিরুদ্ধে এই সমগ্র 
বিভাগকে কাজে লাগানোর প্রয়োজন ছিল, তার কিন্তু উল্লেখ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার 
বাজেট বন্তৃতাতে রাখেননি। মানুষ আজকে বাধ্য হচ্ছেন আর্সোনক দূষণ এলাকার জল 
পান করতে। বিগত ২০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে রাজত্ব চালাচ্ছেন, কিন্তু 
আর্সোনক দূষণের বিরুদ্ধে যে লড়াই করার পরিকাণামোর প্রয়োজন তা কিন্তু গড়ে 
তুলতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। সামাজিক কিছু কাজ করার জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
কিন্তু আজও রচিত হয়নি। মালদহ, ২৪-পরগনা, বীরভূমে তিনি কিছু কৃপ খনন করার 
কথা বলেছেন, শুধু কিছু নলকৃপ, কৃয়ো খনন করে ভূগর্ভস্থ জলের আর্পোনক দূষণ দূর 
করা সম্ভব নয়। গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ এখনও অনিয়ন্ত্রিত। এন. সি. এবং পি. সি. 
বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। জেলা পরিষদগুলির পরিকাঠামো খুবই দুর্বল, দপ্তরের কর্মগরিদের 
আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে সুপারভিশন নেই, পঞ্চয়েতের কর্মচারিদের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কোনও 
কাঠামো নেই, ফলে কর্মূচারিদের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। দপ্তরের ইর্জিনিয়াররা শহরাঞ্চলে 
থাকেন, গ্রামাঞ্চলে যদি কোনও নলকৃপ খারাপ হয় সেখানে শহর থেকে যেতে প্রচুর 
সময় লেগে যায়, এটাও দেখা দরকার। মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট বক্তৃতাতে যেটা বলেছেন, 
বাস্তবের সঙ্গে তার মিল নেই। এই বিভাগের মুখ্য খাতে যে টাকার দাবি পেশ করেছেন 
তার মধ্যে পরিকল্পনা খাতে এই বিভাগের টাকা খুবই কম। বিগত বছরে পরিকল্পনা 
খাতে যে টাকা এই সভা বরাদ্দ করেছিল তার বেশিরভাগ টাকা দপ্তর খরচ করতে 
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পারেনি। তার অর্থ হচ্ছে, মন্ত্রী মহাশয় অধিকাংশ স্কীম সমাপ্ত করতে পারেননি। বিগত 
বছরে পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ ছিল আপনার দপ্তর সেই টাকা খরচ করতে 
পারল না কেন? আপনি নিজে এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে অর্থ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা 
করে যথা সময়ে কাজটা শেষ করার চেষ্টা করলেন না। এই বছরে আপনি ১১৫ লক্ষ 
১৫ হাজার অর্থাৎ ১০ লক্ষ ৫ হাজার টাকা পরিকল্পনা খাতে বেশি ব্যয় বরাদ্দের দাবি 
রেখেছেন, ১০ লক্ষ টাকা বেশি দাবি রেখেছেন তরান্বিত গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পের 
জন্য, কি গ্যারান্টি আছে, এই টাকা চলতি আর্থিক বছরে খরচ করতে পারবেন? বিগত 
২০ বছরের ইতিহাস দেখা যাচ্ছে, এই দপ্তর কোনও বছরেই পরিকল্পনা খাতে সম্পূর্ণ 
টাকা ব্যয় করতে পারেনি, এই কথা কি মন্ত্রী মহাশয় অস্বীকার করতে পারেন? 


এর ফলে কোনও প্রকল্পের কাজ শেষ হচ্ছে না। রাণীগঞ্জের কথা বলছেন, রাণীগঞ্জ 
ইস্টার্ন কোলফিল্ড কর্তৃপক্ষ তাদের টাকা না দিতে পারার জন্য সেখানে পরিকল্পনা শেষ 
হয়নি। রাজ্য সরকার কত টাকা সেই পরিকল্পনার জন্য খরচ করেছেন। ইস্টার্ন কৌলফিল্ড 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, কর্তৃপক্ষ টাকা না দিলে নিঃসন্দেহে আলোচনা 
করবেন বলেছেন কিন্তু কত টাকা। এই পর্যন্ত ইস্টার্ন কোলফিল্ড ১৫শো ১৬ লক্ষ টাকা 
আপনাদের দিয়েছে। খুব অল্প বাকি আছে। বাকি থাকা কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারলেন 
না। ইস্টার্ন কোলফিল্ড রাণীগঞ্জ জল সরবরাহ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হল না কেন? এর জন্য 
আপনার বিভাগকে দায়ী করব। রাণীগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চলের সঙ্গে আসানসোল, বার্ণপুর 
আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি যুক্ত হয়ে গেছে। পানীয় জলের কথা আপনাকে বলেছি, 
ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখবেন। বিভিন্ন জায়গা জল সরবরাহ এর অবস্থা 
অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা অন্য কথা বলছে। সরকার পক্ষের সদস্যরা 
পর্যস্ত মেনশন করেন পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে। নিজেদের এলাকায় গিয়ে মিটিউ 
করেন পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে। আপনার দপ্তরের প্রকল্পগুলোও হল না। (মাইক 
অফ) 
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তরী মহম্মদ ইয়াকুব ৪ অনারেবল ডেপুটি স্পিকার স্যার, পশ্চিমবঙ্গের জনস্বার্থ 
কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় যে ৩৫ নম্বর দাবি পেশ করেছেন তাকে 
সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে তিনি যেভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং 
আমাদের পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ করার জন্য যেভাবে চেষ্টা করেছেন, তার জন্য তাকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দ্বিতীয় অর্থাৎ সেকেন্ড ফেজে গঙ্গা আযাকশন প্ল্যানের কাজ যেভাবে 
ত্বরাঘিত করেছেন এবং ধাপে ধাপে যেভাবে ১০টা প্রকল্প অনুমোদন করেছেন কেন্দ্রীয় 
সরকার, তার জন্যও তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে গিয়ে 
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আমাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং জনস্বার্থ কারিগরি বিভাগকে কতগুলো সমস্যার সম্মুথীন 
হতে হয়। যেমন বীরভূম, নলহাটির জলে অতিরিক্ত ক্লোরাইড পাওয়া গেছে। এর ফলে 
নানারকম রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। এই রোগ মারাত্মক ধরনের রোগ। চিকিৎসা 
করলেও এই রোগ সারবে এমন কথা বলা যায় না। সেজন্য সেখানে বিশুদ্ধ জল 
সরবরাহ এর সমস্ত রকম চেষ্টা করেছেন এবং দপ্তরের অধিকারিকদের এবং বিশেষজ্ঞদের 
দিয়ে সেই জল, ভূ-গর্ভস্থ জল পরীক্ষা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। 


আমাদের কাছে এটা একটা নতুন সমস্যা, তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের সরকার 
চাইছে গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য। কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলস্তর 
আস্তে আস্তে নামছে, আবার অনেক জায়গায় নতুন কয়েকটি জেলায় আপনারা জানেন 
ইতিমধ্যেই আর্সেনিকের উপদ্রব শুরু হয়েছে। আর্সেনিক অনেক জেলাতেই পাওয়া গেছে, 
তার মধ্যে আমার জেলাতে, মন্ত্রী মহাশয়ের জেলাতেই পাওয়া গেছে, এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা, মালদার একটা অংশে, মুর্শিদাবাদে পাওয়া গেছে। এই যে জলে আর্সোনক এটা 
কিন্তু আগাম আমরা জানতে পারি না। একটা হ্যান্ড টিউবওয়েলে বোঝা যায় এবং এটা 
পরীক্ষা করতে হয়। আজকে মন্ত্রী মহাশয় নতুন ভাবে চেষ্টা করছেন, সমস্ত জায়গার 
জল পরীক্ষা করছেন, যে মাটির তলায় যে জল তাতে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। এই 
আর্সেনিক মুক্ত জল ডিপটিউবওয়েল অর্থাৎ ৫০০ ফুট গভীরে বসানো হচ্ছে, চাহিদার 
তুলনায় যদিও সেটা খুবই কম। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করব ২৪ পরগনায় যে 
হারে আর্সেনিক দেখা দিচ্ছে তাকে আরও বিশেষ করে নজর দেওয়ার জন্য। এখন নল- 
বাহিত জল সরবরাহ করতে গেলে প্রচুর অর্থের দরকার। কারণ ভাগিরথী, হুগলি এবং 
অন্যান্য নদী থেকে জল নিয়ে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে জলকে ফিল্টার করে 
সেই জল বিভিন্ন জায়গায় গ্রামাঞ্চলে, পৌর এলাকায়__আমাদের প্রায় ৮০টি পৌর এলাকায় 
জল সরবরাহ করছি, একটি পৌরসভা বাদ দিয়ে সেটা হচ্ছে বাদুরিয়া। এই রকম একটা 
জটিল সমস্যা যার গভীরে আমাদের যেতে হবে। হঠাৎ বললাম আর এটা হয়ে যাবে, 
এটা তা নয়। এটা মাটির তলার ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে নদী থেকে জল নিয়ে 
সেটাকে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে বিশুদ্ধ করে সেটাকে দূষণ মুক্ত করে করার যে ব্যবস্থা 
এবং নলবাহিত জল সরবরাহের ক্ষেত্রে একটা বিরাট সমস্যা আছে। যে অর্থ বরাদ 
হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে বলছি আরও অর্থের প্রয়োজন। তা ছাড়া আরও একটা 
সমস্যা আছে ৪টি জেলার ৪টি ব্লকে লবণ যুক্ত জল পাওয়া গেছে! তাহলে দেখা যাচ্ছে 
সমস্যা কত রকমের দেখা দিচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান করতে মন্ত্রী মহাশয় চেষ্টা 
করছেন তেমনি আমাদের সমবেতভাবে এই কাজে সাহায্য করতে হবে যাতে এই অবস্থার 
একটা পরিবর্তন আমরা ঘটাতে পারি। এই কথা বলে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৯৮-৯৯ সালের ৩৫ নং দাবিতে 
মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গৌতম দেব যে বাজেট বরাদ্দ চেয়েছেন আমি তার বিরোধিতা করে 
এবং আমাদের আনীত কাট মোশনের সমর্থনে বক্তব্য রাখছি। 
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মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আজকে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে দেখছি যে, বসতি হিসাবে 
| প্রায় ২২৮০-টা জনহীন বসতির কথা উনি উল্লেখ করেছেন। আমরা খুশি হতাম যদি 
এই চেতনা আগে আসত। যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কাছে প্রবলেম 
ভিলেজ জানানোর কথা বলেছিলেন। আমাদের বর্তমান মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় 
এবারের বাজেটে গ্রামের প্রতিটি মানুষকে প্রতিদিন গড়ে ৪০ লিটার জল দেবার অলীক 
স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু যেদিন তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলেন, দেয়ার ইজ নো 
প্রবলেমড ভিলেজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। এবং সেই দিনই আমাদের গ্রামের মানুষের 
পরিষেবার ক্ষেত্রে সর্বনাশ ঘটেছিল। তবে গৌতমবাবুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তিনি 
কল-বিহীন গ্রাম চিহিতি করতে পেরেছেন। আমাদের পশ্চিমবাংলায় পানীয় জলের ক্ষেত্রে 
মূল যে সমস্যা, অতিরিক্ত ফ্লোরাইড এবং আর্সেনিক, তা' দূরীকরণের ক্ষেত্রে জার্মানির 
একটা সংস্থার থেকে প্রায় ১০৬ কোটি টাকা নিয়ে একটা প্রকল্পের কথা বলেছেন। কিন্তু 
বিষয়টাতে আমাদের সংশয় থাকছে। পোখরাণের মরুভূমিতে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন বুদ্ধ 
হেসেছিলেন। কিন্তু তার পরে বিদেশি সংস্থাগুলো খণের ব্যাপারে কোনও সমস্যা সৃষ্টি 
হবে কিনা সেটা দেখতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন, সুন্দরবনের দ্বীপ 
অঞ্চলগুলোতে পানীয় জলের জন্য নৌকো করে ঘুরতে হয়। পানীয় জলের ক্ষেত্রে 
ওখানে খুব সংকট রয়েছে। উনি নলবাহি জলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি ওনাকে 
বলব, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সংকট আছে, কিন্তু সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে সুন্দরবনের 
্রত্যত্ত এলাকার মানুষের জন্য সুপানীয় জলের ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করতে পারেন তাহলে 
কিছু উপকার হয়। মাননীয় অসীমবাবু যে অলীক স্বপ্ন দেখিয়েছেন তার একটা বৃহৎ 
অংশের দায়বদ্ধতা আপনার দপ্তরের উপর নির্ভর করছে। আপনি হয়ত কিছুটা মুখ রক্ষা 
করতে পারবেন। 


আপনি গতবার বাজেটে আসানসোল, রাণীগঞ্জের ক্ষেত্রে বলেছিলেন যে, ইস্টার্ন 
কোল্ড ফিল্ডস থেকে টাকা না পাওয়ায় নাকি আপনার কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্ত 
তা বললে তো হবে না, আপনাকে বিকল্প কিছু ভাবতে হবে। আসানসোল-রাণীগঞ্জের 
মানুষ দুষিত পানীয় জল খাবে আর আপনারা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সুপানীয় জলের 
প্রতিশ্ররতি দেবেন__এটা তো হয় না। আমি জানি আপনি বিদেশি সংস্থাকে কাজ করার 
জন্য দিয়েছেন। কেন? আমাদের কি দেশীয় প্রযুক্তি নেই? তাদের দিয়ে কাজ করাতে কি 
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অসুবিধা ছিল? আজকে মালদা, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলে আর্সেনকের 
প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। তা দূরীকরণের জন্য আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? আপনি 
দক্ষিণ ২৪-পরগনার বারুইপুরে হয়ত কিছু টিউবওয়েল বসিয়েছেন, কিন্তু তাতে কি মূল 
সমস্যার সমাধান হবে? গত কোটালের সময় বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল। সেখানে সব 
দলের প্রতিনিধি গিয়েছিলেন, আপনি এবং মাননীয় অসীমবাবুও গিয়েছিলেন। এবং ৪ 
কোটি টাকা ত্রাণ, পানীয় জল এবং নদী বাঁধের সংস্কারের জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু 
গতকাল মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী, সত্যরঞ্জন মাহাতোর উত্তরের সময় বোঝা গেল তিনি এ 
সম্বন্ধে অবহিত নন। তাহলে তো মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছবে না। এই মিথ্যা 
বেসাতি কেন করলেন? আমি জানি মাননীয় মন্ত্রী বয়সে নবীন, হয়ত দলের কারণে কিছু 
বিব্রত। কিন্তু নিষ্ঠা আছে। আমি আর ওর বিড়ম্বনা বাড়াতে চাই না। 


আমি প্রমাণাবলী বাড়াতে চাই না। শুধু এটুকু অনুরোধ করব যে, আপনার দপ্তরকে 
আরেকটু সচেষ্ট হতে বলুন। এলাকায় থাকতে বলুন। মানুষের কাছে আরও বেশি করে 
পৌছানোর ব্যবস্থা করুন। আমার অনুরোধ পি. এইচ. ই.-র দপ্তর কলকাতায় না রেখে 
জেলায় পৌছে দিন, যাতে মানুষ সরাসরি আপনার দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
পারে। এই কথা বলে আমাদের কাট-মোশনকে সমর্থন করে এবং বাজেটের বিরোধিতা 
করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অমর চৌধুরি $ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি মন্ত্রীর আনীত যে বাজেট 
তাকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করে দুই-চারটি কথা বলছি। আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ের 
উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসার। মূল যে সমস্যা রয়েছে, তিনি সেই মূল সমস্যাগুলোকে তার 
এই ছোট্ট বিবৃতির মধ্যে তুলে ধরেছেন। তিনি সমস্যাগুলোকে দূরীকরণের জন্য কার্যকর 
পন্থা গ্রহণ করেছেন। আমরা জানি যে বিশুদ্ধ পানীয় জল অধিকাংশ রোগের নিরাময় 
করে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেছেন এবং এ ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন। 
আমাদের এখানকার জলে ক্লোরাইড আছে, আর্সেনিক আছে, অনেক জায়গায় লবণাক্ত 
জল আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এইগুলো দূরীকরণের মধ্যে দিয়ে যে কাজ করেছেন 

প্রশংসা করছি। তিনি বোলপুরে ৪০০ মিটারের মধ্যে ১৪টি নলকৃপের দ্বারা জল 
দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সি, এম. ডি. এ. এলাকার বাইরে গৌর এলাকাগুলোতে 
নলকৃপের দ্বারা জল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সুন্দরবন এলাকায় যে লবাণাক্ত জল আছে 
সেখানে এই প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে একথা তিনি বলেছেন। কি আমার কথা হল যে, এই 
গঙ্গা আ্যাকশন প্ল্যানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহাখে)। গঙ্গা আকশন প্ল্যান কার্যকর 
করার চেষ্টা করেছেন। আপনি লবণাক্ত জলের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রিকল্পনী :- 
গ্রহণ করেছেন। আজকে এইভাবে আরও বেশি পরিমাণে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা 
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যাবে। আজকে অনেক জায়গায় ভূগর্ভস্থ জল দূষিত হচ্ছে। অনেক জায়গায় $-গ৬ই 
জলের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে, এই মানবতা 
বিরোধী কাজের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা নষ্ট করছেন। শুধু মানুষের দিকে 
তাকিয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করার জন্য আমরা 
কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে পারি কিনা সেটা দেখতে হবে। আপনারা ৪.৭ প্যারাতে 
নলবাহিত জলের যে হিসাব দিয়েছেন, অন্য আরেকটা জায়গায় এই একই ব্যাপারে 
অন্যরকম হিসাব দিয়েছেন। এতে একটু স্ববিরোধিতা আছে। আপনারা এতে ১৯৯৭-৯৮ 
সালের প্রকল্পের সংখ্যা বলেছেন ৪৮৮টি এবং তার সঙ্গে উপকৃত লোকের সংখ্যা 
বলেছেন ৬.১৬ লক্ষ। আবার আরেকটা জায়গায় বলেছেন ১৯৯৭-৯৮ সালের মার্চের 
মধ্যে দার্জিলিং ব্যতিরেকে মোট ৫২৪টি প্রকল্প তৈরি হয় এবং এতে উপকৃত লোকের 
সংখ্যা বলেছেন ৯১ লক্ষ ৩৪ হাজার। সুতরাং এই দুটো পরিসংখ্যানের মধ্যে স্ববিরোধিতা 
আছে। এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। 


আমরা দেখছি এক বছরের মধ্যে মাত্র ১.২৬% বেশি মানুষকে নলবাহি পানীয় 
জলের সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ১৯৯৮-৯৯ সালে ৯০টি 
প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং তার দ্বারা ২৭.৮৬ লক্ষ মানুষের উপকার হবে। মন্ত্রী 
মহাশয়ের এই উদ্যোগ নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। এমন কি সুন্দরবন অঞ্চলের হিঙ্গলগঞ্জ, 
হাসনাবাদ, সন্দেশখালি প্রভৃতি জায়গায়ও তিনি নলকুপের জল সরবরাহ করার চেষ্ট। 
করছেন। সুতরাং তার এই পরিকল্পনা এবং উদ্যোগকে আমি সমর্থন করছি। এই প্রসঙ্গে 
আমি আর একটা কথা বলছি যে, আমাদের উত্তর ২৪-পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪- 
পরগনায় আর্সেনিক যুক্ত জল একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ-সব অঞ্চলে 
আর্সেনিক দূষণ মুক্ত জল সরবরাহের বিষয়ে আর একটু বেশি তৎপর হবার জন্য আশি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। এখনও আমাদের রাজ্যের গ্রামঞ্চলের বহু 
জায়গায় মানুষকে দেড়, দুই, তিন কিলোমিটার দূর থেকে পানীয় জল বহন করে নিয়ে 
আসতে হয়। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের পানীয় জলের সংকট লাঘবের দিকে যদি আমরা 
আরও একটু তৎপর হই তাহলে আরও বেশি সংখ্যায় মানুষের পানীয় জলের অভাব দূর 
করতে, কষ্ট লাঘব করতে সক্ষম হব। সুতরাং এই বিষয়টির প্রতি একটু অগ্রাধিকার 
দিলে ভাল হয়। সেদিকে নজর দেবার অনুরোধ জানিয়ে, বাজেটকে সমর্থন করে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-40 -__ 4-50 0-7.] 


শ্রী দৌগত রায় £ স্যার, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গৌতম 
দেব আনীত বাজেটের বিরোধিতা করে কয়েকটা কথা আমি খলছি। স্যার. আপনি 
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দেখবেন একটা কাট মোশন আমি দিয়েছি, সেটা হচ্ছে জলে আর্সেনিকের ব্যাপারে রাজ্য 
সরকারের যে সামগ্রিক ব্যর্থতা তার ওপর। আমি এ-কথা বলছি না যে, রাজ্য সরকার 
এ-ব্যাপারে কিছু করেননি। কিন্তু আমি মনেকরি যে দিক দিয়ে এবং যেভাবে ব্যবস্থা 
করার চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে এই সমস্যাটাকে ঠিকমতো মোকাবিলা করা হচ্ছে না। 
ঠিকভাবে সমস্যার মুখোমুখি হওয়া যাচ্ছে না। স্যার, আজকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজ্যের 
৮-টি জেলা এবং রাজ্যের মোট এলাকার প্রায় পাঁচ শতাংশ আর্সেনিক পাইরাইটে আক্রান্ত 
হয়েছে। এ সমস্ত এলাকার লোকেরা টিউবওয়েলের জল পান করে বিভিন্ন রোগে 
আক্রান্ত হয়েছে-_মুলত চর্ম সংক্রান্ত রোগে। একটা বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে মাটির ৫০ ফুট 
গভীর পর্যন্ত আর্সেনিক নেই, আবার ৮০৩ ফুটের নিচের গভীরে আর্সেনিক নেই। তাহলে 
৫০ ফুট গভীর থেকে ৮০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ জলে আর্সোনক আছে। এখানে 
আর্সোনকের ব্যাপারে সাধারণভাবে দুটো থিয়োরি দেওয়া হয় জিয়োলজিস্টদের পক্ষে। 
গৌতমবাবুর সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতামতের ফারাক আছে। এক মতের 
জিওলজিস্টরা বূলেন আর্সিনো-পাইরাইট, আর্সেনিক এবং লোহার মিশ্রন, সেটা জলে 
মিশলে নদী দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভূগর্ভস্থ স্তরে চলে আসে। 
এক্ষেত্রে তাদের মত হচ্ছে রাজমহল পাহাড় এবং কালিম্পং থেকে আর্সেনিক-পাইরাইট 
ভূগর্ভস্থ জলে মেশে এবং সেই জল গঙ্গার একটা দিক দিয়ে__মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, 
উত্তর ২৪-পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪-পরগনার এই দিকটা দিয়ে প্রবাহিত হয়, ফলে এই 
দিকটা বেশি আর্সেনিক আ্যাফেক্্ড হয়। যদিও গঙ্গার এ পাড়ে নাদনঘাট-পূর্বস্থলিতে 
আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এই হচ্ছে একটা তত্ব। আর একটা তত্ব আছে। সেটা আর এক 
ধরনের তত্ব। সেটা যারা বলছেন, তারা বলছেন যে, যে ইনসেক্টিসাইডগুলো আমরা 
জমিতে দিচ্ছি সেগুলো জলে ধুয়ে ধুয়ে পারকোলেশনে ভূগর্ভস্থ জলে চলে গেছে। এই 
তন্বের সঙ্গে আমি একমত নই। এই কারণে, যদি তাই হত কীট-নাশক ওষুধ সারা 
পশ্চিমবাংলায় দেওয়া হয়েছে তাহলে মাত্র ৮টি জেলা আ্যাফেব্টে্ড হচ্ছে কেন? স্বভাবতই 
কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে জিওলজিক্যাল কারণে যেতে হবে। আর্সেনো পাওরাইট 
থিয়রী মেনে নিতে হয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আর্সেনিক সমস্যার চেয়ে আরও বড় সমস্যা 
আমাদের সামনে এসেছে যেটা পশ্চিমবাংলায় একদমই গ্রাউন্ড ওয়াটার ম্যাপিং প্রপারলি 
হয়নি। আমরা কৃষি-উৎপাদন বাড়িয়েছি, যত্র-তত্র টিউবওয়েল বসিয়েছি, শ্যালো, ডিপ- 
টিউবওয়েল বসিয়েছি। এর ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর আস্তেআস্তে নেমে এসেছে এবং 
তার জন্যই যে আর্সেনিক আক্রান্ত হচ্ছে আমি বলেছি এর সঙ্গে আমি একমত নই। 
কিন্তু টিউবওয়েল বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পৌতা হচ্ছে, সেইদিক থেকে কিছুটা রেস্ট্রিকশন আনা 
দরকার এবং একটা পলিসি এই ব্যাপারে করা দরকার। মাননীয় মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমার 
বক্তব্য, উনি আর্সেনিক দূর করার জন্য যে সমস্ত এলাকাগুলিতে আর্সেনিক আছে সেই 
সব এলাকায় যে প্রকল্পগুলি নিয়েছেন এগুলি জায়গানন্টিক প্রকল্প আছে অর্থাৎ উনি খুব 


015005910া৭ /ধাবা) ৬07]াবতে 0 9844]বা9 80২ 0২9৩ 485 


বড় প্রকল্প নিয়েছেন। একটা প্রকল্প উনি নিয়েছেন, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য ৭৪ 
কোটি ৬১ লক্ষ টাকার প্রকল্প। মালদার একটা প্রকল্প করেছেন ৮৮ কোটি ৪৮ লক্ষ 
টাকার। দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলায় একটা বড় প্রকল্প উনি করেছেন-_২৩২ কোটি ৮৪ 
লক্ষ টাকার। এই এত বড় প্রকল্প-_ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, এই জায়গানটিক 
প্রোজেক্টে সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্ত রিভার ভ্যালির কন্ট অফ বেনিফিট যদি 
দেখেন তাহলে দেখা যাবে এত যে বিরাট টাকা খরচ হয় সেই পরিমাণে বেনিফিট হয় 
না। আমি যেটা এই সরকারের কাছে সিরিয়াসলি বলতে চাই, সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার 
বোর্ড একটা ম্যাপিং শুরু করেছে-_সামগ্রিকভাবে আমাদের যত আছে সার্ষেস ওয়াটার 
সোর্স পানীয় জলের জন্য-_সেটা নদীও হতে পারে। মহারাষ্ট্র এবং অন্যান্য এলাকার 
মতোন বৃষ্টির জল ধরে রাখার আরও বেশি ব্যবস্থা করতে হবে। একটা হিসাব দেখছিলাম, 
এই পশ্চিমবাংলায় আমাদের কত দিঘি এবং কত পুকুর আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, 
মামাদের পশ্চিমবাংলায় ৭/৮ লক্ষ একরের বেশি--১০ লক্ষ ৮১ হাজার দিঘি আছে। 
খদি সেগুলি সংস্কার করে এর জল কিছুটা পানীয় জলের জন্য ব্যবহার করা যায় এবং 
সটা যদি পরিশুদ্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে আর্সেনিক দূষণের সমস্যা থাকে না। 
আমাদের দেশে চেষ্টাই হচ্ছে মাটির তলা থেকে জল বের করা। কিন্তু আমাদের ৭ লক্ষ 
২৩ হাজার একর দিঘি-পুকুর আছে। প্রত্যেক গ্রাম পিছু ২৮টি পুকুর-দিঘি আছে। 
তাহলে গ্রামাঞ্চলে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য যে সাফের্স ওয়াটার সোর্স আছে তাকে 
ব্যবহার করছেন না যথেষ্টভাবে। আমরা দেখছি, সমস্ত বড় শহরে যে ওয়াটার সাপ্লাই 
প্রোজেক্ট করছেন সেগুলি অধিকাংশই কিন্তু ডিপ-টিউবওয়েল নির্ভরশীল প্রকল্প। অথচ 
বড় বড় শহরে যেমন মুম্বাইতে পুরো জল আসছে সার্ষেস ওয়াটারের মাধ্যমে “পাওয়া” 
থকে। জামসেদপুরে দেখেছি ডিমনা লেক্‌ থেকে। যেখানে সাফের্স ওয়াটারের উপর 
মাপনার জোর দেওয়া উচিত ছিল সেটা দিচ্ছেন না। আমরা বড় বড় প্রোজেক্ট করছি, 
এনেক ডিপ-টিউবওয়েল বসাচ্ছি, অনেক টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু রেজাল্ট সেই পরিমাণে 
হবে না। এখানে একটা টেকনোলজি প্রোমোশনের ব্যাপার আছে। বিদেশিরা এসে গেছে 
এবং কস্টল প্রোজেক্টের জন্য আমরা বিদেশ থেকে বেশি দামে ফিল্টার কিনছি। আমি 
সম্প্রতি ফরাককাতে গিয়েছিলাম। সেখানে এন. টি. পি. সির যে টাউনশিপ আছে সেটা 
আর্সেনিক ত্যাফেব্টেড জায়গা। সেখানে দেখলাম একজন বাঙালি সায়েন্টিস্ট, শ্রী রহীন্দ্রনাথ 
বাগচিকে। এন. টি. পি. সি. টাউনশিপের যে প্রোজেক্ট হচ্ছে সেখানে তিনি কাজ করছেন। 
উনি বললেন, আযাবজরশন প্রসেসে আর্সেনিক দূর হয়ে যায়। একটা টিউবওয়েলের মুখে 
কিছু যদি পার্টিকুলার কেমিক্যালস দিতে পারেন তাহলে সার্ফেস লেভেলে আর্সেনিক 
আবজোর্ব করা যেতে পারে। এন. টি. পি. সি. এ টেকনোলজি নিয়ে যদি ব্যবহার করে 
সফল হয় এবং সেটা পশ্চিমবাংলার লোকই করেছে তাহলে সেই টেকনোলজি আমরা 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছি না কেন? 
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আমার মনে হয় সব সময় সমস্ত দপ্তঞ্ের আমলাদের একটা প্রবণতা থাকে যে 
বড় স্কীম করব। তার অনেক জিনিস বাইরে থেকে আসবে এবং তার সাথে রিলেটেড 
ব্যাপারগুলি থাকে। তাই আমার মনে হয় মন্ত্রী মহাশয়ের এটা সিরিয়াসলি ভাবা দরকার। 
তারপর আর্সেনিকের সাথে সাথে ফ্লোরাইডের দূষণটাও হচ্ছে। নলহাঁটিতে ফ্লোরাইড পাওয়া 
গিয়েছে। এখন পর্যস্ত যা অবস্থা তাতে এই আর্সেনিক দুূষণটা মারাত্মক আকার ধারণ 
করেছে এবং এখনও পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে এই কলকাতার আশেপাশের কিছু এলাকাতেই 
এই আর্সেনিকের ব্যাপার কল্সাসনেসটা আছে। বারুইপুর, সোনারপুর, ভাঙ্গড়-_এই সব 
এরিয়ার লোকেরা জল খাওয়ার সময় আর্সেনিকের ব্যাপারে কলাস কিন্তু আপনি যদি 
পুরো এলাকাটা দেখেন__এ দেগঙ্গা থেকে মালদহ পর্যন্ত, গ্রামের লোকেদের সেই পরিমাণ 
আর্সেনিক কন্সাসনেস নেই। এই দিকটা আপনাকে দেখতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, 
মাপনি বড় বড় প্রোজের করছেন এবং তাতে অনেক টাকা চাইছেন। একটা ২৩২ কোটি 
টাপার প্রোজেক্ট করছেন সাউথ ২৪ পরগনাতে এবং সেটা স্যাংশন হয়েছে। আমার কিন্তু 
মনে হয় এইরকম বন প্রোজেক্টের টাকার পুরোটা আপনি পাবেন না এবং প্রোজেকুটাও 
ধুকে পাকে চলবে। তার জায়গায় ছোট প্রোজেু করছেন না কেন? এখন তো ইলেক্ন্ড 
বডি প্ণগয়েত ইতাদি আছে, এইসপ এলাকায় যেখানে সারফেস ওয়াটার ইউস করা যায় 
সেটা জানরা ইউজ করার ব্যাপারটা দেখছি না কেন£ আমরা দেখছি না কেন যে 
কেমিক্যাল বা আবজরশন কোনও মথডে আর্মোনকটা এলিমিনেট করার পদ্ধতি আছে 
1441 ' "ঘখানে টিউবওয়েল খোঁড়া যাচ্ছে না সেখানে যদি বোরিং করতে হয় তাহলে তার 
মেশিন একনার পি. এইচ. ই-র থাকবে। জেলা পরিষদরা তাদের কাছে আসবে। বাঁকুড়া, 
পররুলিয়াগ মতোন জাগায় সেখানে আপনাদের করতে হবে। তা ছাড়া এখন এক্সিলারেটেড 
রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগামে ম্যাচিং টাকা দিচ্ছে। সেই কাজটাও করতে হবে। 
সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে আপনার ডিপার্টমেন্ট এবং ওয়াটার ইনেভস্টিগেশন ডিপা্টমেন্টের 
কাজের মধ্যে একটা সমঝোতা হওয়া .দরকার। টিউবওয়েল খোঁড়ার ব্যাপারে একটা 
রেস্ট্রিকশন, একটা প্ল্যানিং আনা দরকার এবং মেগা বা জায়গানটিক প্রোজেক্টে না গিয়ে 
আমাদের মিনি প্রোজেহেঁ যাওয়া দরকার । তা ছাড়া আর্সোনক আযওয়ারনেসটা আরও 
তীব্রতর করা দরকার। এ ব্যাপারে এন. জি. ও.দের বেশ করে ইনভলভ করা দরকার 
ঘাতে তারা মানুষকে বলতে পারে কি ভাবে এটা এলিমিনেট করা যেতে পারে। এই 
আর্সেনিক সমস্যাটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই বলে শেষ করছি। 


|১-00 -- ১-11 [01] 


শ্রী গৌতম দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে বাজেট প্রস্তাব রেখেছি 
তাকে সমর্থন করে কেউ কেউ বক্তব্য রেখেছেন, কেউ কেউ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, 
আমি সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। প্রথমেই আমি সমস্ত কাট মোশনের বিরোধিতা 
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করছি। এখানে দেখছি শ্যামাবাবু একাই ১৯/২০ টা কাট মোশন দিয়েছেন, ওর এলাকার 
গ্রামের নাম দিয়ে দিয়ে অনেকগুলি কাট মোশন দিয়েছেন। আমি পুনরায় সমস্ত কাট 
'মাশনের বিরোধিতা করছি। আপনারা জানেন, আমি মন্ত্রী বলছি বলে নয়, বামফ্রন্টের 
পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার যে বিষয়গুলির উপর দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 
অন্যতম হচ্ছে জল। আরও কয়েকটি বিষয় আছে যেমন তমি সংস্কার ইত্যাদি কিন্তু 
পানীয় জলটা মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে, এটা হচ্ছে বিশেষ অগ্রাধিকার। সেই 
৭৭ সাল থেকেই এই অগ্রাধিকার। সেইজন্য দেখখেন তার একটা রিফ্রেকশন বাজেটেও 
নাছে। এটাই সব নয়, কিন্তু এটা একটা বড় রিফ্রেকশন। ২৬২ কোটি কি ২৭০ কোটি 
এই দপ্তরকে দেওয়া হোক যাতে জলের ব্যবস্থাট! করতে পারে। তা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের 
সংখ্যা বাড়ানো, ডিভিসনের সংখ্যা বাড়ানো, এটা করা, সেটা করা এসব করা এসব 
সাছে। আর এ সব করে কি রেজাল্ট পাওয়৷ গেল সেটার কি তথ্য আপনারা এখানে 
পাচ্ছেন, বাজেট বক্তৃতাতেও দেওয়া হয়েছে। তবে শুধু তথের খাপার নয়, তথ্যে 
অনেক সময় গন্ডগোল থাকতে পারে। আমি আগেও বলছি িধানসভায় দাঁড়িয়ে এবং 
এখনও বলছি যে তথ্যে কোনও ভুল থাকতে পারে কিন্তু একজন এম. এল. এ._এখানে 
ধত জন এম. এল. এ. আছেন তারমধ্যে একজন এম. এম. এল. এ. একটা গ্রামের নাম 
ণলে দিন__আমি সব গ্রাম নাও চিনতে পারি__যে এই একটা গ্রাম আছে পশ্চিমবাংলায় 
০৮” হাজার গ্রামের মধ্যে যেখানে টিউবওয়েল নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। 


একটা গ্রাম দেখিয়ে দিতে পারবেন যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। এখন 
ামরা গ্রাম হিসাব করছি না। গ্রামকে আরও ভাঙ্গছি এবং ভেঙ্গে তাকে হ্যাবিটেশন নাম 
দিয়েছি হিসাবের সুবিধার জন্য এবং সেটার সংখ্যা হচ্ছে ৮০/৮২ হাজার। গ্রাম তবু 
বোঝা যায়, কিন্তু এই হ্যাবিটেশনের কাজ আমরা গত বছর মার্চের ইয়ার এ আমরা 
পরেছি। নো কভারেজ এমন কোনও হ্যাবিটেশন পশ্চিমবাংলায় নেই। মেন হতে পারে 
যে সরকারি তথ্যের হিসাবে ভুল আছে। কিন্তু আপনারা দেখিয়ে দেষেন যে কোথায় ভূল 
নাছে। আমি এইটুকু বলতে পারি যে, যদি একটা গ্রাম দেখিয়ে দিতে পারেন যে সেখানে 
টিউবওয়েল নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, তাহলে সেটা সাত দিনের মধ্যে করে 
'দবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে। কিন্তু যেটা এখন আমরা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, শুধু 
গ্রাম নয়, হ্যাবিটেশন নয়, ২০০ জন মানুষ পিছু একটা টিউবওয়েল হবে, আরও ঘন 
ঘন টিউবওয়েল হবে। তারপরে গোপালবাবু যেটা বলেছেন যে ১৪০ লিটার জল দিতে 
হবে পার হেড, সেটা দিতে গেলে কত জল লাগে সেটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। তবে 
যে গ্রামে হয়ত ৩টি টিউবয়েল আছে, সেখানে ৬টি দরকার। এই রকম সমস্যা যেখানে 
আছে সেখানে বাকি ৩টি টিউবয়েল আমাদের আস্তে আস্তে করতে হবে, এগুলি আমরা 
করব। ৩৮ হাজার গ্রাম আছে, আমরা সেগুলি দেখছি। কিন্তু অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে। : 
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১ লক্ষ ৮৬ হাজার টিউবয়েল আমরা পুতেছি শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকার। প্রাইভেট 
টিউবয়েলের কথা ছেড়ে দিন। ৩৮ হাজার গ্রাম সেখানে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টিউবয়েল 
আমরা পুতেছি। প্রতি বছর আমরা পঞ্চায়েতকে পয়সা দিচ্ছি টিউবয়েল করার জন্য। 
তার থেকেও একটা বড় ইচ্ছা আমাদের আছে। দিললিতেও সেই হিসাব নেই। আমি 
আজকেও সেব্রেটারিকে বলেছিলাম যে, আপনি দিল্লিতে ফোন করে বলুন যে, আপনারা 
কি কোনও তথ্য দিতে পারেন? অনেক তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই 
অর্থাৎ পাইপের নলে করে যে জল যায়, রিজার্ভারের জলে ওঁষধ-পত্র দিয়ে যে জল 
খায়, শহরে নয়, গ্রামে, ভারতবর্ষে এই রকম কভারেজ কত? সেক্রেটারি "+ খুঁজে খবর 
নিয়ে বললেন, দিল্লি বলেছে যে, পাইপ লাইনের হিসাব তাদের কাছে “ই টিউবয়েল- 
এর জল, অন্য জল, ইদারার জল. ইত্যাদির হিসাব আছে, কিন্তু পা শ ওয়াটারের 
কোনও হিসাব আমাদের নেই। আমরা ১৯৭৭ সালে যখন এসেছিলা "খন ০.০৭১ 
পারসেন্ট ছিল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পাইপ লাইন ওয়াটারের কভারেজ। দস “ক বাড়াতে 
বাড়াতে আজ অন ট্র-ডে হয়েছে ১৮.৬২ পারসেন্ট। এটা রুর্যাল পপুলেশ”* .কানও 
শহর নয়, কোনও মিউনিসিপ্যালিটি ন:! শুধু গ্রাম বাংলায়। আর আমাদের হা 
স্কীম আছে, অন গোয়িং যা এই বছর শেষ হবে, সামনের বছর শেষ হবে, এই 
স্বীমগুলি ধরলে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৬০ জন লোক পাইপ ওয়াটারের জল 
খাবে। পাইপ ওয়াটারের জল কত এক্সপেন্সিড সেটা সৌগতবাবু, আপনি জানেন। শুধু 
এই ফিনাল্গিয়াল ইয়ারে যে ফিনালিয়াল ইয়ার শেষ হল, আমরা এক বছরে ৯০টি পাইপ 
ওয়াটার স্কীম শুরু করেছি। এই ৯০টি স্বীমের ভ্যালু হচ্ছে ১২৫ কোটি টাকা। এক 
বছরে ৯০টি নুতন স্বীম আমরা তুলছি। এই স্বমস্ত কর্মসূচিগুলি আমরা নিতে চলেছি। 


আর আর্সেনিকের যে সমস্যা, এটা একটা বিরাট সমস্যা। এই সম্পর্কে অনেকে 
করব। দিল্লির সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছিলাম যখন কংগ্রেস সরকার ছিল। তখন 
কংগ্রেসের মন্ত্রী এখানে এসেছিলেন, আমরা এটা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। তবে 
আমরা একটা বড় স্কীম নিয়েছি মালদা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। সেটা সৌগতবাবুর 
জানার জন্য বলছি। সেটা গ্রাউন্ড ওয়াটার বেস নয়, সবটাই গঙ্গা জলের উপরে। 
টোটালটাই হচ্ছে সারফেস ওয়াটার বেস। গঙ্গা থেকে জল তুলব, ট্রিটমেন্ট করব, তারপরে 
সাপ্লাই দেব। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এটা একটা বিরাট স্বীম এবং এটা প্রায় ২৩৫ 
কোটি টাকার স্কীম এবং এর মেন্টেনে্স করার জন্য ১০/১২ কোটি টাকা খরচ হবে। 
এটাই হচ্ছে মুষ্কিল। আর আমরা শুধু ভাররবর্ষ নয়, বাইরের দেশের অনেকের সঙ্গে 
আলোচনা করছি এবং তাদের বলছি যে, আমরা এই রকম সমস্যায় পড়েছি, আপনাদের 
কাছে যদি কোনও বুদ্ধি থাকে আমাদের দিন, যদি কোনও পরামর্শ থাকে আমাদের দিন। 
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লেটেস্ট ইন্টারনেটে ইমেলে ইনফরমেশন চেয়ে পাঠিয়েছি। আমরা আমেরিকার কাছে 
বলেছি যে, আমাদের মাটির তলায় আর্সেনিক রয়েছে, এই এই সমস্যায় পড়েছি, তোমরা 
যদি কিছু জান তাহলে আমাদের বল। আমরা জাপানকে বলেছি, চিনকে বলেছি, 
তাইওয়ানকে বলেছি, ইউ. এস. এ.-কে বলেছি যাদের একটু আংটু আর্সেনিকের প্রবলেম 
আছে। যেটা উনি বলছিলেন, বেশির ভাগ দেশ যারা আর্সেনিক প্রবলেম ফেস করছে 
সেগুলো লোকালাইজড, আানখ্রোপজিনি নয় ; সেগুলো ম্যন-মেড, জিওলজিকাল নয়। 
এরকম জিওলজিকাল প্রবলেম-_বিহারের রাজমহল পাহাড় থেকে বারুইপুর পর্যস্ত সব 
জায়গায় আর্সোনক_ এরকম প্রবলেম তারা ফেস করেননি। আপনি যেটা বলছিলেন, 
এন. টি. পি. সি.-র ব্যাপারটা খুবই ভাল। আর একটু এগিয়ে গেলে সুজাপুর, সেটা কিন্তু 
আমাদের ইঞ্জিনিয়াররাই করেছেন। একটি স্কীম সেখানে কমিশন্ড হবার দুই-তিন বছরের 
মধ্যেই ডিফাংট হয়ে গিয়েছিল, সমস্ত জলটাই ছিল আর্সোনকদুষ্ট। আমাদের ইহ্জিনিয়াররা 
একটি ফার্মের সঙ্গে কথা বলে টোটাল যন্ত্রপাতি তৈরি করে সেখানে এ স্বীম তারা 
চালাচ্ছেন এবং সেখানে ৯৬ পারসেন্ট আর্মোনক এলিমিনেট করতে পেরেছেন তারা। 
সুজাপুরে আমাদের এ স্বীম সাকসেস হবার পর আমরা একটি টাস্কফোর্স তৈরি করি 
এবং তারপর মুর্শিদাবাদে গোবরডাঙ্গায় এ স্বীম নিয়েছি। আমরা আরও স্থির করেছি যে, 
আর্সেনিকের ব্যাপারে বড় আকারে আযাওয়ারনেস প্রগ্রাম নিতে হবে। এরজন্য জেলায় 
জেলায় আমরা বড় বড় সেমিনার করব এবং সেখানে ক্লাব, স্কুল, কলেজ, পঞ্চায়েত, 
মিউনিসিপ্যালিটি থেকে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে অর্গানাইজ করব, ভিডিও-তে নদীয়া এবং 
মুর্শিদাবাদ জেলায় ডেমনেস্ট্রেশন দেবার ব্যবস্থা করব আর্সেনিক আ্যাওয়ারনেস প্রগ্রাম 
নিয়ে। আর দার্জিলিং-এর স্কীম সম্পর্কে আমরা ঘিসিং-এর সঙ্গে একমত হয়েছি। ৩৫ 
কোটি টাকার স্কীম সেটা । ওতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেবে ১০ কোটি, আরও ১০ কোটি 
লোনের ব্যবস্থা আমরা ডি. জি. এস. সি.-কে ব্যবস্থা করে দেব, ৫ কৌটি তারা জোগাড় 
করবেন। বাকি ১০ কোটির জন্য আমরা ডি. জি. এস. সি.-কে বলেছি দিল্লিকে বলতে। 
বলেছি, কলকাতার রাইটারস বিল্ডিং তো ২০ কোটি টাকা দিচ্ছে, সেখানে দার্জিলিং যখন 
একটি ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্ট জায়গা তখন ১০ কোটি টাকা কেন তারা দেবেন না? প্ল্যানিং 
কমিশনে তো যশবন্ত সিনহা রয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা কিছুই করেননি দার্জিলং- 
এর জন্য। দিল্লি দেব বলে জানিয়ে দিলে আমরা কাজটা শুরু করে দেব। আমরা ঠিব 
করেছিলাম যে, এই ব্যাপারটা নিয়ে ঘিসিং সহ আমি এবং অশোক ভট্টাচার্য দিল্লির 
প্ল্যানিং কমিশনের কাছে যাব, কিন্তু যশবস্ত সিন্হা জানিয়েছেন যে, এদিন হবে না 
তারপর এখনও পর্যস্ত দিল্লি আমাদের কিছু জানায়নি দার্জিক্ি এর ব্যাপারে। তার জন 
আমরা অসুবিধার মধ্যে পড়েছি। আর জার্মানির বোলপুরে ১৪২ কোটি টাকার যে স্কীম 
সেটার ক্ষেত্রে খুব একটা অসুবিধা হবে না। জাপানের সঙ্গে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচন 
হয়েছিল সেগুলোর কি হবে সেটা দেখতে বলেছি আমার সেব্রেটারিকে। বোলপুরে জার্মাণি 
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কিছু কাজ করেছে ; কিছু টিউবওয়েল পুঁতে দিয়ে গেল সেখানে । কাজেই সেটার 
ব্যাপারে কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু অনাগুলির কি হবে, উত্তর ২৪- 
পরগনার আর্সেনিক স্কীমের কি হবে জানি না। আরও কয়েকটি স্কীমে ওরা যে সাহায্য 
করবেন বলেছিলেন সেগুলোর কি হবে জানি না। তার জন্য আমার অফিসারদের 
বলেছি দিল্লির সঙ্গে কথা বলতে। 


টাকা খরচ হয়নি এটা ঠিক নয়, ফিগার আছে দেখে নেবেন। বরং হচ্ছে রাজ্য 
সরকার শেষ মুহূর্তে ২৫ কোটি টাকা বাড়তি দিয়েছে যা বরাদ্দ ছিল তার থেকে। 
ইঞ্জিনিয়াররা একটু অসুবিধায় পড়েছিল। তবে শেষ দিকে ২৫ কোটি টাকা পেয়ে খরচ 
করতে অসুবিধা হয়নি। এই ২৫ কোটি টাকা নিয়ে মোট ৯১ কোটি টাকার মধ্যে দুই- 
একটা কোটি টাকা ছাড়া সব খরচ করা হয়েছে। এটা রাজ্য সরকারের টাকা, দিল্লির 
টাকা সব খরচ হয়েছে। যেহেতু ২৫ কোটি টাকা শেষ দিকে এসেছে, সেই জন্য ম্যাকসিমাম 
খরচ করেছি, অসুবিধা কিছু হয়নি। এই কথা বলে কাট মোশনের বিরোধিতা করে এই 
বাজেটকে সকলে সমর্থন করবেন এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী সত্যরঞ্জান বাপুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রবীনবাবু যেটা বলেছেন 
ঠিকই বলেছেন, বিলটা সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়ার দরকার। চিফ হুইপের সঙ্গে আলোচনা 
করলাম, এর যে কতগুলো কনস্টিটিউশনাল পয়েন্টস এবং আ্যালায়েড রুলস অআ্যান্ড 
আ্যাক্টসঈ আছে তার আলোচনা করা দরকার। ১৯৯২ সালে যে আ্যামেন্ডমেন্টটা এসেছিল, 
সেটাই আবার এসেছে। এখানে কতগুলো কন্ট্রাডিকশন থেকে যাচ্ছে। সেই জন্য সিলেক্ট 
কমিটিতে যাওয়ার দরকার, আমি এর সাপোর্ট করছি। 
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কম খরচে দ্রুত বিচার ব্যবস্থা 


*৩০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৮৮) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ বিচার বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে রাজ্যের গ্রামের লোকেদের নিকট কম খরচে দ্রুত 
বিচার ব্যবস্থা পৌছে দেওয়ার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না; 


(খ) হয়ে থাকলে, কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল; এবং 
(গ) অর্জিত সাফল্যগুলি কি কি? 

শ্রী নিশীথ অধিকারী £ 
(ক) হ্যা। 


(খ) এবং (গ) বিচারদান পদ্ধতির বকেন্ত্রীকরণ এবং বিচার ব্যবস্থাকে গ্রামের মানুষের 
আরও কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের গৃহীত নীতি অনুসারে 
মহকুমা স্তরে (১) ২টি অতিরিক্ত জেলা জজের আদালত (২) ৭টি জুডিশিয়াল 
ম্যাজিক্ট্েটের আদালত (৩) ৫টি মহকুমা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (৪) 
৬টি সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন)-এর আদালত এবং (৫) ১টি সিভিল জজ 
(সিনিয়র ডিভিশন) এর আদালত স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া নৃতন ৯টি মহকুমায় 
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এবং দার্জিলিং-এর ৪টি ব্লক স্তরে প্রয়োজনীয় ফৌজদারি ও দেওয়ানী আদালত 
স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রামের জনসাধারণকে দেশের আইনকানুন সম্বন্ধে 
আরও সচেতন করার জন্য ১৯৯৭-৯৮ অর্ধেক বছরে মোট ৭টি লোক আদালত 
অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই লোক আদালতগুলিতে আনুমানিক ১.২৫ কোটি টাকা 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। আপোষ ও মধ্যস্থতার মাধ্যমেও মামলা নিষ্পত্তি করার 
জন্য যথেষ্ট প্রয়াস গ্রহণ করা হচ্ছে। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে আইনগত 
সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রতিটি জেলা ও মহকুমা স্তরে আইনগত সাহায্য দান 
কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্পত্তি লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি আ্যা্ট চালু 
হয়েছে এই খাতে ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, বিগত আর্থিক বছরে 
আমাদের রাজ্যে গ্রামীণ লোকেদের নিকট কম খরচে দ্রুত বিচার ব্যবস্থা পৌছে দেওয়ার 
জন্য যে ব্যবস্থা রেখেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ৭টি লোক আদালতে ১ কোটি 
২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। কোথায় কোথায় এই লোক আদালত 
হয়েছিল এবং এই গুলিতে কতকগুলি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে? 


শ্রী নিশীথ অধিকারী ঃ দুর্গাপুর, হাওড়া, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, কুচবিহার এবং 
কলকাতায় আমরা লোক আদালত করেছি। এই গুলিতে মোটামুটি প্রায় ১৮ শত মামলা 
নিষ্পত্তি করা গিয়েছে। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি, আপনি যে পদক্ষেপগুলি 
নিয়েছেন তার মধ্যে একটা জিনিস দেখা গেল নিশ্চয় তা অনুষ্ঠিত হয়েছে, লিগ্যাল এইড 
এর মাধ্যমে আর কম খরচে মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য বিগত আর্থিক বছরে লিগ্যাল 
এইড ক্যাম্প এর ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা এবং কতকগুলি করেছিলেন, কত মানুষ এই 
বিচার ব্যবস্থায় উপকার পেয়েছিল? 


শ্রী নিশীথ অধিকারী £ লিগ্যাল এইড ক্যাম্প মোটামুটি আমাদের তিনটি অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। আমাদের এই ব্যাপারে বহু সীমাবদ্ধতা আছে, ইতিমধ্যে লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি 
আয বলে একটা আইন প্রযুক্ত হয়েছে। সেই রুলস ইতিমধ্যে বিধানসভায় রাখা হয়েছে 
সেই নতুন আইন অনুযায়ী লিগ্যাল এইড ক্যাম্প এবং লোক আদালত এইগুলো তারা 
সব করবেন। এই বিধিবদ্ধ সংস্থা লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি তারা জেলা স্তরে, রাজ্ত্তরে 
এবং মহকুমা স্তরে এইগুলো তৈরি করা হয়েছে। আমরা তিনটি করেছি, আশা করি 
নতুন অথরিটি তারা আবার করবে এবং লিগ্যাল আযাওয়ারনেসের ব্যাপারে বিভিন্ন 
জায়গায় এই লিগ্যাল এইড ক্যাম্প তারা পরিচালনা করবে। 
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শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ আপনি যে সমস্ত জায়গায় জেলা থেকে মহকুমা পর্যন্ত 
কোর্টের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে সহজে বিচার-ব্যবস্থা মানুষের কাছে পৌছে যায়। সেই 
বিচার প্রার্থীদের কোর্টে বসার কোনও ব্যবস্থা করেছেন কি? 


শ্রী নিশীথ অধিকারী £ গত আর্থিক বছরে মোটামুটি প্রতিটি জেলা স্তরে বিচার 
প্রার্থীদের বসার জন্য আলাদা বসার জায়গায় বন্দোবস্ত হয়েছে। এখন বিভিন্ন জায়গায় 
গৃহ নির্মিত হয়েছে। আমরা কিছু কিছু জায়গায় বিচার প্রার্থীদের আলাদা চেয়ারের 
ব্যবস্থা করেছি, যা আগে কখনও ছিল না। তার মধ্যে সিটি সিভিল কোর্ট, বর্ধমান জেলা 
জজ এবং হাইকোটে আমরা বন্দোবস্ত করেছি। একই সঙ্গে ফাইবার গ্লাসের চেয়ারে 
যাতে এক সঙ্গে তিনশ, চারশ লোক এক সঙ্গে বসতে পারে তার ব্যবস্থা করেছি। 


শ্রী গৌতম চক্রবতী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি, বর্তমানে 
পশ্চিমবাংলায় হাজার হাজার জাজমেন্ট পেন্ডিং হয়ে রয়েছে। মহকুমা লেভেলে জজ, সাব 
জজ, এইসব ব্যবস্থা করেছেন, ব্লক লেভেলে এই রকম কোনও চিন্তা করছেন কি? এই 
বিচার ব্যবস্থা এত লিঙ্গার হয়, তাতে পুলিশের আযকশন নিতে এবং শাস্তি দিতে আট 
থেকে দশ বছর সময় লাগে। যার জন্য এই বিচার ব্যবস্থার উপরে মানুষের একটা 
' বীতশ্রদ্ধ ধারণা আছে। 


শ্রী নিশীথ অধিকারী £ মাননীয় সদস্যকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ, এই বিষয়টা 
সম্পর্কে আমরা বিশেষ ভাবে ভাবনা চিন্তা করছি। দার্জিলিং জেলায় যখন একটা আদালতে 
মানুষকে যেতে হয় তখন কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৮০ কিলোমিটার এবং পাহাড়ের উপরে 
দিয়ে যেতে হয় এবং দু-তিন দিন সময় লাগে। আমি গত পরশু দিন ওখান থেকে 
এসেছি এবং জজেরাও আমার সঙ্গে গিয়েছিল আমরা জয়েন্ট ইসপেকশন করে এসেছি, 
যাতে মিরিক, মংপু, টাগডা, গরুবাথান এই চারটি ব্লক লেভেলে কোর্ট করা যায় কিনা। 
এই ব্যাপারে ওদের কাছ থেকে রিপোর্ট পেলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব। 


রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ গ্রামে বা শহরের মধ্যে মহিলাদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে 
সেই ব্যাপারে এখানে ঘোষিত হয়েছিল মহিলা আদালত তৈরি করার বিষয়ে। সেই 
সম্পর্কে আপনার দপ্তর থেকে কি আকশন নেওয়া হয়েছে? কারণ আমরা এখনও পর্যন্ত 
দেখতে পাচ্ছি না। এই সম্পর্কে আপনার দপ্তর থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 


[11-10 - 11-20 41. ] 


শ্রী নিশীথ অধিকারী £ আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে বলতে চাই যে, এই 
প্রশ্নের সঙ্গে রিজনবেল ত্যাপ্রক্সিমেট কানেকশন "আছে কি না? তবুও আমি এট্রক 
বলতে চাই যে, ফ্যামিলি কোর্ট যেটা আছে ২ লক্ষেরও বেশি যেখানে মানুষের সংখ্য। 
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সেখানে এই আদালত স্থাপিত করার বিধান আছে। বর্তমানে কলকাতায় একটা হয়েছে 
এবং আমাদের এখানে আরও দুটো করার ব্যবস্থা করেছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস $ আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জানাতে চাইছি যৈ, লিগ্যাল এইড » 
এর ব্যাপারে মহকুমা স্তরে কোথাও কোথাও দেখা যায় কমিটি আছে। আমি জানতে 
চাইছি যে, এই লিগ্যাল এইড কাদের বিনা পয়সায় দেওয়া হয় এবং কেমন করে ওই 
আপ্লিক্যান্টের বাদ বিচার করা হয়। তার পদ্ধতি কি বলবেন। 


শ্রী নিশীথ অধিকারী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে জানাচ্ছি যে, বর্তমানে 
লিগ্যাল এইডস সার্ভিসেস অথরিটি ত্যাক্ট চালু হয়ে গেছে। অর্থাৎ এখন আমাদের 
পুরানো স্কিম চলবে না। এই নতুন যে লিগ্যাল এইডস সার্ভিসেস অথরিটি তারা এখনও 
পর্যন্ত তাদের স্বীমটাকে ঘোষণা করেননি। আশা করা যায় ২৮ তারিখে মিটিং আছে। ওই 
মিটিং এর পরেই এই সম্পর্কে বলা যেতে পারে। 


শ্রী সুলীলকুমার ঘোষ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, লিগ্যাল এইডসের ব্যাপারে জেলায় ' 
কমিটি আছে। ডিস্রি্ট ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে চেয়ারম্যান। আমিও একজন তার সদস্য। আমরা 
মিটিং-এ বসে কোনও আ্যাপ্লিকেশনগুলি লিগ্যাল এইড দেওয়া যায়, সেগুলি বাছাই করি। 
আপনি বলছেন যে, এই ধরনের কমিটি থাকছে না। তাহলে কি বিভিন্ন জেলায় যে 
কমিটি আছে, এটা নতুন করে তৈরি হবে না কি পদ্ধতিতে নেওয়া হবে? 


ভ্রী নিশীথ অধিকারী $ আগেকার যে লিগ্যাল এইড কমিটি, সেগুলির পরিবর্তে 
নতুন জেলা এবং মহকুমা স্তরে লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ ওই যে 
১৯৮৭ সালে যে আইন প্রযুক্ত হয়েছে, বর্তমানে তাতে স্টেট লেভেলে লিগ্যাল অথরিটিস 
তৈরি হয়ে গেছে। জেলাস্তরে তৈরি হওয়ার কথা। ২৮ তারিখে মিটিং আছে। এর 
পরবর্তী কালে জেলা এবং মহকুমা স্তরে আলাদা লিগ্যাল সার্ভিসেস, অথরিটি তৈরি 
করব। সেক্ষেত্রে মূলত বিচারপতি থাকবেন সেই জেলার বা মহকুমার, তাছাড়া এস ডি 
ও যিনি মহকুমা থেকে এস ডি ও, ডি এম, এছাড়া যারা সমাজসেবী, যারা লিগ্যাল 
এইড সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড তারা। এই রকম বিভিন্ন পর্যায়ে একসঙ্গে কমিটিগুলি তৈরি 
হচ্ছে। আমি আশা করি সামনের যে ২৮ তারিখ আছে, সেই তারিখে মিটিং ডাকা 
হয়েছে। সেই মিটিং এর পরেই জানা যাবে। 


স্ত্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে জানাতে চাই যে 
আপনি জানেন যে লিগ্যাল এইডে যারা বিচার এর জন্য যায়, সব থেকে গরিব 
মানুষেরা যায়। আমরা দেখেছি যে একটা মামলার জন্য মকেলকে অনেকবার ঘুরতে 
হয়। লিগ্যাল এডের মামলা যারা করেন বর্তমানে তাদের ফীজ কত, তাদের ফীজ 
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বাড়াবার ফ্ধন্য কোনও পরিকল্পনা আপনার আছে কি না? 


শ্রী নিশীথ অধিকারী $ লিগ্যাল এইডের ব্যাপারটা আগামী দিনে লিগ্যাদ সাভিস 
অথরিটিস আ্যাক্ট যে বিধিবদ্ধ সংস্থা আছে ষ্টেট, লিগ্যাল সার্ভিস তাথরিটি, ডিষ্টিত লিগাল 
সার্ভিস অথরিটি, সাবডিভিশনাল লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি তার, ঠিক করবেন, আমরা 
রাজ্যসরকার আর আলাদা করে ঠিক করব না। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ ফিজ কত পেয়েছেন, লিগ্যা. এইডের মামলার জন্য কত 
টাকা ফীজ পান? 


শ্রী নিশীথ অধিকারী ঃ লিগ্যাল এইড স্বীয় এর যে ফীজ সেই ফিজটা নিচের 
দিকে কোন জায়গায় ৩৫ টাকা, কোন জায়গায় ৫১ টাকা, কোন জায়গায় ৮৫ টাকা কেন 
গায়গায়- সুপ্রীম কোর্টে, হাই কোর্টে আরও বেশি আছে। বঙমানে সেটা আর রেলেভান্ট 
থাকছে না। নতুন খ্ীম এই মাস থেকে চালু হবে। 


শ্রী ভপন হোড় ঃ আপনি রাঞ্যের গ্রামের লোকদের জনা ফ্রুত বিচারবা থা 
পৌছে দেওয়ার জন্য বাবস্থা নিয়েছেন। আম আপনাকে আগেও বলেছি এখনও বলছি 
ধে সাব-ডিভিশনে যে সমস্ত কোট এয়েছে সেই কোগুলোতে চখপো", ওয়েটিং রুম না 
থাকার জন্য ভীষণ অসুবিধা হয় বিশেষ করে এহ্লাদের অধাত্তকর অবস্থায় প৬তে হয় 
এই বিষয়টা আপনি বিবেচনা করবেন কি না? 


শ্রী নিশীথ অধিকারী £ আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পেন পা; 
আদালতগুলো বিচারপ্রার্থীদের জন্যই। তাদের বসার জায়গা, শোচণার প্রতোকটা জায়। ! 
থাকা উচিত। গতবার বাজেটে সে রকম ব্যবস্থা হয়েছিল। ৮. 1 স্তর হয়েছে। এখনও 
মহকুমা স্তরে সব জায়গায় হয়নি। এই বছর মহকুম! বে করার চেষ্ঠা ক্। হবে। 


রী ব্রহ্মময় নন্দ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি পারিবারিক যে লোক 
আদালত-গুলো যে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, পারিবারিক সমস্যা যুক্ত কতগুলো বেস পেয়েছেন, 
আর কতগুলো সমাধান করা গেছেঃ 


শ্রী নিশীথ অধিকারী £ লোক অ।শ্লত 14ঠিন্ন জায়গায় আচ কিন্তু পারিবারিক 
লোক আদালত "শুধুমাত্র দুটি জায়গায় হয়েছে, উইমেন কাউন্সিল এবং পশ্চিমবঙ্গ পপকারের 
বৌথ উদ্যেগে! এর ফলাফলটা আশা ব্যাপ্রক বলতে পারছি না. কারণ এন্য জায়?': 
একপক্ষ সরকার বা আধা সরকার থাকছে এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বাবস্থা থাকে, 
ব্যবস্থা কিন্তু পারিঝারিক নেক আদালতে নেই। সেই কারণে ওখানে খুধ একটা মা: 
১৭০1মো বাচ্ছে না! 
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বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুঘকেন্দ্ 


*৩১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২১) শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি £ বিদ্যুৎ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ৩১.৩.৯৮, পর্যস্ত বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজের অগ্রগতি কতটা হয়েছে; 
এবং 


(খ) এ সময় পর্যস্ত বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত? 


শ্রী শঙ্করকুমার সেন £ 


(ক) ৩১.৩.৯৮ পর্যন্ত বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজের অগ্রগতির হিসাব দেওয়া 
হল-- 


(১) বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১, ২, ও ৩ নং ইউনিট 


প্রথম ২টি ইউনিট এর বয়লার, টারবাইন ও অনান্য যন্ত্রসামগ্্রী তৈয়ারি সংস্থাপন 
ও নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতে চলছে। 


তৃতীয় ইউনিটের কাজের অগ্রগতি ও নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতে চলছে। 


৩টি ইউনিটের বয়লারে, টারবাইন, জেনারেটার ও অন্যান্য যন্ত্রসামস্ত্রী তৈয়ারি, 
সংস্থাপন ও নির্মাণ কাজের শতকরা হিসাব দেওয়া হল-_ 


ইউনিট 
১নং খ্নং ঙনং 
বয়লার ৮৫% ৬০% ১০% 
টারবাইন ১০০% ৩০% শুরু হয় নাই 
জেনারেটর ৯৫% ৩০% এ 
অন্যান্য যন্ত্র 
সামগ্রী ৪০% ২৫% এ 


কোন হ্যাগুলিং প্যান্টের কাজ প্রায় ৬০% শেষ হয়েছে। 


বন্ধুর নদীর উপর বীধ ও জলাধার নির্মাণের কাজ চলছে। বক্রেশ্বরের বিদ্যুৎ 
সঞ্চালন ব্যবস্থার কাজও চলছে। 
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(২) বক্রেম্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৪ ও ৫ নং ইউনিট 
এই দুইটি ইউনিটের জন্য এখনও পর্যস্ত সি. ই-র আর্থকারিগরি ছাড়পত্র পাওয়া 
যায় নি। এই ছাড়পত্রের জন্য অপেক্ষা চলছে। 
(খ) ৩১.৩.৯৮ পর্যস্ত বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এর হিসাব দেওয়া হল-_ 
বক্রেম্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১, ২ ও ৩ নং ইউনিট 


টাকা 

(কোটি) 

১) এক নম্বর মেইন প্ল্যান্ট প্যাকেজ ৩০০.৫৭ 

২) কোন হ্যাগুলিং প্ল্যান্ট ৫৯.৪২ 

৩) ওয়াটার প্যাকেজ 88.৪৩ 

৪) ট্রা্সমিশন প্যাকেজ ৯২.২২ 

৫) দুইনন্বর মেইন প্ল্যান্ট প্যাকেজ ৭১.৬৫ 

৬) কনসালটেনসি ৩১.৭১ 

(ওই.সি.এফ এর খণ থেকে ব্যয়) ৬০০.০০ 

৭) বাঁধ নির্মাণ, শহর স্থাপন ও অন্যান্য সিভিল কাজ ১৩৫.০০ 
(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের অর্থ) 

মোট খরচ ৭৩৫.০০ 

কোটি টাকা 


[11-20 - 11-30 ৪.7. ] 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি £ স্যার, আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন যে আপনি একটা জায়গায় 
বলেছেন বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের কাজ করতে গেলে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। আপনি 
। বক্রেশ্বরে নদীর উপর বাঁধ এবং জলাধার তৈরির কথা বলেছেন। নদীর উপর বাঁধ 
দিয়ে আপনি মে-জুলাই মাস পর্যন্ত জল নেবেন তার থেকে ১৬ কিঃমিঃ দূরে তিলপাড়া . 
ব্যারেজ থেকে পাইপের সাহায্যে জল নিয়ে আসার কথা আপনি বলেছেন। তিন্নপাড়া 
থেকে জল নেবেন এবং ৬৭ কিউসেক জল লাগবে। সেখান থেকে য়দি আপনি জল 
নেন তাহলে সেখানে কৃষকরা জমিতে জল পাবে না। এ ব্যাপারে আপনি হয়তো 
বলবেন যে সেখানে ডিপটিউবওয়েল বসিয়ে দেবেন। এটা আপনি বলতে পারেন। কিন্তু 
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সেই মুহুর্তে ওখান থেকে অত কিউসেক জল বদি নেওয়া হয় তাহলে এ এলাকার অবস্থা 
কি হবে, কৃবকদের চাষ করতে অসুবিধা হবে কি না, চাষ বন্ধ হয়ে যাবে কি না-সে 
ব্যাপারে আপনি কি চিন্তা-ভাবনা করছেন? 





ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ তিলপাড়া ব্যারেজ (থকে বছরে ৬৭ কিউসেক জল নেওয়া 
হবে। এটা একটা সমীক্ষার মাধ্যমে ঠিক করা হয়েছে। একে হাইড্রোলজিকাল স্টাডি 
বলে! এই হাইড্রোলজিক্যাল স্টাডিতে গত ৫০ বছরে কত কিউসেক বৃষ্টিপাত হয়েছে তা 
নিয়ে স্টাডি করা হয়। এবং দেখা যায়, সাধারণত এই ৮৭ কিউসেক জল নিতে কোনও 
রকম ঘাটতি পড়ার কথা নয়। এটা এ হাইড্রোলজিক্যাল স্টাডি বলছে। যদিও ১০০-টা 
টিউবওয়েল গোটা বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে এডিশনাল সাপোট হিসাবে দেওয়ার 
কাজ গরু হযে গেছে। এবং কয়েকটার কাজও হয়ে গেছে। ১০০-টা মিনি ডিপ টিউবওয়েল 
সিংক করছি। সেটা মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ এখন খার নাম হয়েছে, ওয়াটার 
রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট, তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে কাজ করার জন্য। জেলা-পরিষদ. 
পঞ্ায়েত সমিতি এবং পধ্গয়েত এঁ পাম্প, মিনি ডিপটিউবওয়েল কোথায় কোথায় বসানো 
হবে তা ঠিক করে দিয়েছে। আমি হাউসকে আশ্বাস দিতে পারি, যদি প্রয়োজন হয় 
তাহলে আরও টিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি, কোনও অসুবিধা নেই। 
ওবে কাজ শুরু হলে বুঝতে পারব আমরা কোন অবস্থায় আছি। আর, ৬৭ কিউসেক 
গালের ব্যাপারে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সে ব্যাপারে বলতে পারি, এটা ১৯৩৮ 
খেকে ১৯৮৮ সালের, অর্থাৎ ৫০ বছরের বৃষ্টিপাতের ডাটার উপর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের 
হাইড্রোলজিকাল স্টাডি করে ঠিক করা হয়েছে। বক্রেশ্বর ড্যাম যেখানে আডিশনাল 
করছি সেখানে ৩ মাস ধরে জল থাকে। এছাড়া র-ওয়াটার রিজার্ভার আছে। সেই র- 
ওয়াটার রিজারভারের দ্বারা অনেক কাজ করতে পারব। মাননীয় সদস্যরা যদি পারমিট 
করেন তাহলে আমি বিষয়টি ইলাবোরেটলি বলতে পারি। 


বয়প।র স্টাট করে স্টিং করার পর তা টারবাইনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে 
এজ সার্কিটে ঠাণ্ডা করে বেল করে দিয়ে দেওয়া হয়। তখন কিছুটা স্টীম ইভেপোরেশন 
হয়, লিকেজ হয়। এজন্য ৬৭ কিউসেকের বেশি জলের দরকার নেই। প্রথমে বয়লারে 
জল ভর্তি করে নিয়ে স্টীম তৈরি হল, স্টাম টারবাইনে গেল, টারবাইন ঘোরালো 
তারপর তা অকজিলারির মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বয়লারে চলে যায়। এটা ক্লোজ সার্কিটের 
মধ্যে দিয়ে যখন যায় তখন ইভেপোরেশন হয়ে কিছু লিকেজ হয়। এবং এর জনাই ৬৭ 
কিউসেক জল থাকবে ৫-টা মেশিন চালাবার জন্য। আমি মনে করি কোন আশঙ্কার 
কারণ (নহ। বঞ্রেখব 5. মন ভাবে করছি যে তিন মাস ধরে জল থাকবে। এছাড়া 
১০০-টা টিউবওয়েলের এণ্য াকা দেওয়া হয়ে গেছে, কাজ চলছে। আর, যদি চাবের 
অসুবিধা হয় তাহলে পাওয়ার 'উভেলপমেন্ট কর্পোরেশন আরও টিউবওয়েল সিংক করবে, 
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এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি 8 আপনি বয়লারের কথা বলেছেন, বেশি জল নষ্ট হচ্ছেনা, 
বলেছেন। আমার ধারনা আছে যে, অনেক জল নষ্ট হয়ে যায়। তব আপনি অভিজ্ঞ, 
মাপনি সঠিক বলতে পারবেন। দুর্গাপুর এ. বি. এল. বর্ধমানের মাপ পড়ে। এ, বি. 
এল.-ক কি আর বয়লারের অডার দেওয়া হচ্ছে” এবং যে বয়লরের অর্ডার দেওয়া 
তাঠ়াছিণ ।সগ্ুলেো কানসেল ৯2 হাচ্ছে কি না? হলে, তাত কারণ কি? এটা হাউসকে 
উনার । 
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ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধামে জানাই 
১৯৮৮-৮৯ সালে ঘখন বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হওয়ার পরিকল্পনা হয় তখন 
সেখানে ৩টি ইউনিট করার কথা ছিল। ৩টি বয়লারের অর্ডার এ.বি.এল.কে দেওয়া 
হয়েছিল। পরবপ্তাকালে রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের চুক্তি যখন আমরা খন্ডন করলাম তখন' 
১৯৯১ সালে জাপানের ও.ই.সি.এফ.-এর লোনের মাধামে কাজ করার জন্য আমরা 
তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুক কণলাম। তারা নতুন জায়গায় খণ দিতে আগ্রহী, কি 
যেখানে কাজ আর্ত হয়ে গেছে সেখানে তারা খণ দিতে রাজি নয়। সেজন্য ৩. ৪, ৫ 
এই ৩টি অর্ডার ক্যানসেল হল। তারজন্য এবি.এল.কে. ক্ষতিপুরণ দেওয়া হরেছে। আগ 
১২ যেটা এখন ৪,৫ হয়েছে সেটা ডেভেলপমেন্ট কলসালট্যাসিব মাধ্যমে জয়েন্ট ভেধগারে 
করা হবে। এ.বি.এল. করবে। ৭০ পারসেন্ট কাজ হযেছে আর ৩০ পারসেন্ট কী 
হচ্ছে। আর বাকি ৩টি ইউনিটের কাজ ওই,সি.এফ.-র ঝণের মাধ্যমে করা হাবে। 


তরী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ঃ একটা প্রকল্প চালাতে গেলে কয়লার দরকার। করলা ঝি" 
রাণিগঞ্জ থেকে নিয়ে আসবেন£ আমি বর্ধমান জেলায় আছি। সেখানে পাণিগঞ্জ অবস্থিত। 
আপনারা কয়লা ইসি.এল.-র কাছ থেকে নেবেন না কি কোনও পে'ম্পানির সঙ্গে কয়লা 
নেওয়ার জন্য আপনাদের চুক্তি হয়েছে? যদি চুক্ত হয়ে থাকে তাহলে কি কি শে এবং 
কোন কোম্পানির সঙ্গে আপনাদের চুক্তি হয়েছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ ১৯৮৮-৮৯ সালে যখন বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জন্য 
গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আ্যাপ্রভ করেন তখন তারা বলেন শোনপুর ঝজীর নম্বর (১) 
থেকে কয়লা দেবেন। ৩টি ইউনিটের জন্য তারা শোনপুর থেকে কয়লা দেবেন বলেছিলেন। 
কিন্তু ১৯৯১ সালের যখন কয়লা প্রাইভেটাইজেশনের ব্যাপারটা আসল তখন কিছু কিছু 
ভেঞ্চারে প্রাইভেট কোম্পানি স্থাপন করি। এই প্রাইভেট কোম্পার্নি কোলাঘাট, ব্যান্ডেল, 
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এবং সীওতালডিহিতে কয়লা দেবে। এর সঙ্গে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের চুক্তি হয়েছে এবং 
পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চুক্তি হয়েছে। এই প্রাইভেট কোম্পানি কোলাঘাট, 
ব্যান্ডেল ও সীওতালডিহিতে কয়লা দেবে। যে উদ্বৃত্ত কয়লা কোল ইন্ডিয়া থেকে পেতাম, 
শুধু ইসি.এল. নয়, বি.সি.সি.এল., উড়িষ্যা লিভভ্যালি থেকেও কয়লা আসে। এই কয়লা 
বক্রেশ্বরে আসবে। ভারত সরকারের কোল-লিকেজ কমিটি এ ব্যাপারে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে 
আশা করছি আগামী ২৬ তারিখে আমরা ৪,৫ এর জন্য ক্রিয়ারেলস পেয়ে যাব। তারপর 
কাজ শুরু করতে পারব। এই কোম্পানি ভারতবর্ষে একটা হয়েছে। রাজ্য সরকারের 
সংস্থার সঙ্গে জয়েন্ট ভেথ্গর প্রাইভেট কোম্পানি এখনও পর্যস্ত একটা হয়েছে। এতে ২৬ 
পারসেন্ট আমাদের শেয়ার আর ওদের রয়েছে ৭৪ পারসেন্ট শেয়ার। তার সঙ্গে আমাদের 
শর্ত হয়েছে যে কোল-ইন্ডিয়ার যে বেসিক কস্ট সেই বেসিক কস্ট থেকে ১৯ পারসেন্ট 
কম দামে আমাদের দেবে। আর কয়লা আসতে গেলে যে চুরি হয় সেটাও তীরা বহন 
করবেন। অর্থাৎ ওয়েমেন্ট পাওয়ার স্টেশনেই হবে। কোল ইন্ডিয়ার ওয়েমেন্ট পিট হেডে 
হয় এবং ট্রান্সপোর্টের সময় রাস্তায় কয়লা চুরি হয়। সেই ক্ষতি আমাদেরই বহন করতে 
হয়--প্রত্যেক রাজ্যের বিদ্যুৎ সংস্থা এবং এন.টি.পি.সি.-কে বহন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে 
আমরা ওদের সঙ্গে শর্ত করেছি প্ল্যান্টে যে কয়লা আসবে সেই কয়লা ডিজিটাল মিটার 
দিয়ে প্ল্যান্টেই জয়েন্ট ওয়েমেন্ট হবে এবং সেই হিসাবে আমরা টাকা দেব। এতে 
আমাদের কোল ইন্ডিয়াকে যে দাম বা টাকা দিতে হয় তার চেয়ে শতকরা ১৯ শতাংশ 
কম দিতে হবে। তারপর কয়লার কোয়ালিটির প্রন্ম আছে। অনেক সময় বলা হয় বি 
গ্রেড কয়লা দেওয়া হল, কিন্তু যে কয়লা আমরা পেলাম সেটা দেখা গেল ডি গ্রেডের। 
সেজন্য এক্ষেত্রেও বলা হয়েছে স্যাম্পলিং হবে আযাট দি স্টেশন, নট আযাট দি পিট 
হেড। পিট হেডে স্যাম্পলিং করার ক্ষেত্রে অনেক রকমের অসুবিধা হয়-_বেশির ভাগ 
সময় লোক পাঠিয়ে স্যাম্পলিং করায় অসুবিধা হয়। এক্ষেত্রে আমরা বলেছি, এটাও 
পাওয়ার স্টেশনেই হবে। কারণ এক এক কোয়ালিটির এক এক রকম দাম। এবি.সিংডি 
করে কয়লার গ্রেড আছে। এ গ্রেডের সবচেয়ে বেশি দাম, তারপর বি গ্রেডের তার 
চেয়ে একটু কম দাম, তারপর সি গ্রেডের আরও একটু কম দাম। এই ভাবে দাম নির্দিষ্ট 
আছে। সব কিছু মিলিয়ে আমি বলতে পারি আনুমানিক শতকরা ২৫ শতাংশ কয়লা 
বাবদ খরচ কম হবে কোল ইন্ডিয়ার তুলনায়। 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি 8 সিই,এস.সি. অনেকটা জায়গা পেয়েছে, কিন্তু হাইকোর্টের 
কেসের জন্য কয়লা তুলতে পারছে না। আমার কাছে যত দূর খবর আছে একটা 
কোম্পানি ওখানে কয়লা তুলছে এবং তাদের সঙ্গে আপনাদের চুক্তি হয়েছে। 'এমটা'-র 
সঙ্গে কি কি শর্তে আপনাদের চুক্তি হয়েছে সেটাই আমি জানতে চাইছি। 
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ডঃ শংকরকুমার সেন ঃ কোম্পানিটির নাম “বেঙ্গল এমটা কোম্পানি”। এটা একটা 
জয়েন্ট ভে্চার কোম্পানি-_আমাদের শতকরা ২৬ শতাংশ শেয়ার, ওদের শতকরা ৭৪ 
শতাংশ। সব মিলিয়ে ওরা কোল ইন্ডিয়ার চেয়ে শতকরা ২৫ শতাংশ কম দামে কয়লা 
দেবে। তারা ইস্ট এবং তারা ওয়েস্টে ভারত সরকার ওদের মাইন করার অনুমতি 
দিয়েছে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ তিস্তা প্রকল্পে যেটা জাপানী সংস্থার কাছ থেকে নেওয়া 
হয়েছিল তা তারা ডাইরেক্ট স্টেট গভর্নমেন্টকে দিয়েছিল। স্টেট গভর্নমেন্ট কি ভাবে 
খরচ করেছে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু বক্রেশ্বরের ক্ষেত্রে ও ইসি.এফ. যে আর্থিক 
সহায়তা দিচ্ছে, তা সে কি ডাইরেক্ট স্টেট গভর্নমেন্টকে দিচ্ছে, না দিল্লির কোনও সংস্থার 
মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে? ডাইরেক্ট যদি না দেয় তাহলে তা না দেওয়ার কারণ কি? 


ডঃ শংকরকুমার সেন £ ১৯৯১ সালে আমি যখন মষ্ট্রী সভায় আসি তখন আমি 
দেখি আমাদের দেশের যে-সব রাজ্যগুলির বিভিন্ন সংস্থা ও.ই.সি.এফ.-এর কাছ থেকে 
আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করছিল, তা রাজ্য সরকারের কাছে যেত এবং সেখান থেকে 
ডিসবার্সমেন্ট করা হত। প্রযুক্তিবিদ হিসাবে আমার মনে হয়েছিল আর্থিক সাহায্য এবং 
প্রযুক্তিগত সাহায্য সোজাসুজি ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সির কাছে, অর্থাৎ রাজ্য ইলেক্্রিসিটি 
বোর্ড, এনটি.পি.সি., পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ইত্যাদির কাছে যদি পৌঁছে 
দেওয়া যায় তাহলে তাদের কাজকে তরান্বিত করা যায়। সেজন্য দিল্লিতে একটা সভায় 
আমি সেই প্রস্তাব রেখেছিলাম। এক্ষেত্রে নিয়মটা হচ্ছে, ও.ই.সি.এফ. ১০০ টাকা দিলে 
৩০ শতাংশ ভারত সরকার কেটে রাখে, ৭০ শতাংশ রাজ্যকে দেয়। ভারত সরকার 
ও ইসি.এফ.-এর কাছ থেকে ২৮ শতাংশ হারে সুদের বিনিময় টাকা নিচ্ছে, আর আমাদের 
১১ শতাংশের কিছু বেশি সুদের হারে দিচ্ছে। আমরা এ বিষয়ে দরবার করেছিলাম যে, 
এটা বেশি নেওয়া হচ্ছে। তখন বলা হয় জাপান কারেন্সি ইয়েন এবং আমাদের রুপির 
মধ্যে মূল্যামানের পার্থক্য আছে-_রুপি বার বার ডিভ্যালুয়েড হবার ফলে ইয়েনের মূল্য 
বার বার বেড়ে যায়। ফলে ভারত সরকারকে গ্যারান্টার হতে হয়। তাকে দরবার 
করলাম আমাদের একটি সভায় যে এটা পাল্টানো হোক। সেই সভায় তদানীত্তন অর্থমন্ত্রী 
এখানে ঘোষণা করলেন আমরা ১০০ শতাংশই দেব, ৩০ শতাংশ কাটব না। তবে সুদের 
যে ব্যাপারটা আছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। কারণ ভারত সরকার ইজ এ গ্যারেন্টার। 
এই সিস্টেমে সুবিধা হয়েছে। মনে করুন, বক্রেশ্বরে যে এজেন্সি কাজ করছে-_তারা 
দিলাম ও ইসি.এফ.-র অফিসে ভারত সরকারের মাধ্যমে, সেখান থেকে ব্যাঙ্ক অফ টোকিও 
ডায়রেক্টলি কোম্পানিকে দিচ্ছে, কোনও সংস্থার কাছে আসছে না। 
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শ্রী আবুল মান্নান 8 আপনার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করা হচ্ছে না কি? স্টেট 
মিনিস্টারকে ইগনোর করে এই যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, এতে স্টেট মিনিস্টারের প্রতি 
অনাস্থা জানানো হচ্ছে নাকি? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আমি আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত নই। একটা 
প্রোজেক্ট ঘদি তাড়াতাড়ি চালাতে হয় তাহলে কক্ট্রাক্টরের পেমেন্ট রেগুলার না করলে 
ধিলান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট রেগুলার না হলে প্রোজেক্ট তাড়াতাড়ি হয় না। যেরকম বক্রেশ্বরের 
ক্ষেত্রে কন্ট্াক্টররা বলেছেন ৭ দিনের মধ্যে পেমেন্ট পেয়েছি। সুতরাং এই বিষয়টা 
মনাস্থা নয়, প্রোজেক্ট ঠিক সময়ে শেব করতে হবে। 


শ্রী আন্দুল মান্নান £ অন্যানা ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ ও.ই.সি.এফ.-র সমস্ত খণ-যেরকম মনে করুন, এনভায়রন 
ডিগার্টমেন্টের প্রোজেই্ আছে। ট্রাপপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ফ্লাই-ওভার প্রোজেক্ট আছে, এ 
ছাঁড়' সনত্ত রাজোই একই সিস্টেমে স্বীম হয়ে গেছে। সুতরাং অনাস্থা নয়, প্রোজেক্ট 
তাডাতাড়ি শেষ করার হালা। 


শ্রী মহববুল হক ঃ ৩১-৩-১৯৯৮ পর্যন্ত বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজের 
ভগগতির কথা এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন। আমি জানতে চাইছি, কোনও 
/. “নও দেশ এই অগ্রগতির জন্য আমাদের. সাহায্য করেছেন এবং আমরা জানি, পাবলিক 
-ন্টিবিউশন- প্রক্ত দেওয়া হায়েছিল এবং টাদা, তোলা হয়েছিল এই বক্রেশ্বরের জনা। 
সই নক্ত বাবদ এবং পাবলিক কন্ট্রিবিউশনের কত টাকা ওখানে লাগানো হয়েছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ ঠিক অফব্যান্ড এগজাক্ট আযামাউন্ট বলা সম্ভব নয়। তবে 
৮তদর্‌ স্মরণে আছে, ১০ কোটি টাক। হয়েছিল। টাকাটা জমা দেওয়া হয়েছিল ফিক্সড 
'৬পেদজাটে, সুদে-আসলে সেটা ১০ কোটি টাকার মতন হয়ে গেছে! এবং এই টাকাটা 
২উসি-এর জন্য বাবহার করেছেন। যদি কোয়েশ্চেন দেন তাহলে আমি এগজাইু আমাউন্ট 
ং এই টাকা কি কাজে বাবহৃত হয়েছিল বলে দিতে পারব। তবে আমার মনে হয় 
₹'উ৭৭ং কলোনির জন্য এই টাকা ব্যবহৃত হয়েছে। তবে আমার উত্তরটা সঠিক নাও 
₹.. পারে। আমি মাপ চেয়ে নিচ্ছি। 


শী তপন হোড় £ আমরা বীরভূমবাসীরা এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীরা খুশি যে, যে 
“তিতে কাজ হচ্ছে এবং আমরা আশা করি খুব তাড়াতাড়ি এই বক্রেম্বর তাপ বিদ্যুৎ 
ক্ন্দ্রির যে সাফলা সেই সফলতা সবং নিলে আমরা পাব। কিন্ত আপনি বলেছেন, এই 
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জলের ব্যাপারে যে কথাটা সেটা ৬৭ বলেছেন, না ৮৭ হবে সেটা একটু বলবেন। আর 
দ্বিতীয়ত, ১০০ গভীর নলকূপ করার কথা বলেছেন। কিন্তু ভূবিজ্ঞানীরা বলেছেন, রাট 
অঞ্চলে যা জলের স্তর তাতে ডিপ টিউবওয়েল করলে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সুতরাং 
এতে আপনার কিছুটা ক্ষতি হবে, যার জন্য ১০০টি ডিপ টিউবওয়েলের কথা ভাবা 
হচ্ছে। সেই জায়গায় আমার প্রশ্ন, সেখানে আর একটি প্রস্তাব দেওয়া আছে, সেট! হচ্ছে, 
সিদ্বেশ্বরী নুন বিল প্রকল্প--৫৩২ স্কোয়ার মাইল এলাকা জুড়ে যে আন-কভার্ড 
জল--আপনি বলেছেন ১০০ বছরের জলের যে ইতিহাস- সেখানে বিকপ্প জলাধার যদি 
তৈরি করা না যায় তাহলে বক্রেশ্বর তাপ বিদুৎ কেন্দ্রে যে জল নিচ্ছেন, যেটা 
দরকার-_-ঘেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, এই জল যদি পেতে হয় তাহলে বিকল্প জলাধার 
তৈরি করা। আর ১০০টা টিউবওয়েল যেটা করার কথা বলেছেন সেটা অনিশ্চিত আমার 
জিজ্ঞাস্য, এ বিষয়ে আপনি ওয়াকিবহাল আছেন কিনা, ম্রাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তা জানাবেন 
কি? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ সিদ্ধেশ্বরী নুন বিল প্রকল্পটা আমাদের মাথায় আছে। এই 
প্রকল্পটা করতে গেলে যে টাকা লাগবে তার থেকে বক্রেশ্বরে জলাধার তৈরি করতে 
অনেক কম টাকা লাগবে। সঙ্ীক্ষা যেটা করা হয়েছিল সেখানে ধলা হয়েছিল ১০০টা 
স্যালো হলেই হবে, আমরা স্যালোর জায়গায় মিনি ডিপ দিয়েছি। প্লাস আমরা! কিন্তু 
ওপন মাইন্ড নিয়েই চলতে চাই। ভবিধাতে দরকার হলে আরও ১০০ বসানো হবে। 
সেটা এফেবুটা দেখে হবে। আর সিদ্ধেশ্বরী নুন বিল প্রকল্পটা আমাদের চোখের সামনে 
আছে। বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র তাদের উৎপাদন আরম্ত করলে সেই বিদুৎ বিঞ্রি 
থেকে যে সঞ্চয় হবে সেই সঞ্চয় থেকে এটা করব। কারণ এই টাকাটা জাপানীরা দিছে 
না। বক্রেশ্বর ড্যামের টাকাটা জাপানীরা দিচ্ছে না। এটা পি.ডি.সি.এল.-র নিজের টাকা 
এবং কিছু কিছু রাজ্য সরকার সাহাব্য করছেন, এইভাবে হচ্ছে। সিদ্ধেশ্বরী নুন বিল 
প্রকল্পটা বড় প্রকল্প, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে নিশ্চয় করব। পাওয়ার স্টেশন তো বন্ধ 
করে দেওয়া যায় না। সমীক্ষা কিন্তু অন্য কথা বলছে। সমীক্ষাতে কিন্তু ১০০টা 
টিউবওয়েলের কথা বলা নেই। এটা আমরা ইন আ্যাডিশন করছি। আমরা এ ব্যাপারে 
ওপন মাইন্ড নিয়ে চলছি, প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আরও করা হবে। আর ওটা ৮৭ নয়, 
৬৭। 


বিদ্যুতের সারচার্জ 
*৩৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৭) শ্রী সৌগত রায় £ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
(ক) বিদ্যুতের সারচার্জের বাড়তি টাকা কবে থেকে সি. ই. এস. সি.-কে দিতে হবে; 
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(খ) এইভাবে সি. ই. এস. সি. কর্তৃক আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ কত হবে বলে 
আশা করা যায়; এবং 


(গ) এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের মতামত কি? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ 


(ক) এক সদস্য কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫ এবং ১৯৯৫-৯৬ 
সালের জন্য অতিরিক্ত ফুয়েল সারচার্জ বাবদ সি.ই.এস.সি. মোট ৯৭ কোটি 
টাকা গ্রাহকদের নিকট থেকে আদায় করবে যথাক্রমে ইউনিট প্রতি ৪.৭৯ পয়সা, 
৬.১৯ পয়সা এবং ১০.৬২ পয়সা এবং সাত কিস্তিতে ১৯৯৮ সালের মে মাসের 
বিলে সি.ই,এস.সি. আদায় শুরু করবে জানিয়েছে। 


(খ) এই ভাবে ফুয়েল সারচার্জ আদায়ের পরিমাণ হবে প্রায় ৯৭ কোটি টাকা। 


(গ) সিই.এস.সি.-র এই বাড়তি ফুয়েল সারচার্জ আদায়ে রাজ্য সরকারের অনুমোদন 
আছে। 


[11-50 - 12-009 (0011)] 


শ্রী সৌগত রায় 3 স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন যে ওয়ান ম্যান কমিটি 
রিপোর্ট দিয়েছে ৩০.৩.১৯৯৮ তারিখে এবং সেই অনুসারে সিই,এস.সি. ফুয়েল সারচার্জ 
আদায় করবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ওয়ান ম্যান কমিটি-_দেবকুমার বসু 
কমিটি-_-২৭.৮.১৯৯৭ তারিখে রিপোর্ট দিয়ে বলেছিলেন যে সিই.এস.সি. এক্সেস কালেক্ট 
করেছে এবং সেটা রিফানডেবল। আপনি আমাদের হাউসে সেই দেবকুমার বসু কমিটির 
ফার্স্ট রিপোর্টটা প্লেস করেছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই একই ওয়ান ম্যান কমিটি 
এখন বলছে যে সি.ই,এস.সি. উল্টে কনজিউমারদের থেকে ৯৭ কোটি টাকা আদায় 
করবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে স্পষ্ট ভাবে জানতে চাই, আপনি আগেরবার 
ওয়ান ম্যান কমিটির রিপোর্ট হাউসে প্লেস করেছিলেন, এবারে আপনি দেবকুমার বসু 
কমিটির সেকেন্ড রিপোর্ট হাউসে প্লেস করবেন কি না এবং আপনি এই সেকেন্ড রিপোর্টটার 
ব্যাপারে নিজে স্যাটিসফায়েড কি না যে এই রিপোর্টটা জাস্টিফায়েড এবং এটা ইমগপ্লিমেন্ট 
করা যেতে পারে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে বলছি যে এই 
দুটি প্রশ্নের উত্তর আমি গত সোমবার দিয়েছি। এটা বাহুল্য হয়ে যাবে। দুটি প্রশ্নের 
উত্তরই দিয়েছি। বিধানসভায় কিছু পেশ করতে গেলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুমতির 
দরকার। রাজ্য সরকারের ব্যাপারটাও আছে। সুতরাং আমি দুটোই এই সভায় গত 
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সোমবার বলেছি। 


শ্রী সৌগত রায় ৪ আপনি সেকেন্ড রিপোর্টটা সম্বন্ধে নিজে স্যাটিসফায়েড কি না 
এর কি উত্তর দিলেন আমি বুঝলাম না। 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আপনার এ প্রশ্নের উত্তরও আমি গত সোমবার দিয়েছি। 
শ্রী সৌগত রায় ঃ$ আপনি আবার বলুন না। 
ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আমি বলেছি, আমি স্যাটিসফায়েড নই। আমি এটা বলেছি। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ তাহলে আপনি স্যাটিসফায়েড নন। স্যার, আমরা যতদূর 
জানতে পেরেছি, মন্ত্রী এই ব্যাটলিবয় কমিটি এবং দেবকুমার বসু কমিটির রিপোর্টের 
উপর নিজে কয়েকটা কমেন্ট করেছেন। তাতে উনি লিখেছেন,__ 


1 021150165 01181 10106 6211161 11011 01 0106 076-170]) (00111010160 ৮405 
01151), 200 0650 1500. 91700101911) 01169709855 0170811]0 001190190, (0 
0109 001158017)915 25 100071101017060. 


মন্ত্রী আরও লিখেছেন যে,_ 


[70960, 9৬1) 10৬, 5001) 51)011-10115 11 011, ০] ০৩ 01109৮60 10 09 
[6211550. টিটো 0116 00115117105 000170 006 176)1 (0110 16515101. ১০1) 19011501101) 
1) 2া। 201000191৮2 [1/00151) 0101121100179110 01 1161 50010110150 15 1019101১ 


179070101. 


মন্ত্রী নিজে তার নোটে লিখেছেন যে সিই,এস.সি.-র এই ভাবে কালেকশন হচ্ছে 
হাইলি ইররেগুলার। উনি বলেছেন, আগের কমিটির রিপোর্ট ঠিক ছিল। শুধু তাই নয়, 
উনি আরও বলেছেন যে,_ 


[116 0116-7থ]) 00117010096 11 105 16001117195 1000, 11) 01921 (02115190101 
(01775, 6/01917720 001010011911৬91) ৬/100 ৮425 ৮0116 1) 105 09100190101) 1) ৮1110) 


[116 00171010069 ৬/25 01 0176 ৬1০৬/, 


সুতরাং উনি এটাও মনে করেন, দেবকুমার বসু কমিটি ক্রিয়ারলি বলেনি যে 
আগেরবার কেন ওরা কনজিউমারদের ফেরৎ দেবার কথা বললে, আর এবারে কেন 
এটা বলছেন। এর পরে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে, উনি কেন এই ফুয়েল 
সারচার্জ সিই,এস.সি.-কে আদায় করতে দিচ্ছেন? তার উত্তর হয়ত এটা হতে পারে যে, 
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মন্ত্রী এই নোটে সই করার আগেই, আপনি সই করেছেন, ৫.৬.১৯৯৮ তারিখে, আর 
মুখ্যমন্ত্রী অর্ডার দিয়েছেন ২.৬.১৯৯৮ তারিখে। 


না1011301119015 10001 070 010 070 1৮01) 001717110196 110৮6 11117701019 


৬/911১১৫ 001 0 50101101010 0115 710 10 1110)101101000. 85 0901090. 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আজকে উত্তর দিতে এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আপনি লিখেছেন 
যে, সিই.এস.সি. হাইলি ইরেগুলার কাজ করেছেন। আপনি বলেছেন যে, সেকেন্ড রিপে 
ট্রাপারেন্ট নয়। আপনি বলেছেন, প্রথম রিপোর্ট ঠিক ছিল। তারপরেও আপনি অনুমোদন 
দিচ্ছেন কেন, এটা আপনার কাছে জানতে চাই? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ দেবকুমার বসু কমিটি আমাদের কাছে একটা রেগিউলেটরি 
কমিটি। আমরা এই কমিটির কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করি না বা করা হয়ও নি। 
দেবকুমার বসু কমিটি আগে একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন। পরে কি কারণে বাটলিবয়কে 
আপয়েন্ট করা হল সেটা আমি গত শীতকালীন অধিবেশনে বিধান সভায় বলেছি, 
এক্সপ্লেন করেছি। আমি একটা নোটও দিয়েছি যে কি ভাবে এটাকে ত্যাপয়েন্ট করা হল। 
বাটলিবয় কমিটির অডিটের ভিত্তিতে রেগিউলেটরি কমিটি, ওয়ান-ম্যান কমিটি নুতন 
ভাবে তাদের রেকমেন্ডেশন দিয়েছেন, যেটা রাজ্য সরকার আযাকসেপ্ট করেছেন। আমার 
মত ভিন্ন হতে পারে, সেটা প্রশ্ন নয়, আমি আগেও যেটা বলেছি যে, আআকাউন্টসে:কোনও 
আইটেম কোথায় পোস্টিং হবে, এ নিয়ে দ্বি-মত থাকতে পারে। আমার এক রকম মত 
হতে পারে, আর যারা অভিজ্ঞ বাটলিবয় কোম্পানি, অথবা অন্য কোনও কোম্পানি এবং 
রেগিউলেটরি কমিটি তাদের এক রকম মত হতে পারে। আমার মতই যে কারেক্ট 
সেটাও আমি বলব না। আমিই পারফেক্ট পারশন সে ক্লেমও আমি করব না। রাজা 
সরকার একটা ডিসিসন নিয়েছেন এবং আজ এ গুড ডেমোক্রাটিক পারশন আই মাস্ট 
ওবে দ্যাট অর্ডার। 


শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। 
আপনি যদি বিভাগীয় মন্ত্রী হিসাবে স্যাটিসফায়েড না হন, যদি আপনার কনসেন্ট বলে 
যে রিপোর্ট দিয়েছে দেবকুমার বসু সেকেন্ড রিপোর্ট, তাতে আপনি স্যাটিসফায়েড নন, 
যদি তা সত্তেও রাজ্য সরকার আপনাকে বলে যে সেই রেকমেন্ডেশন ইমপ্লিমেন্ট হোক 
এবং কনজিউমারদের থেকে এই টাকা আদায় করা হোক, তাহলে আপনি মন্ত্রী আছেন 
কেন আমি বুঝতে পারছি না। আপনি নোটে লিখেছেন যে, আপনি এর সঙ্গে এক মত 
নন। আপনি মন্ত্রীর চেয়ারে বসে আছেন কি করে আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে আমি স্পেসিফিক ভাবে জানতে চাই যে, মুখ্যমন্ত্রী সই করেছেন ২.৬.১৯৯৮ 
তারিখে ফাইলে. তারপরে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি সই করেছেন ৫.৬.১৯৯৮ 
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তারিখে । আপনি প্রশ্নের উত্তরে বলছেন যে, ১৯৯৮ সলে মে মাসের বিলে সিই.এস.সি, 
এটা আদায় করতে শুরু করবে। গত মে মাসে সিই,এস.সি. নোটিফিকেশন দিযে জানিয়েছে 
খে, আমরা এই ফুয়েল সারচার্জ ৯৭ কোটি টাকা এক্সট্রা কালেকশন করব। আমি জিজ্ঞাসা 
করতে চাই, আপনার ফাইলে সই হওয়ার আগে সি.ই,এস.সি.-র মতো একটা প্রাইভেট 
কোম্পানি, তাদের কি করে সাহস হয় এটা বলার যে ফুয়েল সারচার্জ কালেক্ট করা গুরু 
করবে, হুইচ ইজ ইন কক্ট্রাীভেনশন অফ দি ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই আ্যাইু-_তারা এটা কি 
করে করল, আপনি কাইন্ডলি আমাদের বলুন? সিই.এস.সি. এই প্রাইভেট কোম্পানি 
আগে যখন ব্রিটিশদের ছিল তখনও লাভ করেছে, এখন আর.পি.জি.-র হাতে গেছে, 
ওরাও লাভ ঝরছে! কিন্তু আপনি মন্ত্রীর বিবেক চেপে রাখলেন। আর সিই.এস.সি. 
আপনার অনুমোদন হবার আগেই টাকা কালেক্ট করা ওর করল। এটা তারা কি করে 
করল? তাছাড়া আপনি এও বলেছেন যে, এভাবে ফুয়েল সারসর্জ না বাড়িয়ে সিই.এস.সি. 
টেরিফ রিভিশনের সময় এটা বাড়াতে পারত। আপনার নোটে রয়েছে থে, 
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আপনি আরও বলেছেন আপনার নোটে যে, 
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তারপরে লাস্ট আপনার একটা কথা, ভারি ইন্টারেস্টিং আপনি লিখেছেন থে, 
হ[৬এভার আযকশন 7704) 019853০০000 05 45১1104 0) € 7৮, পারো 1510) 
আপনি দিলেন সিইএস.সি.-র বির্দ্ধে। তারপর ঝণালেশ খে, হাউএডার আযাবঝলান মে পি 
(টকন। আমি আপনাব পনছে এপসিখিকওলি আনতে টা থি, সিই এসসি, আপন।ণ 
নোটে সই হবার আগেই টাকা কালেক্ট করবার জন্য বিখুতি দিয়েছে এবং বলে টব 
কালেক্ট করেছে। আমাদের লোকেরা পরে দেখাবেন। আমার প্রশ্ন, এটা লিগাল কি না, 
ইলেক্টিসিটি সাপ্লাই আ্যাক্ট অনুযায়ী এটা চলতে পারে কিনা এবং এই বেআইনি কাজ 
করবার জন্য কি ব্যবস্থা আপনি নিতে চলেছেন? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ ইলেন্ট্িসিটি সাপ্লাই আটে লাইসেনাদের একটা পাওখার 
দেওয়া আছে। পারওয়ারটা হচ্ছে, ফুয়েল সারচার্জ জি এ পাট অফ (টেরিফ। লাহসেলাগ। 
নিজেরা ট্রেরিফ ইনস্টিটিউট করতে পারবে উইথ ওয়ান মানথস নোটিশ টু দি গভণমেন্ট। 
এক মাসের মধ্যে যদি গভর্নমেন্ট উত্তর না দেয় তাহলে সেই টেরিফটা অটোমেটিক্যালি 
ইমপ্রিমেন্টেড হয়ে যায়। এটা হচ্ছে ইলেক্িসিটি সাপ্লাই আক্টু, ১৯৮৪-এর ব্ধান। এতে 
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কি হতে পারে? সিই.এস.সি., ওদের যদি ক্রিয়ার প্রফিট এবং রিজনেবল রিটার্ন-_যেটা 
গত সপ্তাহে আমি বলবার চেষ্টা করেছিলাম, যার ভিত্তিতে এই টেরিফটা ঠিক হয়__ক্রিয়ার 
প্রফিট এবং রিজনেবল রিটার্নে যে ডিফারেলস, ক্রিয়ার প্রফিট যদি রিজনেবল রিটার্ন 
থেকে বেশি হয়, সেই ডিফারেন্সটা সিই,এস.সি. বা ভারতবর্ষের যে কোনও লাইসে্ী 
টেরিফ করতে পারবে। এবং এই ত্যাক্টে বলা আছে যে, যদি প্রফিট বেশি হয়, যদি 
ক্লিয়ার প্রফিট রিজনেবল রিটার্ন থেকে ওরা বেশি করে, তাহলে একটা ধারা আছে 
কিভাবে তা ফেরৎ দেবে। সেই ধারাও ত্যাক্টের মধ্যে আছে। এটা ঠিক নয় যে, 
প্রত্যেকবারই তাদের গভর্নমেন্টের কাছে আসতে হবে। গভর্নমেন্টকে তারা এক মাসের 
একটা নোটিশ দেবে এবং সেই নোটিশ অনুসারে তারা কিন্তু ডাইরেক্টুলি ইমপ্লিমেন্ট 
করতে পারবে ইলেক্্সিটি চা্জেস। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ সাপ্লিমেন্টারি তুলতে গিয়ে বলছি, হাউসে আজকের এই 
বিষয়টা একটা আনপ্রিসিডেন্টেড। আমাদের অভিজ্ঞতায় বা সংসদীয় রীতি-নীতিতে দেখিনি 
যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রীর একটা ডিপার্টমেন্টাল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার যে নোট, 
সেটাকে ইগনোর করে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং সেটা একজিকিউশন হচ্ছে। 
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এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা। যেভাবে তার নোটকে__ডিপার্টমেন্টাল নোট থেকে 
যা দেখা যাচ্ছে- উপেক্ষা করা হয়েছে, সমস্ত ব্যাপারটাই ক্ট্রাডিক্টরি এবং হাইলি 
ইরেগুলার। তাই হাউসের সামনে সমস্ত বিষয়টা পেশ করা হোক। এর ভিত্তিতে আমরা 
দাবি করছি, এরজন্য সর্বদলীয় তদন্ত কমিটি এই বিধানসভা থেকে করা হোক, কারণ 
এর সঙ্গে জনম্বার্থের প্রশ্ন জড়িত। লক্ষ লক্ষ কনজিউমারের ইন্টারেস্ট জড়িয়ে রয়েছে 
এর সঙ্গে। তাদের ইন্টারেস্ট আজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে যেভাবে সারচার্জ চাপিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে, সেটা হাইলি ইরেগুলার। সেটা হাউসের সামনে এসেছে, কাজেই এটা সাপ্রেস করা 
চলে না। তার জন্য এখানে সমস্ত পেপার সাবমিট করা হোক, কারণ ডিপার্টমেন্টাল 
মিনিস্টার-ইন-চার্জ যিনি তিনি নিজে এটা ডিসএগ্রি যখন করেছেন, তখন সেই সিদ্ধান্তটা 
চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে। এটা অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যাপার। 
তারজন্য দাবি করছি এখানে, সর্বদলীয় কমিটি করা হোক বিধানসভা থেকে। এই ইস্যুর 
উপর সেটা করা হোক সমস্ত পেপার একজামিন করে জনস্বার্থ সুরক্ষিত করবার জন্য। 
আমি এটা দাবি করছি। আমি জানতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী এটা এনডোরস করেন কিনা। 
এ ব্যাপারে তার মতামত আমরা জানতে চাইছি। এটা আমাদের দাবি। 
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শ্রী সুরত মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মৌগত রায়ের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় 
মন্ত্রী দুটি ভিন্ন মতের কথা বলছিলেন। আমি পরিষ্কার করে জানতে চাই, মত দুটো কার 
কার এবং কি কি? 


[12-00 _ 12-10 73-7.] 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন 3 বিষয়টা আমি আপনাদের বোঝাতে পারব কিনা জানি না, 
কারণ এটা অঙ্কের ব্যাপার। বিষয়টা হল, রেগিউলেটরি কমিশন একটা রিপোর্ট দিয়েছেন, 
রাজ্য সরকার সেটা গ্রহণ করতে পারে। দি স্টেট গভর্নমেন্ট রেসপেক্টস দি রিপোর্ট অফ 
দি রেগিউলেটরি 'কমিশন। রাজ্য সরকার সেই হিসাবে করেছে, রেগিউলেটরি কমিশনের 
মতটা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই রিপোর্ট দেখে আমার ব্যক্তিগত ধারণা আমি মুখ্যমন্ত্রীকে 
জানিয়েছি। এটাই হচ্ছে বিষয়। 
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সিই,এস.সির বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি 


*৩৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭০০) শ্রী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, সি. ই, এস. সি. কর্তৃপক্ষ বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ব্যাপারে 
কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে; 


(খ) সত্যি হলে, এ বৃদ্ধির কারণ কি; এবং 
(গ) ইউনিট প্রতি এ বৃদ্ধির হার কত? 
বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ব্যাপারে সি. ই, এস. সি কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত কোনও 
প্রস্তাব বিদ্যুৎ দপ্তরে পেশ করেনি। 


(খ) প্রযোজ্য নয়। 
(গ) প্রযোজ্য নয়। 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের পরিকাঠামো 


*৩৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
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(ক) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের বর্তমান পরিকাঠামোর পরিবর্তন করে একাধিক 
সংস্থায় পরিণত করার কোনও প্রস্তাব সরকারের আছে কি না; 


(খ) থাকলে, প্রস্তাবিত পরিকাঠামোটি কিরূপ; এবং 

(গ) কবে নাগাদ উক্ত প্রস্তাব কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 
বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) হ্যা, একটি প্রস্তাব সরকারের কাছে আছে। 


(খ) পশ্চিমবঙ্গ রাজা বিদ্যুৎ পর্যদের এলাকাভুক্ত জেলাগুলির পধ্চায়েত এলাকায় 
বৈদ্যুতিকরণের জন্য এবং বিদ্যুৎ বন্টনের জন্য একটি পৃথক উন্নয়ন 'খুগম 
গঠনের প্রস্তাব আছে। 


(গ) প্রস্তাবটি কার্যকর করার সময় এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়নি। 
দৌর বিদ্বুকেন্্র 
*৩৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৯৮) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল এবং শ্রী তমাল মাঝি ঃ 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) এট! কি সত্যি যে, রাজ্যের কয়েকটি স্থানে সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে; 
(খ) সতি হলে, এখন পর্যস্ত এ ধরনের মোট কতগুলি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে; এবং 
(গ) সেগুলি কোথায় কোথায় অবস্থিত? 
বিএন ও প্রযুক্তি এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(বা) হ)।| 
(খ) ১২ টি। 
(গ) সৌর বিদুৎ কেন্দ্রগুলি নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থিত 
১। সাগর দ্বীপ, দঃ ২৪ পরগনা ৪ টি 


২। পাখিরালয়, সোগাবা, দঃ ২৪ পরগনা ১ টি 
৩1 সজনেখালি, দঃ ২৪ পরগনা ১ টি 
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৪। রাঙাবেলিয়া, দঃ ২৪ পরগনা ১ টি 

৫। দীঘা, মেদিনীপুর ১ টি 

৬। বনগোপালপুর, বাঁকুড়া ১ টি 

৭। বিজ্ঞান নগরী, কলকাতা ১ টি 

৮। বিদ্যুৎ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা ১ টি 

৯। কালিঝোড়া, দার্জিলিং | ১ টি 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পুনর্বিন্যাস 


*৪০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭০৪) শ্রী পন্তজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে পুনর্বিন্যাস করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের 
দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন বাণিজাক প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করার কোনও পরিকল্পনা 
সরকার গ্রহণ করেছে কি না; এবং 


(খ) করে থাকলে, পরিকল্পনাটির প্রেক্ষাপট কিরূপ? 
বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) রাজ্যের জেলাগুলিতে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 
একটি পৃথক বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম গঠনের প্রস্তাব আছে। 


(খ) পরিকল্পনাটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এর সামগ্রিক রূপরেখা এখনও 
সুস্পষ্ট রূপ নেয়নি। 


* (98951101) 105 29,.32, 34, 38, 870 39 11910 ০০. 
41070071৬1৭ ৮101710৭ 
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85581010 ০0017181655 ৬/011215 011) 8 1২9019 11] 1%19109. 0150101 97 18.09.98. 
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08001) 0 0119 0০0৬০111161] 70 00995 1701 081] 10 00)010117161)[ ০01 011517959 
9016 1710056. 10170117729, 110/6৬6 0811 81021010101 019 151115101 
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00170617160 (1010051। 00125101017, 0811176 401010017, 1210101 900, 
[, 00060016, ৮4101011010 [১ ০015617 (0 (116 1৬100101. 


[116 16]002া হা, 1009৬97, 1680. 016 (2 01 0106 1৬100101725 907610- 
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শ্রী সমর মুখার্জি ঃ জনসাধারণের পক্ষে জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট 
বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাততঃ তার কাজ মুলতুবি রাখছে। বিষয়টি হল। 
গত ১৮.৬.৯৮ রতুয়ায় মিছিল করে কংগ্রেস সমর্থকদের দোকান ভাঙ্গচুর হয়। গুলিতে 
কাশিম নামে একজন কংগ্রেস কর্মী আহত হয়। রতুয়া ১ নম্বর ব্লকে যুব কংগ্রেস 
সভাপতির দোকান লুট হয়। 
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17 ১0০81061109), 1 1105 175001%50 0169 17001095 01 001117% 
000000101) 01) 006 10119/176 9010)9005, 1101701 : 


১৪1)100/ 9176 


) 05075000101) 0 /১0101001-10191012 
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1) 19]01060 01099016 01 178501)0 10016 
14111 2 0151012, 11008] 017 0110 ;:. 91] 001 1001101) 
0) 20.6.98,. : 9101 900 0100৬/010 


11) 4১000107610 01 11701091 এ. 00111 
1.৮. 0011989 11) 111011)016. : 9111 981199 এয] 1095 


11186 5619016 0106 1700102 01 9101 /১00] /10101127] 210 61]1 09০91 
0109৬/01019 01 016 5801601 01 £91001190 010955 ০1171950116 016 15111 ৪1 
1২1১114, 171998101) 01) 4) 1750 20.6.98. 


106 111015051-10-0002দি।4১) 01595011016 এ. 518161761) (009১, 1 
00551016 01 816 & ৫909. | 


9111 1১791000] (011971012 9101)8 2 915 075 90916779৮11] ১১ 11209 
0) 016 290) 119. 
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11 1099101210৬, 1 091] 00011 0110 111715001-17-90006 ০01 016 
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00510 005 ০০৮/০০]) 78102 010 09100102 ৬19 [0110 0110 [010111010 17000111 
[২0805 ৃ্‌ 


91)71 9015281868 (180511 £ 


17010'916 ৩0০91001, 911, 


11156 00 17016 2 5010101]0 0] [106 0011 /১11010110]1 100107100৬০ 0৮ 
১111 ১০1] 311800201101060, 1114 0100 1010 198 01100 1২195 01 1:0- 
09086 &. 00708100 ০6 7301317993 [900101106 0119200 11017-1)1%1110 01 1085১১ 
নিো। 7810 10 13908081100 11) 00100010৮19 18119 1২090 0110 1)1011)0110 111110010 
[২080. 1 1705 0901) 0116590 (11870 5017৬1065 ০01 1119 13055 010010160 10৮ 
0৪0 িতো। নথ] 10 7390081811045 091) 50001060 ০0111016191). 1 ৮/0014 
1106 [0 1110 00611099059 10100 016 30595 ি0ো 18100 (0 04100101801 
00218090 6 0510. 150 50179 01595 ঠি0]) [8109 (01901900118 010955111% 
016 0091909 0/ 09110. 1 179৬6 6110001760 01115 ০01 019 5910 591৬1065 
101) 0১70 010 10৬6 00106 (0 1010/ 0180 5 00595 01181119006 107) 10108 
0911 70 3 ০01 1010) (011117916 21 (21800118 07055108 10 2 এ. 0910001. 
আযাডাগা]), 3 00595 [01110081011 010551170 010 2 00565 0) 001010002 


01) 0000 18108 ০৬০1/9১. 


রী সুধীর ভট্টাচার্য £ স্যার, ৮.৪.৯৮ তারিখে মোরপুরে ডাকাতির পর সি. এস. টি. 
সি.র বাস ধর্মতলা থেকে ফলতা হয়ে নৈনান, বিশালাক্ষীতলা, ক্যানিংয়ে আগে সাড়ে 
সাতটা পর্যস্ত চলত। সেই বাসটি এখন ছটা করে দেওয়া হয়েছে এবং ক্যানিংয়ের-টা দুটা 
করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে গ্রামের মানুষদের কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ করা 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ক্যানিং এবং ফলতা এলাকার মানুষের যাতায়াত করার, কলকাতার 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোনও রকম ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থায় ওখানে এবং ফলতা 
এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে ভূতল পরিবহন বাসের কোনও ব্যবস্থা হয়েছে কি না? আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এটা জানতে চাইছি। 


শী সুশান্ত ঘোষ £ মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, উনি কুলিং 
আ্যাটেনশনে যা দিয়েছিলেন, তাতে বলেছিলেন, পুরোপুরি ভাবে সি. এস. টি. সি'র বাস 
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* বন্ধ হয়ে গেছে। আমি তার উত্তর দিয়েছি, পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। আগে যতদূর পর্যন্ত 
চলত তা এখন পরিবর্তন হয়ে চলছে। আপনি অতিরিক্ত প্রশ্নের সময়ে বলেছেন-যে 
বাস চলত তা এখন দুটা এবং ছটা করে দেওয়া হয়েছে। এটা আপনার কথা, আমার 
নয়। আপনার পরের প্রশ্ন, ভূতল পরিবহন নিগমের বাস যাতে চালানো যায়, এই কথা 
বলেছেন। এখানে প্রশ্ন ছিল সি. এস. টি. সি'র উপরে। এই বিষয়ে আপনার যদি 
সুনির্দিষ্ট কোনও প্রশ্ন থাকে, সেটা দিলে আমরা বিবেচনা করব। 
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১111৩ 16100107161) 01 4১710810019, 1998-99. 
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8৯17, ০10991001 : ০৬ (7017৬100101) [109৫ ০১ 5111 4১0 /১%০৩ 1৬1017021 
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স্ত্রী দিলীপ দাস ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, গত ১২ই মার্চ বিধানসভা ওপেনিংয়ের 
দিনে রাজ্যপালের ভাষণের সময়ে আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, 
তাকে আমরা বাধা দিয়েছি। আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয় তার আমি ব্যাখ্যা 
দিচ্ছি। স্যার, আপনাকে আমি জানাচ্ছি যে, রাজ্যপালের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, 
আপনার প্রতিও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যপালের 
মাধ্যমে মিথ্যা ভাষণ এনে তাকে দিয়ে যে পাঠ করালেন তারই আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। 
আমরা ৫জন সদস্যই নতুন, গ্রামবাংলার থেকে এসেছি। গ্রামবাংলার থেকে যখন আসি 
তখন গ্রামের মানুষের উপরে সি. পি. এমের অত্যাচার, নারী নির্যাতন, ডাকাতি এবং 
বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ যেমন ডানলপ এবং রায়গঞ্জ পেপার মিল বন্ধ দেখছি। আজকে 
দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি বে, ওই রায়গঞ্জ পেপার মিলের সঙ্গে চার হাজার ফ্যামিলি 
জড়িত। | 


[12-10 - 12-20 0.].] 


মিঃ স্পিকার ২ আমি আপনার বন্তৃতা শুনতে চাই না, আপনি আপনার সেদিনকার 
বিহেভিয়ার সম্পর্কে কোনও বক্তব্য থাকলে বলুন। ৃ 


518 /১১৪1৮91% 2২000070105 
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শ্রী দিলীপ দাস ঃ স্যার, আপনি যদি না শোনেন তাহলে আমি দুঃখ পাব। স্যার, 
আমি বিনীতভাবে বলছি রাজ্যপালকে অপমান করতে চাইনি। আমাদের প্রতিবাদের 
ভাষাকে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাজ্যপালের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে এবং আপনার 
প্রতিও পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। আমরা হাউসকে অবমাননা করতে চাইনি, আমাদের প্রতিবাদের 
ভাষাকে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
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শ্রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৭৭ সালের ২১শে জুন 
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। গতকালকে ২১ বছর শেষ করে আজকে 
২২ বছরে পড়েছে। কমিউনিস্ট নেতৃত্বে কোয়ালিশন বা জোট সরকার আমাদের দেশে 
তো বটেই সারা বিশ্বে এক অভূতপূর্ব নজির। গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট 
সরকারের এই উজ্জ্বল ভূমিকা আমি ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। স্যার. 
আজকে বামঞ্রন্ট সরকারের ২২ বছরে পড়ার অভিনন্দন জানাতে গিয়ে আমার বিগত 
দিনগুলোর কয়েকটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে এই শতাব্দীর সন্তর দশকের 
গোড়ার দিকে যে ভয়ঙ্কর এবং অভূত পূর্ব অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষ তার প্রতিরোধের 'জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। সেদিন আকাশে বাতাসে অত্যাচারে 
উত্তাল হয়ে উঠেছিল। গ্রামেগঞ্জে তার আভাস ফুটে উঠেছিল এবং গণতন্ত্র ধর্ষিত হয়েছিল। 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। কোন না ঘরের মা-বোনেরা ঠিক থাকতে 
পারেনি। মায়ের কোল থেকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এমনিভাবে 
পশ্চিমবঙ্গ সেদিন আধা সামরিক বাহিনী পুলিশ এবং কংগ্রেস সুপরিচালিত মস্তান বাহিনীদের 
হাতে পশ্চিমবঙ্গের নারীরা ধর্ষিতা এবং অপমানিত হয়েছিল। এবং খুনের বন্যা বয়ে 
গেছিল। সেই সন্তর দশকে শিক্ষার জগত ছিল একটা অনিশ্চয়তা, বিশৃঙ্খলায় ভরা। 
শিক্ষার মধ্যে কোন স্থিরতা ছিল না। গোটা পশ্চিমবঙ্গে তখন এক অভূতপূর্ব পরিবেশ 
বিরাজ করছে সে কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। ১৯৭২ সালের নির্বাচন এক 
প্রহসনে পরিণত করা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থায় ভারতবর্ষের মানুষকে 
ক্ঠরোধ করে দেওয়া হয়েছিল। কাশীপুরে এবং বরানগরে গণহত্যা এবং মানুষের যে 
লাস তার কথা আজও ভাবলে সিউরে উঠতে হয়। সেদিন পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলন 
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ধর্ষিত হয়েছিল। সেদিন শুধু পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটা 
জঘন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। সারা ভারতবর্ষে আমরা পশ্চিমবাংলার মতো ধর্ষিত গণতন্ত্র 
বিরুদ্ধে সেদিন সোচ্চার হয়েছিলাম। আজকে ২২ বছর বাদে আবার সেই সমস্ত ঘৃণা 
জঙ্গলের রাজত্বে যারা প্রতিষ্ঠিত করল সেইসব ঘৃণ্য জীবেরা যারা সন্ত্রাস সন্ত্রাস বলে 
এখানে চিৎকার করছেন তাদের বলি, পশ্চিমবাংলায় গত ২২ বছরে সেই জায়গায় 
গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হয়েছে তৃণমূল থেকে বিধানসভা পর্যন্ত। প্রত্যেকটি নির্বাচন শান্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পরিচালিত হয়েছে। আজকে মানুষের মধ্যে একটা নৃতন চেতনা হয়েছে, 
স্বাক্ষরতার প্রসারের মধ্যে দিয়ে সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, গণ-চেতনার ভিত্তিত এবং সেইভাবে 
শিক্ষা জগতে এসেছে সুস্থিতি। সারা পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্র আজকে ভারতবর্ষের সামনে 
একটা দিশারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই রকম পরিস্তিতির সামনে দাঁড়িয়ে যারা 
সন্ত্রাস সন্ত্রাস বলে চিৎকার করছে তাদের আমলে ছিল সন্থাস, খুন, রক্তপাত; রক্তপাত 
ঘটিয়ে সেদিনকার হোলি খেলা। সেদিনকার সন্ত্রাস ছিল বাস্তব, আর আজকের তথাকথিত 
সন্ত্রাস সমস্ত প্রচার, অপপ্রচার, কুৎসা খবরের কাগজে সেই সম্পর্কে এবং সমর্থনে 
এইসব নিয়ে আজকে অবাস্তবতার উপর ভিত্তি করে আজকে সন্ত্রাসকে মানুষের সামনে 
তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার এতিহ্যকে ম্লান করার চেষ্টা হচ্ছে। গত ২২ 
বছরে পশ্চিমবাংলায়* বামফ্রন্টের ইতিবাচক কর্মসুচী পশ্চিমবাংলাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে 
এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে শেষ করতে চাই, অনেক রকম অত্যাচার, ষড়যন্ত্রের মধ 
দিয়ে আমরা ২২ বছর ক্ষমতায় আছি, এমন একটা দিন, এমন একটা রাত্রি যায়নি, যে 
রাত্রিতে পশ্চিমবাংলার মানুষ একটা প্রহর নিশ্চিন্তে, নিরাপদে কাটাতে পারেনি, প্রতিদিন, 
প্রতি মুহূর্তে বড়যন্ত্র চলেছে। আজকে ভারতবর্ষের বুকে একটা সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রতিষ্ঠিত 
হতে চলেছে, এবং কেন্দ্র রাজ্য যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কে সংসদীয় গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত 
করছে, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে মসিলিপ্ত করছে, এই রকম পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের যে সরকার 
তাদের যে হোম মিনিস্টার, তিনি আমাদের রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি সারা পৃথিবীতে 
একটা অনন্য নজির স্থাপন করেছেন, একটানা ২২ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন, তাকে যে 
ভাবে সংবিধানের ব্যাপারে হুইপ দিচ্ছে, এটা সংবিধান বিরোধী; সংসদীয় গণতন্ত্র বিরোধী। 
এই রকম একটা সাম্প্রদায়িক, জঘন্য সরকার, বর্বর সরকার, যারা দিল্লিতে আছে, তারা 
সন্ত্রাস সম্বন্ধে বলছে। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্যে 
দিয়ে আবার এগিয়ে যাবে এই শপথ আমরা ২২ বছরে গ্রহণ করতে চাই। আমরা 
প্রমাণ করতে চাই, পশ্চিমবাংলায় নূতন চেতনা, নূতন উদ্দীপনা নূতন উৎসাহে এগিয়ে 
যাব, সব যড়যন্ত্রকে ভেঙে চুরমার করে। আজকে সমস্ত রাত্রির নিস্তব্ধতা, অন্ধকারের 
মধ্যে নৃতন দিশা এর মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ আবার এগিয়ে যাবে, এই আশা 
রখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আশা করেছিলাম, রবীন বাবু কিছু 
ভাল কথা বলবেন, কিন্তু আমি দেখলাম, রবীনবাবু হঠাৎ মেনশন আওয়ারে বলে উঠলেন, 
২১ বছর পার করে ২২ বছরে আমরা পা দিয়েছি। আমি আশা করেছিলাম, ২১ 
বছরের সাফল্যর হিসাব তিনি তুলে ধরবেন, তা না করে তিনি ২১ বছর আগে 
কাল্পনিক কিছু ঘটনার কথা বলে গেলেন। আমি রবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, ২১ বছরের 
ইতিহাসের মধ্যে আমি অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে জানতে চাইছি-_বর্ণালী দত্তকে হত্যা 
করা হয়েছিল, কোথায়, কোন সময়ে? সামরিয়াঙ চা বাগানে শ্রমিক খুন হয়েছে, কোন 
সময়ে? হরিহরপাড়ায় গুলি চালানো হয়েছে, কোন সময়ে? মরিচঝাপিতে খুন হয়েছে, 
কোন সময়ে? ইস্টার্ন বাইপাসে কেলেঙ্কারি হয়েছে, কোন সময়ে? ওয়াকফ কেলেঙ্কারি 
হয়েছে, কোন সময়ে? পঞ্চায়েতে দুর্নীতি হয়েছে, পি. এল. আ্যাকাউন্ট নিয়ে আড়াই 
হাজার কোটি টাকা তছরূপ হয়েছে কোন আমলে? প্রশ্নপত্র ফাস হয়েছে, কোন সময়ে? 
সবগুলি হয়েছে বামফ্রন্টের আমলে। কলকাতার বুকে হাসপাতালগুলির কি অবস্থা আমরা 
দেখেছি। কংগ্রেসি আমলে এইগুলির একটাও নজির নেই। হাসপাতালে সন্তান সম্তাবা মা 
তার সন্তান এর জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু সে তার সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি, 
কুকুরের পেটে চলে গিয়েছে, কংগ্রেসি আমলে এই ঘটনা ঘটেনি, বামফ্রন্টের আমলে 
এই ঘটনা ঘটেছে। 
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বামফ্রন্টের আমলে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে। মা তার সস্তানকে হাসপাতাল থেকে 
ফিরিয়ে আনতে পারেনি, কুকুরে তার বাচ্চাকে নিয়ে চলে গেছে। গত একুশ বছরে 
আপনাদের রাজত্বে আমরা দেখেছি কংগ্রেসের বারো লক্ষ বেকারকে আপনারা বাহান্ন 
লক্ষ বেকারে পরিণত করেছেন; কংগ্রেসের তৈরি করা শিল্পকারখানাগুলোকে আপনারা 
বন্ধ করে দিয়েছেন: মগরার শ্রমিককে খুন করা হয়েছে; শান্তিপুরের কৃষকরা যখন 
চাষের জন্য বিদ্যুৎ চাইছে এবং জল চাইছে তখন তাদের উপর আপনারা গুলি 
চালিয়েছেন; পোর্টের শ্রমিকদের খুন করা হয়েছে; আদালতে বিচারকের গালে চড় 
বসিয়ে তাকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একজন 
খুনের আসামী যিনি এখনও এই বিধানসভার সদস্য, তাকে আবার মন্ত্রী করার চেষ্টা 
হয়েছিল। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রোমোটাররা কিভাবে বামফ্রন্ট সরকারকে কন্ট্রোল 
করছে। বিধানচন্দ্র রায় চৌদ্দ বছর মুখ্যমন্ত্িত্ব থাকাকালীন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ 
মেডিক্যাল কলেজ, দুর্গাপুর শিল্প নগরী, হলদিয়া প্রকল্প, স্টেট ট্রাব্সপোর্ট এবং বিভিন্ন 
মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করেছিলেন। জ্যোতি বাবু তার একুশ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে 
কটা বিশ্ববিদ্যালয় রি করতে পেরেছেন? জ্যোতি বাবু তার রাজত্বকালে শুধু কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয়কে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন। জ্যোতিবাডুর আমলে একটাও মেডিক্যাণ 
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কলেজ আপনারা তৈরি করতে পেরেছেন? গর্বের সঙ্গে বললেন জ্যোতিবাবু একুশ বছর 
ধরে মুখ্যমন্ত্রীতব করছেন। আপনাদের ইতিহাস, বার্থতার ইতিহাস। তাই বলি রবীন বাবু 
২১ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন বলে আনন্দে উদ্বেল হবেন না। আপনারা বাংলার 
বাইরে ভারতবর্ষের ইতিহাস জানুন, অন্তবপ্রদেশে একটা সরকার এক নাগাড়ে চৌত্রিশ 
বছর ক্ষমতায় ছিল, কর্ণাটকের সরকার এক নাগাড়ে ছত্রিশ বছর ক্ষমতায় ছিল. আর 
আপনারা তো একুশ বছর ক্ষমতায় আছেন। তাই লাফাবার কিছু নেই। নির্বাচনে এবারে 
যেটুকু আপনাদের সাফল্য এসেছে সেটা বিরোধীদলগুলো ভাগ হওয়ার জন্য। আপনাদের 
নতুন কিছু বন্ধু তৈরি করেছেন বি. জে. পি.র সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করে। নইলে এবারের 
নির্বাচনেই আপনাদের টের পাইয়ে দিতাম। সুতরাং রবীন বাবু আপনাদের আনন্দ করার 
কিছু নেই। আপনারা ইতিহাস দেখুন, কংগ্রেসের সাফল্যগুলো জানার চেষ্টা করুন। আমাদের 

₹সা করতে হবে না, অন্তত এগুলো জানুন। না জেনে সম্মলোচনা করবেন না। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার একুশ 
বছর পার করে বাইশে পা দিল। পশ্চিমবাংলার জনগণ এই বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠা 
করেছে কতগুলো কর্মসূচির জন্য, যে কর্মসূচিগুলো কোনও দিন (কানও সরকার নিতে . 
পারেনি। যে দেশে এখন সন্তর ভাগ মানুষ এখন দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে 
তাদের স্বার্থে আমরা কর্মসুচিগুলি তুলে ধরেছি। আমরা পঞ্চায়েতি রাজ কায়েম করেছি, 
গ্রামের মানুষের উন্নতি করেছি, যদিও আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ মানুষ 
তাই বার বার আমাদের শুধু বিধানসভায় নয়, লোকসভায় নয়, পঞ্চায়েত, পৌরসভায়, 
কর্পোরেশন সমস্ত স্তরে আমাদের সাফল্য কামনা করছে, তাদের আশীর্বাদ, তাদের দোয়া 
বামফ্রন্ট সরকার পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে। তাই বামফ্রন্ট সরকারকে আমাদের 
ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং বাংলার মানুষকে আমাদের 
অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, ২১ বছর পার হয়ে বামফ্রন্ট সরকার ২২ 
বছরে পড়েছে। এটা কিছু লোকের শিরঃপীড়ার কারণ আছে। আমাদের মাননীয় সদস্য 
মান্নান সাহেব অনেক ফিরিস্তি দিলেন। ওই ২১ বছরের অনেক ফিরিস্তি দিলেন এখানে। 
কিন্তু আপনি জনগণকে কি বোঝাতে পেরেছেন? জনগণকে আপনারা বোঝাতে পারেননি। 
৫ বার জনগণ কিন্তু বামফ্রুন্টকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছেন। স্যার, ১০০র মধ্যে ১০০ 
পেয়ে তো পাশ করা যায় না? খুব কম লোকই ১০০র মধ্যে ১০০ পায়। ১০০র মধ্যে 
৭০, ৮০ স্টার মার্কস নিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকার চলছে। আজকে এদের স্যার, একটাই 
শিরঃপীড়ার কারণ হচ্ছে আপনি জানেন যে, এই দক্ষিণ ভারতই বলুন, উত্তর ভারতই 
বলুন, পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বলুন, কেউই এক দেড়, দুই বছর যাচ্ছে না। সরকারগুলি 
পড়ে যাচ্ছে। জয়ললিতা আজকে থাকেন তো কালকে থাকেন না, কল্যাণ সিং আজকে 
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থাকেন তো পরশু থাকেন না। কিন্তু আজকে আমরাই ভারতের মধ্যে একটা দল যারা 
কৃতিত্বের দাবি করতে পারি। আমরা একটা বুর্জুয়া গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে, অনেক 
সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে, অনেক অসুবিধার মধ্যে থেকে, আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার 
পাচ পাঁচবার মাথা উঁচু করে মানুষের সামনে আছে। এর কোনও জবাব এরা দিতে 
পারবেন না। এই বুর্জুয়া গণতন্ত্রের মধ্যে আমরা চললেও, সাফল্য, অসাফল্যের মধ্যে 
চললেও এই কথাই প্রমাণ করে যে, আজকে গোটা ভারতের মধ্যে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে 
আজকে বামফ্রন্ট সরকার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সারা ভারতের মধ্যে নয়, গোটা 
বিশ্বের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আজকে চেষ্টা হচ্ছে যে তারা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে 
নয়, নির্বাচন শুধু বিধানসভা, লোকসভা নয়, পঞ্চায়েত নির্বাচন, মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের 
নির্বাচন এগুলি একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, এর মধ্যেও যে আজকে সজীব রয়েছে, তাকে 
আঘাত হানবার চেষ্টা হচ্ছে। এদের মাথা ব্যাথা কিসের? আজকে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের 
ব্যাপারে আপনারা জানেন। নতুন করে বলতে হবে না। সারকারিয়া কমিশন তুলে 
আজকে আমরা ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখতে পেয়েছিলাম গুজরাল সরকারের আমলে, 
গৌড়া সরকারের আমলে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে, এদেরই একজন দলছুট নেত্রী 
তিনি কি বলছেন, তার উপর ভিত্তি করে আজকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্টরমন্ত্রী আডবানী সাহেব এখানে একটা টিম পাঠিয়ে দিলেন। বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা 
যায় কিনা দেখলেন। আজকে কাগজ লিখছে। সমস্ত জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান 
যে ভূমিকা তা সম্পর্কে কাগজ লিখছে_ পোখরান ছাড়া আর কিছুই বলার ব্যাপার নেই। 
এব্লজন্য আমাদের কি হচ্ছে না, আলু ১০ টাকা, বেগুন ২৫ টাকা, পেঁয়াজ ১৫ টাকা। 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আজকে হু হু করে বাড়ছে। তার জবাব দেবেন কি? 
এরা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেন না, কৃষকদের মধ্যে কাজ করেন না। আজকে 
বামফ্রন্টের কর্মী হিসাবে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই আমরা জানি যে, 
কিভাবে মানুষ আজকে যন্ত্রণা পাচ্ছে। বুরুঁয়া গণতন্ত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই কথা বলতে 
পারি যে, বামফ্রন্ট শুধু পশ্চিমবাংলায় নয় সারা ভারতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এমন 
একটা দিন আসবে যেখানে বি. জে. পি.র কুচক্রী যে ষড়যন্ত্র আছে, তাকে বিনষ্ট করে 
দিয়ে এই বামফ্রন্ট শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা ভারতে রাজত্ব করবে। 


[12-30 - 12-40 7-7.] 


্্ী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ২২ 
বছরে পদার্পণ করায় সি. পি. আই এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই। এই ২২ বছর 
বামফ্রন্ট সরকার চলতে পেরেছে এই কারণের জন্য যে পশ্চিমবঙ্গের যে আর্থিক সাফল্য 
এবং গ্রামবাংলায় যারা গরিব মানুষ তাদের জন্য আমরা যে কাজ করেছি তার ফল 
স্বরূপ। গ্রামবাংলায় এবং শহরের মানুষ আমাদের বারবার ভোটের মাধ্যমে, জয়যুক্ত 
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করেছে। একথা বিরোধীদলের বন্ধুরা অস্বীকার করতে পারে না। আজকে আমরা যেমন 
মৎস্য চাষে প্রথম স্থান অধিকার করেছি, ঠিক তেমনি চাল উৎপাদনেও প্রথম স্থান 
অধিকার করেছি। ভূমিসংস্কার এর মাধ্যমে গ্রামের গরিব মানুষের হাতে জমি তুলে 
দিয়েছি। যারা কোনদিন জমির মালিক হবে একথা ভাবতে পারত না, তাদের হাতে 
পাট্টা তুলে দেওয়া হয়েছে। পাট্টা পাবেন একথা তারা কোনওদিন ভাবতে পারত না, 
তারাও বাস্তু ভিটার মালিক হয়েছে। গ্রামবাংলার মানুষের কাছে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে 
ন্যায়সঙ্গত দলে চাল পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে যে মূল্যবৃদ্ধি এবং 
মুদ্রাম্ফীতি তার জন্য আজকে গোটা ভারতবর্ষে ত্রাহি ত্রাহি ডাক উঠেছে। আপনারা 
জানেন যে আমাদের দেশের টাকার মুলা ক্রমশ কমছে। পশ্চিমবঙ্গে এ ডলারে ৪২ 
টাকা দিতে হয়। এই অবস্থায়, মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রাম্মীতির ফলে আমাদের বাজারদর 
ওঠানামা করে। আমরা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গণবন্টন ব্যবস্থা চালু করতে পারতাম 
কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে রাজি না। তারা পোখরানে বোমা ফাটাতে পারেন। গ্রামবাংলার 
মানুষের পানীয় জলের জন্য, গ্রামোন্নয়নের জন্য তারা টাকা বরাদ্দ করেন না। তা 
সত্তেও আমাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে আমাদের গণতান্্রিক ব্যবস্থা, 
নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তাই পশ্চিমবাংলার মানুষ আমাদের 
বারবার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমি তাই জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাই। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের বিধানসভার ইতিহাসে, 
পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে একটা রেকর্ড সৃষ্টিকারি 
অধ্যায় আজকে থেকে শুরু হয়ে গেল। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের ২১ বছর পূর্ণ হয়ে 
আজকে ২২ বছরে পদার্পণ করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে কি কংগ্রেস কি অক 
এটা একটা গর্বের বিষয়। আজকে আমরা যে কথা বারবার উল্লেখ করে থাকি বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের কথা। শুধু সাফল্য নয় আজকে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের 
পথপ্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা প।ণন করে যাচ্ছে। আমাদের যে চিরাচরিত এঁতিহা সেই 
এতিহ্কে আমরা বজায় রাখতে পেরেছি। আমরা শুধু কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছি 
তাই নয় পঞ্চায়েতেও আমরা অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছি। রাজীব গান্ধী পর্যন্ত যে 
ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কিদোয়াই সাহেব পর্যন্ত বলেছেন 
ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের থেকে পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা ২০ বছর এগিয়ে 
, চলেছে। এটা সকলের কাছেই গর্বের বিষয়। আজকে সামাজিক বনসৃজনের ক্ষেত্রে 
আমরা শুধু সাফল্য লাভ করেছি তাই নয়, আমরা আন্তর্জাতিক নোভা পুরস্কারও লাভ 
করেছি। সৌর শক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষেত্রে সাফল্যের নজির সৃষ্টি করেছেন, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও এই সরকার নজির সৃষ্টি করেছেন। তাই 


524 /5515191,% 19২0022101195 
[22170 10176, 1998 ] 


আজকের দিনে সকলে একমত হয়ে এই বামফ্রন্ট সরকার যে সরকার স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও 
নজির সৃষ্টি করেছে তাকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


শ্রী সমর হাজরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বামফ্রন্ট সরকার ২১ বছর পেরিয়ে 
২২ বছরে পা দেওয়াকে আমার পার্টির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ এই 
সরকার গরিব মানুষের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করে। এই ২২ বছর মানুষ তার পাশে 
থেকেছে এবং বামফ্রন্ট সরকারও তার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে যতটা পেরেছে 
গরিব মানুষের উন্নয়নে কাজ করেছে বলেই মানুষ তাদের জয়যুক্ত করেছে। বিনোধী 
বন্ধুরা এখানে আইন শৃঙ্থলার প্রশ্ন তোলেন। স্যার, আপনি জানেন কংগ্রেস শাসিত রাজা 
এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির আইন শৃঙ্খলা কি পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খল থেকে 
উন্নত? এখানে মানুষ নাগরিক অধিকার পেয়ে থাকে এবং মানুষ এখানে মাথা উঁচু করে 
দাঁড়াতে পারে। এখানে প্রতি ৫ বছর অন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন এবং 
লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং মানুষ তার রায় দিয়ে আবার এই সরকাবকে 
আনে। স্যার, ওরা এখানে গরিব মানুষের কথা. কৃষকের কথা বলেন। জশিদার, 
জোতদারের আমতে শা! সুবুর নাড়ে তালপাতার চালা করে বাস করত তাদের ঘর 
ভেঙে দিত। তান! এখন্ট সন্ন্সানব চামালই ন্ট, এার। 


1াখণা0থ 04979 
শ্রী শশাঙ্কশেখর বিশ্বাস $ (হাউসে উপস্থিত নেই)। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ই স্যার, আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। সোসাইটি অফ রেজিস্ট্রেশনের যে অফিস আছে টোডিম্যানসনে সেটা সারা 
পশ্চিমবাংলার একটি মাত্র অফিস, সেখানে কার্সিয়াং কালিংপঙ থেকে শুরু করে বরাকর, 
কাথি সব জায়গা থেকে ক্লাব, সোসাইটি এরা রেজিস্ট্রেশন করতে আসে। সেই'অফিসে 
মাত্র ২৬ জন কর্মচারী আছে, তার মধ্যে ২ জন অফিসার এবং ৩ জন চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারী, বাদবাকি যারা ক্লার্ক আছে তাদের মধ্যে ৩,৪ জন করে অনুপস্থিত থাকে। এই 
অবস্থায় সারা পশ্চিমবাংলার ক্লাব, সোসাইটি ইত্যাদি সেখানে তাদের রেজিস্ট্রেশন করতে 
যায়। বর্তমানে ২ লক্ষ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন হয়ে আছে এবং প্রতি বছরই তারা রিনিউ 
করতে আসে এবং প্রতি বছরই নতুন করে ১৫ হাজার ক্লাব, সোসাইটি তারা আসে 
রেজিস্ট্রেশনের আবেদন নিয়ে। আজকে যখন চারিদিকে কাজকর্মকে ছড়িয়ে দেওয়ার 
পরিকল্পনা চলছে যাতে মানুষের কাছে সব সুযোগ পৌছে দেওয়া যায়। তাই আমার 
অনুরোধ এই সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলিকে প্রত্যেকটি জেলায় নয়তো ৪টি জোনে 
বা সেক্টরে করে এর কাজগুলিকে ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের হাজার 
হাজার মানুষ উপকৃত হবে। প্রতি দিন হাজার হাজার মানুষকে সেখানে যেতে হয়। 
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শ্রী পন্মনিধি ধর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দ্বিতীয় বিবেকানন্দ সেতু তৈরি হবে। 
কিন্তু বর্তমানে যে বিবেকানন্দ সেতুটি তার সংস্কার শুরু হয়েছে *৯৬ সালের জানুয়ারি 
মাসে। তারফলে মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ শুরু হয়েছে। আজকে দু-বছর 
অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এই দুর্ভোগের অবসান ঘটল না। আজকে পি. ডবল. ডি. বাজেট 


 আছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই, উত্তর দিকের যে রাস্তাটার 


সংস্কার হয়ে গেছে সেটা কবে নাগাদ উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে? আজকে আপ এবং 
ডাউন গাড়ি একটা দিক দিয়ে চলার জন্য দিল্লি রোড হয়ে যে সমস্ত সরকারি, বে- 
সরকারি, প্রাইভেট বাস শ্রীরামপুর শোভাবাজার, বাগবাজার, প্রভৃতি জায়গায় চলাচল 
করে তা বন্ধ হয়ে থাকার ফলে বা সীমিত হওয়ার ফলে মানুষের দুর্ভোগের চূড়ান্ত 
হচ্ছে। আমি আগেও এই বিধানসভাতে বলেছি যে, শিয়ালদহ থেকে ডানকুনির মধ্যে 
সাটেল ট্রেন চালু করার বন্দোবস্তা করতে। আজকে কয়েক'শ অটো বেশি পয়সা নিয়ে 
যাত্রী পারাপার করছে। তাই আমি অবিলম্বে এ রাস্তা খোলা এবং লরি চলাচলের বন্ধের 
দাবি করছি। 


[13-40 - 12-50 [0.7] 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটু আগে আমরা এখানে বামফ্রন্ট সরকারের ২২ বছর 
পূর্তি উপলক্ষ্যে অনেক কথা শুনলাম। কিন্তু একদিন এই পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদে 
আসীন ছিলেন শ্রদ্ধেও বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন দূর্গাপুরকে নিয়ে। 
তিনি বড় কারখানা ঘিরে ছোট ছোট কারখানা তৈরির মধ্যে দিয়ে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা 
দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। তার সময় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু 
আজকে সেই দুর্গাপুরে প্রায় ২০০-টা কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ডি. পি. এল. ভারত 
অপথ্যালমিক গ্লাস কোম্পানি, এম. এম, সি. ফার্টিলাইজার-_সমস্ত বন্ধ হয়ে যাবার মুখে। 
এবং আরো কতগুলো কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আবার, আর একটা কারখানা আছে 
যার মালিক আগে বেঙ্গল-ল্যাম্পে কাজ করত কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্যে 
কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল। তার ইস্টার্ন বিস্কুট কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। 
সেখানে যারা কাজ করত তারা আজকে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের টাকা- 
পয়সা, যেটা তাদের পাওনা, তা দেওয়া হচ্ছে না। তাই স্যার, এবিষয়ে আমি দৃষ্টি দিতে 
অনুরোধ করছি। 


শ্রী শঙ্করসরণ নম্কর £ হাউসে অনুপস্থিত) 


শ্রী খাড়া সোরেন ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চরদিঘি-গঙ্গারামপুর ভায়া 
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তপন পর্যন্ত রাস্তাটা যথেষ্ট চওড়া নয় এবং বর্ষাকালে খানা-খোন্দ সৃষ্টি হওয়াতে কলকাতা- 
গামী বাস আটকে জনসাধারণের দুর্ভোগের শেষ থাকেনা। অবিলম্বে যাতে এদিকে দৃষ্টি 
দেওয়া হয় তার দাবি করছি। 


তরী গৌতম চক্রবর্তী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বামফ্রন্ট সরকার ২১ বছর পূর্ণ 
করে ২২ বছরে পা দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে, সেই সময় আমি আপনার মাধ্যমে 
জানাচ্ছি আমার মালদা জেলার মোট ৪৩২টি এবং আমার কনস্টিটিউয়েন্সি ইংলিশবাজারের 
৩৭টি গ্রামে এবং সারা পশ্চিমবঙ্গের ৯৬৪৭টি এস. সি., এস. টি.র যে সমস্ত গ্রামণ্ডলো 
আছে সেই সমস্ত গ্রামগুলোতে লোক-দীপ প্রকল্প এখনও পর্যস্ত চালু হয় নি। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বামফ্রন্ট সরকার যেখানে একটার পর একটা বলছেন যে, তারা এই 
করেছেন সেই করেছেন, সেই সময় এই এস. সি., এস. টি. অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে যাতে 
অবিলম্বে লোকদীপের আলোক পৌছে যায় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


রী সুধীর ভট্টাচার্য ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্পর্কে বলছি। 
কাটাখালি খালের উত্তর-পাড় দিয়ে মাটির রাস্তা গেছে। এই রাস্তাটা একদিকে ভাদারিয়া 
পর্যন্ত গিয়েছে আরেকদিকে মল্লিকপুর বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত গিয়েছে, অপরদিকে মুচি-শা, 
দীঘির পাড় শহরার-মল্লিকপুর পর্যস্ত গেছে, আরেকটা হচ্ছে মল্লিকপুর রোড পর্যস্ত 
গেছে। এই রোডের সংমিশ্রণে যে রাস্তা সেটা ৫টি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গেছে। এই 
রাস্তায় পিচের ব্যবস্থা নেই। তারজন্য এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে মানুষের খুব 
অসুবিধা হয়, এর আশেপাশের সহস্রাধিক গ্রামের মানুষ এখান দিয়ে যাতায়াত করেন। 
তাদের খুব অসুবিধা হয়। এইসমস্ত গ্রামগুলোতে যেসব ফসল উৎপন্ন হয় সেগুলো 
হাটেবাজারে এনে তাদের বিক্রি করতে অসুবিধা হয়। বর্ষায় এই রাস্তাগুলোতে এক হাঁটু 
কাদা হয়। চলাফেরা করা অসুবিধা হয়। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রীকে 
অনুরোধ করছি যাতে অবিলম্বে এই রাস্তাগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য। 


রী কামাখ্যানন্দন দাস-মহাপাত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় সমবায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত বোরো চাষের সময় প্রবল বড়-বৃষ্টিতে 
পটাশপুর, সবং, ও ভগবানপুর থানার শতাধিক গ্রামে চাষের প্রচুর ক্ষতি হয়। সরকার 
থেকেও বলা হয়েছে যে সেখানে কৃষি চাষের ক্ষেত্রে, সবজি চাষের ক্ষেত্রে চাষীরা ১০০ 
ভাগ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু তা সত্তেও সমবায় দপ্তরের কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এ 
কৃষকদের কাছ থেকে খণ আদায়ের জন্য কৃষকদের নোটিশ দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার 
২১ বছর পেরিয়ে ২২ বছরে পা দিল এবং এই সরকার যখন তাদের যোগ্যতার মানকে 
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উন্নত করার চেষ্টা করছে তখন সমবায় দপ্তর এই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কাজ কি করে করে? 
যেখানে কৃষকরা ১০০ ভাগ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেখানে তারা খণ আদায়ের জন্য নোটিশ 
দিচ্ছেন। এই জিনিসটাকে প্রতিরোধ করার জন্য আগামী ২৪ তারিখে কৃষকরা সমবায় 
ব্াঙ্কগুলো ঘেরাও করবে। সমবায় দপ্তরের এই তুঘলকি কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে 
হবে। এই ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কাছ থেকে খণ আদায় বন্ধ করার জন্য আমি সমবায় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[12-50 - 1-00 7.1.] 


শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে বিদ্যুৎ মন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত 
রয়েছেন, আমি আপনার মাধ্যমে তাকে জানাচ্ছি যে, আমাদের রাজ্যে সি. এম. ডাব 
এস. এ. নামে একটি সরকারি সংস্থা আছে। সেই সংস্থাটি আমার নির্বাচনী কেন্দ্র হাওড়া 
জেলার শিবপুরের ধাসরায় ১৯৯৬ সালে একটা ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন করে, বিদ্যুতের 
লাইন ইত্যাদি সমস্ত কিছু প্রস্তুত করে ৫/৬ লক্ষ টাকা এস. ই. বি.-র কাছে জমা দেয় 
বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে বিদ্যুতের কানেকশন দেওয়া 
হয়নি। ফলে এলাকার মানুষ চাহিদা অনুযায়ী পানীয় জল পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছে। এখানে বসে বিদ্যুৎ মন্ত্রী নানা রকম কথা বলছেন। একদিকে তিনি সি. ই. এস. 
সি.-র কাছে নতি স্বীকার করেছেন- মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজের দপ্তরের স্বাধীনতা বিসর্জন 
দিয়ে সি. ই. এস. সি.-কে টাকা পাইয়ে দিয়েছেন, অপর দিকে ভীপ টিউবওয়েলে বিদ্যুৎ 
পৌছে দিতে না পেরে রাজ্যের মানুষদের জল পানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছেন। 
সি. এম. ডাবু. এস. এ. নির্মিত ধাসরায় ডীপ টিউবওয়েলটি সম্পূর্ণ রেডি অবস্থায় থাকা 
সর্তেও, দু বছর আগে টাকা জমা দেওয়া সত্তেও আজ পর্যন্ত সেখানে বিদ্যুতের কানেকশন 
দেওয়া সম্ভব হলনা। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন রাখছি, তার দপ্তরের এই ব্যর্থতার 
কারণ কি? কিছু দিন আগে এ এলাকার মানুষ স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে অবরোধ 
করেছিল-_ওখানে ডিস্ট্রিবিউশন লাইন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুৎ মন্ত্রী জনসাধারণকে 
বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নিষ্ত্রীয় থেকে এখানে বক্রেশ্বর নিয়ে অনেক কথা বলছেন। 
আজকে রাজ্যের মানুষ বিদ্যুতের অভাবে জল খেতে পাচ্ছে না, সেদিকে মন্ত্রীর হুঁশ 
নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রয়েছেন, আপনার মাধ্যমে আমি 
তাকে অনুরোধ করছি আমার এলাকার শিবপুরের ধাসরায় সি. এম. ডারু. এস. এ. থে 
ডীপ টিউবওয়েলটি গত দু বছর আগে নির্মান করে এস. ই. বি.-র কাছে বিদ্যুৎ 
সংযোগের জন্য টাকা জমা দিয়েছে সেটিতে অবিলন্বে বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার ব্যবস্থা 
করুন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দীর্ঘক্ষণ ধরে বামফ্রন্ট সরকারের 
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২১ বছরের সাফল্যের জয়-গান শুনেছি। যখন এখানে এই জয়-গান শুনছি তখন গোটা 
রাজ্যে মানুষের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে যে, কিভাবে এই সরকারের হাত থেকে 
দক্ষিণপন্থী পথ নিয়ে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে জনবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে 
জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আজ বামফ্রন্ট সরকার জন সমর্থন হারিয়ে, কার্যত 
পুলিশ এবং সমাজবিরোধীদের হাতিয়ার করে বিরোধী পক্ষের কর্মী, নেতাদের খুন করে 
ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে। নজিরবিহীন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আমি আজকে এই কথা বলতে চাই যে, এই অবস্থার মধ্যে এখানে যখন 
সরকারের সাফল্যের জয়-গান করা হচ্ছে তখন এ রাজ্যে প্রতিটি নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের 
মূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজারের অগ্নি মূল্য প্রতিটি সংসারের প্রতিটি 
মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। অথচ বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা কোনও রকম 
কনসার্ণ ফিল করছেন না। সরষের তেল কিছু দিন আগেও ছিল ৪০ টাকা, ৪২ টাকা 
কে.জি., আজকে তা ৫০ টাকা, ৫২ টাকা কেজি. হয়ে গেছে। চাল, ডাল, আনাজের দাম 
আগুন হয়ে গেছে। অথচ সরকার নির্বিকার। সরকার মুখে শুধু বলছেন, সরষের 
তেলের জন্য অসাধু ব্যবসায়ীদের শাস্তি দেব, মজুতে বিরোধী ব্যবস্থা নেব। যত তারা 
বলছেন ততই জিনিসপত্রে দাম বাড়ছে। সরকারের কোনও কনসার্ণ এই ব্যাপারে ফিল 
করছে না। এ ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব আছে। কেন্দ্রের উপর দোষ দিয়ে নিত্য- 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে নিচ্ছে। সরকার এ ব্যাপারে সর্বদলীয় মিটিং 
ডকুন। ডেকে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের এই যে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে সে ব্যাপারে 
সরকারের নীতি ঘোষণা করুন। 


(এই সময়ে পরবর্তী স্পিকার ডাকায় মাইক অফ হয়ে যায়) 
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শ্রী অশোককুমার দেব $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার সাবজেক্টুটা চেষ্জ 
করছি। আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। আমার 
এলাকায় এস-২৯ বাস দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী 
মহাশয় এই হাউসে কথা দিয়েছিলেন ৩ মাসের মধ্যে বাসটি চালু করবেন। কিন্তু তিন- 
তিন মাস হয়ে গেল বাসটি এখনো চালু হয়নি। আমি অনুরোধ করব, এলাকার মানুষের 
স্বার্থে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এস-২৯ বাসটি যেটা চটা থেকে ধর্মতলা পর্যস্ত চলাচল করে 
সেই বাসটি চালু করুন। তা নাহলে এলাকার মানুষের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। ছেলে- 
মেয়েরা স্কুল যেতে পারছে না, যারা ব্যবসা করছেন তারা টাউনে আসতে পারছে না, 
অসুস্থ মানুষ হাসপাতালে আসতে পারছেন না, আমি আশা করব, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
এই হাউসে যে কথা দিয়েছিলেন সেই কথা রাখার চেষ্টা করবেন। এস-২৯ বাসটি যেটা 
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চটা থেকে ধর্মতলা পর্যস্ত চলাচল করে সেই বাসটি পুনরায় চালু করবেন এই অনুরোধ 
রাখছি। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার সাবজেক্টুটা চেঞ্জ 
করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, জিনিসপত্রের দাম' 
যেভাবে বাড়ছে তাতে গরিব মানুষের দিন গুজরাণ করা মুসকিল হয়ে পড়ছে। ২ মাস 
আগে যেখানে সরষের তেলের দাম ছিল ৩৮ টাকা, সেখানে এখন সরষের তেলের দাম 
৫২ টাকা কে.জি.। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই হাউসে দাঁড়িয়ে বললেন সরষের তেলের 
দামের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছি, সরষের তেলের দাম বেঁধে দেব। বাজারে আলু 
এখন ৯-১০ টাকা কেজি দরে গরিব মানুষকে কিনতে হচ্ছে। পিঁয়াজ এই সময়ে যেখানে 
৪ টাকা কিলো থাকে, এখন সেটা ১২ টাকা কে,জি.। ৩ মাস আগে পোস্ত যেখানে ১২০ 
টাকা কে'জি. ছিল, এখন সেখানে ২৩০ টাকা কে.জি.। বাজারে এখন আটা ১০ টাকা 
কে.জি.। এইভাবে জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আর আমরা জনপ্রতিনিধি 
হয়ে ঠাণ্ডা ঘরে নিজেরা বসে পিট চুলকাচ্ছি। লঙ্জাঙ্কর ব্যাপার। রবীনবাবু ২১ বছরে 
বামফ্রন্টের সাফল্যের কথা বললেন। ওনাদের মন্ত্রীরা তো আর বাজারে যান না? 
বাজারে গেলে দেখতে পাবেন জিনিসপত্রের দাম কিরকম বেড়েছে। ১০০ টাকা নিয়ে 
বাজারে গেলে ছোট থলিও ভর্তি হচ্ছে না। তাই বলছি, এই বামফ্রন্ট সরকার জিনিসপত্রের 
দাম রুখতে ক্রমাগত ব্যর্থ হয়েছে, পুঁজিপতিদের দালাল হয়ে গেছে। 


(এই সময়ে পরবর্তী স্পিকার ডাকায় মাইক অফ হয়ে যায়) 


শ্রী রামপদ সামন্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের 
মাননীয় কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি পিঙলা কেন্দ্রের স্বার্থে 
আমি যে দাবির কথা উপস্থাপন করছি সেই দাবির কথা এর আগেও উপস্থাপন করেছিলাম 
একবার। দাবিটি হচ্ছে, পিউলাতে একটা পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন করা হোক বলে 
অনুরোধ রেখেছিলাম। কারণ আজকে পশ্চিমবাংলায় যেভাবে ভয়াবহ বেকার সমস্যা 
বাড়ছে, অর্থনৈতিক লড়াইয়ের যে যুগ শুরু হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে স্বনির্ভর 
হয়ে বাচতে গেলে, জীবিকার সংস্থান করতে গেলে নানাবিধ কারিগরি ট্রেনিং আয়ত্ব করা 
দরকার। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে পিঙলায় একটি পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন করার জন্য 
দাবি রেখেছিলাম। কিন্তু সেই দাবির মর্যাদা পাইনি। .সেখানে যদি কিছু কিছু ব্যাপারে 
ট্রনিং দেওয়া যায় যেমন মোটর ড্রাইভিং ট্রেনিং, ড্রাই সেল ব্যাটারি তৈরির ট্রেনিং তাহলে 
সেই ট্রেনিং নিয়ে বেকার ছেলেরা কাজ করতে পারে। আমি এ দিকে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 
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রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্বুতমন্ত্রী এখানে বসে 
আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বামফ্রন্ট সরকার 
২১ বছর পুর্ণ করে ২২ বছরে পড়েছে কিন্তু স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্র হীরাপুরের 
প্রতিটি গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌছায় নি। একটা পোল হয়ত কোথাও বসেছে, সেখানে 
বিদ্যুৎ গিয়েছে বলে বলা হচ্ছে! একটা মৌজায় একটা পাড়াতে হয়ত বিদ্যুৎ গিয়েছে 
বলা হচ্ছে সমস্ত মৌজায় বৈদ্যুতিকরণ হয়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কে নতুন করে কোন 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এ ব্যাপারে আমি একটা চিঠি 
দিয়েছিলাম। তিনি তার কপি পাঠিয়ে দিয়েছেন পৌরমন্ত্রীর কাছে। আসানসোল৷ যেহেতু 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অংগারে আমার মনে হয় সেইজন্য তিনি তা পাঠিয়ে 
দিয়েছেন। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে নতুন ইপ্তাস্ট্িয়াল কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে কিন্ত 
সেখানে বিদ্যুৎ নেই। সেখানে ৩২টি মৌজার ৮১টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছায়নি। স্যার, 
ইসকো কারখানাকে কেন্দ্র করে সেখানে ছোট ছোট কারখানা তৈরি হতে পারত কিন্তু 
একদিকে ইসকো ধুঁকছে অপর দিকে বিদ্যুৎ না থাকায় সেখানে কারখানা হতে পারছে 
না। তা ছাড়া যেখানে বিদ্যুৎ আছে সেখানে এতবেশি লোডশৈডিং হচ্ছে যে মানুষ অতিষ্ঠ 
হয়ে উঠছে। আসানসোল, বার্নপুর, হীরাপুর-_সব জায়গায় লোডশেডিং চলছে। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, সেখানে বিধ্যুতের চাহিদা পুরণের জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ন্যবস্থ 
গ্রহণ করুন। 


শ্রী পদ্মনিধি ধর £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্র ডোমজুড়ে সি. 
এম. উবু এস. এএর ৬টি জলপ্রকল্প আছে। এগুলি মেগাসিটি প্রকল্পের অস্তভুক্ত-_বালি, 
বেলানগর, অভয়নগর, নিবড়া, বাঁকড়া-সলপ, আন্দুল-_মৌডরী। এগুলি প্রান্তিক জল সরবরাহ 
প্রকল্প। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে শুনেছিলাম যে এগুলি যৌথ প্রকল্প- কেন্দ্র, রাজোর 
প্রকল্প। স্যাব, কেন্দ্রীয় সরকার ১৬শো কোটি টাকার মেগাসিটি প্রকল্পের জন্য টাকা 
দেবেন বলেছিলেন কিন্তু সেই নরসিমা রাও-এর আমল থেকে এখনও পর্যস্ত তারা 
দিয়েছেন মাত্র ৮২ কোটি টাকা। অপর দিকে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ১৭২ কোটি টাকা 
খরচ করেছেন। বৃহত্তর কলকাতার এই মেগাসিটি এলাকায় শুধু পানীয় জল প্রকল্পই নয়, 
রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য প্রকল্পও এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কিন্তু টাকার অবস্থা যদি এই হয় 
তাহলে প্রকল্পগুলি সঙ্কটে পড়বে। আমার ৬টি জল প্রকল্পই সঙ্কটে পড়েছে। ডিপ 
টিউবওয়েল কোথাও খারাপ হয়ে গিয়েছে, বোরিং করতে হবে, নতুন জায়গায় এক্সটেনশন 
করতে হবে ইত্যাদি নানান কাজ রয়েছে। মানুষ সহজে জল পাচ্ছে না। সুতরাং কি 
ভাবে জল প্রকল্পগুলি সুনিশ্চিত করা যায় তারঞন্য এই হাউসে আমি একটা আলোচনার 
দাবি রাখছি। মেগাসিটির যে ৮শো! কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের দেবার কথা তা 
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অবিলম্বে দেবার জন্য এই বিধানসভা থেকে সোচ্চারে আমি দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, কিছুক্ষণ 
আগে এই হাউসে বামফ্রন্ট সরকারের ২১ বছর পুর্তি উপলক্ষে অনেক ঢাকঢোল পেটানো 
হল। কিন্তু স্যার, রাজ্যের মানুষদের কাছে পরিষেবাগুলি এই সরকার পৌছে দিতে 
পারেননি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র পাথরপ্রতিমার রামগঙ্গায় একমাত্র ভূতল পরিবহনের 
বাস যায়। সেই এলাকায় একটি বাস টার্মিনাস না হলে বাস চলাচলের ক্ষেত্রে অসুবিধা 
হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একবার বিধানসভায় বলেছিলেন যে ওখানে বেসরকারি বাস 
চলানো হবে কিন্তু তা চালু হয়নি। সুভাষবাবু তো দীর্ঘদিন হাউসে আসেন না, তাকে তো 
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, রাষ্ট্রমনত্রী যিনি আছেন, তিনি এসেছিলেন কিন্তু এখন উপস্থিত 
নেই, আপনার মাধ্যমে তাই স্যার, পরিবহন মন্ত্রীকে বলছি, ওখানে অবিলম্বে একটি বাস 
টার্মিনাস করা হোক। 


শ্রী শশাঙ্কশেখর বিশ্বাস ঃ অনুপস্থিত। 


শ্রী গৌতম চক্রবর্তী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ৪১/১ এর 
যে প্রাইভেট বাস রুট আছে, সেই বাস দক্ষিণ কলকাতা হয়ে লয়েলকা থেকে হাই কোর্ট 
পর্যস্ত আসে। এই রুটে ১৮টি বাস আছে বাসের ড্রাইভারের সঙ্গে মালিকের গোলমালের 
ফলে গত ১০ মাস ধরে এই রুটে বাস বন্ধ হয়ে আছে। এই ৪১/১ বাস রুট যেটা 
সেখানে এই বাস শিডিউল্ড কাস্ট এবং রিফিউজি বেল্টের মধ্যে দিয়ে আসে, এই বাস 
বন্ধ হয়ে আছে। অবিলম্বে এই বাসটি চালু করার জন্য আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শ্রম মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলি জেলার রিষড়ায় হেস্টিং 
জুট মিল গত শনিবার ২০ জুন থেকে মালিক এক তরফা ভাবে কারখানাটি বন্ধ করে 
দিয়েছে। শুক্রবার ছুটির দিন ছিল। শনিবার শ্রমিকরা কারখানায় যোগ দিতে এসে 
দেখেন কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই কারখানায় প্রায় ৪ হাজার শ্রমিক কাজ 
করে তারা অত্যন্ত বিপদের মধ্যে পড়েছে। এ কারখানার উৎপাদন নিয়ে সিলেকশন 
বিভাগের শ্রমিকদের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের একটা সমস্যা ছিল। সেখানে যে সমস্ত ট্রেড 
ইউনিয়ন আছে, শুধু সিটু নয়, প্রায় ১০টি ইউনিয়ন আছে, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন এঁক্যবদ্ধ 
হয়ে বলেছিলেন যে এই ব্যাপারে মালিক যেন একতরফা ভাবে সিদ্ধান্ত না নেয়। কিন্তু 
আমরা দেখছি যে গত ২০শে জুন, শনিবার মালিক কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। হুগলা 
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জেলার বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কোন্নগর, রিষড়া এই সমস্ত জায়গায় মালিকরা যে 
সব কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে, অবিলম্বে এই লক আউটের নোটিশ প্রত্যাহার করে 
নিয়ে কারখানা চালু করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শ্রম মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। 


শ্রী জটু লাহিড়ী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুতুপূর্ণ 
বিষয়ে নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কোনা এক্সপ্রেস ওয়ের কথা প্রতি বছর 
আমাদের বলতে হচ্ছে। ১৯৭৬ সালে বিদ্যাসাগর সেতু তৈরি হওয়ার সময় থেকে কোনা 
এক্সপ্রেস ওয়ের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়। তখন থেকে রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার 
কথা। বিগত কয়েক বছর ধরে কবে হবে, কবে হবে, এই প্রশ্ন আমরা বিধান সভায় 
রাখছি এবং মন্ত্রীও বারবার আশ্বাস দিচ্ছেন যে অবিলম্বে এই কাজ শেষ হবে। আমি 
আবার এই বিধান সভায় আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে, কবে 
কোনা এক্সপ্রেস ওয়ের কাজ শেষ হবে? ১৯৯২-৯৩ সালে বিদ্যাসাগর সেতু উদ্বোধন 
হয়েছে। কিন্তু মূল রাস্তা কোনা এক্সপ্রেস ওয়ের কাজ শেষ করা হয়নি। এই রাস্তা না 
হওয়ার ফলে সমস্ত ট্রাফিক হাওড়ার দিকে আন্দুল রোড দিয়ে এবং ড্রেনেজ ক্যানেল 
রোড দিয়ে যাতায়াত করছে, হেতী ট্রাকগুলি শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তার ফলে যান 
জটের সৃষ্টি হচ্ছে, রামরাজাতলা, দাস নগর, বাল্টিকুরী ইত্যাদি জায়গায় রাস্তাগুলিতে 
ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে এবং তাতে মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে। গত বাজেটে মন্ত্রী 
মহাশয় বলেছিলেন যে, ১৯৯৮ সালের জুন মাসে কোনা এক্সপ্রেস ওয়ের কাজ শেষ করা 
হবে। কিন্তু এখনও পর্যস্ত সেই কাজ শেষ হয়নি। কাজেই এই কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে 
অবিলম্বে চালু করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং রাজ্য সরকারকে এই 
ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বিশ্বভারতী শাস্তিনিকেতনের 
মধ্যে একটা বিশেষ প্রবনতা দেখা দিয়েছে। এখানে অসংখ্য লজ এবং হোটেল হচ্ছে। 
এই লজ এবং হোটেল হবার ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আপত্তিটা 
হচ্ছে, এর একটা বেশ ভাল অংশের মধ্যে নানা ধরণের অসামাজিক কাজকর্ম চলছে 
কলকাতা থেকে অসামাজিক লোকজন এবং সমাজের বিভ্তবান লোকেরা এসে সেগুলিকে 
প্রমদাগারে পরিণত করবার চেষ্টা করছেন এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবধারাকে তারা কলুষিত 
করছে। যাতে হোটেল বা লজগুলিতে এ্সমস্ত অসামাজিক লোক এবং বিস্তবানেরা 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী সমর মুখার্জি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পুলিশ মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মালদহের রতুয়া ১ নম্বর ব্লকে ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে 
৮টিতে কংগ্রেস এবং ২টিতে মার্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জিতেছে, পঞ্চায়েত সমিতির 
২৮টির মধ্যে আমরা ১৭টি এবং মার্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ১৩টিতে জিতেছে। গত ২৮ 
তারিখে দেখলাম, জিতলাম আমরা, মিছিল করল মাক্সর্বাদী কমিউনিস্ট পার্টি। মিছিল 
করে যাওয়ার সময় মহম্মদ কাশেম বলে একজনকে গুলি করলেন তারা এবং ১১টি 
দোকান লুট করলেন। শ্রী কাশেমকে ডাঃ ডি. এন. মজুমদারের অধীনে হাসপাতালে ভর্তি 
ডিসচার্জ করে দিয়েছে। কিছু লোক তার সঙ্গে দেখা করে বলেছে, “বলবে তোমাকে সি. 
পি. এম. গুলি করেনি, কংগ্রেস করেছে।' আমরা জিতব, ওখা মিছল করবেন; আমরা 
হাসপাতালে রোগী ভর্তি করব, ওরা তাকে রিলিজ করে দেবেন। অর্থাৎ সেখানে আমাদের 
জিতাটাই হচ্ছে আমাদের অপরাধ। পুলিশ মন্ত্রীকে বিষয়টা দেখবার জন্য আমি অনুরোধ 
করছি। 


শ্রী ব্রন্মময় নন্দ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার যে 
২১ বছর পূর্ণ করে গতকাল ২২ বছরে শুভ পদার্পণ করেছে তারজন্য সরকারকে . 
স্বাগত জানাই, কারণ এটা ভারতবর্ষে একটা অনন্য নজির। আমরা দেখেছি, সাধারণ 
মানুষের শুভেচ্ছায় একটি সরকার কতদিন ধরে থাকতে পারে। আর কয়েক বছর পরে 
সরকারের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭৭ সালের ২১শে জুন আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী 
যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটা এঁতিহাসিক ভাষণ। এ ভাষণে রাজ্য সরকার পরিষেবার জন্য 
কি কি ক্কাজ করবেন সেটা বলেছিলেন। আর রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান যা হবে সেটাও 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বেই হবে এবং সেদিনও সেই সমস্ত কথাবার্তা শুনতে হবে। এই 
প্রসঙ্গে আমি বলি, বামফ্রন্ট সরকারের কোনও বিকল্প এখনও তৈরি হয়নি। বামফ্রন্ট 
সরকার যখন রজতজয়স্ত্ী থেকে সুবর্ণজয়স্তীতে পদার্পণ করবে সেটা ভারতবর্ষে অনন্য 
নজির হয়ে থাকবে। বামফ্রন্ট সরকারকে হঠাবার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য তারজন্য আমরা 
ভীত নই। মহাভারতে যদি দেখেন, চিত্রসেন যখন কৌরবদের আক্রমণ করেছিলেন তখন 
ভীম এবং অর্জন আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাদের বলেছিলেন- চিত্রসেন 
কৌরবদের আক্রমণ করেছেন বলে আমাদের এক হতে হবে। আমরা ৫ জন এবং ওরা 
১০০ জন সব মিলিয়ে আমরা এখন ১০৫ জন এটা মনে করতে হবে। স্মরণ রাখতে 
হবে বিপক্ষ আমাদের শত্রু, সেই রকম আমাদের সমস্ত বামফ্রন্টের শরিকদের এক-কাট্টা 
হতে হবে। তবেই রজতজয়স্তীর বিজয় পতাকা উড্জীয়মান থাকবে। 
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রী সুধীর ভট্টাচার্য £ মাননীয় ম্পিকার মহাশয়, বামফ্রন্ট সরকার কেমন চলছে 
সেটা আমি উল্লেখ করছি। পঞ্চায়েতের আদায়কারি আছেন যাঁরা তারা ইউনিয়ান বোর্ড 
থেকে আরম্ত করে সমস্ত রকম কর তারা আদায় করে। পঞ্চায়েতের পরিকাঠামো অনুযায়ী 
পঞ্' যেতে অর্থের একমাত্র উৎস হল কর। এই আদায়কারিরা পঞ্চায়েতে ৬ হাজার টাকা 
-ল্লেশন করলে ১০ টাকা মাত্র কমিশন পায়। তার সঙ্গে তারা মাসিক ৮০ টাকা ভাতা 
পার এবং তাও সেটা ৬-৮ মাস অন্তর। আপনারা তো খুব বামফ্রন্ট সরকারের আলোর 
কথা বলছেন, বামফ্রন্ট সরকারের আলো কি রকম নিশ্প্রভ সেটা এই জিনিস দেখলেই 
বোঝা যায়। পঞ্চায়েতের আদায়কারিরা ৮০ টাকা ভাতা পায় মাসে, তাও আবার ৬-৮ 
মাস অস্তর। এই আদায়কারিদের পরিবার অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, এই তো 
আপনাদের মানসিকতা । তাই আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই পঞ্চায়েতের 
আপায়কারিদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বামফ্রন্ট 
সরঝরে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই সরকার একটু নড়েচড়ে বসে যথাযথ ব্যবস্থা 
নেয়। শাকের এই সভাতে মুখ্য সচেতক রবীন মণ্ডল থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত 
বন্মাময় ৭” পর্যস্ত এই বামফ্রন্ট স্রকাবেব ওনগান গেয়ে গেলেন সাফল্যের কথা বলে 
গেছেন। কিন্তু আজকে সলাই বাজারে গেলে জানতে পারবেন অবস্থাটা কি। এখানে তো 
তপন হোড় মহাশয় এই সরকারকে স্টার মার্স দিয়েছেন, ১০০ মধ্যে ৮০ দিয়ে দিয়েছেন। 
কিন্তু আন এ” সরকার পাস মার্জের চেয়ে নিচে আছে। বাজারে প্রতিটি জিনিসের 
মূল্য ৬'কা* ছোৌযা. মানুষের হাতের বাইরে। এখানে মৎস মন্ত্রী বসে আছেন, আপনারা 
বল নাছ এক নম্বর, চালে এক নম্বর, আলুতে ২ নম্র কিন্তু যে জিনিসেই হাত 
দিতে যান সেটাই জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। আপনারা বলছেন জনগণের 
সরকার, এর নামই কি জনগণের' সরকার? আজকে আলুর দাম ১০ টাকা পিঁয়াজের 
দাম ১৫ টাকা সরষের তেলের দাম ৫৫ টাকা। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্যের 
এ্রীডামন্ত্বীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং একটি বিষয় জানতে চাইছি। এখন বিশ্বকাপ 
ফুটবল চলছে আমরা সকলে জানি। ১৯৮৬ সালে এই বিশ্বকাপ ফুটবল হয়েছিল, ১৯৯০ 
সালে হয়েছিল, ১৯৯৪ সালে হয়েছিল এর্বং ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল চলছে। 
১৯৮৬ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতে রাজ্য থেকে একটি দল গিয়েছিল, ১৯৯০ সালেও 
[গয়েছিন, ১৯১৯৪ সালেও গিয়েছিল এবং ১৯৯৮ সালে যাচ্ছে। রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তর 
থেকে ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতে যাওয়ার জন্য ২০ জনের নাম ঠিক করে 
রাজ্য সরকারের কাছে পাঠালে রাজা সরকার ১০ জানর নাম বাদ দিয়ে ১০ জনের 
নাম অনুমোদন করেছে। তার জন্য খবচ হচ্ছে ১২ এক্ষ টাকা। বাংলার ফুটবলের 
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সম্মানের জন্য যারা পরিশ্রম করেছে, ফুটবলে বাংশীর মানকে যাবা উজ্জ্রল করেছে এই 
প্রতিনিধি দলে কত জন এই ধরনের লোক আছে? আম যতদুর জানি এই প্রতিনিপি 
দলে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগের চেয়ারম্যানকে ত্রীড়ামন্ত্রী পাঠাচ্ছেন। আখাৰ 
প্রশ্ন হচ্ছে তিনি বি এসে পরিবহন দেখবেন না কি ফুটবল দেখবেন? বলা হচ্ছে যারা 
যাচ্ছে তাদের একমাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবার জন্য। আমি জানতে টাই গত তিশা 
বিশ্বকাপে দল পাঠিয়ে কি লাভ হয়েছে এবং তাতে কত খরচ হয়েছিল? খেলার সঙ্গে 
যুক্ত নয় এমন কত জন লোক যাচ্ছে? কারা বাছাই করেছেন এই প্রতিনিধি দল এবং 
কোন যোগ্যতার বিচারে এই প্রতিনিধিদের পাঠানো হচ্ছে? এই প্রশ্ন গুলি আমি আপনার 
মাধ্যমে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই। ১২ লক্ষ 
টাকা খরচ করে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতে পাঠানো হচ্ছে তার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ নাষ্ট্ীয 
পরিবহনের চেয়ারমানকে কি উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে? 
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শ্রী সমর হাজরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় 
ূর্তৃমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কথা উল্লেখ করছি। মেমারী- 
তারকেম্বর-চকদিঘী পর্যন্ত যে রাস্তা আছে, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এর আগে মেনশন 
করার পর রাস্তায় মালপত্র পড়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যস্ত কাজ শুরু হয়নি। বর্ষার 
আগে যাতে দ্রুত রাস্তাটি মেরামত হয় সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী নটবর বাগদী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
'দ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের পুরুলিয়া জেলাতে টেলপুল ড্যাম প্রকল্প 
ডিভি.সি. গ্রহণ করেছিল। এরজন্য ওখানে অনেক জায়গা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। 
ওখানে অনেক উদ্বান্তত আছেন। আমাদের বোর্ডের যিনি চেয়ারম্যান বাদলবাঝু তিনি 
ডিভিসিতে চাকুরি করতেন। মিনিস্টার সহ আমরা তার সঙ্গে মিটিং করেছি। মিনিস্টার 
সেখানে কথা দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি কাজটি করা হবে। দীর্ঘদিন ধরে যারা জমি হারিয়েছে 
তারা চাকুরি পায়নি। যাদের জমি জায়গা গেছে তারা ক্ষতিপূরণও পায়নি। আমি মাননীয় 
বিদ্মুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এটা নিয়ে পুরুলিয়া জেলাতে জনরোধ দেখা 
গিয়েছে। তাদের দাবি যদি পূরণ করা না হয়, তাহলে ওখানে আইন শৃঙ্খলা বিদ্মিত হতে 
পারে। 


১36 4৯991219815 2২001271010 
[2270 3016, 1998 ] 


(4 015 5859 079 130056 ৮425 201017160. 011 2.30 0৭1.) 
[2-30 - 2-40 01.] (&1190653) 
10150709910 /ঠাঘা) ৬0170 0৭ 101711/1) £0 8 ০8৩ 
[0677)81)0 [ঘ০, 25 & 79 
10617121710 1০, 25 


117, 1)6])005 ১19681061 21010616216 7 00 710010175 (0 1091078170 1০. 
25. 41] 076 00017700015 216 1) 01001 0110. (21001) 95 11109. 


91111 4১000] 1/21772) (1-4) ৩], 1 026 10 710৬০ 0181 
9171 ১888819 1২0 (5) [106 8170000 01 016 
91171 18085 73801791192 (6) 1961772110 06 7601090 0% 


৩11 10602 178590 ১2108 (7) [২5, 100/- 
1)611191)0 1০, "79 


117, 1001)015 91)691067 :111616 01০ 35 ০11 [70010105 10 1001178170 0. 
79. 4১11 006. 000 107001015 216 11) 01001 210 (8191) 25 17)0৬9৫. 


১11 00708] 11151778106 (1-3) 

91)7 0521) 91721) 90178170081 (4) 

9111 /১0৫01 1211121) (5-10) 

91011 90171 731180020118156 (11-15) 

91011 "18185 7301721196 (16) 

৩1যা 45001 1001) 0020 (17-18) 91, ] 095 00 17106 10104 
911 [ঞ]1]8)2) 1811]])1 (19-20) 0106 21710101701 076 10017720170 
911 ১211109 8219171 (21) 06 1600990 ০/ [5 100/- 
9101 10510 12101 11017091 (22) 

911 9805808 7২০/ (23-24) 

9101 91127712055 17321761020 (25-33)' 

9111 গাও] 01709) (34) 

9101 [২9011701917801) 01198002096 (35) 


17015609510] 40 ৬০70 0 051৭ 208 0/41খাৎ 537 


রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে ২৫ নং ৭৯ নং খাতে যে বাজেট 
বরাদ্দ ৩৮৬ এবং ৩৯২ কোটি টাকা পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং 
এই প্রসঙ্গে আমাদের যে কাটমোশন তাকে সমর্থন করছি। স্যার, পি. ডব্লিউ. ডির 
অধীনে রাজ্য সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো বা রাস্তা রয়েছে। আজকে যদি 
কোনওক্ষেত্রে বামফ্রস্ট সরকারের ব্যর্থতা সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট হয়ে থাকে তাহলে 
সেটা রাস্তার ক্ষেত্রে। এবং যখন মুখ্যমন্ত্রী নতুন নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করছেন বলেছেন 
যে, আমরা অনাবাসী ভারতীয়, বিশেষ পুঁজিপতিদের নিয়ে আসব এই রাজ্যে শিল্পের 
অগ্রগতির জন্যে, কিন্তু তখনই এইকথা বারেবারে বলতে হচ্ছে ভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে কোনও 
শিল্প আসে না, বা কোনও শিল্প আসবেও না। আজকে যে কাজগুলো শুরু করার কথা 
বলা হয়েছে সেগুলো অতিদূর ভবিষ্যতে তখনই সম্ভব, যখন ন্যুনতম যে পরিকাঠামো 
শিল্পের দরকার, সেটা তৈরি হবে। তারপরেই শিল্প আসার কোনও সম্ভাবনা দেখা দেবে। 
আমি জানিনা মাননীয় পূর্মন্ত্রীর সুযোগ হয় কিনা পশ্চিমবাংলার যে জাতীয় সড়কগুলো 
আছে সেগুলো ঘুরে দেখবার। এটা ঠিকই যে, জাতীয় সড়কগুলোর রাস্ত। রক্ষণাবেক্ষণের 
টাকা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজা সরকার সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে। কিন্তু যে 
রাস্তা গত বছরও আমরা দেখেছি তৈরি হচ্ছে এই বছর সেগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। এর 
পেছনে যে কি রহস্য এটা বামফ্রন্ট সরকার ২২ বছরেও উদঘাটন করেনি। আমি 
উদাহরণ স্বরূপ বলি বোম্বে রোড বা এন এইচ (৬) যেটা নৌপালা থেকে উলুবেড়িয়া 
পর্যস্ত গেছে তার কি অবস্থা। তারপরে এন এইচ (৪১) যেটা হলদিয়াতে কানেক্ট করে 
তার ভেঙ্গে গেছে। এর কারণ কি-_এর কারণ এটা হতে পারে না যে রাস্তা ভাল ভাবে 
তৈরি করার টেকনিক বা প্রযুক্তির আযভেলেবেল নয়। আজকাল রাস্তা তৈরি করার যে 
প্রযুক্তি বার হয়েছে তাতে ভারতবর্ষের এবং সারা পৃথিবীতে একটা রাস্তা করতে 
পারলে অন্তত পাঁচ বছর বিনা রিপেয়ারে চলতে পারবে। কিন্তু বিনা রিপেয়ারে যদি 
রাস্তা চলে তাহলে .কণ্ট্রাক্টররা লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ পাবে না। আজকে এই কন্ট্রাক্টরদের 
কাজ পাওয়ার সঙ্গে পি. ডব্লিউ. ডি এবং রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত, যেগুলো এরমধ্যে 
আনতে চাই না। ফলে রাস্তা সঠিকভাবে মেরামতি হচ্ছে না। সেই রাস্তা সঠিকভাবে 
মেরামত হচ্ছে না, প্রয়োজনের তুলনায় নৃতন রাস্তা তৈরি হচ্ছে না। আমি আপনার 
কাছে আবার বলতে চাই, যে পশ্চিমবাংলায় রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি যদি 
গ্রহণ না করা যায় এই রাজ্যে রাস্তা রাখা যাবে না। নূতন রাস্তা তৈরি করা যাবে না। 
আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মহারাষ্ট্রে, মধ্য প্রদেশে, গুজরাটে তারা রাস্তা প্রাইভেট 
কোম্পানির হাতে দিয়ে দিচ্ছে, তারা রাস্তা করে দিচ্ছে, যারা বড় কোম্পানি লার্সেন টুরো, 
হিনদুস্থান কজট্রাকশান তাদেরকে বলছে, তোমরা হাইওয়ে তৈরি করো, তোমরা হাইওয়ে 
মেইনটেইন করো, হাইওয়ে থেকে টোলট্যাক্স তোল। তাতে নূতন রাস্তা তৈরি হচ্ছে 
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: গুজরাট, মহারাষ্ট্রে এই ভাবে ৫/৬ শত কিমি. রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। আর আপনারা 
একটা দূর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করতে বহুদিন লাগিয়ে দিচ্ছেন। একটা ওভার ব্রিজের 
অভাবে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে সম্পূর্ণ করতে পারছেন না। এখনও ১৫ কি.মি. রাস্তা 
তৈরি হয়নি। তার ফলে যে জায়গাটা সবচেয়ে বেশি জ্যাম ডানকুনি থেকে শেওড়াফুলি 
পর্যস্ত, সিঙুর-এর পাশ দিয়ে এক্সপ্রেস ওয়ে যাচ্ছে, সেই রাস্তাটা এখনও ওপেন হয়নি। 
নর্মালি দিল্লি রোড ধরে শেওড়াফুলির মোড় পর্যস্ত এসে তারপর বাঁদিক দিয়ে দুর্গাপুর 
এক্সপ্রেস ওয়ে ধরতে হবে। রাপ্ডার টোল ট্যাক্স আদায় শুরু হয়েছে। ১৭ কি.মি. রাস্তা 
এখনও তৈরি করা গেল না। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ের কাজ একটু থেমে চলছে। আমরা 
যদি কোনও ন্যাশনাল হাইওয়েকে রক্ষা করতে না পারি, যদি নৃতন রাস্তা না বানাতে 
পারি তাহলে পশ্চিমবাংলায় কখনই গ্রামের সাথে শহরের লিঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হবে না। 
রাজ্যের এক অংশের সাথে অপর অংশের লিঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হবে না। ফলে পশ্চিমবাংলা 
একটা ক্লোজ মার্কেট থেকে যাবে। মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম রাস্তা এমনিতেই ভাঙা, 
রাস্তার উপর এনক্রোচমেন্ট, সেই এনক্রোচমেন্ট- গুলি পলিটিক্যাল উইল এর অভাবে 
হাইওয়েতে এনক্রোচমেন্ট হয়ে আছে। সেইগুলি পরিষ্কার করা যায়নি। সেই রাস্তায় ড্রেনের 
জল ঢুকে রাস্তা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে মন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় রাস্তা এনক্রোচমেন্ট এর 
ব্যাপারে কি ভাবছেন, কি করছেন সেটা পরিষ্কার নয়। আজকে চন্ত্রী বলছেন, ওয়ার্ড 
ব্যাক্কের সহায়তায় ৯ শত কি.মি. নৃতন রাস্তা হবে। এবং কিছু কিছু অসম্ভব আযমবিসাস 
প্রজের এর কথা আমরা শুনছি। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যস্ত একটা নৃতন হাইওয়ে 
তৈরি হবে, ১২ লেনের রাস্তা হবে। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে ১২ বছর ধরে করণ 
পারছেন না, মাত্র ৫৫ কি. মি.। আপনি বলছেন, তৈরি করবেন, সাড়ে ৬০০ কি.মি. 
রাস্তা। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এর টাকায় কতটা ইমপ্রভমেন্ট হবে জানিনা। আজকে এই হাউসে 
তুলেছিলেন পদ্মবাবু। যারা দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে বালি যান, কিংবা শ্রীরামপুর কিমবা 
উত্তরপাড়া যান, তারা দিনের পর দিন এক ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে যাতায়াত করছেন। 
পশ্চিমবাংলার এই নিয়ে আন্দোলন হয়না, বামফ্রন্ট আন্দোলন করতে ভুলে গিয়েছে। 
বালি ব্রিজের রাস্তার একটা দিক খুলে রেখে অন্য দিকটায় কাজ চলছে। এটা হচ্ছে 
ওয়ান অফ দি মোস্ট হেভিলি কনজেস্টেড ব্রিজ। দীর্ঘ ২ বছর ধরে কা চলছে। 
সঠিকভাবেই পদ্ম বাবু বলেছেন, দক্ষিণের দিকে কাজ শুরু হয়নি। একটা গাড়ি এপার 
থেকে ওপারে যেতে গেলে তাকে ১ ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হবে। মন্ত্রী উত্তর দিতে 
পারেননি, বালি ব্রিজের কাজ কেন কমন্লিট করতে পারেননি, এখন উনি দ্বিতীয় বিবেকানন্দ 
সেতুর কথা বলছেন। 
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আমরা কাগজে দেখেছি কার্টার আযাণ্ড বারজেসের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হল। কিন্তু কোনা 
প্রোজেক্টের টাইম বাউণ্ড (প্রাগ্রাম নেই, টাইম বেঁধে দিয়ে সেটা" কমপ্লিট করা যাচ্ছে 
না। কোনা প্রোজেক্ট যে সময়ে শেষ করার কথা ছিল তার চেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি, এর 
উত্তর আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বাজেটে নেই। সোমনাথ বাবুর ড্রীম, কলকাতা 
শিলিগুড়ি এক্সপ্রেস হাইওয়ে, সেটা ড্রীম অন পেপারেই থেকে যাবে। পশ্চিমবাংলায় 
জনসংখ্যার চাপ বেশি, ল্যাণ্ড আকুইজিশান করা এখানে সমস্যা, তার উপরে টেকনিকাল 
প্রবলেম ওরা চট করে সলভ করবেন না। দ্বিতীয় হুগলি সেতু কমপ্লিট করতে পনেরো 
বছর সময় লাগলো, ১৯৯২ সালে ইনঅগারেশান হয়েছিল, তারপর থেকে আজ পর্যস্ত 
কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে কমপ্লিট হলনা । আপনারা বলবেন কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে ওটাতো 
আমাদের ব্যাপার নয়, ওটা এইচ. আর. বি. সি জানে। কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে না হওয়ার 
জন্য দ্বিতীয় হুগলি সেতু যে লোড নিতে পারত তা নিতে পারল না। ৩৪৮ কোটি টাকা 
দিয়ে একটা প্রোজেক্ট হল, ছয় বছরেও তার কানেকটিঙ রোড আপনারা করতে পারলেন 
না। একই প্রবেলেম দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ের ক্ষেত্রে রয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে আজকে 
পশ্চিমবাংলায় যেখানে মানুষের বসতি বাড়ছে, সেখানেই মানুষ ফ্লাই ওভার দাবি করছে, 
রেলওয়ে ব্রসিঙে আজকে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার ধৈর্য মানুষের নেই। 
সাম্প্রতিককালে কটা ফ্লাইওভার আপনারা করেছেন, একটা যাদবপুরে সুকান্ত সেতু এবং 
বেলঘরিয়া, ও পাণিহাটিতে একটা ফ্লাইওভার আপনারা করেছেন। আজকে ব্যারাকপুরে 
কোনও ফ্লাইওভার নেই, ফ্লাইওভার না থাকার জন্য ব্যারাকপুর বারাসাতের রাস্তা দিয়ে 
যেসব গাড়ি যায় সেগ্ডলো মার খাচ্ছে। ব্যারাকপুরে লেভেল ক্রসিঙে অনেকক্ষণ ধরে 
দাড়িয়ে থাকতে হয়। ওদিকে গড়িয়ার পরে সোনারপুরে আর কোনও ফ্লাইওভার নেই। 
আজকে যখন মানুষ দ্রুত এগোবার চেষ্টা করছেন তখন নতুন কোনও ফ্লাইওভার আপনারা 
করতে পারছেন না। নৈহাটির এম. এল. এ রঞ্জিত কুণ্ডু মহাশর এখানে আছেন, ওখানে 
বরদাব্রিজ ব্রিটিশ আমলে হয়েছিল তারপর আর কোনও ফ্লাইওভার করতে পারেননি, 
নৈহাটি থেকে কীচরাপাড়া পর্যন্ত কোনও ফ্লাইওভার আপনারা করতে পারেননি। মন্ত্রী 
মহাশয় তার বাজেটে দুটো যুক্তি দেখিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার ডিপার্টমেন্টের 
তরফে যেন আাপোলজি চাইছেন। তিনি বলেছেন নতুন রাস্তা করলেই হবে, পরে সেই 
রাস্তাগুলো চওড়া করা যাবে। আজকে যে রাস্তাগুলো আছে সেগুলোকেই মেইনটেইন 
করা সম্ভব হচ্ছে না। আরেকটা কথা ক্ষিতিবাবু প্রায়ই বলেন, বাজেটে ওনার যে 
আলোকেশান পাওয়ার কথা সেই আযলোকেশান তিনি পাচ্ছেন না! রেজাল্ট হচ্ছে 
পশ্চিমবাংলার রাস্তা অন্য যে কোনও রাজ্যের চেয়ে কম হচ্ছে এবং যে রাস্তাগুলো আছে 
তার কণ্ডিশানও অন্য যে কোনও রাজ্যের চেয়ে খারাপ। পি. ডবু. ডি ডিপার্টমেন্ট 
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নিজেরা কাজ করেনা, একজিকিউট করেন। বড় প্রোজেক্টে কন্ট্াক্টার দিয়ে করান, রাস্তা 
রিপেয়ার সেটাও কন্ট্াক্টার দিয়ে করান, পি. ডর্র. ডি ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ হচ্ছে সেগুলো 
সুপারভাইজ করা এবং বিল পাস করা। এই বিল পাস করার মধ্যেই ডিপার্টমেন্ট ঘুরে 
মরছে, এর থেকে বার হতে পারেনি। ফলে মানুষের আশা যে বাড়ছে, সেই আশা 
কোনওভাবেই পুরণ হচ্ছে না। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় লিখে দিয়েছেন, দি জেনারেল 
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যে নীড সেটা কোনওভাবেই পুরণ হচ্ছে না, এই ব্যাপারে আপনি তো একটা স্কীম 
বলবেন। মতীশ রায় মারা যাবার পর অনেকদিন হয়ে গেল আপনি এই দপ্তরের মন্ত্রী 
হয়েছেন, হোয়াট ইজ দি অল্টারনেটিভ স্বীম। শুধু ওয়ার্ড ব্যাঙ্কই হচ্ছে আপনাদের 
সম্পদ। পাঞ্জাব পশ্চিমবাংলার গ্রামে যে উন্নতি হচ্ছে, তার ফসল যদি প্রপারলি গ্রামের 
মানুষের কাছে পৌছে দিতে হয়, তাহলে একটাই রাস্তা ইউ 17459 [0 00170601 076 
৬1112565 ৮১ [79121 108৫5. সব রাস্তাই পি উবু, ডি করবে না। কিন্তু পশ্চিমবাংলার 
তো একটা স্বীম থাকবে যে, কত বছরের মধ্যে ৩৮ হাজার গ্রামে মেটাল রোড নিয়ে 
যেতে পারবেন। একটা লটার্ম প্ল্যান থাকবে। একটা পারস্পেকটিভ থাকবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ 
আমাদের রাজ্য থেকে করা যাচ্ছে না এবং তার ফলে যেটা ক্ষিতি বাবু সঠিকভাবেই 
বলেছেন যে, মানুষের আশা আকাঙ্থা পূর্ণ কোন ওভাবেই হচ্ছে না। আপনারা দেখলে 
বুঝতে পারবেন যে, রাস্তার অগ্রগতি কত কম। ১৯৯৫ সালে ছিল ১৭ হাজার ৩৭০ 
কিলোমিটার। ৯৬ সালে সেটা মাত্র ১৬ কিলোমিটার হয়েছে সারা রাজ্যে। আর সেটা॥ 
বেড়ে ১৯৯৭ সালে হয়েছে ১৮ হাজার ৫২৩। তার মানে ১ হাজার ১০০-র মতো 
কিলোমিটার রাস্তা বেড়েছে। আপনি যদি ১৯৮০ আর ১৯৯৭ এর মধ্যে ধরেন, তাহলে 
১৯৮০ সালে ছিল ১৬ হাজার ৭৩৬ আর সেটা ৯৭ সালে দাঁড়াচ্ছে ১৮ হাজার ৫২৩। 
তার মানে প্রায় ১৮ বছরে রাস্তা তৈরি হয়েছে ১ হাজার ৮০০ কিলোমিটার। তাহলে 
বছরে যদি আপনি এই স্পিডে চলেন, তাহলে আপনি পশ্চিমবাংলায় মেটাল রোড 
কভারেজ করতে পারবেন? আমি একটা তুলনা আপনাদের দিই। তাহলে আপনাদের 
কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে, কত কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। সাইজের দিক থেকে 
আমাদের সঙ্গে তুলনীয় রাজ্য হচ্ছে কর্ণাটক। কর্ণাটকের জনসংখ্যা আমাদের অর্ধেক। 
কর্ণাটকে কত মেটাল রোড আছে জানেন? ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ১০৩ কিলোমিটার। সেই 
তুলনায় আপনাদের ইকনমিক রিভিউ এ আছে পশ্চিমবাংলার রাস্তার পরিমাণ হচ্ছে ৬৮ 
_ হাজার ৩৭৫ কিলোমিটার। কেন গশ্চিমবাংলায় কর্ণাটকের অর্ধেক রোড থাকবে? যদি 
আপনি দেখেন এই লেম্থ অফ রোড ইন কিলোমিটার সেখানে আপনি দেখবেন যে, 
পাঞ্জাবে প্রত্যেক স্কোয়ার কিলোমিটারে ১.১৩ কিলোমিটার রাস্তা আছে। সেখানে 
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পশ্চিমবাংলায় পার এভরি স্কোয়ার কিলোমিটারে .৭৭ কিলোমিটার রাস্তা আছে। পাঞ্জাবে 
প্রত্যেক বর্গ কিলোমিটারে ১.১৩, আর সেই জায়গায় পশ্চিমবাংলায় '৭৭। যেখানে এই 
হিসাবটা না করে আপনি যদি জনসংখ্যায় হিসাব দেখতেন, তাহলে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের 
জন্য যে রাস্তা আছে, সেটা স্থান পশ্চিমবাংলার সারা ভারতের মধ্যে একদম তলার দিকে 
থাকত। পশ্চিমবাংলা সামগ্রিকভাবে রাস্তার ক্ষেতে ব্যাপকভাবে পিছিয়ে গেছে এবং সেইজন্য 
আমাদের পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন আটকে গেছে। তারপর আপনি দেখবেন যে, পি. ডর. 
ডি. সব সময় বর্ষার সময় কাজ করেন। ফলে ধুয়ে যায়, তারপর আবার পৃজোর সময় 
কাজ করেন। এই এক বিচিত্র ডিপার্টমেন্ট, এই এক বিচিত্র মেকানিজম। বর্ধার সময় 
দেখবেন অনেক মেম্বাররা হাউসে অভিযোগ তুলছেন যে, রাস্তা এত ভাঙ্গা যে বাস বন্ধ 
হয়ে যাচ্ছে। খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের কষ্ট হচ্ছে। স্টেট বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা 
একটা কমোন এক্সপ্রিয়েস হয়ে গেছে। সুতরাং কোথায় এর সলিউশন। আজকে ২২ 
বছরের বামফ্রুন্টের সাফল্যের কথা বলছিলেন। ভাঙ্গা রাস্তার এত সাফল্য যে, সেখানে 
এত বড় বড় গর্ত, সেখানে কিরণময় নন্দ যদি মাছ চাষ করেন, তাহলে পশ্চিমবাংলায় 
মাছের অভাব হত না। এই ভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন হবে না। 
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আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কয়েকটি স্পেসিফিক প্রোজেক্ট সম্বন্ধে জানতে চাই। 
আমি এখনও পি. ডব্র. ডি বিল্ডিয়ের কথা ধরিনি। আমি শুধু বলছি যে পি. ডবল ডি'র 
অনেক কাজ আছে। তাদের একটা বড় কাজ হচ্ছে সরকারি বিল্ডিং এর মেনটিন্যান্স। 
সেটা আযাসেম্বলি হতে পারে, রাইটার্স বিল্ডিংস হতে পারে, পি. জি. হাসপাতাল হতে 
পারে, প্রেসিডেলসী জেল হতে পারে, আবার দিল্লির বঙ্গভবন এই সমস্ত সরকারি বিল্ডিং 
এর মেনটিন্যান্স। কিন্তু সেখানেও একটা প্রবলেম হচ্ছে। ইনডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা দপ্তরের 
আলাদা একটা বাজেট ধরা আছে বিল্ডিংয়ের মেনটিন্যান্স এবং রিপেয়ারের জন্য এবং 
সেই বাজেট তারা পি. ডরু. ডিকে দিয়ে দেয়। পি. ডবল. ডি'র নিজের হাতেও কিছু 
বাজেট থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি যা বিল্ডিং আছে তার শতকরা ৮০ ভাগ বিল্ডিং 
ব্রিটিশ আমলের তৈরি। আমরা যেটুকু রিপ্লেসমেন্ট করেছি-_-নতুন বিল্ডিং করেছি সেটা 
হার্ডলি ২০ থেকে ২২ পার্সেন্ট। সেখানে আমরা কোন জায়গায় আছি সেটা আমি পরে 
বলছি। আমি আপনাকে স্পেসিফিক কয়েকটি প্রোজেক্ট সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি। প্রথম 
“বিবেকানন্দ সেতু যেটা রিপেয়ার হয়েছে সেটা কবে নাগাদ কমপ্লিট হবে। কবে এর দুটো 
দিক খুলে দেওয়া যাবে? দ্বিতীয় বিবেকানন্দ সেতুর কাজ কবে শুরু হবে, কবে নাগাদ 
শেষ হবে? মন্ত্রীর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র লেক গার্ডে্স ফ্লাই ওভারের কাজ আমি 
দেখেছি শুরু হয়েছে, একটা জায়গা ঘিরে নেওয়া হয়েছে। কবে লেক গার্ডেল ফ্লাই 
ওভারের কাজ সম্পূর্ণ হবে। দ্বিতীয়ত বণ্ডেল গেট ফ্লাই ওভারের কাজ সম্পূর্ণ হবে 
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কবে? তৃতীয়ত লিলুয়া ফ্লাই ওভার করার কোনও পরিকল্পনা আপনার আছে কি? যদি 
থাকে সেটা কবে কমন্লিট করতে পারবেন? কলকাতার আশেপাশে- গ্রেটার ক্যালকাটাতে 
আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রেলওয়ে লাইন ফ্লাইওভার। বন্ধে রোডের মধ্যে কানেকটিং 
রাস্তা হচ্ছে মৌরীগ্রাম, ইগ্ডিয়ান অয়েল যেখানে রয়েছে, এই ফ্লাই ওভারের কাজ কবে 
শেষ হবে। স্পেসিফিকালি আমি মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি। আমি মন্ত্রীর কাছে আরও 
জানতে চাইছি যে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ের বাকি ১৭ কিলোমিটারের কাজ কবে শেষ 
হবে পানাগড় মোরগ্রাম যেটার প্রায় ৭৭ পারসেন্ট রোড লেম্থ কমপ্লিট হয়ে আছে বলে 
মন্ত্রী দাবি করেছেন। পানাগড় মোরপগ্রাম কানেকশন রোড কবে কমপ্লিট হবে আমি মন্ত্রীর 
কাছে জানতে চাইছি। মন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতার মধ্যে তাঁর টার্গেট ডেটটা একবারও 
বলেননি শুধু কোন রাস্তা কতটা হয়েছে সেটাই বলেছেন। হোল বাজেট বক্তৃতার মধ্যে 
কবে কমপ্লিট করবেন সেটা একবারও বলেননি। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ১৪৫৩ কিলোমিটার 
রাস্তার জন্য অলরেডি টেকনিক্যাল এক্সপার্টাইজ আপনার কাছে এসেছে। আপনি জানাবেন 
কবে আপনার ওয়ার্ল্ড ব্যাক্কের স্কীমের কাজ ওরু হবে। কলকাতা শিলিগুড়ি হাই ওয়ের 
কাজ আদৌ শুরু হচ্ছে কিনা আমরা জানতে চাইছি। তাছাড়া আমাদের মন্ত্রী কেন্দ্রীয় 
সরকার থেকে মেনটিন্যাস পান, রাজ্যসরকার এর বাজেট পান, ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের টাকা 
পান। ইন্দ্রজিত গুপ্ত যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন তখন বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে 
কিছু টাকা দিয়েছিলেন দুটো ব্রিজের জন্য একটা হচ্ছে পুনর্ভবা নদীর ওপর আরেকটা 
হচ্ছে টাউন নদীর উপর। আর. আই. ডি. এফের যে টাকা সেটা অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট 
তাদের টাকা কাজে লাগে না। নাবার্ড কোনও স্বীম স্যাংশন করে না কিন্তু নাবার্ড পি. 
উবু ডি'র ক্ষেত্রে কিছু কাজ কমপ্লিট করেছে। মন্ত্রী বলেছেন যে দুটো স্ট্যাচু রেডি 
আছে। কবে ইন্দিরা গান্ধির মুর্তি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করা হবে। শ্রদ্ধেয় অজয় মুখার্জির 
মূর্তি কবে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করা হবে। কোনও স্পেসিফিক টাইম এখনও পর্যস্ত আপনি 
দেননি। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি। আপনি আগামী ৫ বছরের--১০ 
বছরের জন্য কাজ শুরু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে টোটাল একটা পারস্পেকটিভ প্ল্যান 
বানিয়েছেন কিনা? আপনি কত কি:মি মেটাল রাস্তা করবেন, পি. ডবল ডির প্রতি বছর 
টার্গেট কি, সেখানে বছর বছর আপনি কিঃমিঃ বাড়াতে পারবেন কি না? মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে জানতে চাইব আপনার পার্স পেকটিভ প্ল্যান কি বিল্ডিংয়ের ব্যাপারে? 
কত পারসেন্ট সরকারি বাড়ি কত দিনের মধ্যে রিপ্লেস করবেন? আপনি বললেন 
ক্যামাক স্ট্রাটে একটা নতুন রাইটার্স বিল্ডিং করবেন। এর আগে মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় 
থাকত যে আমরা ক্যামাক স্ট্রীটে একটা নতুন রাইটার্স বিল্ডিং তৈরি করব। কিন্তু কিছু 
লোকে বাধা দেওয়ায় সেটা হচ্ছে না। অথচ আপনার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেননি 
যে ক্যামাক স্ট্রটে নতুন রাইটার্স বিল্ডিং তৈরি করবেন কি না? আপনি যদি এস. এস. 
কে. এম. হসপিটালে যান সেখানে মেইন বিল্ডিংয়ে জল লিক করে, রেগুলার জল জমে 
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যায়, ড্রেন চোখড হয়ে যায়। এর জন্য আপনি ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলতে পারেন। 
আপনি যদি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যান, সেটা ১০০ বছরের পুরনো বিল্ডিং সেখান 
থেকে কয়েদীরা পালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে রিনিউয়ালের কোনও প্ল্যান আপনার ডিপার্টমেন্ট 
দেখছে কি? কলকাতার যে সমস্ত এতিহাসিক বাড়ি যেগুলির ১০০ বছর হয়ে গেছে 
সেগুলিকে হেরেটেজ হিসাবে রাখতে চান তো রাখতে পারেন কিন্তু সেগুলি ফাংশনিং 
নয়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, প্রেসিডেন্সী জেল, এস. এস. কে. এম. হলপিটালের মেইন 
বিল্ডিং এবং রাইটার্স বিল্ডিং এগুলি ফাংশনিং নয়। মন্ত্রী মহাশয় রাইটার্স বিল্ডিংকে 
সেখান থেকে সরাতে চান। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পুরনো বিল্ডিং থেকে মাঝে মাঝেই চাঙর 
খসে পড়ে, আপনাদের কি প্ল্যান এই বিল্ডিং সম্বন্ধে? আমরা জানি যে পি. ডর. ডি. 
মিনিস্টারের সাথে আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বারবার ডিফারেন্স হয়েছে পি. ডত্র. 
ডির কাজ নিয়ে। পি. ডব্রু ডিতে যথেষ্ট দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার আছেন কিন্তু তাদের হাতে কাজ 
নেই। আমার নিজের মনে হয় পি. ডব্রু ডির কাজ যদি আরও বেশি কন্ট্রাক্টারদের হাতে 
না দিয়ে নিজেরা করার চেষ্টা করেন তাহলে ভালো কাজ হতে পারে। আপনি যদি 
কন্ট্াক্টারদের হাতেই কাজ দেন তাহলে বড় বড় রিলায়ে্স রিলায়েবল কক্ট্রাক্টারদের 
দেবেন। আপনি বড় রাস্তার ব্যাপারে গ্লোবাল টেগার ডাকুন। ছোট বিল্ডিং তৈরি করতে 
কোনও গ্লোবাল টেগ্ডার ডাকার দরকার নেই, সেগুলি ডিপার্টমেন্ট থেকেই করতে পারেন। 
আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে কস্ট্রাক্টারদের কালচার তৈরি হচ্ছে সেগুলি যদি এলিমিনেট 
না করা যায়, ট্রা্সপারেলী যদি না আনা ঘায় তাহলে মানুষের মনে কমপ্লেন থাকবে। 
মানুষের এক্সপেকটেশনের সাথে ম্যাচ করাতে পারবেন না। রাস্তা নিয়ে এই হাউসে 
অনেকবার আলোচনা হয়েছে। আমাদের সাবজেরু কমিটি গুজরাটে গিয়েছিল ৩০০ কি.মি. 
রাস্তার মধ্যে একটাও পটহোল দেখতে পায়নি, কোথাও এনক্রোচমেন্ট দেখতে পায়নি। 
আমাদের এই বাংলায় এটা হবে না? বিহার ছাড়া আমরা আর কোন রাজ্যের থেকে 
ভালো আছি। উড়িষ্যার রাস্তা অনেক ভালো, বাংলার বর্ডার পেরলেই দেখবেন ভালো 
রাস্তা। সাউথের রাস্তা খুব ভালো, কর্ণাটক, অন্ধপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট সবার রাস্তা 
ভালো, পাঞ্জাব, হরিয়ানার রাস্তাও খুব ভালো। আপনার অসুবিধাটা কৌথায় সেটা হাউসে 
বলুন? আপনার বাজেটের মধ্যে প্ল্যান বাজেটের পরিমাণ খুব বেশি নয়, ২০.৫৯ 
পাবলিক ওয়ার্কস। টোটাল বাজেট ১৩৮ কোটি যার মধ্যে স্টেট প্ল্যানে আছে ৭০ লক্ষ 
টাকা। আপনার ডিপার্টমেন্টের যত বড় সাইজের প্ল্যান বাজেট হওয়া উচিত ছিল তা 
আপনি পাচ্ছেন না। স্টেট প্লানে গত বছর এই হেডে ছিল ৫৫ লক্ষ টাকা। সেই 
জায়গায় এ বছর আপনি টোটাল ১৩৮ কোটি পেয়েছেন এবং তার মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকা 
ধরা আছে প্লান বাজেটে। আপনি এই টাকা নিয়ে পশ্চিমবাংলার রাস্তার উন্নতি করতে 
পারবেন না। যদিও আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ফোর্থ-কামিং হয়ে আসবেন বলে আশা 
করি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্র। মহাশয় বলে থাকেন, রাস্তা খারাপ। ওনার কোমরে 
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প্রবলেম আছে, অনেকদিন রাস্তায় ট্রাভেল করেননি, হেলিক্যাপ্টারে করে ঘুরে বেড়ান। 
আপনাদের হয়তো মনে আছে, কিছু দিন আগে মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় কাটোয়াতে 
একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। উনি ফিরে এসে ডিপার্টমেন্টকে চাইড করলেন, এবং 
রাস্তার অবস্থা সম্বন্ধে এক্সগপ্লেন করতে হল। আজকে লোকালি অনেকে বর্ষার পর রাস্তার 
খারাপ অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করলেও আপনি কিছুই করতে পারছেন না। তা সে 
বিধানসভার বাইরে হোক আর বিধানসভার ভেতরে হোঁক। ব্যক্তিগত ভাবে আমি আপনাকে 
কিছু বলতে চাইনা। কিন্তু সামগ্রীক ভাবে আপনার দপ্তরের যা এক্সপেকটেড ছিল, যে, 
রাস্তাগুলো মেন্টেনেলস করবেন, বিল্ডিংগুলো মেন্টেনেল করবেন এবং যেখানে মানুষের 
অসুবিধা করে রিপিয়ারের কাজ চলছে সেগুলো দ্রুত শেষ করবেন এবং যে নতুন 
স্কীগুলো আছে, যেমন দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ের কাজ দ্রুত ইমপ্লিমেন্ট করবেন তা 
আপনি এখনও করতে পারেননি। তাই আমি এই ব্যায়-বরাদ্দের বিরোধিতা করে এবং 
আমাদের আনা কাট-মোশনের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ৫ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর 
বাজেটের সমর্থন করে এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধী বন্ধুদের ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার বিরোধীবন্ধু তার ভাষণে অনেক কথা বললেন। 
উনি বিদগ্ধ মানুষ। কি কি কারণে পশ্চিমবাংলার রাস্তা-ঘাট খারাপ সেটা তিনি তার 
বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে গিয়ে সমস্ত বিষয়েই বামফ্রন্ট সরকারের অপদার্থতাকে 
কারণ হিসাবে দর্শাতে চেষ্টা করেছেন এবং পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন যে, এক্ষেত্রে 
ব্রিটিশ আমলের পর আর কোনও কাজ হয়নি। অর্থাৎ, ওনারা যে ৩০ বছর এখানে 
জানিনা। কিন্তু পৌছা-পুছি যদি করতে চান তাহলে আপনাদের সময়কার এমন অনেক 
কিছুই পাবেন। এই দেশটাকে ওরা ভাগ করেছিল স্বাধীনতার অজুহাতে । আয়তনের দিক 
থেকে আমরা দ্বাদশ স্থানে রয়েছি। কিন্তু জনবসতির ক্ষেত্রে চতুর্থ স্থানে। এই রকম 
একটা ঘনবসতিপূর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের এই বিষয় নিয়ে বিবেচনা করে 
কথা বলতে হবে। আপনারা জানেন, এটা একটা অপরিকল্পিত শহর। এখানে প্রয়োজন 
ছিল ২৫ শতাংশ রাস্তা থাকার। কিন্তু এখানে দেড় থেকে ৬ শতাংশ রাস্তা রয়েছে। এতে 
দায়িত্ব কতটুকু? আমাদের বাস্তবতার সাথে যোগাযোগ আছে। নানা স্থানে এই পূর্ত 
দপ্তরের কাজ চলছে। কোথাও রাস্তা, কোথাও সেতু, ইত্যাদির কাজ চলছে। কিন্তু তা 
সত্বেও আমাদের আশা আছে। বিগত ৩০ বছরে আশা করার জায়গা ছিল না। আজকে 
দাবি করতে পারি। সেই দাবির ভিতর যাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে 
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সমস্ত কাজ গুরুত্ব অনুযায়ী করা যায় সেই বিষয়গুলোর প্রতি আমি দৃষ্টি রাখতে বলব। 
আমার পূর্ববতী বক্তা বললেন, আগে যাঁরা মন্ত্রী হতেন তারা নিজের নিজের এলাকায় 
কাজ করে নিতেন। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী তার নিজের এলাকায় কাজেও গুরুত্ব দেন নি, 
তিনি অন্য এলাকার কাজে গুরুত্ব দিয়েছেন। আমি বলব এটাই হচ্ছে আমাদের বামফ্রন্ট 
সরকারের নীতি। এইভাবে শহর থেকে জেলা শহর, জেলাশহর থেকে প্রত্যস্ত গ্রামের 
মধ্যে একটা মসৃণ যোগাযোগ তৈরি হবে। তবে প্রতিবন্ধকতা আছে। আজকে মেদিনীপুর, 
সমস্ত দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গের মধ্যে রেল ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি যোগাযোগের ব্যবস্থা 
থাকত তাহলে সেটা অনেক কম খরচ হত। কিন্তু সব জায়গায় সেটা নেই। একদিকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা আরেকদিকে রেল বাজেটে দিনের পর দিন ভাড়া বাড়ানোর 
ফলে মানুষের দুর্গতি বাড়ছে। পূর্ত দপ্তরের উপর নির্ভরতা বাড়ছে। স্বাভাবিক ভাবে 
সড়কের উপর নির্ভরতা বাড়ছে। উত্তরবঙ্গ, মেদিনীপুর এই সমস্ত জায়গাগ্ডলো যাতে 
বিচ্ছিন্ন না হয় এবং এ ব্যাপারে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিলেন সেই 
প্রতিশ্রতিগুলো রয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তার কাজের মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গের 
সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা কে আরও ভালভাবে গড়ে তুলেছেন। আমি আরেকটা 
বিষয় আপনার সামনে রাখব সেটা হল এই যে, যেমন নতুন নতুন রাস্তা, সেতু নির্মাণ 
হচ্ছে তেমনি তার পাশাপাশি পুরানো রাস্তা, সেতু ইত্যাদি সংস্কারেরও প্রয়োজন আছে 
এবং এই উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের সমস্যা এই হাউসে তুলে ধরি। 
অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে এ ব্যাপারে মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সরকার পক্ষ ও 
বিরোধী পক্ষ__এই দুই পক্ষের বিধায়করাই তাদের এলাকার সমস্যা নিয়ে মন্ত্রীর কাছে 
যাচ্ছেন এবং সেটা কি কি ভাবে করা যায় সে নিয়ে আলোচনা করছেন। এ ব্যাপারে 
আমি একটা কথা বলব, যেটা বারে বারে আলোচনা হয়েছে, বোধ হয় বিধানসভায় আমি 
এই বিষয়টা নিয়ে প্রথম বলেছিলাম দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে সেটা হল-_বালি- 
বিবেকানন্দ সেতুর কথা। এই সেতুটা উত্তর হাওড়া অঞ্চল, দক্ষিণ-হুগলি অঞ্চল এবং ২৪ 
পরগনার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। এই সেতুর কাজ ৩ বছর ধরে চলছে। ১৯৯৮ 
সালের সেপ্টেম্বরে এর কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৯৮ সালের 
সেপ্টেম্বরে এর দুই দিকের কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে এর উত্তরাঞ্চলের যে 
কাজ হচ্ছিল তা সম্পূর্ণ হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি আবেদন রাখব, 
তার কাছে আমার নিদিষ্ট প্রস্তাব যে, আপনি গত ৬ই মে যে সমস্ত অফিসার্সদের সঙ্গে 
মিটিং করে আপনি নির্ধারিত করেছিলেন যে ১৫ই জুনের মধ্যে এখান দিয়ে বাস 
চলাচলের ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু সেটা এখনও হয়নি। এই ব্যাপারটা আমি আপনার 
নজরে জানাছি। আজকে হাউসে আপনি এই ব্যাপারটা বলবেন যে, কখন এখান দিয়ে 
বাস চলবে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা, তিনি অনেক পড়াশোনা করেন কিন্তু তিনি এটা 
জানেন না যে এর উত্তরাঞ্চলের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তাই তিনি প্রশ্ন রাখলেন যে 
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লিলুয়ার ওভার-ব্রিজটা কবে শেষ হবে। আমি বলি লিলুয়ার ওভার-ব্রিজটার শিলান্যাস 
হয়ে গেছে এবং কাজ শুরুও হয়ে গেছে। এটা আমাদের -গণ-আন্দোলনের ফলে বামফ্রন্ট 
রর রন বরা 
শেষ হবে ততই বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জল হবে। 
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আমরা এর পাশাপাশি দেখছি মৌড়িগ্রামে কাজ হয়নি। সেক্ষেত্রে আমার সুনির্দিষ্ট 
প্রস্তাব হচ্ছে_ এই মুহূর্তে ওখানে যদি ব্রিজ করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত যে 
লেভেল ক্রসিংটি আছে সেটির আয়তন বাড়াবার চেষ্টা করা হোক। তা নাহলে ওখানে 
যে কোনও মুহূর্তে জনজীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। সাঁতরাগাছির ওভার ব্রিজটির 
নির্মাণ বধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, অল্প কিছু বাকি আছে। সে জন্য আমি মন্ত্রী 
হাশয়কে অভিনন্দন জানাচিছ। এই প্রসঙ্গে আমার বলা উচিত, গত ২০শে জুনের 
একটা ঘোষণা-পত্রে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, প্রস্তাবিত দ্বিতীয় বিবেকানন্দ সেতুর কারণে 
আমাদের বালি এলাকার ২১৭টি বাড়ির মানুষরা গৃহহীন হতে চলেছেন। খুবই দুঃখের 
সঙ্গে আমাকে এ কথা বলতে হচ্ছে যে, আজকে আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে উন্নয়নের 
স্বার্থে কিছু মানুষকে বাস্তচ্যুত হতে হচ্ছে। কিছু মানুষ গৃহহীন হচ্ছে, বাস্তুহারা মায়েদের 
কান্নার আমাদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই একজন মানুষকে গৃহ হারাতে 
হলে তার যে কি অবস্থা হয়-_সে বাবুই পাখির বাসা হোক, আর পাকা বাড়িই হোক__তা 
মরা € 'টয়ই অনুধাবন করতে পারি। একটা বাড়ির সঙ্গে একটা মানুষের বা পরিবারের 
দীর্ঘদিখের অনেক স্মৃতি বিজড়িত থাকে। অথচ উন্নয়ন কার্য বজায় রাখতে অনেক সময়ই 
অনেক 'মানুষকে গৃহ হারা হতে হয়। সেজন্য এ ক্ষেত্রে আমার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
নিদিষ্ট প্রস্তাব হচ্ছে, আমাদের বালি অঞ্চলের যে সব মানুষরা বাস্তুচ্যুত হতে চলেছেন 
তাদের জন্য আগে থাকতে ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। আমরা 
জানি অকারণ বিনা ক্ষতিপূরণে কোনও মানুষকেই গৃহহারা করা বামফ্রন্টের নীতি নয়। 
সুতরাং আমার 'মনুরোধ এবিষয়ে সরকারকে আরো সক্রিয় করে তুলতে হবে। মানুষের 
কাছে নিজেদের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে রাখতে হবে। দ্বিতীয় বিবেকানন্দ সেতুর কাজ শুরু 
হলে আমার এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের সঠিক ক্ষতিপূরণ 
দিয়ে সাহায্য করতে হবে। এর সাথে সাথে আমি বলছি, আমাদের এখানে যে দ্বিতীয় 
হুগলি সেতু নির্মিত হয়েছে, সেই সেতু দেখতে দেশ-বিদেশের লোকেরা আসছে। আমাদের 
ঘরের বাচ্চারাও সেই সেতু দেখতে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সেতুকে পরিবহনের 
ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা ইচ্ছেনা। কারণ সেতুর সংযোগকারি রাস্তাগুলো এখনো 
সম্পূর্ণভাবে নির্মাণ করা যায়নি--তাব মধ্যে কোনা এক্সপ্রেস হাইওয়ে আছে। আমাদের 
বিরোধী ৫ তীর বক্তৃতার সময় বললেন,__কোনা এক্সপ্রেস হাইওয়ে এখনে? হয়নি। 
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অথচ উনি কেন হয়নি তা বললেন না। এঁ বিষয়ে আদালতে যারা কেস করেছে তারা 
কাদের দলের লোক? এই প্রশ্ন আমি মাননীয় বিরোধী বন্ধুর কাছে রাখছি। কিছু মানুষ 
ওখানে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে কেস করেছে, যাতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের 
উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হয়, মানুষ উন্নয়নের সুফল যাতে ভোগ না করতে পারে। 
অনুরূপ জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ের ক্ষেত্রে। আমরা আর 
লক্ষ্য করেছি দ্বিতীয় ছগলি সেতু নির্মাণের মুখেও নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা 
হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য। এই প্রসঙ্গে 
আমি মাননীয় মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যাতে নির্দিষ্ট 
সময়-সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ হতে পারে তার জন্য তিনি তার দপ্তরকে আর একটু সজাগ 
হতে বলুন। আমরা জানি পূর্ত দপ্তরের বেশিরভাগ কাজই ঠিকাদারদের মাধ্যমে করা 
হয়, দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার, আ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা সেই কাজ সুপারভাইজ করেন। বহু 
ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই সেই সুপারভাইজের কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না। আবার 
বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য বহু ক্ষেত্রে বহু ঠিকাদার নমুনা অনুযায়ী 
কাজ করে না। সেই কারণেই আমরা লক্ষ্য করি বর্ধার পরেই বহু রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত 
করুন হয়ে ওঠে। রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা যাতে সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করতে 
বাধ্য হয় তার জন্য দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের তৎপর হতে হবে। আমরা লক্ষ্য করি 
যানবাহন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এক এক জায়গায় দিনের পর দিন রাস্তায় কাজ 
হচ্ছে বলে রাস্তা বন্ধ, যান-বাহন সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারেনা । ফলে 
মানুষকে অসহনীয় দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। এর ফলে জনসাধারণের কাছে অনেক 
সময়ই বামফ্রন্টের ভাব-মূর্তি নষ্ট হয়। সেজন্য আমি বলব প্রযুক্তির প্রগতির সঙ্গে তাল 
রেখে রাত্রিবেলা যাতে রাস্তা সংস্কারের কাজ করা যায়, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
হবে। কলকাতা শহর সহ বেশ কিছু জায়গায় ইদানিং রাত্রিবেলা কাজ হচ্ছে। আমরা 
দেখছি জি. টি. রোডে রাত্রিবেলা কাজ হচ্ছে। এবং সেই কাজ অনেক ভাল হয়েছে, সেই 
কাজ অনেক সুন্দর হয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষকে বিবৃত না করে, মানুষকে 
নাজেহাল না করে আরও বেশি জনগণের কাছে কাজের প্রক্রিয়া নিয়ে যাওয়া উচিত 
বলে আমি মনে করি। এর পাশাপাশি আমি বলব, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ৪৫ 
দফা একটা বিষয় রেখেছিলেন যে কোথায় কোথায় কাজ হচ্ছে গত বাজেট বক্তৃতায়। 
কিন্তু এবারকার বাজেটে আমি নজর করলাম, শুধু মাত্র দুটি বিষয় ছাড়া আর ৪৩ট 
বিষয় সেইভাবে উল্লেখিত হয়নি। আমি আরও বেশি খুশি হব, মন্ত্রী মহাশয় তার উত্তরে 
কোন কোন রাস্তা কতদূর করতে পেরেছেন বা কতদূর করতে পারেননি সেই জায়গাটা 
যদি পরিষ্কার করে দেন। আমরা সেই জায়গাটা আরও বেশি মানুষের কাছে নিয়ে যেতে 
পারব। এ ছাড়া গঙ্গার ওপারে বালি ব্রিজের পর একটি দুঃসহ রাস্তা আছে। আমি 
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আমার শিশুকাল থেকেই এই রাস্তাটি দেখছি অসহনীয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই রাস্তাটি 
হচ্ছে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস হাইওয়ে। এই বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস হাইওয়েটি মৃত্যুকুপ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। ২ টাকা আর. পি. এফ কনস্টেবলকে ঘুষ দিলে সেখান থেকে ধেঁস তোলার 
পারমিশন পাওয়া যায়। এই ঘেঁস তুলতে তুলতে কত কিশোর-কিশোরী, কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, 
কত দুস্থ মানুষ চাপা পড়েছে তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে বেরিয়েছে এবং বিরোধীরা 
এখানে হৈ-চৈ করেছে। আমি মনে করি রাস্তাটি যদি তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করা যায় এবং 
তার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যদি রাস্তাটি তাড়াতাড়ি নির্মণ করা যায় তাহলে একটা 
বিরাট উন্নয়নের জায়গায় নিয়ে যেতে পারব এবং মৃত্যু-যনত্রণার হাত থেকে অন্তত আমরা 
কিছুটা রিলিফ দিতে পারব সেখানকার দুস্থ মানুষদের যারা প্রলোভনের স্বীকার হয়ে ঘেঁস 
তুলতে যায়। এছাড়া পৌরসভা, পঞ্চয়েতের সঙ্গে পি. ডর ডির একটা ভাল যোগাযোগ 
রেখে কাজ করা উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ তারা গ্রামে এবং শহরে বিভিন্ন 
রাস্তা তৈরি করছে। তারপরেই দেখা যাচ্ছে, তার পাসের রাস্তাটি পি. ড্র ডির আগ্ডারে। 
এই দুটি রাস্তার ক্ষেত্রে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, এই রাস্তাটি ভাল হল, আর তার পাশের 
রাস্তাটি ভাল হল না কেন? ওরা বলেন, ওটা পি. ডরু ডির আগারে, আমাদের কিছু 
করণীয় নেই। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বলছি, পারস্পরিক যোগাযোগ রেখে__কোন 
রাস্তাটি পৌরসভা করছে, কোন রাস্তাটি পঞ্চায়েত করছে, কোন রাস্তাটি পি. ডব্রু, ডি 
করছে, কোনটি কার প্রকল্প, কে করছে--এই কাজের যোগাযোগটা যদি সম্পন্ন করা যায় 
তাহলে কাজটি ভাল হবে। এই বিষয়টি আপনি দেখবেন। এর সাথে-সাথে আর একটি 
বিষয় জানতে চাই, এমন অনেকগুলি রাস্তা আছে যেগুলি অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এই 
গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি এখনো পৌরসভা বা কর্পোরেশনের আণারে রয়েছে। এর আগে 
আমি একটি প্রস্তাব রেখেছিলাম যে, আমাদের জি. টি. রোডের প্যারালাল একটি রাস্তা 
আছে। হাওড়া রোড, যতীন মুখার্জি রোড, গিরিশ মুখার্জি রোড এবং লালাবাবু রোড-_এই 
টাবটে নামে যে রাস্তা এটা হাওড়া কর্পোরেশনের আগারে আছে এবং এখান থেকে 
এশিয়ার সবচেষে বড় লোহা মার্কেট বজরঙ বলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিদিন এই রাস্তা 
দিয়ে টন টন লোহা ভর্তি লরি যাচ্ছে। একটা দুঃসহ অবস্থা। পৌরসভা এই রাস্তাকে 
কনট্রোল করে এবং মেরামত কর়ে। এই রাস্তাটিকে পি. ডব্র ডির আগুারে অধিগ্রহণের 
নপ্য অনুরোধ রাখছি। হাওড়ার উত্তর অংশের রাস্তা শেরশাহের আমলে তৈরি। এই জি. 
টি. রোড নির্মিত হয় ইংরেজ আমলে নয়, ব্রিটিশ আমলে নয়, শেরশাহের আমলে তৈরি 
হশো ংল। ঙগেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার নতুন প্রস্তাব, বালি ব্রিজ থেকে হাওড়া ব্রিজের 
উপস গঙ্গার ঘাট থেকে একটি রাস্তা করতে যেটা আধ ঘন্টার মধ্যে কলকাতার সঙ্গে 
যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। এই বিষয়টি দেখবার জন্য অনুরোধ করব। 
এর পাশাপাশি আমি বলতে চাই, যে সমস্ত পূর্ত ভবন যে সমস্ত বাড়িগুলি আপনাদের 
দায়িত্বে রয়েছে সেখানে বিভিন্ন গাফিলতি নজর করছি। সেই জায়গায় দীড়িয়ে সঠিক 
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নজরদারি থাকলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারব। 


আমরা দেখেছি কি বীভৎস অবস্থা গাঙ্গুলীবাগানের। সেখানে যে ক্যাম্প সেই ক্যাম্প 
আমরা ঘুরে দেখেছি। আমাদের মনে হয় ওখানে বেশ কিছু রিফিউজি আছেন যারা সেই 
সময় সত্যি গৃহহীন হয়ে এসেছিলেন এবং তারা অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায় রয়েছেন। 
তাদের জন্য বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেই অথচ তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা 
হয়েছে। কিন্তু কোথায় তারা যাবে, কি করবে তা তারা জানে না। সেখানে হাত বদল 
হয়ে অন্য লোকরাও এসে রয়েছেন। এই অবস্থায় দাড়িশে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের 
ব্যাপারে আমরা দেখছি যে একটা ব্যাপক দুর্বলতা রয়েছে। বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
বলব, বিষয়টি আপনি খতিয়ে দেখুন এবং বিপদজনক অবস্থায় যে বাড়িগুলি রয়েছে সে 
সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। পরিশেষে বিরোধীদের ছাঁট'ই প্রস্তাবের প্রশ্নে বলব, এই 
্রস্তাবকে ছাঁটাই প্রস্তাব না বলে সংযুক্তির প্রস্তাব বলতে প%.*। তারা যে আশা-ভরসা 
করে বিাভন্ন বক্তব্য রেখেছেন তাতে তারা বামফ্রন্টের প্রাত তাদের আসন্থাই জ্ঞাপন 
করেছেন। তাদের আস্থাকে স্বাগত জানিয়ে, বামফ্রন্ট সরবারের বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়রা 
যে বাজেট প্রস্তাব রেখেছেন তা সমর্থন করে শেষ করছি। 


[3-20 - 3-30 7.া.] 


রী সপ্ীবকুমার দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যের মাননীয় পূত্তমন্ত্রী আজ 
এই সভায় যে ২৫ ও ৭৯ নং দাবি পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করছি এবং 
আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব, এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে 
কয়েকটি কথা 'বলছি। স্যার, আমরা দেখছি, ২৫ নং দাবির অধীনে ১৯৯৮/৯৯ সালে 
বরাদ্দ হচ্ছে ৩৮৬ কোটি ২ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালে এই এই ২৫ নং 
দাবির অধীনে বরাদ্দ ছিল ৩৮৪ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। দেখা যাচ্ছে এক 
বছরে বরাদ্দ বেড়েছে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। স্যার, এই বিষয়টার প্রতি 
হাউসের সকল মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই ঘে এই রাজ্যে এক 
বছরে পুলিশ খাতে যেখানে বরাদ্দ বেড়েছে ৮৬ কোটি টাকা তখন এই রাজ্যেরই 
পূতমন্ত্রীর অদীনে ২৫ নং খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। 
[1715 15 006 08101090101 076 1,610 1701] 00৮০1111160) 90005010201 08101176 01 
11019, 1996. লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই রাজ্যের এই অবস্থা 
হয়েছে। মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী মহাশয় তার অসহায় অবস্থার কথা বলেছেন। আমি জানি না 
কতদিন তিনি এই অসহায় অবস্থা নিয়ে চালিয়ে যাবেন। মন্দের ভাল যে ৭৯ নং খাতে 
বরাদ্দ বেশি হয়েছে। স্যার, এই পূর্ত দপ্তরের কাজ হল নতুন সড়ক, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ 
করা ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা। কিন্তু স্যার, এই সরকার এই দুটি কাজেই সম্পূর্ণ 


590 /১5577/081,% 7২002770105 
[2270 1076, 1998] 


ব্যর্থ। এ বিষয়ে আমি মনে করি আমার সঙ্গে এখানে সকলেই একমত হবেন। গোটা 
স্টেটের যে গ্রোথ 076 70500 0 & 90165 £০0৬/0) 15 0116 10085000106 11 
8005. [২0805 2176 গা] 17017901621) 00115010011. 1205 00100216 0116 [99101- 
1121706 06 50119 58695. মন্ত্রী মহাশয়কে মন দিয়ে গনতে বলছি। :৭৫/৭৬ সালে 
উড়িষ্যাতে রাস্তার লেম্থ ছিল-_লেম্ব অব রোড ছিল ৪৮ হাজার কিঃ মিঃ, ১৯৮৮/৮৯ 
সালে তা হয়েছে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার কিঃ মিঃ। ২৬৪ পারসেন্ট বেড়েছে। কেরলে 
'৭৫/৭৬ সালে ছিল ৮৭ হাজার কিঃ মিঃ, '+৮৮/৮৯ সালে তা হয়েছে ২ লক্ষ ১৩ 
হাজার কিঃ মিঃ--১৪৫ পারসেন্ট বেড়েছে। রাজস্থানে ৫৬ হাজার কিঃ মিঃ থেকে হয়েছে 
১ লক্ষ ২২ হাজার কিঃ মিঃ--১০০ পারসেন্ট বেড়েছে। মহারাষ্ট্রে ৯৩ পারসেন্ট বেড়েছে, 
তামিলনাড়ুতে ৭৬ পারসেন্ট বেড়েছে, কর্ণাটকে ৫১ পারসেন্ট বেড়েছে। আমি হাউসের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে ১৯৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত আমাদের 
রাস্তা বেড়েছে মাত্র ১৫ পারসেন্ট। দিস ইজ দি আউটলুক অফ দি লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট। 
যদি কেউ পড়তে চান তাহলে স্ট্যাটিসটিক্যাল আউট লাইন অফ ইন্ডিয়া, ১৯৯৬, এটা 
পড়ে নেবেন। এই হচ্ছে রাজ্যে নূতন সড়ক নির্মাণের ইতিহাস। আমি জানি না, কয়েক 
দিন আগে কাগজে বেরিয়েছে, মন্ত্রীর উত্তর ২০শে জুনের কাগজে বেরিয়েছে। বর্তমানে 
কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক অবরোধের জন্য এই রাজ্যে আমাদের বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে পাবার কথা 
ছিল ১২ শত কোটি টাকা, রাজ্য এবং বিশ্বব্যাঙ্ক সব মিলিয়ে। বিশ্বব্যাঙ্কের দেওয়ার কথা 
ছিল ৯ শত কোটি টাকা। আমরা দেখছি যে এই টাকা পাওয়া যায়নি। এটা সত্যি কিনা? 
এটা যদি সত্যি হয় তাহলে মাননীয় সদস্যদের উদ্বেগের কারণ আছে। আমাদের রাজোর 
অবস্থা কি দাঁড়াবে, নুতন রাস্তা তৈরি হবে কিনা, এটা আপনারা সকলেই বিবেচনা 
করবেন। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই রাজ্যের রাস্তা-ঘাট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, মাননীয় 
মন্ত্রী এবং মাননীয় সদস্যদের বলব যে, ১৯শে জুন, ১৯৯৮ সালের সাবজেক্ট কমিটির 
একটা রিপোর্টের পৃষ্ঠা নং ৫-এ দেখবেন, সেখানে বলা হয়েছে, 1] 0015 00171060016 
০0111710196 10010 [ি0ো) 016 [21017101106 10001101191 ০00 01 7২5. 15.30 
০10195 95011770160 [07 1991-98 101 109805 0170 10110895011 ৫ 5) 0 1২5. 
2,30 01065 ০০৪10 096 56170 1] 010 06910017101 ৮/0110 00017100119 1916- 
৬21] 00089021% [9110৫. ভাবুন তো, এই রাজ্যের একটা কমিটি বলছে যে, ১৫.৩০ 
কোটি টাকা খরচ করার কথা ছিল, সেখানে মাত্র ২৩০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। 
1300891 650177816 101 (116 70905 [10102170106 15 11119090191) 10৬ 1) 0017)- 
001150) ৮/10) 076 81081105701 010 011 102. তাতে এক জায়গায় বলছে, 
1819 06 ০05. 01 17811116170106 15 135. 30/- 20010817791619 [01 10110109101 [0 
%€থা, 11115 15 ৮01৮ 11001) 01500818517. এই হচ্ছে সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্ট। 
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এর পরেও আপনারা মেজরিটির জোরে নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন। ই ভাবে দপ্তর 
চলছে বলে আপনারা কি মনে করেন? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে 
একমত হবেন যে, একটা রাজ্যের উন্নয়ন এবং সড়ক-_-এটা একে অপরের সম্পূরক। 
কুষির উন্নয়ন-এর স্বার্থে সড়কের উন্নয়ন চাই। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যে, কেবল 
. এ ভাল রাত্তা হলেই আমাদের জাতীয় আয় বাড়ে, তা নয়। খারাপ রাস্তার জন্যও 
' 'মাদের জাতীয় আয়ের অপচয় হয়। এই অপচয় কিভাবে হয় আমি তার কয়েকটি 
ণাহরণ দিচ্ছি। ইন্ডিয়া রোড ত্যান্ড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের একটা হিসাব দেখছিলাম 
এতে দিয়েছে যে, কলকাতা শহরে খারাপ রাস্তার জনা 1 রক্ণাবেক্ষণ এবং যন্ত্রপাতির 
খাতে খরচ বেড়ে যায় ১৫ শতাংশ এবং পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে রাস্তা-ঘাটের জন্য এ 
খাতে ব্যয় বেড়ে যায় ২০ শতাংগ। এই রাজ্যে রেডিও, ডি.ভি.-তে পেট্রোল খরচ কমাতে 
বলা হয়েছে। এ সংস্থা একটা হিসাব করে দেখিয়েছেন (4. * খাদের তেলের খরচ বেড়ে 
যায় ৫ শতাংশ। এর ফলে যে জাতীয় অপচয় হচ্ছে, ... +% করা যাচ্ছে না শুধু রাস্তা 
খারাপের জন্য। শুধু এটাই নয়। আমি আপনাকে হিসাব দিয়ে পলতে পারি যে, আমাদের 
রাজ্যে রাস্তা খারাপের জন্য শিলে মার খেতে চলেছে। কারণ যে রাজ্যে যত বেশি গাড়ি 
যুবকেরা চাকরি পাবে, কাজ করে খেতে পারবে। আমি ১৯৯৬ সালের একটা হিসাব 
দেখছিলাম। তাতে দেখছি যে তামিলনাড়ুতে গাড়ি কেনা-বেচা হয়েছে ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার, 
মহারাষ্ট্রে গাড়ি কেনা বেচা হয়েছে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ১৯৪টি। 


[3-30 _ 3-40 0.0] 


পাঞ্জাবে ২ “ক্ষ ১৪ হাজার ৭৭২, কর্ণাটকে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৩২ আমাদের 
রাজ্যে গাড়ি কেনা হয়েছে ৯৫ হাজার ৩১৪টা। বেড়েছে? রাজ্যের উন্নতি হচ্ছে? জানি 
না, আপনি উত্তরে কি বলবেন। এই হচ্ছে রাজ্যের অবস্থা। আর একটা বিষয়ে লক্ষ্য 
করে দেখবেন, আমাদের বিধানসভার আর একটি সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্ট যদি পড়ে 
দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আমাদের অবস্থাটা কবি এই রাজ্যের কয়েকজন 
বিধায়ক গুজরাট সফরে গিয়েছিলেন সাবজে কমিটির ট্যুরে। সেই ট্যুরের ব্যাপারে 
তাদের রিপোর্টের একটি জায়গায় তারা বলেছেন, 098৫ 01 2000 ঘা) 10205 09৬- 
৩116 ৮) 079 001110105 1001019 100 |0া) [0180 10105 10670006029 11) 0০৫ 
০0701001. আমাদের রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী, অন্যান্য কোন মন্ত্রী বা সদস্যরা কি এই রাজ্যে 
২০০০ কিলোমিটার রাস্তায় ঘুরে আসবার পর কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন 
যে, মাত্র ১০০ কিলোমিটার রাস্তা খারাপ রয়েছে? একই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে দিয়ে 
গুজরাট কর্নাটক যদি সেটা করতে পারে তাহলে আমাদের রাজ্য সরকারই বা সেটা 
করতে পারবে না কেন? এর কৈফিয়ৎ কে দেবেন? আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, 
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রাস্তার খানাখন্দ সম্পর্কে আপনাদের এম. এল. এ.-রাই বলেছেন যে, সেখানে রিপেয়ার 
অফ পট-হোলস আর ডান ডিপার্টমেন্টালী উইদিন ৩-৪ ডেজ। আপনি বা কোন মাননীয় 
সদস্য কি কল্পনা করতে পারবেন যে, আমাদের রাজ্যে রাস্তায় গর্ত হয়ে গেলে কবে 
তার ট্রিটমেন্ট হবে? ৬ হাত গর্ত হলে সেটা ইনত্রিজ হতে হতে ৬০ হাত হয়ে যাবে। 
আর গুজরাত দেখে আমাদের রাজ্যের সাবজেক্ট বখিট বলছেন; রিপেয়ার অফ পট- 
হোলস আর ডান ডিপার্টমেন্টালী উইদিন ৩-৪ ডেজ। বর্তমানে এই রাজ্যে ন্যাশনাল 
হাইওয়েগুলির অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে ব্যাপারে আপনি নিশ্যয়ই অবগত 
আছেন। আমি একটু বলছি যে, এক্ষেত্রে পাবসেন্টেজ অফ্ষ কিলোমিটারস ইন ব্যাড 
কনডিশন ৫৬.৪৫ পারসেন্ট। মান*য় সদস্মগণ, আপনারা অবাক হয়ে যাবেন না, ন্যাশনাল 
হাইওয়ে নম্বর-৬, যেটা দিয়ে আমাকে এবং আপনাদের অনেককে যাতায়াত করতে হয়, 
তার টোটাল কিলোমিটারে রাস্তা হচ্ছে ১৬৬.২০ ?কলোনিটার এবং তার লাড কগ্ডিশন 
হচ্ছে ১৪৬.২০ কিলোমিটার। আমাদের সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। 
এই হচ্ছে এখানকার ন্যাশনাল হাইওয়েগুলির অবস্থা । 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমি এখানে আর একটি সমস্যার কথা উল্লেখ 
করতে চাই। সেটা হচ্ছে, আমাদের রাজ্যে রাস্তার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এনক্রোচমেট 
অফ রোডস। আমি একটি রিপোর্ট থেকে দেখেছি, তাতে বলেছে দেয়ার আর আ্যাবাউট 
টু ল্যাকস কেসেস অফ এনক্রোচমেন্টস অফ রোড সাইড আলোন-_টু ল্যান্স কেসেস 
অপ এনক্রোচমেন্ট। এর ফলে কি হচ্ছে? এরফলে ওয়াটার লগিং হচ্ছে, এক্সপেণ্ডিচার 
অফ মেনটেনেক্স বাড়ছে, পট-হোলস হচ্ছে, মেজর ড্যামেজ হচ্ছে, এভার ইনক্রিজিং 
রোড আযাকসিডেন্ট বাড়ছে। এই অবস্থার মধ্যে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা 
করতে চাই, এই লেট ফ্রন্ট সরকারের ২১ বছরের রাজত্বে কোনও এরুটি সমস্যার 
ব্যাপারে কি আপনারা কোনও পজেটিভ স্টেপ নিয়েছেন যাতে রাস্তার এনক্রোচমেন্ট দূর 
হয়, যাতে রাস্তা ভাল করতে পারেন, যাতে দুর্ঘটনা কম ঘটে। এরকম সিঙ্গল কোনও 
ইনস্ট্যাল আপনারা দেখাতে পারবে না। অধ্চচ আপনি অবাক হয়ে যাষেম, গুজরাটের 
ব্যাপারে এ রিপোর্টে বলা হয়েছে, সেখানে শহর বা গ্রামে কোনও রাস্তায় কোনও 
এনক্রোচমেন্ট নেই। এ রিপোর্টটা নিয়ে একটু পড়াশুনা করলে এটা জানতে পারবেন। 
তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, গুজরাটের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে '078. (11679 
৬/05 110 6১019051702 01 61010801175 01 010 51095 01 006 1020 (1891190 0১ 
[116 (00111110069. 50 4 701951101) 81565 11) 0106 [11005 01 016 09019 ০1 
ড/০5. 7397091, 1.9. ৮41 015 02171 96 00176 17 94650 73017891 01 ৮190 175 
15209 0901) 0019 17 0810180? গুজরাট যদি সমস্ত এনক্রোচমেন্ট তুলতে পারে 
তাহলে কেন পশ্চিমবাংলা তুলতে পারবে না? কেবলমাত্র ভোটের রাজনীতি করবেন? 
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রবীন্দ্রনাথের একটা গান মনে পড়ে গেল। “তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার 
হরিণ চাই”। আজকে পূর্তন্ত্রী বলছেন তোরা*যে যা বলিস ভাই আমার সোনার ভোট 
চাই। এই ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে রাজ্যের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে? 
হচ্ছে মেন ফ্যাক্টুর, রোড ছাড়া কোনও ভাবেই এগোনো যাবে না। আমি আর একটা 
ইম্পর্টেন্ট কথা বলতে চাই। আজকে শহরের সঙ্গে রাজ্যের গ্রাম গুলির যোগাযোগের 
কি অবস্থা হয়েছে। ১৫০০ এবং তার বেশি জনসংখ্যার গ্রাম গুলির যোগাযোগের অবস্থাটা 
কি? ১৯৯১-৯২ সাল পর্যস্ত অন্ধ্রপ্রদেশে এই রকম গ্রাম গুলির সংখ্যা ছিল ৯৭০০ টি 
তার মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে ৯২৩১ টি গ্রাম। অরুণাচলপ্রদেশে এই রকম ৩২টি গ্রাম 
ছিল, যোগাযোগ হয়েছে ৩১টি, গুজরাটে এই রকম গ্রাম ছিল ৫০৫১টি যোগাযোগ 
হয়েছে ৫০১০টি, হরিয়ানায় এই রকম গ্রাম ছিল ২৩১০টি যোগাযোগ হয়েছে ২৩০৯টি 
এবং সেখানে পশ্চিমবাংলায় এই রকম গ্রাম আছে ৪৯২৬টি সেখানে রোড কানেকশান 
হয়েছে ৩০০৮টি। এই হলো আমাদের. রাজোর অবস্থা। আজকে রাজ্য সরকারের বাড়ি 
গুলির মেনটেনেন্স হচ্ছে? মেজরিটির জোরে আপনারা হয়ত এই বাজেটকে পাস করাবেন 
কিন্তু তাতে আমাদের রাজ্যের কোনও উন্নতি হবে না। সেই কারণে আমি এই বাজেটের 
বিরোধিতা করে আমাদের দলের আনা কাট (মাশনন্ক সমর্থন করে আমি আমার বক্তবা 
শেষ করছি। 


রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলার অভিনন্দন জানাচ্ছি 
এই জন্য যে পশ্চিমবাংলার মানুষের জন্য এবং হাওড়া জেলার মানুষের জন্য তিনি 
অনেক উন্নতি করেছেন। এখানে বিরোধী দলের নেতা অনেক কথা বলছিলেন। অতীতে 
কি অবস্থা ছিল সেটা উনি ভাল করেই জানেন। আমি বলছি না যে সব হয়ে গিয়েছে 
অতীতে ওনার এলাকা কি ছিল আর আজকে কি হয়েছে উনি সেটা ভাল করেই 
জানেন। আগে যখন বিরোধীরা ট্রেজারি বেঞ্চে বসতেন স্বাধীনতার পরে বিরোধী নেতাদের 
কি ভাবে যাতায়াত করতে হত সেটা আপনারা ভাল করেই জানেন। শ্যামপুরের লোককে 
নদী পেরিয়ে গেঁয়োখালি হয়ে উলুবেড়িয়ায় আসতে হত। তারপর নদীতে ছোট টেনে 
জোয়ার ভাটার টানে আসতে হত। আর বাগনান থেকে মটরে করে আসতে হত এবং 
সেই মটরে যারা আসত তাদের চেনাই যেত না মাথায় নোংরা ধুলো লেগে তাদের চেনাই 
যেত না। আমি নানুবাবুর সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরী কটন মিলে যেতাম মিল মালিকের সঙ্গে 
মোটরে করে, এক দ্বিতন গিয়ে ফেরা যেত না। উলুবেড়িয়াতে যে সব রাস্তা ছিল তা 
এখন আরও অনেক বেড়েছে এবং বাড়ছে এবং রাস্তা-ঘাটের উন্নতি হচ্ছে। জাতীয় 
সড়কের আরও উন্নতি হচ্ছে। উলুবেড়িয়ায় এখান থেকে আগে বাস চলতো না, এখন 
বাস চলছে। আজকে গাদিয়াড়া পর্যস্ত সি. টি. সি বাস চলছে। আজকে অনেক পরিবহন 
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বেড়েছে এবং রাস্তাও বেড়েছে। ১৯৮২ সালে এখানে এম. এল. এ হবার পর এই 
সভায় তখন পূর্ত্মন্ত্রী ছিলেন যতীন চক্রবর্তী 


[3-40 - 3-50 7.1.] 


মাননীয় বিরোধী সদস্য যে কথা বলছিলেন যে, একটা রাস্তা গর্ত হয়ে গেলে সেই 
রাস্তার জন্য একজন কনট্রাক্টর টেগ্ডার পাবে, তবে কাজ আরম্ভ হয়। রাস্তায় জল জমে 
যায়, লরি ত্যাক্সিডেন্ট হয়। আগে মেনটেনেন্স ওয়ার্কার ছিল, পি. ডর. ডি.র সেই 
মেনটেনেন্স ওয়ার্কাররা গিয়ে রাস্তার গর্ত ঝুঁজিয়ে আসত, একটা প্যাচ ওয়ার্ক করত। 
তাতে রাস্তাঘাট মজবুত থাকত। আজকে পি. ডব্ু, ডি'র অনেকগুলো দপ্তর হয়েছে- পি. 
ডর. ডি, পি. ডরু ডি (রোডস)। গত বিধানসভার শেষ হবার দিনে আমাকে ইর্জিনিয়ার 
সাহেব একটা রাস্তা সম্বন্ধে লিখে দিয়েছিলেন। ওটি. রোড পর্যন্ত সেই রাস্তাটির কাজ 
এখনও আরম্ভ হল না। পীচের শক্র হচ্ছে জল। বর্ষাকালে রাস্তার কাজ, পীচের কাজ 
বন্ধ করতে হবে। কনট্রাক্টরের সঙ্গে কণ্ডিশন করতে হবে, বর্ধাকালে যেন কোনও 'পীচের 
' কাজ না হয়। কারণ বর্ষাকালে পীচের কাজ করলে সেই রাস্তার আয়ু থাকে মাত্র এক- 
দেড় মাস। উলুবেড়িয়া থেকে আমতা রোডে 'পাত্র” পোল আছে। সেই পোলটি আজকে 
পনের বছর হয়ে গেল কোন মেরামতি হয়নি, খানিকটা মেরামত হয়ে আছে। ফলে . 
ওয়ান ওয়েতে গাড়ি যাতায়াত করে। সেখান দিয়ে অনেক লোক যাতায়াত করে। উলুবেড়িয়ায় 
কোট আছে, কলেজ আছে, সাব-ডিভিশন্যাল অফিস আছে, ফলে অনেক লোককে যাতায়াত 
করতে হয়। এই ব্রিজটি যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বালী ব্রিজ, 
বিবেকানন্দ ব্রিজটি ওয়ান ওয়ে হয়ে আছে, ট্রাক যেতে পারছে না। এখানে অনেকদিন 
ধরে আমরা, অনেক সদস্য চিৎকার করছি এই ব্রিজটি যাতে তাড়াতড়ি কমপ্লিট হয়। পি. 
ডর ডি. থেকে তাড়াতাড়ি এটিকে কমপ্লিট করার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনা রাস্তাটি 
এখনও চালু হয়নি। সাঁতরাগাছিতে যে ফ্লাই ওভারটি হচ্ছে, সেখানে প্রায় দেড়শো-দুশে' 
ঘর বাস্তচুত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ব্রিজটি ইনকমপ্ল্িট অবস্থায় আছে। এটির কাজ যাঠে 
তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। জি.টি. রোডের অবস্থা খুবই খারাপ। জি.টি. 
রোডের কাজ যাতে ভালভাবে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বীরভূমে রামপুরহাট 
বিধানসভা কেন্দ্রে তারাপিঠে বেশিক থেকে বুধিগ্রাম পর্যস্ত ১২ কিমি. রাস্তার মধ্যে ৯ 
কিমি. রাস্তা হয়ে পড়ে আছে। ৩ কিমি. এখনও হয়নি। পাঁচলা মোড় থেকে বাউড়িয়ার 
অবস্থা খুবই খারাপ-_যদিও সরু রাস্তা, ওখানে অনেকে যাতায়াত করে। ওখানে 
অনেকগুলো জুটমিল আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা আছে। এছাড়া ধূলোগোড়া থেকে 
নাজিরগঞ্জ (ভোয়া সীকরাইল) এই রাস্তা দিয়ে বহু শ্রমিক যাতায়াত করে। রাস্তাটির অবস্থা 
খুবই খারাপ। ছুগলির ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রে ভাস্তাড়া থেকে রাস্তার অবস্থা খুবই 
খারাপ। এগুলো যাতে তাড়াতাড়ি সংস্কার হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্যামপুর কেন্দ্র 
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মামারও আছে, ওনারও আছে। ওনার পুরো কেন্দ্রটা, আমার সেখানে ৪টি অঞ্চল। 
দামোদর নদীর উপর দীর্ঘদিন ধরে একটা সেতু হবে বলে স্যাংশন হয়ে পড়ে অছে। 
বেলাড়ী ১ নম্বর দামোদর নদীর উপর শ্রীরামপুর মৌজায় সেতুটি নির্মাণ হলে শ্যামপুর 
উলুবেড়িয়ার হাজার হাজার গরিব মানুষ তাতে উপকৃত হবে। উলুবেড়িয়ায় সাব-ডিভিশন 
হসপিটাল, কলেজ, কোর্ট, এস. ডি. ও. অফিস আছে, এই ব্রিজটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় 
সেটা দেখবেন, টাকা স্যাংশন হয়ে আছে, ৩০ লক্ষর মতো টাকা স্যাংশন হয়েছে, আরো 
টাকা স্যাংশন হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আরও বলতে চাই, সম্ভ্রীববাবু 
বলছিলেন গুজরাট এবং অন্যান্য রাজ্যের ব্যাপারে তুলনা করে, পশ্চিমবাংলা থেকে ২৬ 
বছর ধরে একটা ট্রেন যাতায়াত করত উত্তরবঙ্গে, এখন সেখানে ধর্মতলা থেকে উত্তরবঙ্গে 
বাস যাচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গে বাস যাচ্ছে, মাননীয় সদস্যর ওখানে গাদিয়াড়াতে সি. টি. সি.র 
বাস যাচ্ছে। মেদিনীপুর, হুগলি, বাকুড়ার বিভিন্ন জায়গায় বাস যাতায়াত করছে জাতীয় 
সড়ক দিয়ে। পশ্চিমবাংলার এরিয়া হয়ত ছোট্ট, লোকসংখ্যা অনেক বেশি। অন্যান্য রাজ্যের 
এরিয়া অনেক বড়, লোকসংখ্যা অনেক কম। তার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার অগ্রগতির তুলনা 
করছিলেন, ধভাবে করলে তুলনা করা যাবে না। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি 
আরও বলতে চাই, মৌরি একটা ইমপর্টেন্ট জায়গা, বিদ্যাসাগর সেতুর সাথে আন্দুল 
রোড এর একটা ফ্লাই ওভার করার কথা, এই জায়গাটা খুবই গুরুতপূর্ণ। ট্রেনের জন্য 
হাজার হাজার গাড়িকে দীড়িয়ে থাকতে হয়, গরমে খুব কষ্ট হয়। আন্দুল রোড খারাপ 
হয়ে গেছে। ফ্লাই ওভার যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষার সময় 
যাতে কল্সট্রাকশনের কাজ না করে এই ব্যবস্থা করতে হবে। কোনও রাস্তা খারাপ হলে 
যাতে মেইনটেনান্স ওয়ার্ক এর কাজ তাড়াতাড়ি হয় সেটা দেখবেন। এই কয়টি কথা বলে 
বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


তরী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী ৯৮-৯৯ 
সালের যে বায় বরান্দের দাবি পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। আমাদের 
দলের পক্ষ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেইগুলিকে সমর্থন করছি। পৃ দপ্তর 
এমন একটা দপ্তর, যে বইটা দিয়েছেন, সেই বইটার মধ্যে সব কিছু নেই এই দপ্তরের 
অধীন বিভিন্ন দপ্তরের বিল্ডিং ইলেন্িক্যালস ইত্যাদি। আমার মনে হয় এই দপ্তরটি রাজ্য 
সরকারের সবচেয়ে বড় দপ্তর। হিমালয় থেকে গঙ্গাসাগর, হুড়া থেকে বনগী পর্যস্ত সব 
জায়গায় পূর্ত দপ্তর এর কর্মচারিরা আছে। রাস্তা, সেতু সব রকমের রক্ষণাবেক্ষণের 
কাজে এই দপ্তরের কর্মচারিরা আছে। বড় বড় বাড়ি রাইটার্স বিল্ডিং নিউ সেক্রেটারিয়েট 
সব জায়গায় পূর্ত দপ্তরের কর্মচারিরা আছে। লিফট চালানো থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ 
করা পর্যস্ত সব জায়গায় সমস্ত দায়িত্ব এই দপ্তরের কর্মচারিরা আছে, মন্ত্রী মহাশয় এই 
কথা বলেছেন। 
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বিগত আর্থিক বছরের কাজকর্মের বিবরণ এবং এই আর্থিক বছরের প্রধান 
কাজকর্মের কথা তিনি এই বইয়ে বলেছেন। উনি বলছেন ১৯৯৭-৯৮ সালে পরিকল্পনা 
খাতে ৪৫ কিলোমিটার -নতুন রাস্তা নির্মাণ হবে। বিগত আর্থিক বছর শেষ হল, মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে আমি প্রশ্ন করতে চাই, এই ৪৫ কিলোমিটার রাস্তা, কোন কোন জায়গায় 
কতখানি হয়েছে সেটা আপনি বলবেন কি? ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৪৫ 
কিলোমিটারের কাজ শেষ হয়েছে বাকি কাজটা কবে শেষ হবে সেটা আপনি বলতে 
পারবেন কি? আজকে জনসংখ্যা এবং যানবাহনের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, যে 
রাস্তাগুলো আছে সেগুলো চওড়া করার দরকার আছে। এনক্রোচমেন্টের ব্যাপারে সন্ভ্রীববাবু 
বলে গেছেন, আমি সেই ব্যাপারে বলছি না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি বলতে চাই 
গত বছরে আপনার যে টাকা বরাদ্দ ছিল সেই টাকা আপনি খাননি। আমার মনে হয় 
অর্থমন্ত্রী এবং পৃতমন্ত্রী, এই দুজনে যদি একটা জায়গায় বসে আলোচনা করে নিতেন 
তাহলে ঠিক হয়ে যেত। আমরা খবরের কাগজে দেখতে পাচ্ছি অর্থমন্ত্রী পূর্তিমন্ত্রীর 
বিরুদ্ধে বলছেন, পূর্তমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলছেন। আপনি আপনার বাজেট বক্তৃতায় 
বলেছেন বর্ধমান জেলায় নতুন হাটে অজয় নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজটি শীঘ্রই 
শেষ হবে। এই কাজটা কবে আরম্ভ হয়েছে সেটা আপনি বলবেন। আর অর্থমন্ত্রী যদি 
টাকা না দেয় তাহলে আপনি কি করবেন? এর আগের বছরের বাজেট বইয়ে আপনি 
কিন্তু এবারের বাজেট বইয়ে সেইসব কিছু নেই, সরকার পক্ষের সদস্যরাও এই ব্যাপারে 
বলেছেন। আমরা আমাদের বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে বলতে পারি পূর্তমন্ত্রী এই কাজটা 
করবেন বলেছেন। আপনারা শিল্পোন্নয়নের কথা বলেন, কিন্তু শিল্পোন্নয়ন কি করে হবে? 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বিদেশে যাচ্ছেন শিল্পপতিদের আনতে। কিন্তু শিল্লোন্নয়নের 
অন্যতম শর্ত হল পরিকাঠামো ঠিক করা, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি করা'। এটা যদি না 
করতে পারি তাহলে পশ্চিমবাংলায় শিল্পোন্নয়ন হবেনা। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী রাস্তাঘাটের সম্বন্ধে 
বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। স্বরাষ্টরমনত্রী লগ্ডন থেকে ঘুরে আসার পর বলেছিল, ওখানে 
আমার হাঁটার একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা হল। বর্ধমানে আপনার দপ্তরের একটা ছোট্ট 
ঘটনার কথা আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি। তার আগে একটা ছোট্ট কথা আমি 
বলে নিই, বিশ্ববিখ্যাত বরেন্য মানুষ পশ্চিমবাংলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক 
চলচিত্রকার সত্যজিৎ রায়, আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে একটি কথা বলেছিলেন যে, 
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0) (016 19005. এই কথাটা আমরা বলিনি। রাজনীতিবিদরা বলেননি। কংগ্রেসিরা বলেননি। 
এইকথা সত্যজিৎ রায় বলে গেছেন। আপনি মনীবীদের কথা বলেছেন। আপনি বলেছেন 
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যে, মনীবীদের সম্মান জানানোর দরকার আছে। তাদের মূর্তি নির্মাণ করার দরকার 
আছে। কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে সত্যজিৎ রায়ের মুর্তি আপনি 
করেছেন? তার নামে রাস্তা আপনি করেছেন? তার নামে কলকাতার বুকে একটাও 
রাস্তা আছে? ১৯৯১-৯২ সালে যখন মতীশ রায় মন্ত্রী ছিলেন, তিনি একটা কথা বলে 
গিয়েছিলেন যে, উপযুক্ত স্থানে ইন্দিরা গান্ধীর একটা ব্রোঞ্জের মৃত্তি স্থাপন করবেন। কিন্তু 
আপনি বললেন যে, ১২ ফুট ব্রোঞ্জের মূর্তি হয়ে গেছে। আপনি ধললেন যে, প্রতিরক্ষা 
দপ্তর জায়গা দিচ্ছে না বলেই পারছেন না। কিন্তু কতদিন লাগবে, কত বছর লাগবে? 
আপনি বললেন আসানসোলে আদালত ভবন শাস্তিজনক ভাবে এগোচ্ছে। দূর্গাপুরের 
ভবন এর কাজ এগোচ্ছে। এগুলি আপনি লিখে দিলেন। দুর্গাপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 
ভবনের সংস্কার পুনর্গঠনের কথা বলেছেন। এখনও হয়েছে? আমি জানি বলেই বলছি। 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে আমি দেখছি। আমি বাজার করি। সেখানে আপনি 
বলেছেন যে, ভবনের পুননির্মাণের কাজ করবেন এবং রূপায়ণের কাজ করবেন। কাজ 
করবেন কবে, আর কবে কাজ শেষ হবে? এটা আপনার বলার দরকার আছে। আপনি 
বলেছিলেন সেপ্টেম্বরে যে, রাস্তার যে অবস্থা, তাতে বাস চলাচল করা মুশকিল আছে। 
তারপর অসীম বাবু বললেন যে, নভেম্বর থেকে রাস্তার কাজ শুরু হয়ে যাবে। আপনি 
১১ কোটি টাকা পেয়েছেন। রাস্তা মেরামতির কাজ দুই সপ্তাহের মধ্যেই হবে। নভেম্বর 
বললেন। ১১৩ কোটি টাকা পাওয়া গেছে এবং তারপর আবার বললেন যে, ৩০ ৩৫ 
তাংশ ছাড়া টাকা পান না। শুধু কত কিলোমিটার নতুন রাস্তা করেছেন এবং কত 
কিলোমিটার পুরানো রাস্তা মেরামত করেছেন, এই কথা আপনাকে বলতে হবে। নিশ্চয় 
এই কথা বলার প্রয়োজন আছে। তারপর আপনার পূর্ত দপ্তর বলছে যে অর্থমন্ত্রীর কাছ 
থেকে ঘুরে ঘুরে জেলা পরিষদে টাকা আসছে। এবং জেলা পরিষদ থেকে আপনার 
দপ্তরে আসতে ৬ মাস লেগে যাচ্ছে। রাজ্যের ৩১০০ কিলোমিটার রাস্তা খারাপ। যে 
পরিমাণ অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করা হয়, তাতে মাত্র ১৫-২০ শতাংশের বেশি করা সম্ভব 
নয়। আপনাকে একটা কথাই বলি ঘে, আপনি পূর্ত দপ্তরের দিকে একটু নজর দিন। 
দপ্তরের সব অফিসাররা খারাপ আমি একথা বলছি না। কিছু অফিসার আছে যারা 
আপনাকে দিয়ে খারাপ কাজ করিয়ে নিচ্ছে আপনি যদি এটা না বুঝতে পারেন তাহলে 
পরবর্তী ক্ষেত্রে আপনার অসুবিধা হবে। সাব আ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের জন্য 
পূর্ত দপ্তর একটা কমিটি করে দিয়েছিল। সেই কমিটিতে বলা হয়েছিল যে আবেদনকারিকে 
বেকার হতে হবে। পূর্ত দপ্তরের কোন ঠিকেদার বৈধ বলে গণ্য হবে না। আপনি 
বলেছিলেন ৯৬ সালে আ্যাপ্লিকেশন চাওয়া হয়েছিল। এপ্রিলের পাঁচ তারিখে আপনি সই 
করেছিলেন। ১৩ জনের একটা লিস্ট হয়েছিল, সেই লিস্টে একজনের নাম আছে। 
আপনি তার নাম জানেন। এখনও পর্যস্ত তার নাম কাটা গেছে কিনা জিজ্ঞসা করছি। 
বর্ধমানের ঠিকেদারটির নামে বেনামে ৪টি ঠিকেদারি সংস্থার মালিক আপনি বলেছেন যে 
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আপনি অভিযোগ পেয়েছেন। অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে অভিযোগ পেয়েছি আমরা ব্যবস্থা 
নেব। এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা আপনাকে বলতে হবে। আরেকটা 
কথা বলতে চাই ২০১৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে, তার আগে যেন 
ইন্দিরা গান্ধির মূর্তি স্থাপন করা হয়। 


(মাইক অফ) 
[4-00 - 4-10 73.11.] 


শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ২৫ 
নন্ধর এবং ৭৯ নম্বরের যে বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি এবং 
বিরোধীদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর আছে 
তার মধ্যে। তার মধ্যে পূর্ত দপ্তর অন্যতম। আমাদের আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে দিয়ে দপ্তর 
তার কাজ করে চলেছে। এই দপ্তর রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত, নতুন রাস্তা নির্মাণ, নতুন 
সাঁকো তৈরি, সরকারি দপ্তরের ভবন নির্মাণ এই দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা অত্যন্ত সততার 
সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে। বহুদিন আগে আমাদের দেশের যে সমস্ত রাস্তা 
গুলো তৈরি করা হয়েছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য, সেগুলো আরও প্রশস্ত করার 
দরকার ছিল, তখন সেগুলো করা হয়নি। যার ফলে আমাদের দেশের যানবাহন ব্যবস্থা 
পরবর্তীকালে বেড়ে গিয়েছে, শিল্লোন্নয়ন ঘটেছে, জনসংখ্যা বেড়েছে, কৃষি উৎপাদন 
বেড়েছে এবং রাস্তার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। ফলে সেই রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়, দ্রুত 
মেরামতের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই দপ্তর কয়েক বছর ধরে সেই কাজ করে এসেছে 
এবং ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তার অবস্থা অনেকটা ভাল। কিন্তু 
আমাদের দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় থেকেও রাস্তা নষ্ট হয়। মেটিরিয়ালের 
দাম আগের থেকে বেড়ে যায়। রাস্তার টেণডার যখন দেওয়া হয় একটা নিদিষ্ট সময়ের 
ভিত্তিতে কাজ শেষ করতে হবে বলা যায় বা তৈরি করতে হবে বা মেরামত করতে হবে 
কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ হয় না এবং শেষ না হওয়ার জন্য আগের 
থেকে মেটিরিয়ালের দাম বেড়ে যায়। ফলে তারা রিভাইজড স্কীম করে প্ল্যান এস্টিমেট 
বাড়াতে থাকে, যার ফলে কাজে দেরি হয়। কাজগুলি চেক-আপ করার দরকার আছে। 
আমরা বিভিন্ন জেলায় জেলায় যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল কমিটি আছে, সেখানে কারা কারা 
মেম্বার আছে তা জানা নেই, সেই কমিটির ফাংশন কি সেটাও জানা নেই। সেই কমিটি 
রাস্তাটি যে সঠিক ভাবেই তৈরি হয়েছে কি না সেটাও পরীক্ষা করে না। কক্ট্রাক্টাররা যদি 
ঠিকমতো কাজ না করেন তাহলেও সেই কমিটির ভিজিলেঙ্স করার কোন ক্ষমতাই আছে 
কি না আমার জানা নেই। এ ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয় আমাদের বলবেন। আমাদের দেশে 
যত রাস্তা আছে তার সবই পূর্ত দপ্তর মেরামত করে না, এ ব্যাপারে আরও অনেকগুলি 
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সংস্থা আছে। মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াতে মিউনিসিপ্যালিটি দেখে, সি. এম. ডি. এ. এরিয়াতে 
সি. এম. ডি. এ. কাজ করে, আবার পঞ্চায়েত এলাকা পঞ্চায়েত করে। পঞ্ঝায়েত এলাকার 
মানুষের আশা-আকাঙ্থা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। সেখানে যে ভাবে রাস্তা হওয়ার 
দরকার সেই ভাবে হয় না। ওখানে কালভার্ট করার একটা বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 
পঞ্চয়েত ব্যবস্থাকে আমরা সমর্থন করি, কিন্তু পঞ্ঝায়েতে টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড এবং তার 
পরিকাঠামো না থাকার জন্য ঠিক ঠিক ভাবে সেই কাজ করতে পারেন না। আজকে 
উস্টিক্ট লেভেলে ডিস্টিক্ট প্ল্যানিং কমিটি হয়েছে, সেখানে এই পরিকল্পনা ইনক্লুড করতে 
য়, তা না হলে মন্ত্রীও সেই কাজ করাতে পারে না। ওই যে রাস্তাগুলি হয় তার 
ম্যালটমেন্ট সরকার করেন। তাই ডিপার্টমেন্টের হাতে কিছু ক্ষমতা থাকা দরকার যাতে 
ভারা কাজ তাড়াতাড়ি করতে পারেন। আমরা জানি যদি কোন রাস্তা খারাপ হয়ে যায় 
ধা পটহোলসগুলি মেরামতি করার জন্য আমরা যখন ডিস্টিক্ট লেভেলে গিয়ে বলি, বা 
সাব-ডিভিশন লেভেলে গিয়ে বলি বা এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের গিয়ে বলি তখন 
তারা বলেন যে আমাদের কোনও ফাণ্ড নেই। আর তাদের ফাণ্ডের স্মাংশন করতে 
করতেই সেই পটহোলগুলি আরও বড় হয়ে যায় এবং সময়ও চলে যায়। রাস্তাটিও 
খারাপ হয়ে যায়। তাই আবেদন করছি ডিস্টিক্ট লেভেলে বা সাব-ডিভিশন লেভেলে 
তাদের হাতে কিছু ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন যাতে ইমিডিয়েট প্রয়োজনে এই কাজগুলি 
হতে পারে। 


|4-10 _ 4-20 7.1. ] 


আমাদের দেশে যে জাতীয় সড়ক আছে তার মেরাশতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
রাজ্য সরকারগুলোকে একটা -টাকা দিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় 
সড়কগুলোর মেরামতির জনা ন্যায্য টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি। তাই শামাদের সীমিত 
বাজেটের মধো থেকেই এসব রাস্তা মেরামতির কাজ করতে হয়। কেন্দ্রায় সরকার যদি 
তার অংশ দিতেন তাহলে এই কাজ আরও নিপুণ ভাবে দ্রুততার সঙ্গে করা যেত। এই 
দপ্তরের আওতার জেলাগুলোতে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে, তাতে বীরভূম, বর্ধমান, 
দুর্গাপুর থেকে উপছে আজ বাঁকুড়ায় নতুন ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। আমাদের নদীয়ার বিভিন্ন 
এলাকা থেকে এখন আর ঘুরে ঘুরে কলকাতায় পৌছতে হয় না। নতুন নতুন ব্রিজ এবং 
রাস্তা হওয়ার ফলে আজকে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। এগুলো 
দেখতে হবে। আমি যেখানে বাস করি সেই জায়গায় কান্দি মহকুমা থেকে সালার একটা 
ইম্পর্টেন্ট রোড। সালার থেকে বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, পুরুলিয়া, তারকেম্বর, হুগলি 
এবং কলকাতার একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে কাশীরাম সেতুর উদ্বোধন 
হয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। যদিও কাজ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শেষ হয়েছিল 
কিন্তু এর মান যথেষ্ট ছিল না। রাস্তাটা স্রেইনদেন হয়নি, চওড়াও হয় নি। এটা একটা 
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ইম্পর্টেন্ট রোড। এটা চওড়া হওয়া দরকার। কৃষি ভিত্তিক শিল্পের উপর জোর দিতে হলে 
রাস্তা চওড়া করা আসু জরুরি। সালারে সরকারি সাহায্যে অনেক টাকা খরচ করে 
একজন লোকাল লোক মডার্ন রাইস মিল তৈরি করেছেন। তাই আজকে রাস্তা যদি 
মজবুত করা যায়, চওড়া করা হয়, তাহলে কৃষি ভিত্তিক গ্রাম-বাংলার উন্নতি হতে পারে। 
কৃষি-পণ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। এবং সর্বপরি গ্রামের মানুষের 
হাতে দুটো পয়সা আসে এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। আবার, কার্কড়া-শিমুলি 
রাস্তাটা অনেক দিন ধরে তৈরি হচ্ছে, এখনও শেষ করা গেল না। সালারটিয়াতে যে 
কাজ হচ্ছে তার এ.বি.সি. অনেকগুলো ফেজ আছে। মাটির কাজ, মোরামের এবং 
তারপর পিচের কাজ করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মোরামের কাজই হল না। সেই 
জন্য মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের আকাঙ্থা, চাহিদা, পুরণ করা যাচ্ছে 
না। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি মানুষের যে আনুগত্য তা আছে এবং থাকবে। বামফ্রন্ট 
ছাড়া মানুষ বিকল্প কিছু ভাবে না। মানুষ আজকে বুঝতে পেরেছে বামফ্রন্টের কোনও 
বিকল্প নেই। কিন্তু এই সরকারের কাছে মানুষের অনেক প্রত্যাশা। আমাদের দেশের 
রেল ব্যবস্থা ভাল নয়। তাই রাস্তার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। তাই রাস্তাগুলোর 
মেরামতি আরও ভাল ভাবে করতে হবে এবং নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করতে হবে। 
তাহলে মানুষের আকাঙ্থা কিছুটা পূর্ণ হবে। 


ন্যাবার্ড, আই.আর.ডি.এফ.এর মাধ্যমে যে সব জায়গায় কাজ হচ্ছে সেখানে কাজের 
অগ্রগতি কতখানি হচ্ছে সেটা জানি না। কান্দিতে এই ধরনের কাজ শুরু করেছে। কিন্তু 
সেখানে কাজের যে অগ্রগতি হওয়ার দরকার আছে সেই অগ্রগতি হচ্ছে বলে আমার 
মনে হচ্ছে না। রাত্তাগুলো আরও চওড়া করতে, শক্ত করতে যে মাল-মেটিরিয়ালস 
দরকার এবং সেগুলো যতটা দ্রুত গতিতে হওয়ার দরকার আছে সেই দ্রুত গতিতে হচ্ছে 
না। এই কাজগুলো করতে যে কক্ট্রাক্টররা টেন্ডার নেয় তারা ঠিক সময় মতো কাজগুলো 
করে না। এর ফলে ডিলে হচ্ছে। একই কস্ট্রাক্টর একসঙ্গে পাঁচটা, সাতটা, আটটা কাজ 
ধরে কাজগুলো আটকে রাখছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এর ফলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ 
বাড়ছে, এ ভাবে কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলোর পরিবর্তন হওয়ার দরকার আছে। 
এই বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা 
করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অশোককুমার দেব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই বাজেটের বিরোধিতা 
করে এবং আমাদের আনা কাট মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। দুই জন 
মন্ত্রী সামনে বসে আছেন। কিন্তু আমি দেখলাম যে এই বাজেটে কোথাও দক্ষিণ-২৪ 
পরগনার নাম উল্লেখ নেই। কাজেই প্রমাণিত হচ্ছে দক্ষিণ-২৪ পরগনার উন্নয়ন করার 
ইচ্ছে এই মন্ত্রী মহাশয়দের নেই। কিন্তু সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন 
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আপনারা চিৎকার করে বলতেন যে বস্ট্রাক্টর প্রথা চলবে না, ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে 
কাজ করতে হবে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে আপনার! কক্টাক্টর প্রথা চালু করেছেন 
এবং ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কাজ করার কোনও চেষ্টা করছেন না। এই প্রসঙ্গে প্রান্তন 
মন্ত্রী শ্রী বিনয় চৌধুরি মহাশয়ের একটা কথা বলছি, তিনি বলেছিলেন-_গভর্নমেন্ট অফ 
দি পিপল বাই দি পিপল না বলে গভর্নমেন্ট অফ দি কন্ট্াক্টর বাই দি কন্ট্রাক্টর বলাই 
ঠিক। তার মানে কন্ট্াক্টরের মাধ্যমে আজকে এই মন্ত্রীরা চালিত হচ্ছেন। দেখা যায় 
নির্বাচন আসলে মন্ত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় শিলান্যাস করে বলেন রাস্তা, ব্রিজের কাজ শুরু 
হবে। মন্ত্রী মহাশয় ও মুখ্যমন্ত্রী তারা অনেক জায়গায় শিলান্যাস করেছিলেন। কিন্তু আজ 
পর্যস্ত সেই কাজগুলো কমপ্লিট হয়নি। জানি না সেই কাজগুলো কবে কমব্লিট হবে। 
ভরতপুর থানার ভরতপুর থেকে লোহাডাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তার কাজ কমপ্লিট হয়নি। নোনাই 
নদীর যে ব্রিজের শিলান্যাস ১৯৯৫ সালে হয়েছিল তার কাজও শেষ হয় নি। কান্দি 
পি.এ সে রাঙ্গাবাড়ি-টাদপারা থেকে হাল্লালপুর পর্যন্ত রাস্তার কাজও কমপ্লিট হয় নি। 
আপনারা অনেক নতুন নতুন ভবন তৈরি করছেন, কিন্তু সেই ভবনগুলোর কাজও শেষ 
করতে পারেননি। এই বইতে আপনারা সুন্দর ভাবে বলেছেন যে আগামী বছরে কি কি 
কাজ করবেন, কোথায় কোথায় কাজ করবেন ইত্যাদি। মতীশ রায় যখন মন্ত্রী ছিলেন 
তখন আপনারা বলেছিলেন তোর্ধা নদীর উপর একটি প্রধান "সতু এবং সাতটি ছোট 
সেতুর নির্মাণ করে এই নদীর উভয় পার্থে ২৩ কিলোমিটার পার্থ অভিমুখী রাস্তা তৈরি 
করে ফালাকাটা থেকে পুন্ডিবাড়ি পর্যস্ত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পুনর্বিন্যাস করার 
প্রাথমিক কাজকর্ম শীঘ্ইই হবে এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হবে 
বলে আশা করা যায়-_একথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যপ্ত সেই কাজ শেষ হয়নি। 
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মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি উত্তরে বলেছেন,_-১৯৯৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে 
শেষ হবে। কিন্তু আজ পর্যস্ত সে কাজ শেষ হয়নি। এখন শুনছি কবে হবে তা বলা 
মুশকিল। আমরা জানি প্রতিটি গাড়িকে রোড ট্যাক্স দিতে হয়, কিন্তু রাজ্যের রাস্তাগুলির 
যা হাল তাতে আগামী দিনে এ রাজ্যে গাড়ি-ঘোড়া চলবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের 
সন্দেহ আছে। আমার এলাকার আছিপুর থেকে তারাতলা পর্যন্ত বজ-বজ রোড-এর কাজ 
আজ পর্যস্ত কমপ্লিট হল না। অথচ ওখানে অয়েল ট্যাঙ্ক, জুট মিল থেকে আরম্ভ করে 
বিভিন্ন ইনডাস্ট্রিস আছে। কলকাতার কাছাকাছি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভি.আই.পি. রাস্তা বদি 
দীর্ঘদিন ধরে কমপ্লিট না হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটের যে কি অবস্থা তা সহজেই 
অনুমান করা যায়। রাস্তার অভাবে যোগাবোগের ক্ষতি হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি হচ্ছে, 
মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। এই সরকারের এমনই অবস্থা যে, অর্থ দপ্তর থেকে ঘোষণা করা 
হল ১৯৯৭-৯৮ সালের জন্য পূর্ত দপ্তরকে অতিরিক্ত ৫৭ কোটি টাকা রাস্তার” জশ্য 
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দেওয়া হবে। অথচ পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী সেকথা জানতে পারলেন না। কবে জানলেন, না 
৩১শে মার্চ তিনি সেটা জানতে পারলেন। সেই পুরো টাকা আজ পর্যন্ত পূর্ত দপ্তর 
পায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে কিছুটা তারা পেয়েছিল, বাকি বেশির ভাগ টাকাই পায়নি। 
কেন পায়নি, দপ্তরে আর.এস.পি.-র মন্ত্রী আছে বলে? এই ভাবে হয়ত সরকার চলছে! 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টরদের দিয়ে কাজ করান হচ্ছে। আমরা দেখছি কোথাও কন্ট্রাক্টররা 
ঠিকমতো কাজ করছে না। আজ রাস্তা করছে তো ৭ দিনের মধ্যে সেই রাস্তা ভেঙ্গে 
যাচ্ছে। যে কন্ট্াক্টররা এই ভাবে কাজ করছে সেই কক্ট্রাক্টরদের আবার কেন কাজ দেওয়া 
হচ্ছে? এটা আমি বুঝতে পারছি, না। বাই দি বাই আমি কয়েক জন কক্ট্রাক্টরকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম, আপনারা এইভাবে কাজ করছেন কেন? তারা আমাকে বলেছিলেন, “কি 
করব! কাজ পেতে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের, ওপর মহলে, মাঝের মহলে, সবাইকে টাকা 
দিতে হয়, এত টাকা দেবার পর যে টাকা কাজ' পাই তাতে আমাদের চলে না”। এই 
হচ্ছে অবস্থা! যার ফলে আমরা দেখছি দিনের পর দিন নির্দিষ্ট কিছু কন্ট্রাক্টরের ওপর 
এই দপ্তর নির্ভর করে রয়েছে, তাদের পরিবর্তন করা হয় না। এই অবস্থা কেন চলছে? 
কার স্বার্থে এই জিনিস চলছে, দলের স্বার্থে, না অন্য কারও স্বার্থে, এটা আমাদের 
বোঝার দরকার আছে। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, আমাদের কংগ্রেস রাজত্বকালে 
যে ভবনগুলো নির্মাণের জন্য শিলান্যাস হয়েছিল, কেবল মাত্র সেগুলোই আপনারা 
নির্মাণ করেছেন। আপনারা নিজেদের উদ্যোগে একটাও ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে 
শেষ করতে পারেননি। এমন কি অনেক পুরনো ভবন আছে যেগুলোকে: এই দপ্তর 
সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছে না। আর আপনারা যেসব ভবনের শিলান্যাস 
করেছিলেন সেগুলোর কাজই শুরু করতে পারেননি, শেষ করা তো দূরের কথা। এই 
ভাবে আজকে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর চলছে! আজকে আপনারা উড়িষ্যায় যান, 
“ঙ্গালোরে যান দেখবেন কি সুন্দর সুন্দর রাস্তা সেখানকার পূর্ত দপ্তর নির্মাণ করেছে। 
আ'র পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরের রাস্তাঘাটের এমনই দুরবস্থা যে গাড়ি-ঘোড়া চলতে 
পারে না। রাজভবনের আশপাশ এলাকায়, লালবাজারের আশপাশ এলাকায় এই অবস্থা 
আমরা দেখছি। আজ এই দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ হল কক্ট্রাক্টর খুঁজে বের করা। 
একটা দপ্তর যদি ক্ট্রাক্টরদের কথায় চলে তাহলে সেই দপ্তরে মন্ত্রীর থাকার দরকার কি, 
সুতরাং এই মন্ত্রীর মন্ত্রিত্বে থাকার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। 
আলকেই “সংবাদ প্রতিদিন” কাগজে দেখলাম ডোমজুড়ে সড়ক উদ্বোধন করতে গিয়ে 
মন্ত্রী বলেছেন, পয়সার অভাবে কাজ করতে পারছি না”। তাহলে এত ট্যাক্সের টাকা, 
বিভিন্ন লোনের টাকা যাচ্ছে কোথায়? এটা আজকে আমাদের জানা দরকার। যারা গাড়ির 
জন্য রোড ট্যাক্স দিচ্ছে, তারা যদি রাস্তায় গাড়ি চালাতেই না পারে তাহলে আগামী 
দিনে তারা ট্যাক্স দেওযা বন্ধ করে দেবে। আমরা জানি পিয়ারলেসের কাছ থেকে 
আপনারা লোন নিয়েছেন, তাহলে আপনারা রাস্তা করতে পারছেন না কেন? 
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আজকে দিল্লির বঙ্গভবনে যান, এটা আপনারাই তৈরি করেছেন। সেই বঙ্গভবনে 
এম.এল.এ-রা থাকতে পারছেন না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিলিতে কোনও মানুষ রোগী নিয়ে 
যেতে পারেন না, কারণ বঙ্গভবনে থাকার ব্যবস্থা, নেই। আপনি বলেছেন আবাসন তৈরি 
করবেন। এম.এল.এ-দের জন্য হোস্টেল তৈরি করতে পারছেন না। অথচ বোম্বে যান, 
মাদ্রাজে যান, সেখানে গিয়ে দেখবেন, এম.এল.এ.-দের থাকার জন্য কত সুন্দর হোস্টেল 
তৈরি করেছেন। আর এখানে এম.এল.এ. হোস্টেলে একটি ঘরে ২ জনকে থাকতে হয়। 
আপনি এখনও পর্যন্ত এম.এল.এ.-দের থাকার জন্য হোস্টেলের সুন্দর ব্যবস্থা করতে 
পারেননি। এর পরেও মানুষ আপনাদের কাছ থেকে কি আশা করবেন? বোম্বে রোড, 
ভি.আই.পি. রোড, যশোর রোড এবং জাতীয় সড়ক যেগুলি আপনাদের করার কথা, 
সেইসব রাস্তার কাজ কি সুষ্ঠু ভাবে করতে পারছেন? পারছেন না। ইস্টার্ন বাইপাশে 
দেখতে পাচ্ছি কোনও কাজ করার চেষ্টা করছেন না। রাস্তাগুলিকে উপযুক্ত করে সারাবার 
ব্যবস্থা করতে পারছেন না। ইছামতী নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য ৩ কোটি ৯০ 
হাজার ৮০০ টাকা স্যাংশন করেছিলেন ১৯৯২ সালে। কিন্তু এ সেতু নির্মাণের জন্য যে 
উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল সেই উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে আজও পর্যস্ত সেই সেতুর 
কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এর জবাব দিতে পারবেন? আপনি হয়ত 
বলবেন অর্থ দপ্তর টাকা দেয় না। সি.পি.এম.-র মুখ্যমন্ত্রী আর.এস.পি. দলের মন্ত্রীকে 
টাকা দেয় না। কিন্তু এই আর.এস.পি. এবং সি.পি.এম.-এর লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ কেন 
কষ্ট ভোগ করবে? তাই আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করছি এবং আমাদের আনীত 
কাট মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


তরী নীরোদ রায়চৌধুরি ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মন্ত্রী ১৯৯৮-৯৯ সালের পূর্ত বিভাগের যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি সেই ব্যয়- 
বরাদ্দকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আনীত যেসব কাট মোশনগুলি 
আছে সেই সমস্ত কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যেন 
কংগ্রেসের কণ্ঠে শুনতে পেলাম মেহের আলির সেই কথা-_সব ঝুঁটা হ্যায়। ওরা ভুল 
করেছেন। ওরা ৩০ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। ওরা কতটুকু রাস্তা করেছেন, কি কাজ 
করেছেন সেটা ওদের বোঝা উচিত, জানা উচিত এবং সেই উপলব্ধি নিয়েই ওদের 
বক্তব্য এখানে হাজির করা উচিত। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে মানুষের চাহিদা 
বেড়েছে, অনেকখানি বেড়েছে। মানুষ আজকে বিদ্যুৎ চাইছে, মানুষ রাস্তা চাইছে, কীচা 
রাস্তায় খুশি নয়, গ্রামে-গ্রামে পাকা রাস্তা চাই। আমার বাড়ির কাছ দিয়ে যে রাস্তা গেছে 
সেই রাস্তা একেবারে খুব সুন্দর, তেল-তেলে রাস্তা হবে অযথা জার্কিং যাতে না হয় এই 
হচ্ছে মানুষের চাহিদা। মানুষের চাহিদা পরিশ্রত পানীয় জল যেটা সুদূর গ্রাম এলাকায় 
পৌছেছে। এই জিনিস কংগ্রেস আমলে ছিল না। পশ্চিমবাংলায় ৩৮ হাজার ৫৩৭টি গ্রাম 
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আছে। এইরকম কেউ বলেননি যে এই ৩৮ হাজার ৫৩৭টি গ্রামের মধ্যে কোনও গ্রামে 
একটি রাস্তা নেই, একাধিক রাস্তা নেই, কোনও গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই? হ্যা, একথা 
ঠিক যে প্রত্যেক বাড়ির কাছ দিয়ে রাস্তা যায়নি। কিন্তু উন্নতি যে ঘটেছে, ব্যাপক উন্নয়ন 
« ঘটেছে একথা অস্বীকার ওরা করছেন না। কংগ্রেস দলের সদস্যরা যে বক্তব্য পেশ 
করেছেন ভাতে সত্য কথা ওরা বলেন না, বলতে চান না, বলতে পারেন না। আমি 
যে কথা বলছি, সাবজেক্ট কমিটির সদস্য হওয়ার সুবাদে কতকগুলি গ্রাম পরিদর্শন 
করেছিলান। 
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তারমধ্যে দুর্গাপুর হাইওয়ে, ঝাড়গ্রাম থেকে হাতিমারা, প্রায় একশো কিঃ মিঃ-এর 
রাস্তা, নদীয়া, বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু রাস্তা, কিছু হাসপাতাল বিল্ডিং, 
কোর্ট বিল্ডিং ইত্যাদি দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে কাজগুলি কেমন হচ্ছে, কত দ্রুত 
হচ্ছে, কাজের মান কেমন এইসব দেখে প্রতিটি জায়গায় বিভাগীয় অফিসার, কোনও 
কোনও জায়গায় অফিসার ও মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে বসে আলোচনা করেছি এবং সমস্যা 
খেখানে আছে ৩। কি ভাবে দূরীভূত করতে হবে এবং তা করে কাজকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে হবে সে সম্পর্কে সভায় সিদ্ধান্ত করে আমরা সরকারের কাছে তা পাঠিয়েছি। 
সেখানে ব্যর্থতা কোথায়, সাফল্যই বা কোথায় তা সব কিছুই আমরা কমিটির তরফ থেকে 
খতিয়ে দেখেছি। স্যার, বিরোধীপক্ষ যারা সমালোচনা করছেন তাদের সময় এই রকম 
কমিটি ছিল কিনা জানি না কিন্তু আমরা, আমাদের সময় এইভাবে সমস্ত কাজটা খতিয়ে 
দেখছি। স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি ঝাড়গ্রামের কথাটা একটু বলতে চাই। আমরা শুনেছিলাম 
ঝাড়গ্রামে বিশাল রাস্তা হয়েছে এবং সুবর্ণরেখার উপর বিরাট পুল হয়েছে কয়েক কোটি 
টাকা খরচ করে। কিন্তু সেই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলতে পারছে না। সত্যিই গিয়ে 
দেখলাম যে এ রাস্তার ৬০ কিঃ মিঃ-এর মাথায় ৬ খানা বাড়ি আছে এবং কিছু দোকান 
আছে, সেগুলি তোলা যাচ্ছে না। জায়গাটা জঙ্গলের মতন। সেখানে গিয়ে আমরা তাদের 
সঙ্গে দেখা করলাম। যাদের বাড়ি আছে তারা বলল আমাদের ক্ষতিপূরণ চাই এবং 
দৌকানদাররা বলল যে আমরা ভাল গঞ্জে বসতে চাই। আমরা, এম.এল.এ.-রা সেখান 
থেকে ফিরে এসে ডি.এম. এবং পূর্ত দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে 
সিদ্ধান্ত করলাম যে ওদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে.এক মাসের মধ্যে এ রাস্তাটি চালু 
করতে হবে এবং তা হয়েছে। এই রাস্তাটি তিন বছর ধরে পড়ে ছিল। রাস্তাটি অত্যন্ত 
ওরুতর্ণ। এর মাধ্যমে নিহান ও উড়িষ্যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ স্থাপিত হবে। 
এ কাল বিএ বিকেধী-ম্বত্। যখন সরকারপক্ষে ছিলেন তখন করেননি বা এ নিয়ে 
চিন্তাও করেননি । আমরা কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে পারলাম। 
যার, এর পর আমি আমার উত্তর ২৪ পরগনার যশোর রোডের কথাটা একটু বলব। 
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এটি ৩৫ নং জাতীয় সড়ক এবং ৯২ কিঃ মিঃ দীর্ঘ রাস্তা। এই বরাস্তাটি বর্তমানে 
আস্তর্জাতিক রাস্তায় পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে ১০/১২/২৫ টনের লরি 
মাল নিয়ে যাতায়াত করে। কোটি কোটি টাকা তার থেকে আদায় হচ্ছে। বাংলাদেশের 
সঙ্গে এই রাস্তার মাধ্যমে আমাদের দেশের ঢালাও ব্যবসা চলছে। বাংলাদেশের মাল এই 
রাস্তা দিয়ে আমাদের দেশে আসছে, আমাদের দেশের মাল বাংলাদেশে যাচ্ছে। এই ৩৫ 
নং জাতীয় সড়কটি বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কে পরিণত হয়েছে। আমরা এই 
সড়কটিও পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। আমাদের এ দিকে হরিদাসপুরে যে বর্ডার আছে 
সেখানে গিয়ে দেখলাম যে খুবই স্বল্প পরিসর জায়গায় লরিগুলি দীড়িয়ে আছে, মাল 
(লোডিং, আনলোডিং করার খুবই অসুবিধা । আমরা এম.এল.এ. পরিচয় দিয়ে ওপারে 
বাস্তাটাও পরিদর্শন করেছিলাম। ওপারে গিয়ে দেখলাম, ওরা যে রাস্তা তৈরি করেছে তা 
দিয়ে ৬ খানা গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে এতই সুন্দর রাস্তা! অপর দিকে আমাদের 
রাস্তা অত্যন্ত দুর্বল রাস্তা, সরু রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে এ রকম শত শত গাড়ি যাতায়াত 
করা খুবই অসুবিধা জনক। শুধু মাল নয়, মানুষও ওই ৩৫ নং জাতীয় সড়কের উপর 
যাতায়াতের ব্যাপারে নির্ভরশীল। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, অবহেলিত এই ৩৫ নং 
জীতীয় সড়কের উন্নয়ন করতে হবে। এই জাতীয় সড়কের উপর যতগুলি পুল আছে 
সেগুলি সুন্দর করতে হবে, বড় এবং মজবুত করতে *হবে। 


আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে, এই যে ৯২ 
কিলো মিটার রাস্তা, এটা অত্যন্ত সরু রাস্তা, এটা একটা আন্তর্জাতিক মানের রাস্তা, এই 
বাস্তাকে আরও চওড়া করা দরকার। এছাড়া যে পুলগুলি আছে সেগুলি অত্যন্ত দুর্বল 
হয়ে গেছে, এগুলিকে সবল করা দরকার। চানকড়া রাস্তা, হাবড়া রাস্তা, দত্তপুকুর রাস্তা, 
বারাসাতের রাস্তা, ভি.আই.পি. রোড, এগুলি দিয়ে যাতায়াত করা যায় না, ঘন্টার পর 
ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কারণ হাজার হাজার গাড়ি এই রাস্তাগুলি দিয়ে চলে এবং 
তার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। তার উপরে যখন রিপেয়ারিংয়ের কাজ হয় তখন 
রাস্তাগুলি প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই জিনিস বেশি দিন চলতে পারে না। আজকে 
কলকাতায় আসতে গেলে যেখানে ১।। ঘন্টায় আসা যায় সেখানে ৪ ঘন্টা লেগে যাচ্ছে। 
কাজেই এ রাস্তাগুলি সম্পর্কে যদি বিশেষ ভাবে নজর না দেওয়া হয় তাহলে মানুষকে 
ক্রমাগত অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। আন্তর্জাতিক যে সমস্ত বাণিজ্য চলছে সেগুলি 
বন্ধ হয়ে যাবে, কোটি কোটি টাকা যা আয় হয় সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এই 
রাস্তাগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হোক। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পূর্ত দপ্তরের মন্ত্র 
মহাশয় যে ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেছেন, আমি তাকে বিরোধিতা করে কয়েকটি 
কথা বলতে চাই। পূর্ত দপ্তরের যে ক্রি, যে গাফিলতি বা ঠিকমতো কাজ করতে পারছে 
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না, কাজ হচ্ছে না, মানুষ যে বিপদের মধ্যে পড়ছে, যন্ত্রণার মধ্যে পড়ছে, তার জন্য 
এই পূর্ত দপ্তরই কি খালি দায়ী? আমাদের দেখতে হবে যে পূর্ত দপ্তরের যে গতি থাকা 
দরকার, যে নেতিবাচক দৃষ্টি থাকা দরকার তা পূর্ত দপ্তর কেন গ্রহণ করতে পারছে না। 
এর অনেকগুলি কারণ আছে। তার মধ্যে যেটা এখন আমাদের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, 
যেটা আমাদের পক্ষে আপাতত মনে হচ্ছে খুব ভাল কিন্তু আগামী দিনে যা ক্ষতি হয়ে 
যাবে, যা পুরণ করা যাবে না, সেই ক্ষতির কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। বিকেন্দ্রীকরণের 
নামে আজকে পঞ্যায়েতে সব কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। পঞ্চায়েতের সব সময়ে শাসনে খবরদারী 
করা এবং প্রতিপদে এই দপ্তরকে বাধা দেওয়া, এটা একটা প্রবণতায় এসে দাঁড়িয়েছে। 
আজকে পঞ্চায়েতের জন্য পূর্ত দপ্তর ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। যেমন-_একটা 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে রাস্তায় যে মাটির কাজ হবে সেগুলি প্রধান পঞ্চায়েতের তিনি 
লেবার লিস্ট করে দেবেন এবং সেই লেবাররা কাজ করবে। কন্ট্াক্টর হাজির, দিনক্ষণ 
স্থির, কিন্তু কন্ট্রাক্টর সেখানে গিয়ে পানিপথের যুদ্ধের মধ্যে পড়ে গেলেন। এই পঞ্চারেত 
কিছু লোক এনে হাজির করলেন, ওই পঞ্চায়েত আবার কিছু লোক এনে হাজির করলেন। 
এবারে মারামারি শুরু হয়ে গেল। এ বলছে আমার লোক নিতে হবে, ও বলছে আমার 
লোক নিতে হবে, আমার লোক না নিলে কাজ করতে দেব না। কক্ট্ক্টর তখন পিছিয়ে 
এল। তারপরে একটা রফা হল যে পঞ্চায়েতের সেই লেবার কে নিতে হবে এবং তার 
ফলে যে লেবার দরকার তার থেকে বেশি লেবার নিতে হল। অর্থাৎ তাদের মজুরি দিতে 
হল, কাজ হোক বা না হোক। আর কাজও ঠিকমতো হল না। পঞ্চায়েতের লেবার যারা 
ছিলেন তারা ঠিকমতো কাজ করতে পারলেন না। পঞ্চায়েত পাঠিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ সর্ব 
শক্তিমান প্রধান, তিনি পাঠিয়েছেন, অতএব ক্ট্াক্টরের কিছু করবার নেই। 
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কন্ট্াক্টুরের কিছু করবার নেই; আমরা যতটুকু পারি করব, যতটুকু পারি করব না। 
তখন কস্ট্রাক্টরকে বাধ্য হয়ে পরবর্তীকালে আলাদা মজুরি দিয়ে অন্য লোক এনে আর্থ 
ওয়ার্কের কাজ করাতে হয়। এর ফলে কক্ট্রাক্টরের যে আর্থিক ক্ষতি হয়ে গেল, কয়েকটা 
দিন নষ্ট হয়ে গেল, সেই ক্ষতিপূরণ কি সে ঘর থেকে করবে? আর যে ক্ষতি হল, 
প্রধানদের যে টাকা দিতে হল, সেই ক্ষতিটা সে কাজের মধ্যে থেকে তুলে নেয়। ফলে 
যে ধরনের কাজ হওয়া দরকার সেই ধরনের কাজ হয় না। দুই নম্বর হচ্ছে, কন্ট্াক্টররা 
সৎ নয়, তবুও কন্ট্াক্টররা থাকবে। আপনারা ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যস্ত ৫৬ 
লক্ষ বেকার করেছেন। বেকার আরও বাড়ছে। কাজেই কেউ কক্ট্রাক্টর হবে, কেউ অন্য 
পথে যাবে, কিন্তু কন্ট্রাক্টর ঠিকমতো কাজ করছে কিনা সেটা প্রধানকে দেখতে হবে, 
ইঞ্জিনিয়ারদের দেখতে হবে, দপ্তরকে দেখতে হবে। কিন্তু কন্্রাক্টরের যেখানে লোক 
লাগবে ১০০, সেখানে প্রধান এসে বলছেন “৩০০ লোককে কাজ করতে দিতে হবে'। 
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তারপর কন্ট্াক্টরের কাজ দেখবেন কারা? দেখবেন প্রধান, ইঞ্জিনিয়ার, দপ্তর, কিন্তু সেখানে 
একটা পারসেন্টেজের ব্যাপার থাকে। গতবারও এই কথা বলেছিলাম যে, আপনার দপ্তর 
থেকে লেস দিয়ে টেন্ডার দেওয়া হয়, ২৫ পারসেন্ট বা ৩০ পারসেন্ট লেস। এই লেস 
দিয়ে কন্ট্রাক্টর কাজ করবে কি করে? এখানে আইনে রয়েছে যে. টেন্ডারে সর্বনিন্ন দর 
যে দেবে তাকে কাজটা দিতে হবে। সেটা না হলে সে হাইকোর্টে গিয়ে স্টে অর্ডার নিয়ে 
আসবে এবং কাজটা বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে আইন, এর আজকে পরিবর্তন হওয়া 
দরকার। একটি রাস্তা হবে; ইঞ্জিনিয়াররা বসে ঠিক করলেন যে, এত টাকা করে রাস্তা, 
ব্রিজ এবং কালভার্টের জন্য খরচ হবে। সেখানে লেস দিলে কি করে কন্ট্রাক্টর কাজটা 
করবেন? আর বস্ট্রাক্টুর কাজটা করতে এসেছেন দেশপ্রেমের কারণে নয়, জীবিকা নির্বাহের 
বাথেই এসেছেন। তাহলে কি করে লেস দিচ্ছেন? ফলে যেসব কক্ট্রাক্টুর ঠিকমতো কাজ 
করতে চান তারা পিছু হটেন। এই হচ্ছে একটা ক্রটি। ৩ নম্বর হচ্ছে, আপনাদের সাব- 
ম্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের যে আাশোসিয়েশন আছে তার! (৷ দপ্তুরকে কুক্ষিগত করে 
/রখেছেন। আযাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার 
যারা তারা ওদের দেখে ভয়ে কাপতে থাকেন। আজকে তিস্তার দ্বিতীয় সড়ক সেতুর যে 
এত দেরি হল এবং হয়ে যাচ্ছে, যদি অনুসন্ধান করে দেখেন, দেখবেন সেখানে যে 
দুইজন সাব-আ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার দায়িত্বে ছিলেন তারা একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে, 
আমি যতটুকু বুঝেছি, কাজ করতে দেননি অন্য কোনও কারণে। সেখানে তারা নিজেদের 
ইচ্ছামতো কাজ করছেন। কাজেই পরিকাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি বদল করতে হবে। আমি 
গতবারও এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম যে, হয়ত একটি ছোট জায়গা ভেঙ্গে গেছে, 
যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু সেটা সারানো হবে না। যতক্ষণ পর্যস্ত সেটা ১ লক্ষ 
টাকার কাজে না দাঁড়াবে সেটা ভাঙ্গতেই থাকবে। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে বলেছি, 
সামান্য এই কাজটি এখনই করে দিলে তো কাজটা দুই-তিন হাজার টাকার মধ্যে হয়ে 
যায়। আপনারা কেন ভাল করছেন না এটা? উনি বললেন যে অর্ডার নেই। আগে নাকি 
থাকত কিছু টাকা একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে, তারা নিজেরা দেখে শুনে কাজ 
করতেন। এখন নাকি আপনার দপ্তর প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এখান থেকে অর্ডার না 
গেলে এই সব কাজ হবে না। জানি না কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা। কিন্তু দেখছি এই 
ছোট কাজগুলি ছোট থাকতে করলে টাকা কম লাগে, আর লোকের বেশি অসুবিধা হয় 
না। কিন্তু এইগুলি করা হয় না। একটা জিনিস আগে দেখেছি রাস্তা মেরামত হলে ২- 
৩ বছর ঠিকমতো চলত, এখন দেখছি ৩-৪ মাসও যায় না। কার দোষ? ইর্জিনিয়াররা 
কি দেখাশোনা করছে না? ক্ট্রাক্টররা ঠিকমতো কাজ করছেন কিনা এইগুলি কেন 
দেখছেন না। এর জন্য যে দায়িত্বে থাকবেন যে ইঞ্জিনিয়ার তার শাস্তির ব্যবস্থা করা 
উচিত। শাস্তি মানে এই নয় যে কুচবিহার থেকে ট্রান্সফার করে দিলেন কলকাতায়। সে 
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তো চায় কুচবিহার থেকে ট্রান্সফার হয়ে দক্ষিণবঙ্গে আসতে। উত্তরবঙ্গে কেউ থাকতে চায় 
না। ইঞ্জিনিয়ার এবং আপনার দপ্তরের অফিসাররা মাসের মাইনে নেবার জন্য উত্তরবঙ্গে 
গিয়ে ২-৩ দিন থেকে আসেন, তারপর এখানে চলে আসেন। ট্রাসফার করে দেওয়া 
শাস্তি নয়। অন্য শাস্তির কথা ভাবতে হবে যাতে তারা নিজেরা দায়িত্ব পালন করেন। 
এবারে আমি আপনার কাছে কয়েকটি কথা জানতে চাই। ১৯৯৪ সালের তৎকালীন 
পূ্তমন্ত্রী মতীশ বাবু তোর্সা দ্বিতীয় সড়ক সেতু উদ্বোধন করে বলেছিলেন ১৯৯৮ সালে 
এই সড়ক সেতুর উপর দিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে পারবে গাড়ি-ঘোড়া চলতে পারবে। 
১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি পার হয়ে গেল, অবস্থা যা তা দেখে শুনে মনে হচ্ছে আরও 
৪-৫ বছরের আগে হবে বলে মনে হচ্ছে না। কেন দেরি হচ্ছে? প্রথমে আমরা 
শুনলাম, যে কন্ট্াক্টারকে কাজ দেওয়া হয়েছে সে ঠিকমতো কাজ করছে না, সেইজন্য 
দেরি হচ্ছে। সেই সম্বন্ধে অভিযোগ এসেছিল সেখানকার গ্রাম প্রধানের কাছ থেকে, 
আমার কাছেও তারা চিঠি দিয়েছিল। আমি আপনার কাছে সেই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। 
আপনি অসত্য অভিযোগ বলেছিলেন। আমাকে জানালেন যে প্রধানের এই অভিযোগ 
ঠিক নয়। পরবর্তীকালে দেখা গেল দুটি পিলার ভেঙ্গে গিয়েছে, ঠিকমতো কাজ হয়নি। 
কন্ট্াক্টার কাজ করতে পারবে না, টাকা-পয়সা নেই। তাহলে জেনে শুনে, যার এই 
ধরনের কাজ করবার পরিকাঠামো নেই সেই কস্ট্রাক্টারকে এত বড় কাজ দিলেন কেন? 
এখন শুনছি কন্ট্রাক্টার পরিবর্তন করা হয়েছে। অন্য কক্ট্রাক্টার এসেছে কিন্তু কাজের 
অগ্রগতি দেখছি না। কত দিন আর তোর্সা সড়ক সেতু নির্মাণে লাগবে আশা করি জবাবি 
ভাষণে তা বলবেন। আপনার জবাবি ভাষণে আমার জবাব আশা করব কিন্তু এই কথা 
জানবেন যে আপনার জবাবের উপর আমার খুব বেশি ভরসা নেই। ১৯৯৮ সালে যে 
সেতুর উপর দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া চলবার কথা, এখন সেখানে যা কাজ হয়েছে তাব 
অগ্রগতি দেখে মনে হচ্ছে এই তোর্সা সড়ক সেতু হতে আরও ৪-৫ বছর লাগবে: 
দ্বিতীয় "মথা হচ্ছে পুণ্ডিবাড়ি থেকে কুচবিহার ব্লক-২ থেকে যে বাইপাস রাস্তাটি ফালাকাটা 
গিয়েছে, ১৯৮৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার তার সমস্ত টাকা-পয়সা বুঝিয়ে দিয়েছে, আপনার 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পুরো টাধাঁটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে রাস্তাটির জন্য এই কালভার্ট এই 
রকম ব্রিজ সর্মগ্ত আপনাদের করতে ইবে। টাকা-পয়সা দিয়ে দিয়েছিল, টাকা-পয়সা 
আপনারা পেয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল এই পর্যস্ত কতটা কাজ 
হয়েছে? আরও ১০-১৫ বছরের মধ্যে এই কাজ হবে কিনা সন্দেহ আছে। 
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তাতে সংশয় আছে। আপনি তো জানেন এবং আপনি বেশি না জানলেও মাননীয় 
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গতি কখন কি হবে তা কেউ বলতে পারবে না। কেউ বলতে পারবে না, নদীর গতি 
এই বর্ধার সময়ে কোন দিক দিয়ে যাবে। একবার উত্তরে ভাঙ্গল তো আর একবার 
দক্ষিণে চলে গেল, এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেইজন্য তিন চারটি যোগাযোগের ব্যবস্থা 
রাখতে হয়। একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে এই পুন্ডিবাড়ি গেকে ফালাকাটা। কিন্তু সেই 
রাস্তাটি আপনারা করতে পারলেন না। সেই টাকা পয়সা নিয়ে কি করলেন? আমি 
শুনেছি, সেই টাকা পয়সা অন্য কাজে খরচ করে ফেলেছেন। এখন কেন্দ্রীয় সরকারকে 
বলছেন, অনেক টাকা লাগবে, টাকা দাও । কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, আমরা কড়ায় গন্ডায় 
বুঝিয়ে দিয়েছি, বাড়তি টাকা দিতে পারব না। এই রকম এক একটা হয়েছে। আপনি 
পরিষ্কার বলবেন, পুন্ডিবাড়ি থেকে ফালাকাটা এবং ধোকসাডাঙ্গা ব্রিজটি তৈরি করতে 
কতদিন লাগবে? এটা আপনাকে বলে দিতে হবে। আর একটি কথা, যে কটি কাজ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভাল করেছেন, কিন্তু ভাল হচ্ছে না পুরোপুরি, এইদিকে আপনাদের 
একটু নজর দেওয়া দরকার। উত্তরবঙ্গে বেঙ্গল টু বেঙ্গল, করণদিঘী ব্লক থেকে ইসলামপুর 
যে রাস্তাটি পশ্চিমবাংলার মধ্যে দিয়ে এসেছে, তারফলে বিহার পুলিশের এবং মাফিয়াদের 
অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গে ট্রাক, বাস এই সমস্ত যানবাহন এর যে সমস্ত*ড্রাইভার, প্যাসেঞ্জার 
তারা তাদের হাত থেকে এড়াবার জন্য এবং সময় যাতে কম লাগে, এবং ডালখোলা- 
কিষাণগঞ্জের লেভেল ক্রসিংয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, এইজন্য বেঙ্গল টু 
বেঙ্গল রাস্তাটির প্রস্তাব উঠেছিল, দাবি উঠেছিল। বামফ্রন্ট সরকার সেই রাস্তাটি করেছেন। 
গতমাসে আমি সেই রাস্তা দিয়ে এসেছি। সেখানে রাস্তাটি আর একটু চওড়া করা দরকার। 
রাস্তাটি ভেঙ্গেচুরে গেছে। ঠিক সেইজন্য বড় যানবাহনগুলো, ট্রাক বাস বা মিনিবাস এই 
রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে সাহস পাচ্ছে না। এই রাস্ততাটিকে আরও চওড়া করা 
দরকার, রাস্তাটিকে মেরামত করা দরকার, যাতে এ সমস্ত বিহার এলাকায় যেটা হয় তা 
আমরা এড়াতে পারি। সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনার 
কাছে আর একটি কথা বলতে চাই। আমরা উত্তরবঙ্গের মানুষেরা দু'টি সমস্যায় সব 
সময়ে জড়িয়ে আছি। একটি হচ্ছে যাতায়াতের, যোগাযোগ বাবস্থার সমস্যা, আর একটি 
হচ্ছে সেচ এবং বন্যা প্রতিরোধের সমস্যা। এই দুটিতে প্রতি বছর আমরা বিপর্যস্ত 
হচ্ছি। ২৪ তারিখে ইরিগেশন নিয়ে আলোচনা হবে। সেদিন আমাদের বক্তব্য বলব। 
কিন্তু আজকে আপনার কাছে শেষ সময়ে যে বক্তব্যটটা রাখতে চাই, ভাল ইঞ্জিনিয়ার যারা 
চলে এসেছেন, হেড কোয়ার্টারে নেই। তাহলে কাজ কি হবে? কাজ কিন্তু হচ্ছে না। 
রাস্তাগুলো আগের থেকে ভাল হয়েছে, কিন্তু সমস্যা যতখানি আছে, তার কাছে পৌছতে 
পারছে না। সেইজন্য এই কথা বলতে চাইছি, আপনার উপর -এবং মনোহর তিরকির 
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উপর আমার আস্থা আছে, আপনাদের বয়স অল্প, কাজ করবার ইচ্ছা আছে, আপনারা 
ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে এসেছেন, কাজেই মানুষের সমস্যাগুলি নিশ্চয় ভুলে যাননি 
মানুষের সমস্যা নিশ্চয় মনে আছে, আপনারা এখনও গেঁজে যাননি, সেই ভরসা নিয়ে 
বলছি, উত্তরবঙ্গের মানুষেরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করছে, পরপর ২দিন তারা বনধ্‌ 
ডেকেছে। বামফ্রন্ট সরকারের এইসব কাজ করা থেকে তারা উৎসাহ পাচ্ছে, মানুষকে 
বি৬,.গ করার চেষ্টা করছে। অন্তত পক্ষে সেইদিক থেকে যাতে নৃতন পাঞ্জাব সৃষ্টি না 
২৭, তাই আপনার কাছে অনুরোধ আপনারা আত্তরিক ভাবে উত্তরবঙ্গের সমস্যাগুলি 
ণয়ে বিচার বিবেচনা করবেন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


. শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের 
দাবি উপস্থিত করেছেন আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধীদের সমস্ত ছাঁটাই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। স্যার, আমরা সবাই জানি, পথ রেখা আমাদের জীবন 
রেখার একটা অনুকম্প, এটাও আমরা সবাই জানি, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের অর্থনীতি, 
আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্যান্য পরিষেবাকে মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার একটা প্রধান 
মাধ্যম যেমন সড়ক. তেমনি দ্রুত শিল্পায়নের প্রধান হল সড়ক ব্যবস্থা। আমাদের পূর্তমন্ত্রী 
সড়ক ব্যবস্থা গুরুত্ব বুঝে নিয়ে তিনি তার ব্যয় বরাদ্দকে যেভাবে উপস্থিত করেছেন 
তার জন্য সমর্থন জানাচ্ছি। এই কথা ঠিকই বিধায়ক বলেছেন, আমিও বলছি, সমস্যা 
আছে অনেক। কিন্তু সমস্যা কোথায়, এবং কেন, সেটা আগে দেখা দরকার। আমাদের 
স্বাধীনোত্তর যুগের প্রথম দিকে যে সমস্ত রাস্তা নির্মিত হয়েছিল, সেইগুলি তৎকালীন 
অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও তার পিছনে রয়েছে যথেষ্ট দূরদর্শিতা এবং পরিকল্পনার 
অভাব। তারা সেটা ভাবতে পারেননি। আমাদের পশ্চিমবাংলা একদিন সমস্ত দিক থেকে 
শক্তিশালী হবে, মানুষের সমৃদ্ধি আসবে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাবে, গাড়ি এবং 
অন্যান্য পরিবহন বৃদ্ধি পাবে, সুতরাং সেই ধরনের উপযোগী করে যে রাস্তা করার 
দরকার ছিল তারা তা করে উঠতে পারেননি। ফলে এইসব স্বাধীনোত্তর যুগের রাস্তাগুলি 
এখন একটা সমস্যা হয়ে দঁড়িয়েছে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বলছিলেন, সম্ভ্রীব 
দাস মহাশয় বলছিলেন, সঠিক ভাবে বলেছেন, আমাদের জাতীয় সড়কের সাথে যে 
আয়তন তা অন্যান্য রাজ্যের থেকে বেশি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে 
ধরনের ব্যয় বরাদ্দ পাওয়া উচিত ছিল, তা পায়নি। ফলে জাতীয় সড়কের আরও একটা 
সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নেই। আমাদের আর্থিক ক্ষমতা 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, আমাদেরকে মাছের তেলে মাছ ভাজতে হয়, ফলে এই পূর্ত দপ্তরের 
খাতে আরও যে ব্যয় বরাদ্দ করা উচিত তা হয়নি। কিন্তু এই সমস্যাগুলি আসলে 
স্বাধীনোত্তর পরবততীকালে যে সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ না পাওয়া, সীমিত আর্থিক 
ক্ষমতা থাকা সর্তেও এই কথা অস্বীকার করা যাবে না, বামফ্রন্ট সরকার বিগত ২০ বছর 
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ধরে ৬ হাজার কিঃ মিঃ নূতন রাস্তা তৈরি করেছেন, যার মাধ্যমে ৭০ লক্ষ মানুষ 
উপকৃত হয়েছেন, অমি এই কথা বলতে পারি, আমাদের সরকার গত ১৯৯৫ সালে 
প্রধান সড়কগুলি মিলিয়ে ১৭ হাজার ৩৭০ কিঃ মিঃ রাস্তা দেখভাল করছেন, বর্তমানে 
সেই রাস্তার সংখ্যা আয়তনে বেড়ে ১৮ হাজার, ৩২৩ কিঃ মিঃ হয়েছে। সুতরাং ২ বছরে 
১২ শত কিঃ মিঃ রাস্তা বেড়ে যাওয়া, এটা কি অদক্ষতা না কৃতিত্বের স্বাক্ষর? মাননীয় 
বিরোধী দলের সদস্যদেরকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করব। আমাদের যে সামর্থ, সেই 
সামর্থ অনুযায়ী যদি পরিকল্পনা ক্ষেত্রে ব্যয় করতে পারতাম তাহলে অনেকটা সমস্যার 
সমাধান করতে পারতাম। আমার মনে হয়েছে এক্ষেত্রে টাইম লিমিট এর ব্যাপারে 
আমাদের যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে, সেইগুলিকে সুনির্দিষ্ট সময়ে শেষ 
করতে না পারার ফলে স্বাভাবিক ভাবে সেই কাজের ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ বেড়ে 
যাওয়ার ফলে কক্ট্রা্টাররা সেই সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেন। 
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আমি এই পূর্ত দপ্তরের ব্যাপারে দুটি উদাহরণ দেব, আমার বিধানসভা এলাকায় 
রাতুলিয়া থেকে গোবর্ধনপুর, এই রাস্তাটি সেই চতুর্থ পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে গৃহীত 
হয়েছিল, ভাবতে পারেন আজও সেই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
তার জবাবি ভাষণের সময়ে এটার ব্যাপারে বলবেন। সেখানে কাজের অবস্থা আজও যা, 
কালও সেখানে তাই, আমার জীবৎকালে সেটা সম্পূর্ণ হবে কিনা জানি না। আজ থেকে 
দূ বছর আগে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমার এলাকায় গিয়েছিলেন সেখানে তমলুক থেকে 
পাঁশকুড়া সেই রাস্তাটির কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না, মাঝে মাঝে তালি মারার কাজ চলছে। 
এই বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের যদি বলি, তাহলে তারা বলেন বিট্রমিনের অভাব আছে, রোড 
রোলারের অভাব আছে। এস্টিমেট যদি দেখতে চাই তাহলে দেখান না। এস্টিমেট 
দেখলে আমরা বুঝি কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে ইত্যাদি। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে 
অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারব। শুধু তাই নয়, কাজের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির 
একটা সংমিশ্রণ থাকা দরকার। আমি ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গিয়েছিলাম, সেখানে দেখলাম 
একটা বিশাল মেশিন আছে, কিন্তু সেই মেশিনটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে, সেটা 
ব্যবহার করা হচ্ছে না। আমাদের রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত এঁ সমস্ত কারখানায় 
যে সহায়ক উপকরণগুলো আছে সেগুলো যদি এই কাজে ব্যবহার করা যায়, তাহলে 
আমরা বিজ্ঞান সম্মত ভাবে এইগুলো তৈরি করতে পারব। আমরা রাস্তাঘাট তৈরি 
করছি ঠিকই, কিন্তু রাস্তাঘাট তৈরি করার জন্য তৈরি করা যেন না হয়। আমরা দেখতে 
পাচ্ছি বাজার এলাকার রাস্তাগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্ত এলাকায় যদি ড্রেন করা 
যায় তাহলে রাস্তাগুলো আরও অনেক দিন টিকে থাকবে। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা সেই 
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ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন না। রাস্তাঘাটে আমাদের জল বিভাজিকা, পুল নির্মাণের 
ক্ষেত্রে এই জাতীয় সিদ্ধাত্ত সব সময় মানে না। আর আমরা যদি নতুনের নেশায় মেতে 
উঠি তাহলে পুরোনোগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। পূর্ত দপ্তর বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত 
বাড়িগুলি তৈরি করছে, সেগুলো সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মালদহে 
পিয়াসবাড়িতে বিভাগ থেকে যে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে, সেটা অন্য বিভাগকে হ্যান্ড 
ওভার করা হয়নি, সেটা এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি বিভাগ 
দেখেন তাহলে ভাল হয়। সময় সীমা বেঁধে যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও আমরা মানুষের আশা-আকাঙ্থাকে অনেকটা পূরণ করতে পারব। 
এ কথা বলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট বরাদ্দ উপস্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন 
করে এবং বিরোধী দলের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে ৪ মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, যখন পূর্ত দপ্তরের মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয় ব্যয়-বরাদ্দ উপস্থাপন করেছেন, তখন আজকে এশিয়ার বুকে একটি এঁতিহাসিক 
ঘটনা ঘটছে। ওপার বাংলায় যমুনা নদীর উপরে পাঁচ মাইল লম্বা একটি সেতু উদ্বোধন 
করছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই ব্রিজটি তৈরি করতে সময় লেগেছে 
. মাত্র তিন বছর। তাই এই দপ্তরের বাজেট ররাদ্দের আমি বিরোধিতা করছি। কারণ 
একটা দ্বিতীয় হুগলি সেতু তৈরি করতে আমাদের সময় লেগেছিল ১৫ বছর। ওপার 
বাংলায় বৈদেশিক সহায়তায় এশিয়ার বৃহত্তম ব্রিজ তৈরি হতে পারে, আর আমাদের 
বাঁধাটা কোথায়? আমাদের অসুবিধাটা কোথায়? আমাদের অসুবিধাটা কোথায় ভাবতে 
গিয়ে ভাবি যে, ২১ বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন বাবু ঢক্কা নিনাদের ঢাকঢোল পিটিয়ে 
যেভাবে বামফ্রন্টের জয়গান করলেন তখন জিজ্ঞাসা করি, বামফ্ুন্টের এই দপ্তরের যে 
অবস্থা, রাস্তার বেহাল অবস্থা, সেতুগুলির যে অবস্থা, যারজন্য গত অধিবেশনে 'একটা 
সর্বদলীয় প্রস্তাব পশ্চিমবাংলার বেহাল রাস্তা সম্পর্কে আনতে হয়েছিল, সেই কারণে 'আমি 
কেন জানি না যে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র বাড়ি থেকে রাইটার্স বিল্ডিং আসার জন্য 
গাড়ি ব্যবহার করেন, আর তা না হলে হেলিপ্যাড ব্যবহার করেন। আজকে বামফ্রন্টের 
২১ বছরের ঢক্কা নিনাদ করতে গিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, আমরা লোককে 
ধাপ্লা দিই না। আমরা বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি। আমি মাননীয় ক্ষিতি 
বাবুকে জিজ্ঞাসা করব যে, আপনাদেরই দলের বিধায়ক তপন বাবুর এলাকা কিংবা সেই 
জেলায় ভাতুয়ায় সেতু উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন সারা এলাকার মানুষের কাছে ভোটের 
৩ মাস আগে ১৯৯৬ সালে। শিলান্যাস করে এলেন। তারপরে আরও সময় চলে 
গেছে। এখনও কি হয়েছে সেখানে? জ্যোতি বাবু ধাগ্লার কথা বললেন। আপনারা 
নির্বাচনের ধাগ্লা দেননি? রায়না, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মস্থান, পূর্তমন্ত্রী জানেন, 
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ওখানে একটা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা হয়েছিল। তার শিলান্যাস হয়েছিল। আজকে 
বর্ধমানের রায়না এবং বড় বাইনান এর যোগাযোগকারী সেতুটির যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 
হয়েছিল, তার শিলান্যাস হয়েছিল। কিন্তু কিছু কাজ এখনও হয়নি। কত বছর ওখানকার 
মানুষকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি সুন্দরবনের প্রতিনিধি। আমি ওখানকার মানুষ। 
সুন্দরবনে অসংখ্য দ্বীপাঞ্চল আছে। আজকে নদীর নাবযতার কারণে সেগুলির যোগাযোগ 
ব্যবস্থা সেতুর মাধ্যমেই রক্ষা করা যায়। কাকদ্বীপ মহকুমা শহর হয়েছে। আপনি সেতু 
নির্মাণের কথা বলছেন। আজকে গোমতিয়া নদীর উপর গঙ্গাধরপুর থেকে আড্য মহকুমা 
সংযোগ করলে বাংলার শেষ এলাকালয় জি প্লট পর্যন্ত মানুষ মহকুমা শহরে আসতে 
পারে। অবশ্য মহকুমা শহর হলেও আজকে মহকুমা আদালত ভবন হয়নি। আজকে 
এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাস্তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেকে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। গত বিধানসভার অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি একই রেফারেন্স 
দিয়ে বলেছিলাম, সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্টকে সামনে রেখে, এটা আমার নয়, সি.পি.এম.. 
রে মিঃ কোলে চেয়ারম্যান ছিলেন, তাদের রিপোর্টে আজকে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবের 
দিকে তাকালে তাদের রাস্তার অবস্থা দেখলে, আর এখানকার অবস্থা দেখলে বুঝতে 
পারবেন। ইঞ্জিনিয়াররা ভাল কাজ করেন না, এমন কথা আমি ভাবি না। কোথায় 
আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে। কেন আপনি খানাখন্দ বোজাতে পারছেন না? কেন গুজরাট 
যেটা পারে, সেটা আপনারা পারেন না। নিশ্চয় আপনার জবাবি ভাষণের মধ্যে আপনি 
আমাদের দেবেন। আপনার যন্ত্রণা আছে, সেটা বুঝি বাসন্তীর ঘটনায়। আমি জানি যে, 
শরিক দল হিসাবে বাজেটের টাকা সঠিক সময়ে পান কিনা, এই নিয়ে মানুষের মনে 
দোদুল্যমান অবস্থায় আছে। আমি বহু সময় শুনি যে, বাজেটের যে বরাদ্দ কৃত অর্থ হয়, 
সেই অর্থ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থ দপ্তর রিলিজ করেন না কেন। কিছুদিন আগে কাগজে 
বেরিয়েছিল যে, গত আর্থিক বছরের শেষে মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল অসীম 
বাবুর ঝেলা থেকে আপনার দপ্তরকে কিছু টাকা দেওয়ার জন্য। কোথায় অসুবিধা হচ্ছে 
আমাদের জানতে হবে। আশা করেছিলাম যে, আপনার বাজেট বক্তব্যে যেখানে আপনি 
ইন্দিরা গান্ধীর থেকে আরম্ত করে আরও অনেক মূর্তি স্থাপনের কথা তুলেছেন, আমি 
আশা করেছিলাম নজরুলের জন্ম শতবর্ষে আপনি নিশ্চয় নজরুলের একটা পূর্ণাবযাব 
মূর্তি স্থাপন করার প্রসঙ্গটা তুলবেন। ৰ 
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আমি আশা করেছিলাম আপনি নিশ্চয় কাজী নজরুলের জন্ম শতবর্ষে তার একটি 
মূর্তি স্থাপন করার প্রসঙ্গটি তুলবেন। আমি জানি না কেন আপনি সেটা করেননি। 


আপনি রাস্তাঘাট উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন কথা বলেছেন কিন্তু আজকে কি 
অবস্থায় এসে আপনার দপ্তরের দূরদর্শিতার অভাবই এর কারণ। শিয়ালদহে ফ্লাই ওভার 
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করলেন এটাকে যদি মৌলালী পর্যস্ত এগিয়ে দিতেন তাহলে এত বেশি আ্যাক্সিডেন্ট হত 
না, এত মানুষের প্রাণহানি ঘটত না। কাজ করার ক্ষেত্রে আপনাদের দুরদৃষ্টির অভাব 
দেখা দিয়েছে। মানুষ আপনাদের কাছে পরিষেবা আশা করে। আজকে গ্রাম বাংলার 
রাস্তাগুলোর অবস্থা কি? ১৯৯৬ সাল থেকে চিৎকার করছি সুন্দরবনের সড়কগুলো 
সংস্কার করুন, সুন্দরবনের রাস্তাগুলোকে ঠিক করুন। একটি মাত্র রাস্তা কলকাতায় আসার। 
রামগঙ্গা থেকে কলকাতা আসার। তিন বছরে বারবার প্রতিশ্রতি দিয়েছেন। আজও সেটা 
হল না। বর্ধাকালে পিচ দিয়ে কোনও রকমে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনও 
ভাবেই পার্মানেন্ট ওয়ার্কে আপনি যেতে পারছেন না। আপনার বাজেট বরাদ্দে আপনি 
ন্যাবার্ডের কথা বলেছেন, আর.আই.ডি.এফ. 0), €থি) এর কথা বলেছেন। কিন্তু আপনার 
কাজ করতে অসুবিধাটা কোথায় আপনি ব্যাখ্যা করেননি। আপনার তো ইরিগেশন দপ্তর 
নয় যে বেনাফিসিয়ারির ১৫ পারসেন্ট টাকা না দিলে সেচের জল পৌছে দেওয়া যাবে 
না। আপনার ডিপাটমেন্ট থেকে একটা বিজ কিম্বা একটা বিল্ডিং বা রাস্তা আর.আই.ডি.এফ, 
থেকে করার পরিকল্পনা করা হল। আর.আই:ডি.এফ. থেকে সেটা আবার ডি.পি.সি. তো 
যাবে যাদের কোনও ইনফ্রান্ট্রীাকচার নেই। জেলায় জেলায় তারা বেশ কিছুদিন, ধরি মাছ 
না ছুই পানি করে কাগজ নাড়াচাড়া করবে, আবার পাঠাবে আর. আই.ডি.এফ.-এ, তারপর 
আপনি বলবেন কাজটা করা গেল না। এই যে পদ্ধতি চলে আসছে এই পদ্ধতি 
সরলীকরণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন আমি জানতে চাইছি। আপনি দুর্গাপুর 
এক্সপ্রেস ওয়ের কথা বলেছেন। আমরা সম্প্রতি ইরিগেশন কমিটির মেম্বাররা দীঘা 
গিয়েছিলাম- সর্বনাশা দুর্ঘটনা যেখানে ঘটেছিল। অসীম বাবু তো প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন 
কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালন করেন নি। দীঘা থেকে চলে আসার সময়ে আমরা দেখেছি কি 
অসম্ভব যানজট এর সৃষ্টি হয়। কি অবাস্তব পরিকল্পনা। দ্বিতীয় বিবেকানন্দ সেতু হল 
কিন্তু দ্বিতীয় বিবেকানন্দ সেতু কোন পথ দিয়ে যাবে, পরবর্তীকালে যানবাহনের সংখ্যা 
কত হবে, তার হিসেব নিকেশ করবেন না? যানজটে মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে 
থাকবে। কীথির 'যারা সদস্য আছেন তাদের আসতে দেরি হয়। অথচ রাস্তার প্রসারের 
ক্ষেত্রে সে রকম কোনও আলাদা ঘটনা ঘটাতে পারেননি। 


আপনার বাজেটে দেখছি আর আমরা গুজরাট, মহারাষ্ট্র তাদের দেখেছি যে 
ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কে ৮০ শতাংশ টাকা খরচ করে আর ২০ শতাংশ করে আদার্স 
এক্সপেলেস। আমরা দেখেছি আমাদের মাথা লজায় নিচু হয়ে যায়। আর বাংলায় এই 
দপ্তর ২০ শতাংশ বেনিফিট ফর দি পিউপিল, আর ৮০ শতাংশ প্রশাসনিক খাতে খরচ 
হয়। আপনারা আমলাদের জন্য আর অন্যান্য ক্ষেত্রে খরচ করেন। বাংলার মানুষ কিন্তু 
বলে ক্ষিতি বাবু বাংলার মানুষ সেই ছাত্র আন্দোলন থেকে দেখছে বাংলার মানুষ বলে 
আপনার দপ্তর নাকি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। মানুষ আপনাদের কাছ থেকে 
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পরিষেবা আশা করে, আপনারা তা দিতে পারেন না। আজকে গুজরাট কিম্বা মহারাষ্ট্রের 
রাস্তায় যদি একটা সামান্য গর্ত হয়-_এখানে কমলদা বলছিলেন ছোট একটা গর্ত হলে 
রিপেয়ার করা যেতে পারে কিন্তু আপনার ডিপার্টমেন্ট চায় গর্ত বড় হোক। আমার মনে 
পড়ছে পশ্চিমবাংলার রাস্তা দেখে রবীন্দ্রনাথ এক সময় বলেছিলেন মানুষের দেহটা যদি 
দইয়ের হাড়ি হত তাহলে সেটা জল হয়ে যেত এই রাস্তা দিয়ে গেলে। সুন্দরবন, বাকুড়া, 
দুর্গাপুর, বর্ধমান কিম্বা উত্তরবঙ্গে গিয়ে দেখবেন কি রকম রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। 
আজকে ব্রিজ তৈরি করার ক্ষেত্রে এত লেট করার কারণ কি? ফলতায় ফ্রি ট্রেড জোন 
করলেন, সেখানে পণ্য সামগ্রী যাবে কি করে? সেখানে যে বিকল্প রাস্তা তৈরির কথা 
এক্সপ্রেস হাইওয়ে আজ পর্যন্ত তা হল না তাহলে সরাসরি মানুষ পণ্য নিয়ে যেতে 
পারত। আপনারা শিল্পায়নের ঢক্কা নিনাদ করেছিলেন পণ্য কেন্দ্র তৈরি করার পর। কিন্তু 
পণ্য কেন্দ্রের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়বে কি করে- কলকাতা থেকে ফলতার রাস্তাই 
করতে পারলেন না। অর্থমন্ত্রী বনাম পূর্ত দপ্তরের যে পারস্পরিক দ্বন্দ তাতে মানুব 
ধুঁকছে, তাই আপনার বাজেটকে সমর্থন করতে পারলাম না, আমাদের আনীত কাট 
মোশনের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী রামপদ সামন্ত ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমাদের পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট 
সরকারের পূর্তমন্ত্রী ২৫ এবং ৭৯ নং খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ দাবি পেশ করেছেন আমি 
তাকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীদের আন কাট মোশনের বিরোধিতা করে বক্তব্য 
গুরু করছি। আজকে পশ্চিমবঙ্গের এই বামফ্রন্ট সরকার পূর্ত দপ্তরকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন 
বিশেষ করে রাস্তা তৈরি, পুল তৈরি, সরকারি বাড়ি নির্মাণ এবং তার সংরক্ষণ করা, 
তাছাড়াও বিভিন্ন গুণী বিদগ্ধ সাহিত্যিক, জাতীয় নেতা, তাদের সৌধ নির্মাণের কাজগুলি 
সাফল্যের সাথে পূর্ণ করে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। মিঃ চেয়ারম্যান, আমাদের 
বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য সৌগতবাবু এবং সপ্ভ্রীববাবু পরিসংখ্যান দিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্যাল 
আযাকাউন্ট দিয়ে এবং সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্ট পাঠ করে দেখালেন যে পশ্চিমবঙ্গে 
সরকার সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে গুজরাটের সাথে তুলনা করেছেন। আমার মনে তাদের 
এই চিস্তাধারা একপেশে চিন্তাধারা। 


1[5-20 - 5-30 1007.] 


একটা কথা রয়েছে, যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। সেই আদর্শের দ্বারাই 
যেন তারা পরিচালিত হচ্ছে। তারা আজকে এখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল আ্যাকউন্টস, সাবজেক্ট 
কমিটির রিপোর্ট পড়ে শোনালেন। পড়ার সময় যেখানে যেখানে পশ্চিমবাংলা অন্য রাজ্য 
থেকে পেছিয়ে আছে সেটা পড়ে দেখিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেন পেছিয়ে রয়েছে তা 
বলেননি। আমি এ সম্বন্ধে কিছু কথা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। তাতে দেখা 
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যাবে ওঁরা যখন কেন্দ্রীয় সরকারে ছিলেন তখন কিভাবে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করেছেন। 
সাবজেক্ট কমিটি ১৪-টা রাজ্যের 'বিবরণ দিচ্ছে। তার মধ্যে কোনও রাজ্যকে সড়ক 
নির্মাণের ক্ষেত্রে কত শতাংশ টাকা দিয়েছে একটু দেখুন। কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যপ্রদেশকে 
৭১.৯, দিল্লিকে ১১৬.৯১, রাজস্থানকে ৫০.৭৬, মহারাষ্ট্রকে ৫৪.৫৩, পাঞ্জাবকে ৮৩.২৭, 
পন্ডিচেরিকে ১১৭.৬৫ শতাংশ বরাদ্দ করেছেন রাস্তা নির্মাণের জন্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে 
কত করছেন? ২৯.৬৫ শতাংশ। তারা এদিকটা তুলে না ধরে শুধু একপেশে বক্তৃতা করে 
গেছেন। এরূপ সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার জনদরদী চিন্তা 
ভাবনা নিয়ে একের পর এক বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 
তাই আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্ধমানে একটা অতিরিক্ত নির্মাণের পরিকল্পনা বাজেটের 
মধ্যে রাখা হয়েছে। এবং সেই কাজ শুরুও হয়েছে এবং এই কাজ আরও জেলাতে 
হবে। দূর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের যে বাকি ১৭ কিঃ মিঃ রাস্তা রয়েছে তাও এই বাজেটের 
মধ্যে ধরা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে এজন্য বাজেটে বরাদ্দ একান্ত প্রয়োজন। মাননীয় 
কংগ্রেসি বন্ধুরা কি চাইবেন না এই কাজ এগিয়ে যাক। আশা করি তারা এটা চাইবেন। 
কচুবেড়িয়াতে একটা নতুন জেটি নির্মাণ করার প্রস্তাবও এই বাজেটের মধ্যে রয়েছে। 
বিভিন্ন স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ এবং বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের গাইনি ওয়ার্ড নির্মাণ 
করার জন্য এই বাজেটের মধ্যে বরাদ্দ রয়েছে। তাই বিরোধিতা করতে হলে এগুলোরও 
বিরোধিতা করতে হয়। তারা নিশ্চয় এটা করবেন না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আরও কিছু 
কিছু কাজ করার দরকার যে কাজ সম্বন্ধে মাননীয় চিত্তবাবু বলে গেলেন। 


চতুর্থ এবং পঞ্চম পরিকল্পনায় পিংলা এবং পাঁশকুড়ার মধ্যে রাতুলিয়া থেকে মালিগ্রাম 
পর্যস্ত এ, বি, ফেজের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হল না। সি, ফেজের সার্ভে হয়ে গেছে। ৪ 
কোটি ৬৫ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা প্ল্যান এস্টিমেট হয়েছে। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়নি। তাই বিভিন্ন উন্নয়নের দিক চিত্তা করে এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব $ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী 
ক্ষিতিরঞ্জন গোস্বামী মহাশয় পূর্ত দপ্তরের ২৫ এবং ৮৯ নম্বর যে ব্যয়-বরাদ্দ এনেছেন 
তাকে সমর্থন জানিয়ে দু-একটা বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। 


প্রথমে আমি বলছি যে আমার বিরোধী বন্ধুরা অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যের 
তুলনামূলক বিচার করে এখানে যে বিষয়টা সম্বন্ধে বার বার উল্লেখ করেছেন সে 
সম্পর্কে আমি বলছি যে, গুজরাট. মহারাষ্ট্র বা অন্যান্য রাজ্য আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 
পরিবেশ, এখানকার মাটি, এখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল হওয়া 
উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। কারণ অন্যান্য রাজ্যের যে গরিবেশ, যে আবহাওয়া, 
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যে ভূমি, যে মাটি আর আমার বাংলার মাটির সাথে তার আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে। 
স্বাভাবিক ভাবে এখানে রাস্তা ফতই ভাল করার চেষ্টা করা হোক না কেন এটা ওদের 
তুলনায় বেশি দিন টিকতে পারে না-_একথাটা আমার বিরোধী বন্ধুদের নিশ্চয়ই উপলবি 
করা উচিত। দ্বিতীয়ত অনেক রাস্তা সম্পর্কে বিরোধী বন্ধুরা অনেক সমালোচনা করেছেন। 
কিন্তু আগের তুলনায় সবটা না হলেও অধিকাংশ রাস্তাই উন্নত মানের করে তৈরি করা 
হয়েছে এবং তৈরি করা হচ্ছে। উত্তর-২৪ পরগনার অন্তর্ভুক্ত যশোর রোড বলুন, টাকী 
রোড বলুন, হাড়োয়া রোডই বলুন, তারপর বাগুইহাটি থেকে খড়িবাড়ি হয়ে শাসনের 
ভিতর দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে সেখানে অনেক উন্নত মানের কাজ হয়েছে এবং কাজ 
চলছে। যদিও অনেক কিছু কাজ করার বাকি আছে। সাধ আছে সাধ্য নেই। তার কারণ 
অর্থের প্রয়োজন। আজকে যানবাহনের সংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে, যে ভাবে বিভিন্ন লরি 
ওয়েট ক্যারি করছে, তাতে রাস্তাকে আরও এই ওয়েট ক্যারি করার মতো করে শক্তিশালী, 
সলিড করে গড়ে তোলার দরকার । কিন্তু এরজন্য অর্থ চাই। ন্যাশনাল হাইওয়েগুলোর 
মেইনটেনাল্সের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া 
যাচ্ছে না। বার বার দাবি করেও। এই সব রাস্তার মেইনটেনা্স করার জন্য এবং 
রাস্তাগুলো তৈরি করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও যে অর্থ বরাদ্দ করা উচিত 
বলে আমি মনে করি সেই রকম অর্থ বরাদ্দ? করা হয়নি। স্বাভাবিক ভাবে এই বিষয়ে 
বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে 
করি। সুতরাং এই অর্থের মধ্যে দিয়ে কতটা কাজ হবে সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ থেকে 
যায়। এছাড়া আমি কয়েকটা বিষয়ে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
তিনি উত্তর দেবার সময় এই বিষয়ে যাতে উত্তর দেন তার জন্য আমি তাকে অনুরোধ 
করছি। আমাদের ডেপুটি স্পিকার মহাশয় এখন হাউসে উপস্থিত নেই। তিনি বলতে 
পারেন না, কারণ তার টেকনিক্যাল অসুবিধা আছে। তার এলাকার নবান্দা টু জয়কেষ্টপুর 
এই ২৯ কিলোমিটার রাস্তা গত ২১ বছরেও কমপ্লিট হয়নি। এই সম্পর্কে আপনি যদি 
আমাদের জানান তাহলে ভাল হয়। এ ছাড়া ডালখোলা রেল-ক্রসিং-এর কাছে একটা 
ওভার-ব্রিজ হওয়ার কথা এবং এব্যাপারে আমরা আগেও অনেকবার রেল দপ্তরকে 
বলেছি। | 
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তার জন্য তিনি কতটা কি করতে পেরেছেন? উত্তর ২৪-পরগনার বারাসাতের 
রেল ক্রসিং-এ বহু যানবাহনকে দৈনিক ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থাকতে হয়। ওখানে 
একটা ওভার ব্রিজ হওয়া দরকার। সে সম্পর্কে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী মহাশয় রেল দপ্তরের 
মন্ত্রী বা রেলওয়ে বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কিনা তা বললে ভাল হয়। এই 
প্রসঙ্গে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, চার বছর আগে তিনি 
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আমার সঙ্গে আমার কেন্দ্র দেগঙ্গার পৃথিবা-বেলেঘাট! রোডে গিয়েছিলেন। “সই রাস্তাটির 
অবস্থা তিনি নিজে দেখে এসেছিলেন। তারপর চার বছর হয়ে গেছে, সেই রাস্তা দিয়ে 
বর্তমানে একটা ভ্যান-রিক্সাও চলাচল করতে পারে না। আমি আশা করেছিলাম পি.ডব্রুডি. 
(রোড) ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু অর্থ বরাদ' করে রাস্তাটা যাতে উপযুক্ত ওয়েট বহন 
করতে পারে সেই ভাবে নির্মাণ করা হবে-দুধারে যে সমস্ত পুকুর আছে সে সমস্ত 
জায়”'য় গার্ড ওয়াল দিয়ে উন্নত মানের রাস্তা তৈরি করা হবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে 
বলতে ২... আজও সেই রাস্তায় কোনও কিছু হয়নি। রাস্তাটির সম্পর্কে যদি মন্ত্ী 
মহাশয় একটু আমাদের অবগত করেন তাহলে ভাল হয়। আমি খুশি হব। সাথে সাথে 
আমি এ কথা বলতে চাই, বেলেঘাটা ব্রিজের কাজ চলছে, কিন্তু এ কাজ গত বছরই 
কমপ্লিট হবার কথা ছিল। এখনও তা হয় নি। আজও কাজ চলছে ঠিকই, কিন্তু কাজটা 
কত দিনে কমপ্লিট হবে, তা জানালে আমরা খুশি হতে পারি। আর একটা বিষয় হচ্ছে, 
মাননীয় মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার মধ্যে একটা জিনিস বিশেষ করে উল্লেখ করা উচিত 
ছিল, পি.ডব্রুডি.-র রাস্তা এবং অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত এনক্রোচমেন্ট হয়েছে সে 
সমস্ত সম্বন্ধে সরকার কি ভাবনা চিত্ত করছে? পি.ডব্রুডি-র রাস্তা এনক্রোচ হওয়ার 
ফলে রাস্তার জল নিকাশি ব্যবস্থার কোনও পরিকল্পন৷ করা যাচ্ছে না। আমি জানতে 
চাইছি এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? উদাহরণ হিসাবে আমি উল্লেখ করছি, 
বেলেঘাটা ব্রিজের কাছে টাকি বোড__যেটা স্টেট হাইওয়ে হওয়া উচিত__সেখানে পি.৬ঞুডি- 
র জায়গা এনক্রোচ করে লরি গ্যারেজ করা হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে। বার বার 
বলা সত্তেও ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনও আযাকশন নেওয়া হয়নি। এই ক্ষেত্রেও আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি, আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? এই পরিস্থিতি 
৩ »1এ তগ্তর ২৪-পরগনা জেলাতেই নয়, সারা পশ্চিমবাংলায় রাস্তার ধারের পি. ডব্লুডি- 
র জায়গা দখ “রে রাস্তাগুলোকে নষ্ট করা হচ্ছে, এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 
এটা যদি জানান তাহলে খুব ভাল হয়। এই কটি কথা বলে আমি এই বাজেট বরাদ্দের 
্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ । 


শ্রী সমর মুখার্জি মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ 
পেশ করেছেন তার আমি বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে আনাত 
ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোকে সমর্থন করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। আমি যত দূর জানি 
মাননীয় পূর্তমন্ত্রী উত্তর বাংলার লোক এবং রাষ্ট্র মন্ত্রী যিনি, তিনিও উত্তর বাংলার লোক। 
স্যার, কাক ময়ূরের পুচ্ছ লাগায় জানি-_এখানে দেখছি মাননীয় মন্ত্রী বালুরঘাট থেকে 
টাকুরিয়ায় এসে জিতেছেন এবং এই পূর্ত দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন। পূর্ত বিভাগ সম্বন্ধে 
মাননীয় বিনয় 'চাধুরীর সেই এঁতিহাসিক কথাটা আমার মনে পড়ছে-_পি. ড্র ডি ফর 
দি কনট্রাক্টরস, বাই দি কনট্রাক্টরস, অব দি কনট্রাক্টরস। এটা মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা 
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জানিনা, মাননীয় সদস্যদের জানা উচিত- মার্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জেলায় জেলায় এই 
দপ্তরের পরিপ্রেক্ষিতে একটা করে কমিটি করে দিয়েছে। জেলার কোথায় কি কাজ হবে, 
কারা কারা সেই কাজ করবে সে সম্বন্ধে মার্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা একটা 
লিস্ট করে পি. ডর. ডি.-র একজিকিউটিভ ইর্জিনিয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেবে। সেই লিস্ট 
অনুযায়ী কাজ হবে এবং সেই লিস্টে যাদের নাম থাকবে তারাই কাজ পাবে। আমি 
জানিনা এই যে টাকা আজকে এখানে বরাদ্দ করা হচ্ছে, এই টাকার পরিপ্রেক্ষিতে কত 
পারসেন্ট টাকা কনট্রাক্টরদের আর, এস. পি.-র দপ্তরে দেওয়ার কথা, আর আলিমুদ্দিন 
স্্রাটের সি. পি. এম. দপ্তরের কতট্রাকা পাঠাবার কথা। স্যার, এখানে যে বাস্তাগুলি 
হচ্ছে অর্থাৎ থে রাস্তাগুলির জন্য' উনি টাকা বরাদ্দ করছেন--আমি লক্ষ 
করলাম-_কনট্রাক্টররা সেইসব রাস্তাগুলিতে তাগ্লি মারছে। গতগুলিতে গিট্টি ঢেলে একটু 
করে পিচ দেয়, তার উপর ছোট-ছোট দানা অর্থাৎ পাথর কুঁচি দিয়ে পিচ ঢেলে রোলার 
চালাচ্ছে। এখানে একজন মাননীয় সদস্য বললেন, বাংলার যে আবহাওয়া সেই 
আবহাওয়াতে নাকি রাস্তা টেকেনা। আরে বাবা, রাস্তা টিকবে কি করে? রাস্তার কাজই 
তো হচ্ছে না। ছোট ছোট পাথর কুঁচি দিয়ে তাগ্লি মেরে, পিচ ঢেলে কনট্রাক্টররা কাজ 
করছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেই রাস্তায় গিয়ে দেখে ৬ ণবেন-_এটা নতুন রাপ্তা। না, 
নতুন রাস্তা নয়। পুরানো রাস্তার উপর ছোট-ছোট পাথর দিয়ে তাতে সামান্য পিচ ঢেলে 
সেই পুরানো রাস্তাকে নতুন রাস্তায় তৈরি করা হচ্ছে। কনট্রাক্টরা এই টাকার একটা অংশ 
মন্ত্রীকে দেবে বা মন্ত্রীর পার্টি ফাণ্ডে কিছু টাকা যাবে। এইসব আমরা জানি। মার্খবাদি 
কোনও কাজ হয়না, সমস্ত টাকা দলীয় লোকেদের কাছে কিম্বা পার্টি ফাণ্ডে চলে যায়। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তরবাংলার লোক ছিলেন। শিলিগুড়ি যেতে ডালখোলায় ৩/৪ 
ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কারণ বিভিন্ন বাস, ট্রাক সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে রেল-লাইনের 
দনয। ওখানে যদি উড়ালপুলের ব্যবস্থা করতেন তাহলে বালুরঘাটে জন্ম আপনার সার্থক 
হত। যেহেতু আপনি বালুরঘাট থেকে ঢাকুরিয়াতে চলে গেলেন সেইহেতু উত্তরবাংলাকে 
আপনি ভুলে গেলেন। এখ কাক হয়ে ময়ূরের পেখম লাগিয়েছেন। এই মার্সবাদি 
কমিউনিস্ট পার্টির অর্থমন্ত্রী আপনাঝে অপমান করার জন্য টাকা দিলেন না। কিন্ত 
আপনাকে যে টাকা দেবে সেই টাকা দক্ষিনবঙ্গ বা কলকাতার জন্য খন্নচ হবে, উত্তরবাংলার 
ভাগ্যে কিছুই আসবে না। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, কল. লা ওরিয়েন-১, মাক্সা্বাদি 
কমিউনিস্ট পার্টি ওরিয়েনটেড। এখানে উত্তরবাংলার কোন মন্ত্রী বা কেন লোব উত্তবঝাংলার 
জন্য যদি কোনও দাবি-দাওয়া রাখে, তাসত্বেও এই মাক্সবাদী পাটি ওরিয়েনটেড সরকার, 
এই কলকাতা ওরিয়েনটেড সরকার উত্তরবঙ্গের দিকে নজর দেবে না। আজকে আপনার 
পার্টি সমর্থকরা এই মার্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অত্যাচারে নিহত হচ্ছে। তাসত্বেও আপনি 
মন্ত্রিত্ব হারাবার ভয়ে কোনও কথা বলতে পারছেন না। মন্ত্রিত্ব হারাবার ভয়ে উত্তরবাংলা 
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যে আপনার জন্মভূমি তাসত্বেও সেখানকার উন্নয়নের কাজ করতে পারছেন না। অপদার্থ 
আলু মন্ত্রী মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর সামনে ভালুকা রোড থেকে রতুয়া পর্যন্ত ভালুকা রাস্তাটি 
না। মালদা জেলা থেকে রতুয়া চত্তীপুর ব্রিজ যেটা উত্তর মালদা এবং দক্ষিণ মালদার 
সংযোগস্থল সেই চণ্তীপুর ব্রিজটি গতবারের বন্যায় ভেঙে গিয়েছিল। আজও পর্যন্ত সেই 
ব্রিজটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। আপনি উত্তরবাংলার কথা ভাবেন না, মুর্শিদাবাদের 
কথা ভাবেন না। মার্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিভূ অর্থমন্ত্রী শ্রী অসীম দাশগুপ্ত যে 
টাকা আপনাকে দেন সেটা দক্ষিণবঙ্গের জন্য। এইভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। 


(এই সময়ে পরবর্তী স্পিকার ডাকায় মাইক অফ হয়ে যায়) 
[১-40 _- 5-50 7077.] 


রী ব্রদ্মময় নন্দ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ পূর্ত, পূর্ত (সড়ক) ও পূর্ত 
(নির্মাণ পর্যদ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ২৫ নং ৭৯ নং দাবি 
সম্পকিত যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার. 
বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আমাদের চলার পথ অনেক বড় হয়ে 
গেছে। সুতরাং সেই প্রশস্ত পথে 'আমরা চলেছি__এটা বুঝতে হবে। কারণ কংগ্রেসি 
আমলে যে রাস্তা-ঘাটগুলি তৈরি হয়েছিল তার ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন। 
অবৈজ্ঞানিকভাবে রাস্তা হওয়ার জন্য সেই রাস্তার পরিণতি খারাপের দিকে যায়। 
পরবর্তীকালে যখন কর্মের জোয়ার আসে, পরিবহনের ক্ষেত্র বাড়ে তখন বামফ্রন্ট সরকার 
আসার পরে সেই রাস্তাগুলিকে যথেষ্ট স্্রেনদেনিং-এর চেষ্টা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। 
এই দপ্তরের মাধ্যমে বু ভবন নির্মাণ, বহু এঁতিহাসিক বাড়ি সংস্কার এবং মনীষীদের 
মুর্তি নির্মাণ হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বু এঁতিহাসিক সেতুতে আলো দান ইত্যাদি হয়েছে। 
তাই এই বাজেটকে আমি সর্বানস্তঃকরণে সমর্থন করছি। এবারে স্যার, আমি জাতীয় 
সড়কের কথা একটু বলতে চাই। ৬নং এবং ৪১ নং জাতীয় সড়কের কাজ চলছে। 
বছলাংশে এর কাজ বাকি। এই রাস্তাটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবিলম্বে এর কাজ শেষ 
করা দরকার। মেদিনীপুরের নন্দকুমার ব্লকের ঠেকুয়া থেকে ট্যাংরাখালি পর্যস্ত ৭ কিঃ মিঃ 
রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এখানে রাস্তা নেই বললেই চলে। ওখানকার বাস 
মালিকরা বলছেন যে এ রাস্তা দিয়ে বাস চলাচল বন্ধ করে দেবেন। এ ব্যাপারে আমি 
হাইওয়ে ভিভিসনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে সব জানিয়েছি কিন্তু কোনও ব্যবস্থা 
হয়নি। অনুরূপভাবে ঠেকুয়া থেকে পুরশাঘাটের রাস্তাটির অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। এখান 
দিয়েও বাস চলবে না বলে মালিকরা জানিয়েছেন। প্রত্যেক বছর রাস্তাগুলি যাতে 
সারাবার ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে চিস্তাভাবনা করা দরকার। ময়নায় কংসাবতীর 
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উপর সেতুর কাজ ভালোভাবেই চলছে। এখানে চতুর্থ পিলারের কাজ চলছে। এর সঙ্গে 
সঙ্গে আ্যাপ্রোচ রোডের কাজটাও আরম্ভ করা দরকার। ব্রিজের কাজের সঙ্গে সঙ্গে 
আ্যাপ্রোচ রোডের কাজ শুরু ও শেষ করলে খুবই উপকার হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, 
আপনি জানেন, এ বছর কাজী নজরুলের জন্ম শতবার্ষিকী চলছে। আমরা জানি যে 
নাপনার দপ্তর থেকে কাজী নজরুল ইসলামের একটি পুর্ণাবয়ব মূর্তি কলকাতায় বসবে। 
এই প্রসঙ্গে আমার প্রস্তাব, দুই বাংলার মিলনের ক্ষেত্র, দুই বাংলার এক কৰি কাজী 
নজরুলের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি আপনার দপ্তর থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হোক এবং 
তাদের অনুরোধ করা হোক, বাংলাদেশ, ভারতের সম্প্রীতির মেল বন্ধন কবি নজরুলের 
মূর্তি তার মরদেহ যেখানে শায়িত আছে তার কাছাকাছি কোনও সুরক্ষিত জায়গায় যেন 
তারা স্থাপন করেন। অর্থাৎ কাজি নজরুলের দুটি পূর্ণাবয়ব মুর্তি আপনার দপ্তর তৈরি 
করুন, যার একটি বসবে কলকাতায় এবং অপরটি বসবে বাংলাদেশে। এই বলে বাজেটকে 
পুনরায় সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী তার দপ্তরের যে 
বাজেট এই সভায় পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, 
গ্রামবাংলার আর্থিক এবং অন্যান্য দুর্গাতির কথা আমরা জানি। এই অবস্থায় পুত দপ্তরের 
বাজেট যা পেশ করা হয়েছে তাতে কি ভাবে সমস্যার সমাধান হবে তা আমরা বুঝতে 
পারছি না। স্যার, আপনি জানেন, গ্রামের রাস্তাগুলি হাটা, চলার অযোগ্য। বর্ষাকালে 
রাস্তাগুলির অবস্থা আর? খারাপ হয়ে যায়। এটা আমার কথা নয়, আমি ক্যাগের 
রিপোর্ট থেকেই এই কথা বলছি। ক্যাগের রির্পোটে পার্ট ফোর, ৬৬ পাতাটা পড়লেই সব 
জানতে পারবেন। এই পূর্ত দপ্তর দুর্নীতিতে ভরপুর হয়ে আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
খুবই উদ্যোগী মানুষ, তিনি চেষ্টাও অনেক করছেন কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না। 
ঠিকাদার এবং কনট্রাক্টরদের দুর্নীতিতে গোটা দপ্তরটিই ভরে গিয়েছে। সহজ কথা হচ্ছে, 
দুর্নীতির পাহাড়ে আমাদের (* * *) চড়ে বসে আছেন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ দুর্নীতিণ্রস্ত মন্ত্রী বাদ যাবে। 


শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য £ স্যার, কংগ্রেসের আমলে যেসব রাস্তা তৈরি হয়েছিল বামফ্রুন্টের 
আমলে ২১ বছরে সেগুলির কোনও মেরামত হয়নি। তার উপর অতিবৃষ্টি এবং বন্যার 
ফলে সেগুলি আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। নতুন রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা এই সরকারের 
নেই। তারা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবাংলায় রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। 
নাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার বাজেট ৩৮৬ কোটি ২ লক্ষ ৪৮ হাজার, আর ৩৯২ 
কোটি ৫০ লক্ষ ৯০ হাজার, ২৫ নং খাতে এবং ৭৯ নং খাতের ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব 
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আপনি এখানে উত্থাপন করেছেন। আপনার কাছে আমার একটা বক্তব্য আছে। আপনি 
আগে দুর্নীতি বন্ধ করুন। যদি দুর্নীতি বন্ধ করতে পারেন, কনট্রাক্টরের চুরি বন্ধ করতে 
পারেন তাহলে নূতন রাস্তা-ঘাট তৈরির ক্ষেত্রে আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন। আপনি 
জানেন যে, আপনার আগে যতীন চক্রবর্তী মহাশয় যখন মন্ত্রী ছিলেন। আজকে ২১ 
বছরে পশ্চিমবাংলার রাস্তার যে দুর্দশা, ভাল রাস্তাগুলিও মেরামতির অভাবে নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে মাননীয় সদস্য সৌগত রায় বলেছেন যে রাস্তার যা হাল তাতে মাছ চাষ করা 
যায়। এটা ঠিকই বলেছেন। আর একটা কথা হচ্ছে, আপনারা বলেছিলেন যে সরকারের 
কোন কাজ যখন হবে তখন সেটা নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তা করা 
হয়না। সরকারের নীতি থাকলেও সরকার সেটা করছেন না। আমার মনে হয় এর 
পিছনে সরকারি কর্মচারিদের হাত আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দক্ষিণবঙ্গের প্রতি আপনার 
একটা অবিচার দেখা যায়। দক্ষিনবঙ্গে ডায়মণ্ড হারবার বলে একটা সড়ক আছে। সেই 
সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ, ধুকছে বলা চলে। সেই রাস্তার এমন অবস্থা হয়েছে যে 
সেখানে শিল্পপতিরা যেতে চান না। ওখানে ফলতায় যে এক্সপোর্ট জোন আছে সেটা 
ধুকছে। আগামীদিনে হয়ত এটা উঠে যাবে। আজকে সড়ক ব্যবস্থার এই দুরবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র। সেজন্য আপনার বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না এবং আমাদের 
তরফ থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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শ্রী পেলব কবী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট 
বরাদ্দ এখানে গেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা কাট 
মোশনের বিরোধিতা করে দু'চারটি কথা বলতে চাই। বিরোধী বন্ধুরা এই বাজেটের 
বিরোধিতা করতে গিয়ে মূলতঃ একথাই বলতে চেয়েছেন যে, পশ্চিম বাংলায় ২১ বছরে 
রাস্তা-ঘাট কিছুই হয়নি। আজকে যে পরিসংখ্যান বিরোধী বন্ধুদের মধ্যে সৌগত রায় 
এবং আরও অনেকে দিয়েছেন তাতে একটা জিনিস তারা বলেননি সেটা হচ্ছে, আর্থিক 
সমীক্ষা ১৯৯৮, তাতে টোটাল যে রাস্তা সেটা হচ্ছে প্রায় ৬৪ হাজার ৩৭৫ কিলো মিটার। 
আর ১৯৭৪ সালের আর্থিক সমীক্ষায়, ওদের সময়ে রাস্তা ছিল মোটামুটি ১৫ হাজার 
৭৯২ কিলো মিটার সমস্ত কিছু মিলিয়ে অর্থাৎ ন্যাশন্যাল হাইওয়ে, স্টেট হাইওয়ে, ডিস্টিক্ট 
রোড, ভিলেজ রোড, সমস্ত কিছু মিলিয়ে এটা ছিল। আজকে অন্যান্য স্টেটের সঙ্গে 
তুলনা করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে এগুলি বোঝা দরকার যে পশ্চিমবাংলার মূলতঃ 
পরিবহন ব্যবস্থা হচ্ছে রাস্তা নির্ভর। কেন্দ্রের যে বঞ্চনা তাতে রেল ব্যবস্থা আমাদের 
খুবই কম আছে। সাধারণ ভাবে পরিবহন আমাদের যা কিছু আসে তার বেশির ভাগ 
রাস্তা দিয়ে আসে। অনেক বেশি ভারী মাল বহন করার জন্য রাস্তাগুলি খারাপ হচ্ছে। 
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হারপরে যে স্পেসিফিকেশন দিয়ে রাস্তাগুলি তৈরি করা হয়, সেই রাস্তাগুলি এত দ্রুত 
ভেঙ্গে যাবার পিছনে এগুলি কারণ কিনা সেটাও দেখতে হবে। আজকে রাস্তা যে হচ্ছে 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আগে আমাদের রাজ্যের গ্রামগুলিতে কোনও যোগাযোগ- 
ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে মূল যে রাস্তা তার সঙ্গে সংযোগাকারি 
রাস্তা বলতে কিছু ছিল না। এখন সংযোগকারি রাস্তাসহ গ্রামাঞ্চলে বড় বড় পাকা রাস্তা 
হয়েছে। এখন এমন একটি গ্রাম নেই যার সঙ্গে মূল সড়কের যোগাযোগ নেই। এগুলো 
করতে গিয়ে সংরক্ষণের প্রশ্নে, রিপেয়ারের প্রশ্নে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া দরকার, 
প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার, সেটা নেওয়া হচ্ছে না। এদিকটা ভাবার দরকার আছে। যে 
স্পেসিমেনের উপর রাস্তাগুলি করা হচ্ছে সেটা সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। 
এই নিয়ে কনট্রাক্টরদের ব্যাপারে প্রন্ন উঠেছে। আমি যে অভিজ্ঞতা তাতেও সঠিকভাবে 
রাস্তাগুলি করা হয় কিনা তা নিয়ে আমাদের মনে সন্দেহ পেখ। দিয়েছে। স্বাভাবিক 
ভাবেই এ-ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয়ের নজর দেওয়া দরকার এবং খা দরকার যে, বিষয়টা 
তদারকি করবার জন্য বিভাগীয় লোক ছাড়াও স্বায়ত্ব-শাস” সংছ।গুলির প্রতিনিধিদের 
নিয়ে কমিটি করা যায় কিনা। ঠিকাদাররা যে রাস্তাগুলি করছেন তার কিছু রাস্তা কিছুদিন 
পরেই ভেঙ্গে যাচ্ছে। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের আগে যে রাস্তাগুলি ভেঙে যাচ্ছে সেসব 
রাস্তা যেসব কনট্রাক্টররা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা 
লক্ষ্য করেছি যে, শিল্পাঞ্চলে, বিশেষ করে খনি অঞ্চলে সেখানকার খনি কর্তৃপক্ষ রাস্তাগুলিকে 
যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছেন। তারা ভারী ভারী মেশিন ট্রাকে করে নিয়ে যাচ্ছেন এসব 
রাস্তা দিয়ে এবং তার ফলে রিপেয়ার করার অল্প দিনের মধ্যেই ভেঙে যাচ্ছে রাস্তাগুলি। 
কাজেই রাস্তাগুলি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করবার কারণে সেগুলো রিপেয়ারের দায়ের 
খানিকটা যাতে তারা বহন করেন সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
«গলি জেলার গরা থেকে জি. টি. রোড মেরামতির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য 
সরকারকে দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কোনও অগ্রগতি হচ্ছে না। এতে কেন্দ্রীয় সরকার কত 
টাকা দিয়েছেন সেটা আমি জানতে চাই। অনেক পরিকল্পনা আপনি বছর বছর নিচ্ছেন। 
গত বাজেটেও এমন কতগুলো রাস্তা এবং ব্রিজের কথা বলেছেন। তাতে পাগুবেশ্বর 
ব্রিজের কথা ছিল। আমাদের মাননীয় সদস্যরাও অনেক সময় অনেক ব্যাপারে মেনশন 
করেছেন। যেমন আমাদের মাননীয় সদস্য আবু আয়েশ মণ্ডল মহাশয় দেলুর-মন্তেশ্বর 
রাস্তাটির কথা বলেছিলেন, কিন্তু রাস্তাটির কাজ শুরু করা হয়নি। আন্দুর থানায় সিঙ্গারনী 
ব্রিজের শিলান্যাস হল, তারপর কাজও আরম্ভ হল। কিন্তু তারপর কাজটা কেন বন্ধ হয়ে 
রয়েছে বুঝতে পারছি না। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের কাট 
মোশনের বিরোধিতা করে বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মনোহর তিরকি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৯৮-৯৯ সালের জনা পূর্ত 


584 ১92181% 77002210]05 
[2217 3016, 1998 | 


বিভাগের যে বাজেট সভায় উপস্থাপিত করা হয়েছে, আমি সভায় আবেদন করছি তাকে 
সমর্থন করবার জন্য। আমি বিরোধী দলের কাটমোশনের বিরোধিতা করছি। এখানে 
সড়ক এবং যান-বাহন চলাচল সম্বন্ধে বক্তব্য রাখা হয়েছে। সড়কের ক্ষেত্রে ক্রটি অবশ্যই 
রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার ফলে জাতীয় সড়কে যান চলাচলে অসুবিধাটা লক্ষ্য 
'করছি। কিন্তু সড়কের উপর এই রাজ্যের মানুষ অনেকটাই নির্ভরশীল। যদি কেন্দ্রীয় 
সরকার রেল প্রকল্প অনুমোদন করত তাহলে আমাদের রোডের উপর এত লোড পড়ত 
না। সেই জন্য পশ্চিমবাংলার রোডের উপর চাপ পড়ছে। আমাদের রেল পথ সেটা 
ডবল লাইন হল না। ফলে যানবাহনকে রাস্তার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তবুও 
সরকার তার সাধ্যমতো করে যাচ্ছে। সকলের উদ্বেগের কথা আমরা জানি, সেই জন্য 
সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। আমাদের অর্থের অভাব আছে। আমাদের অসুবিধা সত্তেও আমরা 
কাজ করার চেষ্টা করছি। রাস্তাঘাট বলুন বিল্ডিং বলুন সমস্ত কিছু নির্মাণের ক্ষেত্রে খালি 
সমতলে নয় পাহাড় সমুদ্রের ধারে বিস্তীর্ণ এলাকায় আমরা কাজ করে থাকি। আমাদের 
সমস্যার মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটা কারণ সেটা অনেক মাননীয় সদস্য বলবার চেষ্টা 
করেছেন। আপনারা সকলে লক্ষ্য করেছেন দক্ষিণবঙ্গে খরা চলছে আর উত্তরবঙ্গে বন্যা 
হয়ে গিয়েছে। আমাদের নব নির্মিত কিছু রাস্তাঘাট ব্রিজ এই কয়েক দিনের মধ্যেই 
বন্যায় ভেষে গিয়েছে। বর্ষা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল, সেটা ১১ তারিখের 
পাহাড়ী নদী গুলি বিশেষ করে ভুটান সীমান্ত থেকে যে সমস্ত নদীগুলি আসছে সেই 
নদীগুলি গতিপথ পরিবর্তন করছে, ফলে রাস্তা-ঘাট ধুয়ে যাচ্ছে। দার্জিলিং-এর কথা কেউ 
বললেন না যে সেখানে রাস্তা-ঘাটগুলি ঠিক ভাবে রেখেছি। অনেক টাকা-পয়সা খরচা 
করে রাস্তা-ঘাট তৈরি করে দার্জিলিং-এর মানুষের সঙ্গে সমতলের মানুষের সম্পর্ক 
থাকুক পাহাড় পশ্চিমবাংলার একটা অঙ্গ হিসাবে থাকুক সেই চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। 
সিকিম ঠিক ভাবে সংরক্ষণ না করার জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কিন্তু সেই জায়গায় 
দার্জিলিং কালিম্পং এলাকায় রাস্তাঘাট সুদৃঢ় করে রাখার জন্য মানুষ চলাফেরা করতে 
পারছে। কমলবাবু যে কথা বলার চেষ্টা করেছেন- সীমান্তবর্তী এলাকা-_কুচবিহার হোক 
জলপাইগুড়ি হোক আর দিনাজপুর হোক এই সব এলাকার মানুষকে নির্ভর করতে হয় 
সড়কের উপর, রেল যোগাযোগের কোনও রাস্তা নেই। আমাদের যা অর্থ তা দিয়ে 
আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু এখানে একটা বিশেষ সমস্যা হল নদী-নালার সমস্যা। সেটা 
যাতে দূর করতে পারি সেই জন্য সেতুর উপর বিশেষ জোর দিয়েছি। আপনারা জেনে 
খুশি হবেন, আগে বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছিল, প্রায় ৪০-৪২ টি সেতু ওখানে নির্মাণ 
করা হচ্ছে। অনেক বড় বড় সেতু আছে। সেখানে কাঠের দুর্বল সেতু ছিল, সেই 
সেতুগুলি একেবারে দূর্বল হয়ে গিয়েছিল। বর্ধার সময় এই সেতুগুলি ভেঙে যেত আর 
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এলাকার মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। সরকার সেই সেতু গুলি পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করছে। 
কমলবাবু একটি বৃহত সেতুর ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমরা আশা করছি 
১৯৯৯ সালের মধ্যে সিল-তোর্সা সেতু শেষ করতে পারব। ঠিকাদার পরিবর্তন করা 
হয়েছে, নূতন ঠিকাদার জোর কদমে কাজ করছে। উনি যে অভিযোগ তুলেছেন যে কিছু 
অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা নিশ্চয়ই সেটা খতিয়ে দেখব। নূতন যোগাযোগ ব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে নৃতন সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে অর্থের অসুবিধার জন্য লোন নিয়েও সেই কাজ করার 
চেষ্টা করছি। সিলতোর্সা সেতু হলে আসামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে, কুচবিহারের 
সঙ্গে যোগাযোগ এবং উত্তরবঙ্গের সাথে দক্ষিণবঙ্গের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে। 
একটা রাস্তার উপর নির্ভর করতে হত, অলটারনেট রাস্তার দিকে নজর দিচ্ছি। কলকাতা 
আসার জন্য ৩১ নম্বর এবং ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে অবস্থা মাঝখানে খারাপ ছিল। 
আপনারা বলতেন এবং আমরাও দেখেছি। সবার প্রচেষ্টায় এবং দপ্তরের প্রচেষ্টায় সেই 
সড়ক ব্যবস্থা সুন্দর হয়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যেতে ৮ থেকে 
১০ ঘন্টা সময় লাগছে। সেই রাস্তা দিয়ে বাস স্মুথলী রান করছে। সঙ্গে সঙ্গে অলটারনেট 
বেঙ্গল টু বেঙ্গল সড়ক যোগাযোগর ব্যবস্থা হয়েছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই রাস্ত। 
দিয়ে যাবার। সেই রাস্তা এখন চওড়া করা হচ্ছে। আর. আই. ডি. এফ(৩) থেকে টাকা- 
পয়সা নিয়ে এই চওড়া করার কাজ শেষ হয়ে গেলে ফেজ বাই ফেজ বাকি কাজগুলি 
আছে! 
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রাস্তা কমপ্লিট হয়ে গেছে। রাস্তাটি চওড়া করতে পারলে সেখান দিয়ে বাস ট্রাক 
ইত্যাদি যেতে পারবে। একই সাথে সাথে আমাদের আরও পরিকল্পনা আছে, এক্সপ্রেস 
ওয়ে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে বলবেন। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত এক্সপ্রেস 
ওয়ে তৈরির পরিকল্পনা আমাদের আছে। কারণ একটা রাস্তার উপরে যাতে নির্ভর করে 
থাকতে না হয়, তারজন্য আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম। সেটা ইনফ্রাক্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশন থেকে হোক বা অন্য দপ্তরের সাহায্য বিয়ে.কিভাবে করা যায় তা আমাদের 
করতে হবে। তিস্তা খাল যেটা আছে, তার পাশ দিয়ে আমরা এই রাস্তাটি নিয়ে আসব। 
আমাদের দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা তা নিয়ে সমীক্ষা করছেন। অন্যদের সঙ্গে নিয়ে কিভাবে 
তাড়াতাড়ি করে এটাকে করা যায়, আমরা সেটা করছি। এখানে অনেক বিধায়ক উদ্বেগ 
প্রকাশ করলেন, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে, উত্তরবঙ্গে আগে ছিল না। বালুরঘাট 
রাস্তার কথা বললেন। ওটি ছোট ছিল, ওখানে অনেক কীচা সেতু ছিল। বর্ডার এরিয়া 
ডেভলপমেন্ট ফাণ্ড থেকে সেখানে ছোট ছোট সেতু এবং যে সমস্ত সেতু কাচা ছিল, 
সেগুলোকে পাকা করা হয়েছে। এটা খালি দিনাজপুরে নয়, রোচবিহার, মালদহ এইসব 
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এলাকায়, বর্ডার এলাকায় যে সেতুগুলো ছিল, সেগুলোকে পাকা করা হয়েছে। বাকি কাজ 
যা আছে, সেগুলোর কাজও চলছে। এইসব কাজ আমাদের পূর্ত দপ্তর থেকে আমরা 
চালাচ্ছি। এখানে মাননীয় সদস্যগণ বলেছেন কলকাতার সঙ্গে উত্তবঙ্গের যোগাযোগ 
ব্যবস্থার জন্য। এই কাজ আমরা যাতে ভাল ভাবে করতে পারি তারজন্য আমরা চেষ্টা 
করছি। এগ্ন্য জলপাইগুড়িতে আমাদের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার থাকেন। এ এলাকায় 
সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় বা বিল্ডিং ইত্যাদির ব্যাপারে তাড়াতাড়ি 
ডিসিশন নিয়ে করা যায়, সেজন্য পূর্ত দপ্তর ওখান .থেকে কাজকর্ম পরিচালনা করবার 
জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে ওখানে একটি পূর্ত ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে এখানে অনেকে 
বললেন যে, অনেকদিন ধরে নজর দেওয়া হত না। সেটা ঠিক নয়, নজন “দ্যা হত। 
ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের স্কীম হোক বা নাবার্ড স্কীম হোক, এসব এলাকায় অনেক স্বীম ঢোকানো 
হয়েছে এগুলো হলে আমরা অনেক ফল পাব এবং তার ফলে এ এলাকায় আমাদের 
কোনও চিন্তা থাকবে না । পূর্ত দপ্তর খালি রাস্তা, সেতু বানায় না। আমি বলব, 
বিধায়কদের থাকার ব্যাপারে যে অসুবিধা ছিল, মাননীয় স্পিকারের হস্তক্ষেপে সেটি ঠিক 
হতে যাচ্ছে বিধায়ক নিবাস, গেষ্ট হাউস যেটি আছে, সেখানে আরও দুটো জলা নির্মাণের 
কাজ আমরা শীঘ্রই শুরু করব। মাননীয় স্পিকার সাহেব আজকে যে কথা বললেন, 
বর্ধার পরে আমরা এ কাজটি ধরব। মাননীয় সদস্যরা অনেক আশা আকাঙ্বার কথা 
বললেন। কাজকর্ম খারাপ হলে আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন। তারজন্য ভিজিলেন্স দরকার। 
আমাদের সমস্ত জায়গায় দপ্তরের লোকজন থাকেন না। আমাদের অনেক আ্যাসিস্ট্যান্ট 
ইঞ্জিনিয়ার, সাব-আ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এঁদের সুপারভাইজের অভাবে কাজ হয় না। 
আপনারা সেগুলো দেখলে আমাদের বলবেন, আমরা তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব। 
সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে, এই যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন করে, 
এবং বিরোধী পক্ষকে বলব, আপনারা ছাঁটাই প্রস্তাবকে উঠিয়ে নিন, আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দীর্ঘক্ষণ ধরে আমাদের এই ব্যয় 
বরাদ্দের উপর আলোচনা হচ্ছে, এবং মাননীয় সদস্যগণ তাদের নিজস্ব বক্তব্য, নিজস্ব 
মত এই সভায় উপস্থাপিত করেছেন। এটা ঠিকই তাদের সকলের বক্তব্যের মধ্যে থেকে 
একটা জিনিস পরিস্ফুটিত হয়েছে, পশ্চিমবাংলার রাস্তাঘাটের যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি 
নিয়ে তারা উদ্বিগ্র। এটা খুবই স্বাভাবিক এবং তারা অনেকে তাদের মর্ম বেদনা এখানে 
উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের পশ্চিমবাংলার গৌরব অনেকখানি হানি 
অনেকটা পিছিয়ে আছি এবং সেটা তারা বারবার উল্লেখ করবার চেষ্টা করেছেন; বিশেষ 
করে বিরোধী দলের সদস্যরা। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনি খুব ভাল ভাবেহ 


[01500759101 £বা ৬০170 01012) 07 0২/ব9 987 


জানেন, আমরা পণ্চমবাংলায় যখন ক্ষমতায় এসেছিলাম তখন একটা সমস্যাসন্কুল রাজা 
আমাদের হাতে এসেছিল এবং সেটাকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে দীঁড় করানোর চেষ্টা 
হয়েছে। আমাদের রাস্তাঘাট মানুষের নূন্যতম চাহিদা অনুযায়ী যাতে কাজ করতে পারি, 
সেই হিসাবে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রাজ্যে নানান দিকে এর 
সমস্যা আছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্, গ্রামীণ উন্নয়ন রাস্তাঘাট এর সমস্যা, কৃষি সমস্যা বিভিন্ন 
সমস্যা আছে। দারুণ সমস্যা সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে আমরা ক্ষমতায় এসেছিলাম, নিঃসন্দেহে 
রাস্তাঘাটের যে বিষয়টা ছিল সেটা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখবার বিষয় ছিল এবং সেটা 
গুরুত্ব দিয়ে দেখবার চেষ্টা হয়েছে অর্থের যোগান এটা অত্যন্ত বাস্তব ঘটনা। সমস্যার 
দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে গিয়ে নিঃসন্দেহে রাস্তার ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব দেওয়া উচিত 
সেটা অতটা গুরুত্ব দিতে পারেনি। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল 
সেখানে বেশি ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারিত করতে হয় এবং তার পরে যখন ত্রিস্তর পঞ্যায়েতি 
ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল তখন গ্রামীণ উন্নয়ন আমাদের সামনে বড় হয়ে দেখা দেয়, 
সেখানে ব্যয় বরাদ্দ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে, এটা আপনাএ। সকলেই জানেন। সুতরাং 
এই অবস্থাকে আমাদের মেনে নিতে হয়েছে, তার উপর দাঁড়িয়ে আমাদের রাস্তাঘাটে 
যে কাজ সেটায় হাত দিতে হয়েছে। ২২ বছর এটা অনেকটা সময় ঠিকই, যেখান থেকে 
আমরা শুরু করেছিলাম সেখানে দীড়িয়ে গোড়া থেকে যদি অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা 
করি তাহলে দেখবেন একটা বিরাট পার্থক্য আছে। আজকে গুজরাট মহারান্ত্রর দিকে যদি 
তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন আপনারা মে কথা বলছিলেন ২২ বছর আগে গুজরাট, 
মহারাষ্ট্র রাস্তার পরিস্থিতি যে জায়গায় ছিল, এবং রাস্তাঘাট তৈরি করবার জন্য যে 
ধরনের ইনফ্রান্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছিল, আমরা জানি সেই সময়ে পশ্চিমবাংলার 
ক্ষেত্রে যে বঞ্চনা ছিল, ফলে সেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে তদানীস্তন সরকারের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং তার ফলে আমরা ক্ষমতায় আসি। সুতরাং শুরুটা 
আমরা খানিকটা পিছিয়ে থেকে করেছিলাম। সুতরাং--এখনও যখন কেউ তুলনা 
করেন- সেই পিছিয়ে থাকাটা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়নি। আপনারা জানেন তার 
মাঝে কতকগুলি ব্যাপার আছে, যখন বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে টাকা গ্রহণ করা হয় বা অন্যান্য 
যে সমস্ত বাইরের সংস্থা থেকে অর্থ গ্রহণ করা হয় তখন সেই ব্যাপারে জাতীয় সরকারের 
থেকে অনুমোদন নিয়ে করতে হবে। জাতীয় সরকার অনুমোদন না দিলে করতে পারা 
যাবে না। আমরা বারবার উল্লেখ করেছি, একটা সময় যখন ক্ষমতায় আমরা এলাম 
'ধশেষ করে ৮০-র দশকে সেই সময় কেন্দ্রে যারা ক্ষমতায় ছিলেন, তাদের সঙ্গে আমাদের 
অন্যান্য দিক থেকে বিরোধ ছিল। 


[6-10 - 6-20 1)-7).] 


শুধু রাস্তাঘাটের ক্ষেত্রে নয়, শিল্প কলকারখানার ক্ষেত্রে আমরা কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের 


588 /১557181.% 23005549105 
[22110 1876, 1998 ] 


কথা তুলে ধরেছিলাম সেইজন্য। কাউন্ট্রি ইনচার্জ যিনি আছেন বিদেশি সংস্থার সঙ্গে 
লেনদেন সেইভাবে যদি না নেন তাহলে একটা রাজ্য আর্থিক সহায়তা সেইভাবে পেতে 
পারেনা বা খণ পেতে পারেনা। রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেটা ছিল স্বাভাবিক, 
তার থেকে আমরা অনেকখানি বঞ্চিত ছিলাম। এটা নিয়ে অনেক খানি বিতর্ক হয়েছে। 
আমাদের এখানে আমরা সেই ধরনের খণ খানিকটা পেয়েছি। নব্বইয়ের দশক থেকে 
আমাদের প্রচেষ্টা খানিকটা ফলবতি হতে শুরু করল' ফলে আমরা খানিকটা পিছিয়ে 
থেকেই শুরু করেছি। বিশ্বব্যাঙ্ক এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে আমরা খণ 
পেলাম এবং তারা আমাদের কিছু কিছু প্রকল্পের দায়িত্ব গণ করলেন। এর মধ্যে দিয়েই 
আমরা ভালো রাস্তার কাজ শুরু করতে পেরেছি নব্বইয়ের দশক থেকে। যার ফলে 
. আজকে পশ্চিমবাংলায় বলবার মতো রাস্তা হয়েছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে। যারা 
ওখান দিয়ে গেছেন তারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন এটা উন্নতমানের একটি রাস্তা তৈরি 
হয়েছে। এই রাস্তাটির আটচল্লিশ কিলোমিটার আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি। বাকি সতেরো 
কিলোমিটারের কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুধু আ্যাপ্রোচ রোডের ভায়াডাক্টের কান 
কিছুটা বাকি আছে। ওটা হয়ে গেলেই বাকি সতেরো কিলোমিটারের কাজ প্রায় কমগ্লিট। 
এটা নিয়ে সৌগতবাবু বৃথাই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, কবে শেষ হবে। ভায়াডা্ট আ্যাপ্রোচ 
রোডের কাজ যেটা বাকি আছে তার কিছুটা কাজ বর্ধার আগে আমরা কমপ্লিট করেছি, 
আর হার্ডকাস্টের কাজটা আমরা বর্ধার পরে শেষ করব এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই 
আমরা কাজটা কমপ্লিট করতে পারব। 


স্যার, কিছু কিছু সদস্য খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়েছেন পানাগড়-মোড়গ্রাম রাস্তাটির বিষয়ে। 
এই ১৫০ কিলে।নিটার রাস্তাটির কাজ কবে শেষ হবে? এই রাস্তাটি করবার সময়ে 
আমরা চুক্তিবদ্ধ ছিলাম, ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধো এটা আমরা শেষ করব। 
৯৮ সালের পরেও যদি আমরা দেরি করি তাহলে তার দায় বর্তাবে রাজ্য সরকারের 
উপর। মেই শর্ত অনুযায়ীই আমরা প্রোগ্রামের মধোই এগোচ্ছি। কিন্তু এগোতে 'গিয়ে 
মাঝে যে সংস্থাটি ওখানে কাজ করছিল-_এই এজেন্সিটা ঠিক করেছিল এশিয়ান 
ডেভেলপমেন্ট ব্যান্ক- দেখলাম তাদের কাজের মধ্যে শ্থতা আসছে। তখন তাদের 
উপর আমরা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করি এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের লোকেদের 
এনে আমাদের দেখতে হয় যে শ্লথ গতিতে কাজ হচ্ছে তখন তাদের উপর চাপ সৃষ্টি 
করে আমরা বলি সহযোগী একটি এজেন্সিকে নিতে হবে। আমাদের চাপে তারা সেই 
সহযোগী এজেল্সিকে নিয়েছে এবং কাজটা দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে হয়ত ১৯৯৮ সালের 
ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কাজটা সম্পূর্ণ করা যাবেনা, কিন্তু এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যান্কের 
সঙ্গে পরামর্শ করে মার্চ ১৯৯৯ সালের মধ্যে আমরা কাজটা সম্পূর্ণ করব এবং জনগণের 
হাতে তুলে দিতে পারব। এই রাস্তাটি ৭৫ ভাগ তৈরি হয়ে গেছে। সেই ৭৫ ভাগ অংশ 
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দিয়ে যারা যাতায়াত করেছেন তারা নিশ্চয় বলবেন এটা একটা আন্তর্জাতিক মানের 
রাস্তা এবং বলবার মতো রাস্তা। মহারাষ্ট্র, গুজরাটের কথা যারা বলছেন তারা দয়া করে 
এই রাস্তাটি দিয়ে ঘুরে আসবেন এবং আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে বলবেন। 
বিরোধী পক্ষের অনেকে বক্তব্য রাখার সময়ে বলেছেন যে আপনারা ভাবনা-চিত্তা করছেন 
না। আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি এবং আপনাদের সামনে তা তুলে ধরলাম। ন্যাশনাল 
হাইওয়ে আমাদের পারপাস সার্ভ করে ঠিকই, কিন্তু এগুলো শক্ত এবং চওড়া না করতে 
পারলে হবেনা, এটা করতে আমরা ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের সাহায্য পাচ্ছি। বরাকর থেকে 
রাণীগঞ্জ এবং রাণীগঞ্জ থেকে পানাগড়, এই দুটি রাস্তার কাজ আমরা শুরু করেছি। 
একটা স্টেজে আমরা কাজ করছি। লার্সেন এণ্ড টুবরো একটা সংস্থা আছে। আপনারা 
বললেন যে, কোয়ালিটি জবের জন্য বড় সংস্থাকে দিলে ভাল হয়। আমরা চেষ্টা করছি 
যে, যারা আর্থিক দিক থেকে অন্যান্য দিক থেকে শক্তিশালী, তাদেরকেই দেব। লার্সেন 
এণ্ড টুবরোকে এই কাজটি দেওয়া হয়েছে। এরা কাজ আরম্ত করে দিয়েছে। আমাদের 
শর্ত আছে ঘে, একট। নির্দিষ্ট ঈন্য়ের মধ্যে এই কাজটা শেষ করতে হবে। এন এইচ 
এ সংস্থাটি যেটা কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি করেছেন। তারা অনেক রাস্তার উপর কাজ 
রানিগঞ্জ এর সংযোগকারী রাস্তাটি এন এইচ এ কাজ করবে। এরা কাজ শুরু করে 
দিয়েছেন। সুতরাং বাকি যেটুকু দিক পানাগড় থেকে পালসিট পর্যস্ত যেখানে দূর্গাপুর 
এক্সপ্রেস ওয়ে শুরু হয়েছে, সাধারণত রসুলপুর পর্য্ত, সেটার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার 
নীতিগতভাবে রাজি হয়েছে। ওরা বলছেন যে, আমরা জানাচ্ছি যে, অদুর ভবিষ্যতে এন 
এইচ এ এটা করবে। তারা জানাচ্ছে যে, অদুর ভবিষ্যতে তারা একটা গ্রহণ করবে। 
তারপর এন এইচ টু যাকে গ্রযান্ট ট্যাঙ্ক বললাম, সেই রাস্তাটিকে কলকাতা পর্যস্ত নিয়ে 
আসতে অসুবিধা নেই। দুর্গাপুর হাই ওয়ে যেটা হয়েছে, সেটাকে ফোর লেন যাতে করা 
যায়, তার জন্য আমরা এন এইচ এর কাছে চিঠি আমরা পাঠিয়েছি। তারা অথরাইজড 
করেছেন। তারা মাপজোপ করছেন। এতে অসুবিধা নেই। আমাদের ল্যাণ্ড নেওয়া আছে 
এবং দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়েকে ফোর লেন করতে পারব। এটা করতে পারলে বিহার 
সীমান্ত থেকে কলকাতা পর্যস্ত একটা চমৎকার রাস্তা মানুষের হাতে দিতে পারব। অন্যদিকে 
বন্ধে রোড সকলের চিস্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ বন্ধে রোডে যদি একটা লরি 
পাংচার হয়ে যায়, তাহলে শত শত গাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে। সুতরাং বন্ধে রোডটি যতই 
ভালো করি না কেন, সেই রাস্তাটির পরিসর অনেক কম। কাজেই যে পরিমাণ গাড়ি 
আসছে বিশেষ করে সাউথ ইপ্ডিয়া থেকে, বিহার থেকে, উড়িষ্যা থেকে এবং এর ফলে 
বন্বে রোডের চাপ অকল্পনীয়। এই মুহুর্তে চওড়া করতে পারলে ভাল হত। এই ব্যাপারে 
আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করেছি তারা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে। ওরা 
২০৫ কিলোমিটার উড়িষ্যার বর্ডার থেকে শুরু করে কলকাতা পর্যস্ত ফোর লেন করবে। 
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তাতে আগের ফেজে যে কাজটি সেটার ব্যাপারে বলছি যে, হলদিয়া যেহেতু পোর্ট 
হয়েছে, এটা একটা পোর্ট সিটি, এই হলদিয়া থেকে কলকাতায় রাস্তা আনার জন্য আর 
একটি সংস্থা ও ই. সি. এফ. এর সাথে কথা বলেছি এখন এটার পরিণতি কি হবে তা 
আমি বলতে পারছি না। ওই রাস্তাটি করলে ১৪-১৫ কিলোমিটার রাস্তা কমত। খুব 
বেশি বেনিফিট হবে না। দুটো ব্রিজ করতে হবে. রূপানারায়ণ এবং দামোদর ব্রিজ 
করতে হবে। তার অনেক খরচা আছে। সুতরাং কস্ট বেনিফিট কতটা হবে, সে ব্যাপারে 
ভাবনা চিত্তা করতে হবে। যাইহোক এন এইচ ৪১ সেটা দারুণ ব্যাধির মুখে। কোথাও 
১ কিলোমিটার রাস্তা, কোথাও ২ কিলোমিটার রাস্তা ভেঙ্গে বসে পড়েছে। আমরা সয়েল 
টেস্ট করেছিলাম। ফীকা জায়গা আছে। সেখনে মাটি বসে যাচ্ছে। এখন বর্ধার সময় 
কাজ করা যাবে না বলে আমরা কাজ চালানোর মতো কিছু কাজ করাছ। পরে ওটাকে 
ফোর লেন করে মেচেদাতে নিয়ে এসে, ওখান থেকে কলকাতাতে নিয়ে আসতে চাইছি। 
যেটা হলদিয়ার সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল করবে। বিশেষ করে কোলাঘাটের 
পর থেকে যে জ্যাম হয়, সেটাকে মোকাবিলা করা যাবে এবং পবের ফেজে বন্ধে 
রোডের বাকি অংশের কাজ হবে। এরপর থাকছে এন এইচ ৩৪। এর ক্ষেত্রে আমরা 
চওড়া করার প্রস্তাব দিয়েছি। 
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কিন্তু পাশাপাশি হাওড়া কলকাতা এক্সপ্রেস ওয়ের প্রশ্ন এসে গেছে। সেই প্রসঙ্গ 
শুনে খুশি হবেন যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক তারা সর্বশেষ জানিয়েছেন যে তারা 
এটা খতিয়ে দেখতে চান যে এই ধরনের এক্সপ্রেস ওয়ে এইভাবে করা যায় কিনা। নানা 
কথা হয়েছে, নানা দিক থেকে চেষ্টা করা ২ ছে ডরু. বি. আই, ডি. সি থেকে চেষ্টা করা 
হয়েছে। আমাদের শিল্প দপ্তর থেকে চেষ্টা হয়েছে। তো সেই কারণে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট 
বাঙ্ক এর অফারটা আমাদের কাছে এসেছে। আই. সি. আই. সি. আই বলে আমাদের 
ভারতবর্ষে যে সংস্থাটা আছে তারা দায়িত্ব নিয়েছেন এটা সার্ভে করার জন্য। তারা ৫ 
কোটি টাকা দিতে চেয়েছেন এবং ৫ কোটি টাকা তারা সার্ভের জন্য দিচ্ছেন। যদি 
প্রকল্পটা গৃহীত হয় ৫ কোটি টাকা তারা ফেরত পাবেন, নাহলে ৫ কোটি টাকার দায়িত্ব 
কেউ নেবেন না। এই কণ্তিশনে তারা রাজি হয়েছেন এবং আমরা তাদের দিয়ে পুরো 
সার্ভে করাতে পারব। আমরা ভাইটাল আ্যারেঞ্জমেন্টের কথা বলেছি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য 
এই ক্ষেত্রে। আমরা তিস্তা ক্যানেলের এমব্যাঙ্ক- মেন্ট যেটা অলরেডি সরকার এর হাতেই 
আছে। সেটা নতুন করে চাবীর জমি নিতে হবে না বা নতুদ করে মামলা মোকদমা 
করতে হবে না। যদি আমরা এমব্যাঙ্কমেন্টের সঠিক ব্যবহার করতে এই এমব্যাঙ্কমেন্টের 
পাশে আরও জায়গা রয়েছে, পরবর্তীকালে আমরা যদি চার লেন বা ছয় লেন করতে 
চাই, তাহলে আমরা ৬ লেন রাস্তা করতে পারব। রায়গঞ্জ, নাগরপুর পর্যস্ত এই রাস্তা 
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আসতে কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং এর সঙ্গে আমরা দুটো অল্টারনেটিভ ওয়ে 
করছি। তিনটে জায়গা দেখে তারপর ওরা রিপোর্ট দেবেন। সুতরাং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ' 
ব্যাঙ্ক এর পানাগড় মোরগ্রাম প্রোজেকুটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওই প্রোজেকুটা সম্বন্ধে তারা 
ইন্টারেস্ট দেখিয়েছেন কাজেই আমরা আশা করি ওই প্রোজেকুটা যদি আমরা করতে 
পারি তাহলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এবং বিকল্প যে রাস্তা, যে রাস্তার 
মধ্যে কোনও লেভেল ক্রুশিং নেই। যে রাস্তা বিহারের মধ্যে যাবে না, যে রাস্তা অনেক 
সহজভাবে আসবে, সেই রাস্তা আমরা কলকাতায় আনতে পারব। সেজন্য এন. এইচ ৩৪ 
সম্পর্কে-আমাদের এইভাবে ভাবতে হচ্ছে। এন. এইচ ৩৫ যেটা নিয়ে বিধায়করা বলেছেন। 
এন. এইচ ৩৫, আমরা একটা টাকা দিয়েছি, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তর আমাদের টাকা 
দিয়েছেন। হরিদাসপুরে একটা প্রবলেম ছিল আমরা সেখানে প্রায় এক কিলোমিটার এর 
উপর জায়গা ৬ লে" করে, চওড়া করে দিয়েছি। শুধু ব্ল্যাক টপের কাজটা বাকি। কাজ 
প্রায় কমপ্লিট। ওই রাস্তার একটা বড় সমস্যা। ওখানে বড়বড় মেহগনি গাছ আছে। 
এতবড় মেহগনি গাছ, কাটা যায় না। ভ্যালুয়েশন নাকি ৫০/৬০ লক্ষ টাকা । পরিবেশ 
প্রেমী মানুষ যারা আছে তারা বলছেন যে এই মেহগনি গাছ কাঠা যাবে না। অথচ 
মেহগনি গাছ না কাটলে আমরা জায়গাও পাচ্ছি না, পরিসর পাচ্ছি না। তাহলে বাড়িঘর 
ভাঙতে হয়, জমি নিতে হয়। সে আবার আরেকটা ব্যাপার। সেই কারণে একটু প্রবলেমে 
আছি। অথ রাও; আমাদের ওহডাবে আনতে হণে। প্রেভোক্টুটা এইরকম হবে যে 
ফেজ বাই ফেজ রাস্তাটা করতে হবে। অন্ততঃ ৬লেন নাহলেও ৪লেন করতে হবে। 
মাঝে ৫টা লেভেল ব্রশিং করতে হবে যেখানে ফ্লাই ওভারের প্রশ্ন আছে। কাজেই একটা 
বিরাট ব্যাপার। সেজন্য বাংলাদেশ থেকে গাড়ি আসবে কি আসবে না, নীরোদ বাবু 
বলছিলেন, আমি তার উদ্বেগ প্রশমের জন্য জানাই যে পাশাপাশি আমরা বনগা থেকে 
চাকদা পর্যন্ত যে রাস্তাটা সেটাকে আমরা চওড়া করছি এবং মজবুত করছি। কাজেই 
বাংলাদেশ থেকে যদি সত্যিই গাড়ি আসে, তাহলে এই রাস্তাটা ব্যবহার নাও করতে চায়, 
তারা বনগী, চাকদা রোড ব্যবহার করে এন. এইচ ৩৪ ধরে কলকাতায় আসতে পারবেন। 
তাতে সবদিক থেকে ১৪/১৫ কিলোমিটার রান্তা বেশি হবে। কিন্তু লেভেল ক্রশিং ছাড়া 
তারা সরাসরি এন. এইচকে ব্যবহার করে চলে আসতে পারবেন। সেজন্য আমরা 
বনগাঁ, চাকদা রাস্তাটাকে যথেষ্ট পরিমাণে চওড়া করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। 
অল্পদিনের মধ্যেই কাজটা আমর! শেষ করতে পারব। বাংলাদেশের ওপারে একটা ভাল 
রাস্তা করে নিয়েছে। খুব ভাল হয়েছে। মহতীপুর ওপারে পার হয়ে গেলে বনগাঁ ব্রিজ। 
তারা চাইছেন ওখানে একটা ট্রানজিট পার্ক তৈরি হোক। আমরা ওদের সঙ্গে কথাবাতা 
বলেছি। সেই কাজটা আমরা হাতে নিয়েছি এবং আমরা খানিকটা করেওছি। এখনও 
আমাদের ৬/৭ কিলোমিটার রাস্তা করতে হবে। এই রাস্তাটা মাঝে খুবই খারাপ অবস্থায় 
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ছিল। ট্রেডের লরিগুলো যেত। খুব ভারি জিনিস নিয়ে যেত। এই রাস্তার সেই ভার বহন 
করার মতো সুযোগ ছিল না। কাজেই রাস্তাটা একটু শক্ত করে করতে হচ্ছে। এই 
রাস্তাটা ৭ কিলোমিটার পর্যস্ত বাকি আছে। অন্যান্য বর্ডার রোর্ডের মধ্যে আমরা গাজর 
হিলী রোড, এটাকে যথেষ্ট মজবুত- করছি। প্রায় শত শত ট্রেকার গাড়ি যায়, তারা এখন 
ভালো রাস্তা দিয়ে যেতে পারছে। এই রাস্তায় যে ইংলিশ ব্রিজ ছিল সেটাকে তুলে দিয়ে 
আমরা কংক্রীটের ব্রিজ করছি। পুনর্ভবার ব্রিজ শেষ হয়েছে। টাঙন নদীর ব্রিজের কাজ 
শেষ হয়ে এসেছে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমরা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য তুলে 
দিতে পারব। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে এখানে মাননীয় কমল গুহ মহাশয় 
বলেছেন যে উত্তরবঙ্গের রাস্তা এখন একটু বেটার কণ্ডিশনে এসেছে এটা ঠিকই যে 
উত্তরবঙ্গের রাস্তা আগে খুব খারাপ ছিল। আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে সব 
রাস্তাই চলার মতো করে দিতে পারি। তুলনা মূলক বিচারে যদি বলা যায় তাহলে বলা 
যাবে যে দক্ষিণবঙ্গের রাস্তায় তুলনায় উত্তরবঙ্গের রাস্তা এখন ভাল। তবে এটা ঠিক যে 
উত্তরবঙ্গে রাস্তা অপ্রতুল, আরও রাস্তা এবং মজবুত রাস্তা করা দরকার। কিন্তু মোটামুটি 
ভাবে এখন গাড়ি চলার মতো অবস্থায় আছে। এটা প্রসংশনীয় না হলেও, যে দুরবস্থা 
ছিল তার থেকে আমরা মাথা তুলে দীঁড়িয়েছি। এখানে সৌগতবাবু প্রশ্ন করেছেন যে 
লেক-গার্ডেল্সের ফ্লাইওভার কবে হবে। লেকগার্ডেন্সের ফ্লাইওভারের কাজ অনেক খানি 
শেষ হয়ে গেছে। ওঁনার বাড়ির কাছেই, কেন দেখেন না বুঝি না। উনি বলেছেন একটা 
জায়গা ঘেরা হয়েছে মাত্র। ওই জায়গায় যে কাজ সেটা প্রায় করে নিয়ে এসেছি। যেটা 
উনি ঘেরা জায়গা বলছেন। লেবেল ক্রশিংয়ের এ পাশে যদি আসেন তাহলে দেখতে 
পাবেন। ওখানে একটা ছোট ব্রিজ করতে হবে। সেই ছোট ব্রিজ করবার জন্য ফাইলিংয়ের 
কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি, এখন উপরের দিকে কাজ করব। আপনি লেক গার্ডেন্স 
স্টেশন পর্যস্ত ভালো করে তাকিয়ে দেখবেন উপরের দিকে কাজ হচ্ছে। এ ব্যাপারে বলা 
যেতে পারে যে অলরেডি ৩৫ থেকে ৪০ পারসেন্ট কাজ এপাড়ে আমরা করে ফেলেছি। 
ওপাড়ে ফুড-এর গোডাউন তৈরি করে দিতে হবে। ৫টা গোডাউন আমরা তৈরি করে 
দিয়েছি। এই গোডাউনগুলি ভাঙার পর আমরা ওপাড়ের রাস্তার কাজে নামব। কিছু কিছু 
বাড়ি ভাঙতে হবে, বাড়ি ভেঙে আবার তৈরি করে দিতে হবে। আমরা সেখানে জায়গা 
নির্দিষ্ট করেছি। আমরা অদূর ভবিষ্যতে ওপাড়ের যে কাজ সেটা শুরু করতে পারব। 
কাজেই লেকগার্ডেল্সের কাজ খুব অসুবিধার মধ্যে করতে হচ্ছে। তা সত্তেও আমরা কাজ 
করছি। বণ্ডেলগেটের এপাশে আমরা এগোতে পারিনি। দেজ মেডিকেলের এপাড় থেকে 
দেখলে মনে হবে কিছুই হয়নি, কিন্তু রেল লাইনের ওপাড়ের কাজ আমরা শেষ করে 
এনেছি। একেবারে ল্যাণ্ডিং পজিশন পর্যন্ত চলে গেছে। কিছু জায়গায় ডেকের কাজ 
হয়েছে, কিছু জায়গায় ফাইলিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। ওপাড়ে যে জমির ব্যাপার ছিল 


1715০059108 ঠা ৬০10 0েখ 108141থাট 20. 07২/75 593 


সেটা খানিকটা কভার আপ করেছি। কাজেই একটা পোর্সানের কাজ শেষ করেছি। 
শহরাঞ্চলের কাজ করতে গেলে এক দিক থেকে যদি তৈরির চাপ রাখেন যে এটা তৈরি 
হচ্ছে এটা হবেই তখন সেই চাপের ফলে খানিকটা খানিকটা কাজ যেমন লোকজন 
সরানো, ওয়ার্কিং গ্লেস বের করার সুবিধা হবে। সেই জন্য ওদিক থেকে হুড়মুড় করে 
ঘাড়ে পড়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করছি না। বিশেষ করে বালিগঞ্জের মতো জায়গা যেটা 
কনজেসটেড জায়গা । সেখানে বহু বাড়ি ভাঙতে হবে, বহু কারখানা ভাঙতে হবে। বহু 
লোকের রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যাপার আছে। আমরা চেষ্টা করছি এপাড়ে যাতে ওয়ার্কিং 
প্লেস পাওয়া যায়। আমরা বগ্ডেলগেট সর্ম্পকে খুবই চিত্তিত। এই কাজগুলি আমরা 
তৎপর হয়ে করার চেষ্টা করছি। আরও প্রশ্ন ছিল যে মৌড়ীগ্রামে ফ্লাইওভার সম্বন্ধে। 
মৌড়ীগ্রাম ফ্লাইওভার অদূরভবিষ্যতে আমরা শিলান্যাস করব, মোটামুটি সমস্ত ব্যাপারটা 
ঠিক হয়ে গেছে এটা স্টেট প্ল্যানিং বোর্ডে দিয়ে রেখেছি। পাশাপাশি একটা বিউটী 
অফারও পেয়েছি। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনযফ্রাস্ট্রীাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোপেশন ফাণ্ড বলে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা নতুন ফাণ্ড তৈরি করেছেন, সেই ফাণ্ড থেকে আমরা লোন 
নিতে পারছি। এখানে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ বলছিলেন পাণগুবেশ্বরের 
সম্বন্ধে। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আমরা ১৫ মিনিট সময় আরও বাড়িয়ে নিলাম, আশা 
করি এতে কারোর আপত্তি নেই। 


[6-30 - 6-40 0.7.] 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী £ পাণ্ডবেশরে কোলিয়ারী থেকে যে লরিগুলি যায় সেগুলির 
ভার বেশি। ওদিকে আমরা মৌড়ীগ্রামের রাস্তা করছি। এটা একেবারে নর্থবেঙ্গল নয়, 
নর্থ ইণ্ডিয়ায় যাওয়া যাবে যদি ব্রিজটা হয়। এই ইনযফ্রান্ট্রীকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
ফাণ্ড নামক সংস্থা আমাদের টাকা ধার দিচ্ছেন। সেই ধারের টাকায় পাগুবেশ্বর করতে 
পারছি। এছাড়া কারলাঘাট, বালি, বজবজ, আরামবাগ, ইত্যাদিও আমাদের বিবেচনার 
মধ্যে আছে। আমরা কারলাঘাট ব্রিজটাও করতে পারছি ওঁদের ধারের টাকায়। জঙ্গিপুরের 
যে ব্রিজটার শিল্যান্যাস করে আসা হয়েছিল, যেটা নিয়ে আপনারা উল্লেখপর্বে আমাদের 
গঞ্জনা দেন সেটাও আমরা এবারে করতে পারছি। ওঁদের ধারের টাকায় এটাও আমরা 
করতে পারছি। ওঁরা এইসব কাজে আমাদের পাশে এগিয়ে এসেছেন। ওঁরা মৌড়ীগ্রাম 
ফ্লাইওভারের ব্যাপারে রাজি আছেন। কাজেই আমাদের রাজ্যসরকারের যদি অর্থের 
যোগান না হয় তাহলে ওঁরা এগিয়ে আসবেন। কাজেই আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি, স্টেট 
লান্য়দি বলে না আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে আমরা এখান থেকে একটা 
বিউটির ব্যবস্থা করতে পারব। এ কাজকর্মের ডিজাইন, ঠিক কোন দিক দিয়ে যাবে_-সব 
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ঠিক হয়ে আছে। সুতরাং আমরা কাজের মুখে দীড়িয়ে আছি। বালি বা বিবেকানন্দ 
সেতুর ব্যাপারে বলি, ল্যাণ্ড নোটিফিকেশন হয়ে গেছে। আমরা খুবই আশান্বিত হয়েছি 
যে, এতবড় বিউটিটা আমরা ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের সহায়তায় করতে পারছি, তারা 
এগিয়ে এসেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার একটা কোম্পানি কার্টার আযাণ্ড বাজেস এটা করতে 
রাজি হয়েছে এবং এই ব্রিজের খরচাপাতি তারাই দেবেন। আগস্ট বা অক্টোবর মাসে 
এসে ও।পা এ বিষয়ে ফাইনাল সই করবেন। এটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আমরা আশা 
করছি, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আমরা এর কাজ শুরু করতে পারব। আর, যদি ডিসেম্বর 
মাসের মধ্যে কাজ শুরু করতে পারি তাহলে ২০০২ সালের মধ্যে কাজটা শেষ করতে 
পারব বলে আশা করছি। সুতরাং অতিদ্রত এটা করা যাবে বলেই আমার মনে হয়। 
২০০২ সালে ব্রিজটা কমপ্লিট করা যাবে বলে ওরা বলেছেন। সুতরাং বলা যেতে পারি 
তিন বছরের মধ্যে ওঁরা ব্রিজটা করে দেবার কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্যা কণিকা 
গাঙ্গুলি বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস ওয়ের কথা বলছিলেন। ওনাকে জানাই, বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস 
ওয়ের ব্যাপারে তারা আমাদের আশা দিয়েছেন এবং তারা এটা করতে ইন্টারেস্টেড। 
এন. এইচ. ৩৪-র সঙ্গে কানেকশনের ব্যাপারটাও এখন আসছে। যাইহোক এবিষয়ে 
কথাবাত্তা চলছে। এটা হলে আমাদের নিশ্চয় অনেক বড় দুর্ভোগের শেষ হয়ে যাবে। 
কেউ কেউ আবার ইস্টার্ন বাইপাসের সম্বন্ধে বলেছেন। ইস্টার্ন বাইপাসটা আমার দপ্তরের 
মধ্যে পড়ে না, এটা আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট দেখে। আমরা ভি. আই. পি. 
রোডটা দেখি। ভি. আই. পি. রোডে একটা সমস্যা প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। বিমান-যাত্রীদের 
পৌছতে ১৫/২০ মিনিট সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছে। বাণুইহাটিতে 
গাড়ি পারাপারের ক্ষেত্রে যে জ্যাম হচ্ছে তার ফলে তাদের প্লেন ধরতে এ অসুবিধা 
হচ্ছে। আ্যাক্সিডেন্টেরও একটা ব্যাপারও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেই কারণে ভি, আই. 
পি. রোডকে সিক্স লেন করে তার মাথার উপর দিয়ে ফ্লাই ওভার নিতে চাইছি। সেটা 
কৈখালির আগে থেকে শুরু হয়ে বাগুইহাটিতে নামবে। সিক্স লেন করার চেষ্টা হচ্ছে 
কারণ, যদি আমরা ব্রিজ করতে যাই তাহলে টোল তৈরি হবে এবং টোল তৈরি হলে 
জ্যাম হয়ে ঘেতে পারে। কাজেই সেই জ্যাম যাতে না হয়, তার জন্য সিক্স লেন করতে 
পারলে অনেক রাস্তা থাকবে এবং গাড়ি স্বচ্ছন্দে পাস করতে পারবে জ্যাম কাট করে। 
আর, ভবিষ্যতে তো রাস্তা বড় করতেই হবে। অনেকেই এ ব্যাপারে ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন। 
এটা *দি বিউটিতে পেয়ে যায় তাহলে কলকাতা থেকে এয়ারপোর্ট যেতে যে সমস্যা 
হচ্ছিল সেটা মিটে যাবে এবং ভি. আই, পি. ফ্লাই ওভার দিয়ে দ্রুত পৌছতে পারবে। 


ইচ্ছামতি ব্রিজের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ছিল। নিচে পাইলিং-এ সমস্যা হচ্ছিল। 
কিছুতেই এ সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছিল না। দাঁড়াতে পারা যাচ্ছিল না। অনেক কষ্টে 
এখন আমরা নিচে দাঁড়াতে পাএাছি। মাটির নিচে একটা সমস্যা হয়েছিল। এখন পাইলিং- 


101560১510৭ ঠা) ৬০00 0 )ছাএ/ঞবা) 20 0৮২1 595 


র কাজ শেষ হয়ে গেছে। আশা করছি এ ব্রীজ দ্রুত শেষ করতে পারব। কাজ করতে 
গেলে অনেক রকম সমস্যা আছে। কাজ করতে গেলে অনেক রকম ব্যাপার আছে। 
বেদিয়া ব্রিজের ব্যাপারটা আমাদের বাজেটে রয়েছে। ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট যদি ক্রিয়ারেস 
দেয়, তাহলে বেদিয়া ব্রিজের কাজটা শুরু করতে পারন। হয়তো ২ কোটি টাকা দিলে 
৪ বছরে কাজটা শেষ করতে পারব। ফিনা্স অগমেন্টেশন কনকারেন্স দিলে আমরা এর 
কাজ শুরু করব। মাধবপুরের ব্যাপারে ১৯৯৬ সালের আগে ফাউনডেশন করা হয়েছিল। 
এ ব্যাপারে চেষ্টা চলছে। এবছরের পুজোর পরে কাজ শুরু করব। (এই সম যাননীয় 
বিধায়ক শ্রী আব্দুল মান্নান মহাশয় বলতে থাকেন, 'আপনি অনেক আ্যাসুরেজ দিচ্ছেন, 
পরে কমিটি মিটিং-এ ধরব'।) 


হ্যা, হ্যা, ধরবেন। আমি ভয় পাচ্ছি না। রায়না ব্রিজ সম্পর্কে আমি এখনই বলতে 
পারছি না। পরে খোঁজ-খবর নিয়ে বলব। এ ব্যাপারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধারণা আম এ 
নেই। মাননীয় বিধায়ক শ্রী কমল'গুহ মহাশয় কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন 
এবং কতকগুলো প্রশ্ন জানতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন তোর্ধা সেতুর কাজের ব্যাপারে 
১৯৯৪ সালে টেপার হয়েছিল এবং সেই সময় যে সংস্থা এই কাজটা নিষেছিল সে ছিল 
রেলওয়ে কনট্রাক্টর। সে লেসে ব্রিজের কাজ করতে চাইল। তখন তাকে বলা হল যে, 
ব্রিজের কাঙ্গ লেসে করণে অনেক অসুবিধা। তখন সে বলল আমরা রেলের কনট্রাক্টর। 
আমরা লেসে কাজ করতে পারব। তারপর কিছুদিন সে কাজ করে সে সরে বেড়ায়। 
তারপর ১৯৯৫ সালে আমি মন্ত্রী হয়ে জলপাইগুড়িতে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে 
অসপি। এবং ১৯৯৫ সালের জুন মাসে সে আবার কাজ শুরু করে। তাকে আমরা 
সবনকম সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু মাঝখানে সে শ্লথগতিতে কাজ শুরু করল। তারা 
হচ্ছে পার্টনার ফার্ম। তারপর পার্টনারদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হল পরে ব্লজ-ট পর্যন্ত 
কাজটা করল। তখন তার পার্টনাররা বলল, ও যা ভুল করেছে তা করেছে। আনস। 
এখন কাজটা করে দেব। কাজটা তখন ব্লজ-থির মুখে দাঁড়িয়ে ্য়েছে। তখন সেই অন্য 
অংশীদারদের বলা হল যে ঠিক আছে শজটা কর। কিন্তু কাজটা করতে কনতে যদি খধ৷ 
করে দাও তাহলে তোমাদের আউট করে দেব। এই কথা বলার পৰ তারা দ'সত্ত 
নিয়েছে কাজটা করার জন্য এবং সেই কাজটা এখন চলছে। এতে ১০টা 'রেক হবে 
এবং ১১টা থান্বা হবে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে “জটা শেষ হয়ে ঘাবে। এছাড়া 
আরও ৮টা স্প্যান আগামী জুন মাসের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারব। সুতরাং এই ব্রিজটা 
আগামী ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে জনগণের ব্যবহারের জন্য দিতে পারব। 
ূর্ণিবাড়ী ব্রিজের ব্যাপারে প্রবলেম দেখা গিয়েছে। এর জন্য ৩৭ কোটি টাকা দেওয়া 
ইয়েছিল। তাতে ১৭ কিলোমিয়ার রাস্তা নতুন করে মাটি ফেলে নিউ রাস্তার কনস্ট্রাকশন 
করে ফেলা হয়েছে। এই রাস্তাটা কমপ্লিট। আর ব্রিজের কাজ খানিকটা এগিয়েছে। এই 
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ব্যাপারে ভূতল পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে ঝগড়া চলছে। তাদের যে টাকা বরাদ্দ করা 
হয়েছিল সেটা তারা বাড়াতে বলছে। তাদের কাছ থেকে রিভাইস এস্টিমেট চেয়ে নিয়েছি, 
তারা দিয়েছেন। সেন্ট্রাল মিনিষ্ট্রি থেকে রিভাইস এস্টিমেট আসলে আমরা এই কাজটা 
শেষ করতে পারব। ব্রিজের কাজের জন্য আমরা এম. এস. টি.র সঙ্গে যোগাযোগ 
করেছি। রিভাইস এস্টিমেটটা তৈরি হলেই আমরা কাজটা করতে পারব। আর তারাতলা- 
গাজীপুর রাস্তাটার ১১ কিলোমিটারের মধ্যে ৭ কিলোমিটার হয়েছে। বাকিটাও হবে। এ 
ব্যাপারে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছে। 
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আগামী দিনে একটা মিটিং ডেকে বাকি রাত্তাটার কাজ শেষ করে দেব কমলবাবু 
যেটা বললেন, “বেঙ্গল টু বেঙ্গল'-এ রাস্তাটার দৈর্ঘ টোটাল ৫৭ কিলোমিটার, তার মধ্যে 
১৩ কিলো মিটার করে ফেলেছি। আমি ওঁর সঙ্গে এক মত যে, এ রাস্তাটা আরো চওড়া 
করা দরকার। ১৩ কিলোমিটারের একটু বেশি যা করা হয়েছে তা আগের চেয়ে চওড়া 
করেই করা হয়েছে। বাকি কাজের জন্য জেলা পরিষদের সঙ্গে কথা বলেছি। অর্থের 
যোগান পেলেই ৫.৫ কিলোমিটার করে করে আমরা ওটা করে ফেলতে পারৰ। ইয়াকুব 
সাহেব বেলেঘাটা ব্রিজের কথা বলেছেন, ওটা প্রায় হয়ে এসেছে। বাম্প-এর সমস্যা 
নিয়ে আমরা একটা কমিটি করেছি জেলা স্তরে। মানুষ অন্যায়ভাবে রাতারাতি বাম্পার 
করে দিচ্ছে। ফলে অনেক জায়গায় আ্যাক্সিডেন্ট ঘটছে। বাম্পার নিয়ে আমরা ট্রান্সপোর্ট 
ডিপার্টমেন্ট এবং হেলথ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসব, এ বিষয়ে দিন ধার্য 
করেছি। বাম্পার নিয়ে সারা পশ্চিমবাংলায় আমাদের অভিযান চলছে। অন্যায়ভাবে যেখানে 
সেখানে বাম্প করা চলবেনা। যেখানে একান্তই প্রয়োজন __ হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি 
আছে সেখানেই কেবল হতে পারে। তারপর এনক্রোচমেন্ট নিয়ে কথা উঠেছে। ওটা 
একটা খুবই কঠিন সমস্যা। একটা লোকের গায়ে হাত দেওয়া শক্ত। আপনারা জানেন 
অপারেশন সা* সাইন নিয়ে কি অবস্থা হয়েছে। রাস্তাঘাটের সমস্যার কথা আপনারা 
সবাই জানেন। আর. আই, ডি. এফ.-এর ক্ষেত্রে আমরা টেগার করেছি, পুজোর পরেই 
সে কাজ হবে। তখন আপনারা দেখতে পাবেন সব রাস্তাতেই খানিকটা করে ভাল কাজ 
হয়েছে। প্রতোক জেলায়ই টেগ্ডার করা হয়েছে। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ ক্ষিতিবাবু, মহঃ ইয়াকুব বলছেন, তিনি আপনার কাছে 
নবান্দা থেকে জয়কৃষ্পুর পর্যস্ত রাস্তাটার বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনি সে 
বিষয়ে কোনও উত্তর দিচ্ছেন না। 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের কেন্দ্রের এ রাস্তাটার কথা 
ইয়াকুব সাহেব জানতে চেয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ইয়াকুব সাহেব আমার 
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দীর্ঘদিনের বন্ধু, তিনি যখন বার বার জানতে চাইছেন তখন আমি তাকে বলছি যে, 
আমরা ওটা বিবেচনা করে দেখছি। আর আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। বিরোধীরা 
এখানে শুধু মাত্র বিরোধিতা করার জন্য কয়েকটি কাট মোশন এনেছেন। আমি স্বাভাবিক 
কারণেই তার বিরোধিতা করে, সকলের কাছে আমাদের উত্থাপিত বায়-বরাদ্দের মঞ্জুরির 
দাবি জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ডানলপ 


*৪১। (অনুমোদিত প্রম্ন নং *২৩) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ শিল্প পুনর্গঠন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) হুগলি জেলার ডানলপ রাবার কারখানাটি পুনরায় চালু করতে রাজ্য সরকার 
কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে কি না; এবং 


(খ) করে থাকলে, তা কি? 
রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি ঃ 
(ক) হ্যা। 


(খ) কারখানাটি বন্ধ হবার পূর্বেই, রাজ্য সরকার জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সংশ্লিষ্ট 
সংস্থাটির আর্থিক অনিয়ম সহ প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত 
করেন। 


পরবর্তীকালে সংস্থা কর্তৃপক্ষ সিকা ১৯৮৫ আইন অনুযায়ী কারখানাটিকে রুগ্ন শিল্প 
হিসেবে ঘোষণা করার জন্য বিআই.এফ.আর.-এ আবেদন করেন। বন্ধ হবার 
অনিবার্ধ ফলশ্রুতিতে কারখানার শ্রমিকদের নিদারুণ দুরবস্থার কথা বিবেচনা 
করে কারখানাটি অবিলম্বে খোলার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজা সরকারের পক্ষে 


600 59298 চ২0084005 
[2310 1016, 1998 ] 


বিআই'এফ.আর.-কে আবেদন করা হয়েছে। এ ছাড়া, অন্য কোনও উদ্যোগী 
সংস্থা যদি কারখানাটি চালু করার ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দেন তবে রাজ্য 
সরকার প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে প্রস্ভুত। অধিকর্তা আইনগত অসুবিধা না থাকলে 
রাজ্য সরকার সাময়িক ভাবে কারখানাটির পরিচালন ভার গ্রহণ করতেও প্রস্তত। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ গত লোকসভার নির্বাচনের আগে আমরা সংবাদপত্রে 
দেখেছিলাম এবং রাজ্য সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী একটি সভাও করেছিলেন এবং তারপর 
ঘোষণা করা হল রাজ্য সরকার এই শিল্প কারখানাটি অধিগ্রহণ করবেন এবং তার ফলে 
দেখা গেল শ্রমিকদের মধ্যে বিজয় উৎসব করা হল এবং সিটু খুব গর্ব করে বলতে 
আরভ্ভ করলেন, মন্ত্রীরাও খুব ঢালোয়াভাবে প্রচার করলেন। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
যে উত্তর দিয়েছেন তাতে বলা হচ্ছে যে বি.আই.এফ.আর.-এ রেফার করা হয়েছে। এটা 
কোন তারিখে করা হয়েছে. কোন সময় করা হয়েছে? কারণ, যে সময় আবেদনটা কর! 
হয়েছে বলছেন তারপরে কিন্তু রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছেন যে আমরা কারখানাটা 
অধিগ্রহণ করব। সেই ঘোষণা মতো বর্তমানে এটা কি অবস্থায় আছে সেটা বলুন। 


শী মৃণালকাস্তি ব্যানার্জি 8 এটা বিংআর.এফ আর.-এ সিক বলে... 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ আপনি আমার আসল প্রশ্নটার জবাব দিন। রাজ্য সরকার 
ঘোষণা করলেন যে কারখানাটি আমরা অধিগ্রহণ করব। আপনি কিন্তু এখানে খোলার 
ব্যবস্থা করার জন্য বি.আই.এফ.আর.-এ পাঠিয়েছেন বলে উত্তর দিয়েছেন। নির্বাচনের 
আগে রাজ্য সরকার যে এটা অধিগ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন আমার জিজ্ঞাস্য, 
সেই অধিগ্রহণের ধিষয় রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন 
সেটা বলুন। 


শ্রী মৃণালকাস্তি ব্যানার্জি ঃ সবটা না বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না। ব্যাপারটা 
হচ্ছে, কোম্পানি যখন বি.আই.এফ আর.-এ রেফার করে যে এটা সিক ইন্ডাস্ট্রি সেই 
বি.আই.এফ.আর.-এ রেফার জম্পর্কে সন্ত ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজ্য সরকারও বলেন 
যে এটা বি.আই.এফ.আর.-এর কেস ন্য়। ৮ 91984 70: 09 15তির5৫ 10 3], 1 
16 1101 & 0859 (0 06 1517190 (0 াং, এবং এটা কনটেস্ট যখন হয় তখন 
বি.আই.এফ.আর.-এর প্রথম মিটিংটা যখন হয় সেই মিটিং-এ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি 
এবং রাজ্য সরকার একই স্ট্যান্ড নেয়। তখন এটা সিক কি সিক নয় সেই ব্যাপারটা 
দেখার জন্য বিআই.এফ আর., আই:ডি.বি.আই,-এর কাছে এটা রেফার করে। 110110 
115 910. অথবা সিক নয় এটা দেখার জন্য। অর্থাৎ বি.আই.এফ.আর.-এ কোম্পানি 
রেফার করার পরে বিআই'এফ.আর. এটা আকসেপ্ট করার আগে বা এটা সিক কিনা 
বোঝার জন্য আই.ডি.বিআই.-কে রেফার করে। সেই অবস্থায় স্টেট গভর্নমেন্ট--প্রায় ৪ 
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হাজার ২৫০ জন এমপ্লয়ি সেখানে আছে, সাহাগঞ্জের আম্বাটুরের কথা ছেড়ে দিলাম__সেই 
শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে তাদের যে ইচ্ছা সেটা প্রকাশ করে। তারা বলে যে আমরা 
প্রয়োজনে সামগ্রিক ভাবে যদি কারখানার ম্যানেজমেন্টে আমাদের অংশীদার করা হয় 
তাহলে আমরা থাকতে প্রস্তুত আছি। আমরা চাই কারখানা খুলুক। কিন্তু কারখানা তো 
স্টেট গভর্নমেন্ট নিতে পারে না, সেটা নিতে পারে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। আই.আর.ডি.আই. 
আ্যাক্ট অনুযায়ী তারা এটা নিতে পারে। কিন্তু যেহেতু এটা বেফার হয়েছে বিআই,এফআর.- 
এ সেজন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলার মানে হয় না। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি অঙ্কের হিসাবের কথা বললেন। 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্য সরকার অধিগ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিলেন, এটা সত্য কিনা? 
বদি সত্য হয় তাহলে অধিগ্রহণ করার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 


শ্রী মুণালকান্তি ব্যানার্জি 8 আমি বোধ হয় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। মাননীয় 
সদস্যের জানা আছে যে, যদি একটা কেস বি.আই.এফ.আর.-এ রেফার হয় এবং যদি 
নাও হয় তাহলেও একটা কোম্পানিকে অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। 
মার আ্যানাউজ্স যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে, এই কারখানায় যদি আইনগত বাধা না 
থাকে, কেন্ত্রীয় সরকার যদ্দি এটা আমাদের দিতেন, আমরা আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ করছি। 
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা ইচ্ছা প্রকাশ করেছি যে এটা আমরা নিতে রাজি 
মাছি, এর য্যানেজমেন্ট আমরা চালাতে রাজি আছি। মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য 
জানাতে চাই যে, ধরুন বিআই.এফ.আর.-এ দি কেস রেফার হয় এবং বিআই.এফ.আর 
ঘর্দি মনে করে যে ডানলপ-এর বর্তমান ম্যানেজমেন্ট তারা এটা চালাবে না তখন তারা 
সেকেন্ড কোনও পার্টিকে বলতে পারে, টেন্ডার করতে পারে অথবা যদি কেউ আগ্রহ 
প্রকাশ করে তাদের ডাকতে পারে। এটাই হচ্ছে নিয়ম। কাজেই আমরা আমাদের আগ্রহ 
প্রকাশ করেছি যে যদি আইনগত কোনও বাধা না থাকে তাহলে রাজ্য সরকার এটা 
ালাতে প্রস্তুত আছে। এটা আমরা সময় সংক্ষেপ করার জন্য জানিয়েছি। মাননীয় 
সদস্যদের পক্ষ থেকে আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত যে, 994 
করে যথা সময়ে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি যেটা বললেন, জানি না, 
আপনার সঙ্গে কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে কিনা। কারণ ৮ই এপ্রিল, ১৯৯৮ তারিখে 
একটা সভা হয় সেখানে লোকাল এম.এল.এ., এম.পি., মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী, 
জেলার মন্ত্রী হিসাবে নরেন দে সকলে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছিল 
এবং রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, আমরা ডানলপ কারখানা অধিগ্রহণ করব। 
আজকে আপনারা নানা যুক্তির জালে জড়িয়ে যাচ্ছেন। আগে যেটা রাজ্য সরকার ঘোষণা 
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করেছিলেন তার থেকে এখন তারা সরে যাচ্ছেন। রাজ্য সরকার পরিষ্কার ঘোষণা 
করেছিলেন যে ডানলপ কারখানা আমরা অধিগ্রহণ করব এবং সিটুর পক্ষ থেকে সেখানে 
জয় মিছিল বের করেছিল। এবং তাতে এম.এল.এ, এম.পি. এবং 8 জন মন্ত্রী ছিলেন। 
রাজ্য সরকার পরিষ্কার করে ঘোষণা করেছিল। সেই ৮ তারিখের মিটিংয়ের মিনিট-এর 
কপি আমাদের কাছে আছে। কাজেই সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে সেটা জানতে চাই? 


শ্রী মৃণালকাত্ত ব্যানার্জি $ মাননীয় সদস্য অধিগ্রৎর কথা বলছেন। আমি 
আবার বলছি যে, রাজ্য সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। মাননীয় সদস্য নিশ্যয়ই আপনি 
বুঝবেন যে, রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করবে, এই ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। এটা 
আপ.রা ভাল করে জানেন যে ইচ্ছা করলেই একটা কোনও প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রি অধিগ্রহণ 
করার ক্ষমতা রাজ্য সরকা.'র নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্যয়ই এটা বলেন যে 
আমরা এটা অধিগ্রহণ করে নেব, এটা অধিগ্রহণ করে নেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 
“এটার পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে প্রস্তুত, যদি আইনগত বাধা না 
থাকে'। এর মধ্যে কোনও কন্ট্রাডিকণন থাকবার কারণ নেই। বি.আই.এফ.আর.-এর 
কাছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে সেটাকে অফিশিয়াল ডকুমেন্ট 
হিসাবে ধরতে পারেন। যদি বলেন, সেটা পড়ে দিতে পাজি, 
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শ্রী আব্দুল মান্নান £ আমাদের বুঝতে একটু ভুল হয়েছিল। যখন মিটিং হয় তখন 
সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল এবং সেটা মাথায় রেখেই অধিগ্রহণের কথা বলেছিলেন। 
আজকে আপনি বলছেন যে, সেখানে অধিগ্রহণের কথা বলেননি। যা হোক, ব্যাপারটা 
মানুষজন দেখেছেন, তারাই বলবেন। আমার দ্বিতীয় প্রম্ম হল, কারগানাটি বহুদিন ধরে 
সিক এবং এর মালিক হচ্ছেন মনু ছাবারিয়া, চূড়ান্ত পর্যায়ে কারখানাটি বন্ধ হবার আগে 
মনু ছাবারিয়াকে গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করেননি কেন? এখন তিনি বিদেশে চলে 
গেছেন। তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন? 


শ্রী মৃণালকাস্তি ব্যানার্জি ঃ মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নির্বাচন 
ইত্যাদি মাথায় রেখে ওসব আকুলি-বিকুলি করা হয়নি, সাড়ে চার হাজার এমপ্লয়িদের 
কথা মাথায় রেখেই আকুলি-বিকুলি করা হয়েছে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ আমাদের 
মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন যে, ডানলপ কারখানার ব্যাপারে খবর পাওয়া 
যাচ্ছে যে সেখানে অনেক অনিয়ম চলছে, কাজেই ডানলপ কারখানার বোর্ড পরিচালনা 
করবার ক্ষেত্রে :ন.এল.বি.-র তরফ থেকে এনকোয়ারি কন্টটি গঠন করে তার অনুসন্ধান 
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করা হোক। সেই চিঠি ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছিলেন। 
পরবর্তীকালে সেই কমিটি তৈরি হয় এবং সেই কমিটি ইনস্পেকশন করে সেখানে অনেক 
অনিয়ম. দেখতে পান। তারা যে রিপোর্ট দিয়েছেন-_কয়েক দিন আগে পার্লামেন্টেও সেটা 
বলা হয়েছে__সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সেখানকার অনেক জমি একেবারে থু 
আ্যওয়ে প্রাইসে বিক্রি করা হয়েছে এবং অনেক সম্পত্তি হাত-বদল করেছেন তারা। এই 
চিঠি আমাদের দেওয়া হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে। 


রী সুব্রত মুখার্জি £ ননী উকারি জো ভারা 
সেটা তাদের মনের আকুলি-বিকুলি, বেশি কিছু নয়। এতবড় একটি কারখানা, সেক্ষেত্রে 
শুধুমাত্র আকুলি-বিকুলির মধ্যেই সঈামাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে আমাদের। এর আগে আপনার 
দুর্গাপুর এলাকাতেও অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে 
বলেছিলেন যে, পারলে ওগুলো রাজ্য সরকার চালান। তারা এম.এ.এম.সি.-র কথাও 
বলেছিলেন। কিন্তু আপনারা কোনও দায়িত্ব নেননি। এম.এ.এম.সি. এই অবস্থায় আছে, 
আপনারা বলছেন বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছি। আপনি বলুন আপনারা অধিগ্রহণ 
করতে পারবেন কিনা। ডানলপের ক্ষেত্রে আপনারা পরিষ্কার রাজনৈতিক প্রশ্ন তুলেছেন। 
ওখানকার লোকের চাপে, শ্রমিক কর্মচারিদের চাপে আপনারা বলে এসেছিলেন যে 
আপনারা অধিগ্রহণ করবেন। তার বাধাটা কোথায়? ৪ হাজার শ্রমিক কর্মচারী মানে 
তাদের পরিবারের মানুষ ধরে ২০ হাজার মানুষ পথ চেয়ে বসে আছে কখন রাজ্য 
সরকার এটা অধিগ্রহণ করবে। আজকে বলছেন অধিগ্রহণ করবেন না। অধিগ্রহণের 
বাধাটা কোথায়? অধিগ্রহণ হবে কিনা, কারখানা খুলবে কিনা বলুন। 


রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জ £ সুব্রতবাবু এক কথা বলতে গিয়ে অন্য দিকে গিয়েছেন। 
আমি যওদূর জানি সুব্রতবাবু ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সংগঠনের একজন সাধারণ সম্পাদক। 
আমি বিশ্বাস করি উনি জানেন যে একটা কারখানা অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা রাজা 
সরকারের আছে কিনা। 


(এ ভয়েস £ অধিগ্রহণ করবেন বলেছেন।) 


বলিনি। (ঘটা বলেছি সেটা হচ্ছে অধিগ্রহণ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। আমি 
আগেও উত্তর দিয়েছি যেহেতু এটা বিআই.এফ.আর.-এ রেফারড হয়েছে সেইহেতু কিছু 
করা যাবে না। বি.আই.এফ আর. থেকে বার করে না আনা পর্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে ্যাপ্রোচে করা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকার পারে একটা কারখানাকে অধিগ্রহণ 
করতে, তারপর সেটা রাজ্য সরকারকে হোক বা অন্য কাউকে হোক পরিচালনার দায়িত্ 
দিতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কা থেকে আমরা চাইছি কেন্দ্রীয় সরৎ্'র এটাকে 
অধিগ্রহণ করুক এবং আমরা রাজ্য সরকারকে দায়িত্ব দিক এবং সেটা আমরা নিতে 
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রাজি আছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটা বিআই.এফ.আর.-এ রেফারড হয়ে আছে। এটা 
যতক্ষণ না পর্যস্ত বিআই,এফ.আর. থেকে বার হবে ততক্ষণ পর্যস্ত অধিগ্রহণ করার রাইট 
নেই। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ এটা কি করে বার হবে এবং কে করবে? 


শ্রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি ঃ আপনি তো ট্রেড ইউনিয়ন করেন আপনি জানেন যে 
এটা বি.আই.এফ.আর.-এর কেস নয়। সুব্রতবাবু সচেতন ভাবেই পড়েছেন এবং জানেন 
যে এটা বি.আই.এফ.আর.-এর কেস নয়। আমরা আশা করেছিলাম বি.আই.এফ.আর. 
থেকে এটা বার হয়ে আসবে। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে এটা বি.আই.এফ.আর.-এ 
গিয়েছেন। কিন্তু এই কারখানার হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী অনাহারে দিন যাপন 
করছে। বন্ধ কারখানা খোলার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে কি না জানি না, কিন্তু এই 
কারখানা অধিগ্রহণ করবার জন্য আপনার দপ্তর থেকে কোনও চেষ্টা হচ্ছে কি? 


শ্রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি ঃ এখানে বিষয়টা আমি আর কিভাবে বলব বুঝতে 
পারছি না। একটা রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেই অধিগ্রহণ করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় 
দাবি করতে পারি। আই.ডি.আর. আ্যাক্ট অনুযায়ী অধিগ্রহণ করতে পারি না। আমাদের 
চালাতে দেওয়া হোক এই ইচ্ছা আমরা প্রকাশ করেছি। কিন্তু এখনও পর্যস্ত সেই বিষয়ে 
কিছু হয়নি। পশ্চিমবাংলায় যে ২০টি কলকারখানা রাজ্য সরকার চালাচ্ছে এই কারখানাগুলি 
কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তীকালে রাজ্য সরকারকে পরিচালনার 
দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং রাজ্য সরকার সেই দায়িত্ব পালন করছে। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ$ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রুগ্ন শিল্প 
মন্ত্রীর কাছে একটা বিষয় জানতে চাই। এই যে কারখানা বিআই.এফ আর.-এ রেফারড 
হয়েছিল তার নাম্বার হচ্ছে ১৪।৯৮ বিআই.এফআর. এই কেসটা ৩১.৪ তারিখে গিয়েছিল। 
তারপর চিফ মিনিস্টার জ্যোতি বসু মহাশয় ৮ তারিখে একটা মিটিং ডেকেছিলেন। 


[11-20 _ 11-30 ৪.1] 


সেদিন ছিল বক্‌রি ঈদের দিন। বন্ধের দিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা মিটিং 
ডেকেছিলেন রাইটার্সে। সেখানে লোকাল বিধায়ক হিসাবে আমি উপস্থিত ছিলাম। আপনাদের 
দলের রূপটাদ পাল উপস্থিত ছিলেন। আই.এন.টিইউ.সি. এবং সি.আই.টিইউ.সি.-র 
প্রতিনিধিরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী এবং এ 
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জেলার আর একজন বিধায়ক, খাদ্যমন্ত্রী নরেন দে মহাশযও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে 
কথা আমি জানি। আমি এই কারখানাকে অধিগ্রহণ করব, এটা তিনি ঘোষণা করে 
বলেছিলেন যে, আমি নতুন প্রোমোটার খুঁজছি। এই কারখানাকে আমি কিছুতেই ছাবারিয়ার 
হাতে যেতে দেব না। আমি এই কারখানা নতুন প্রোমোটারের হাতে তুলে দেব। সেখানে 
আমি বলেছিলাম, এই ডানলপ কারখানার মালিক মনু ছাবারিয়া দুবাইতে বসে ভারতবর্ষকে 
শেষ করেছে, ডানলপকে শেষ করেছে। আমি কারখানার আ্যাকাউন্টস সাবমিট করেছিলাম। 
চিফ মিনিস্টারের কাছে আমি ব্যালা্স শিট সাবমিট করেছিলাম। সাইফুন করে অনেক 
রিয়েল এস্টেটেন টাকা, কোন্‌ কোন্‌ ইয়ারে কত টাকায় বিক্রি করেছে, সমস্ত তথ্য আমি 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এবং অর্থমন্ত্রীকে দিয়েছি। আজকে আমি মৃণালবাবুর সঙ্গে দেখা করে 
ডানলপের এই কেলেঙ্কারির কথা বলেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেই মিটিংয়ে ছিলেন 
না। বিআই.এফ আর.-এ কেস যাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে. ডানলপকে 
অধিগ্রহণ করা হবে। আজকে হাজার হাজার ডানলপের ওয়ার্কার আমার বাড়িতে এসেছিল। 
গতকাল, ২২ তারিখে বি.আই.এফ.আর.-এ হেয়ারিং ছিল। ব্যাঙ্ক কাস্টোডিয়ান এবং রাজ্য 
সরকারের পক্ষ থেকে স্টুংলি বলা হয়েছিল, এটাকে যাতে রুগ্ন হিসাবে ঘোষণা না করা 
হয়। কিন্তু আই.ডি.বি.আই.-এর রিপোর্টে আছে, গতকাল ডানলপকে বি আই.এফ.আর. 
রুগ্ন ঘোষণা করেছে। মনু ছাবারিয়ার বিরুদ্ধে আর্থিক অভিযোগ আছে যে, কয়েকশো 
কোটি টাকা এই ছাবারিয়া ভারতবর্ষ থেকে দুবাইতে নিয়ে গিয়েছে। ছাবারিয়া শওয়ালেসকে 
নষ্ট করেছে এই জ্যোতিবাবুদের সহযোগিতায়। যার বিরুদ্ধে ছটি এনফোর্সমেন্ট কেস 
রয়েছে, যার বিরুদ্ধে ফেরা আইন লঙ্ঘন করার কেস রয়েছে, সেই ছাবারিয়াকে এখনও 
কেন রাজ্য সরকার কারাগারে পুরল না, এই প্রশ্ন করতে চাই, এবং মুখ্যমন্ত্রী অধিগ্রহণের 
বিষয়ে যে ঘোষণা করেছেন তা কবে কার্যকর হবে? এই ব্যাপারে উনি আগে বলুন। 
কালকে বিজনেস টেলিগ্রাফে বেরিয়েছে। এটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। 


মিঃ স্পিকার £ উড নট আলাউ ইট। 


শ্রী তপন হোড় £ স্যার, অতিরিক্ত প্রশ্ন। ডানলপ কারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে 'যে 
অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে স্টেটমেন্ট করা 
হয়েছে, তাতে দেখলাম রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কিছুদিন আগে 
আমরা একটা খবর পেয়েছি যে, আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আযাপিল করেছেন। 
তখন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী, সেকেন্দার ভক্ত একটা স্টেটমেন্ট করে বলেছেন যে, এই কারখানা 
অধিগ্রহণ করা যাবে না। এই ধরনের একটা স্টেটমেন্ট আমরা কাগজে দেখেছি। তাতে 
বিভ্রান্তির কথা উঠছে, তাই আমি এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে 
এই ব্যাপারে কোনও কথা হয়েছে কিনা এবং এই অভিযোগ সত্য কিনা। পাশাপাশি মন 
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ছাবারিয়ার সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে যে অভিযোগ এসেছে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে 
কোনও ক্রিমিন্যাল কেস দায়ের করা যায় কিনা অনুগ্রহ করে জানাবেন কি? 


শ্রী মুণালকান্তি ব্যানার্জি 8 আমি আগেও বলেছি যে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ২৭শে 
ফেব্রুয়ারি সেন্ট্রাল গভ.. টকে এবং প্রাইম-মিনিস্টারকে এখানে যে অনিয়ম চলছে এবং 
যে ধরনের সাইফনিং হচ্ছে সেই ব্যাপারে একটা চিঠি দেন। এবং দাবি করেন যে 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ল বোর্ডের পক্ষ থেকে একটা এনকোয়ারি বটি করে এটা দেখা 
হোক, কারণ খুঁজে দেখা হোক। তাই স্টেট গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বারেবারে 
প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন। তার উত্তরে সিকেন্দর ভক্ত চিঠি দেন ১৬ই এপ্রিল। ৮ই 
এপ্রিল রাইটার্স বিল্ডিংসে মিটিং হয় এবং ৯ই এপ্রিল স্টেট গভর্নমেন্ট বি আই.এফ.আর.- 
কে চিঠি দেয় যাতে বিআই.এফআর.-এ কেসটা না যায়। স্টেট গভর্নমেন্ট এই কারখানাটির 
পরিচালনার দায়িত্ব নিতে রাজি এবং দায়িত্ব নিতে আগ্রহী, তাই এটা দেওয়া হোক 
বলেন। কাজেই অধিগ্রহণ বা দায়িত্ব নেওয়া বলুন স্টেট গভর্নমেন্ট তাতে রাজি এবং এই 
ব্যাপারে ৯ই এপ্রিল বিআই.এফ.আর.-এ যাতে না যায় সেই ব্যাপারে স্টেট গভর্নমেন্টের 
পক্ষ থেকে আপিল করা হয়েছিল। তাতে এই কারখানাটির এনকোয়ারি করা হোক এবং 
দায়িত্ব গ্রহণ করা হোক বলা হয়েছিল কিন্তু সিকেন্দর ভক্ত জানালেন যে তারা এটা 
অধিগ্রহণ করতে পারবেন না কারণ টায়ারের বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ তাই ডানলপের 
মতো কারখানা তারা অধিগ্রহণ করবে না। পরিস্থিতি এমন জায়গায় দাঁড়ায় যে এর 
আইনানুগ ব্যাপারে কোম্পানির ল বোর্ডের পক্ষ থেকে একটা এনকোয়ারি কমিটি করা 
হয়েছে। বিষয়গুলো দেখার পরে যদি দেখা যায় যে বিষয়টি ঠিকই আছে তাহলে আমাদের 
সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করা হবে যাতে এই 
বিষয়গুলো দেখা হয়। প্রয়োজন হলে ক্রিমিন্যাল কেসও করা হতে পারে এবং আইন 
বিভাগের পরামর্শও দরকার হলে নেওয়া হবে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমার সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্টেণ 
হচ্ছে ডানলপের মালিক মনু ছাবারিয়া এই রকম শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কাজ করলেন, 
সেই হিসাবে আমাদের সকলেরই জিজ্ঞাস্য যে, বিষয়টি কি ভাবনা চিস্বার স্তরেই থাকবে, 
কারণ এত দিন হয়ে গেল কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। যারা এই ধরনের শ্রমিক স্বার্থ 
বিরোধী কাজ করল, সরকার ইতিমধ্যে তাদের বিরুদ্ধে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন। এটা 
কি ভাবনা চিস্তা করে বলছেন যে, আইনগত প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু কার্যকর কিছুই 
করা হচ্ছে না। সরকার এইভাবে ব।হেন যে আমাদের স্তোকবাক্য দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে 
স্টেট গভর্নমেন্ট কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 


রী মৃণালকাত্তি ব্যানার্জি ই বিষয়টি নিয়ে অনেকবার বলা হয়েছে, হয় আপনারা 
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চ্ছা করে বুঝতে চাইছেন না, বা বুঝেও বুঝতে চাইছেন না। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে 
ানানো হয়েছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে বলা হয়েছে ওদের কোম্পানির ল বোর্ডের পক্ষ 
থকে একটা এনকোয়ারি কমিটি কর। হোক। একটা এনকোয়ারি কমিশন করার কথাও 
লা হয়েছে, সেটা করাও হয়েছে। তারা তাদের ফাইন্ডিংসগুলো ইতিমধ্যেই দিয়েছে। 
মনেক অভিযোগ খুঁজে পেয়েছে। এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকেই করতে হবে। 


হ্যা, রাজ্য সরকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করছে, সেই সম্পকে 
যারও কি করা যায় আইন অনুযায়ী সেটা আমাদের করতে হবে। সেক্ষেত্রে এটা তো 
শ্ন তুলেছে, এখানে অনেক অনিয়ম চলছে। কাজেই আমি এটা আগে অনেকবার 
[লেছি, উত্তরটাও দেওয়া হয়েছে। 


্্ী কৃপাসিন্ধ সাহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রী 
হাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছি, বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে থেকে একটা জিনিস 
বরিয়ে এসেছে সিকন্দার ভক্ত তিনি বলেছেন আমরা গ্রহণ করতে পারি না, অথচ রাজা 
নরকারের পক্ষ থেকে অধিগ্রহণ করার ব্যাপারে কোনও অধিকার নেই। তাহলে হাজার 
ছাজার শ্রমিক যারা কর্মচ্যুও হয়ে রয়েছে, এদের ব্যাপারে যাতে কিছু করা যায় সেই 
ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন কি? 


[11-30 - 11-40 ৪77. 


্্ী মূণালকাস্তি ব্যানার্জি ঃ এই ছাবারিয়া সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু জানেন ত1 
নয়, আমাদের রাজ্য সরকারের থেকে বারবার বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানও 
হয়েছে, আপনারা কাগজেও দেখেছেন গতকাল বি.আই.এফ.আর, মিটিং ছিল, সেখানে 
তারা সিক ঘোষণা করেছেন। ১৯৯৭ এর এপ্রিল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত 
এই ৯ মাস এর হিসাবে অডিট করে তারা দেখিয়েছেন তাদের নেট ওয়ার্থ যেটা এরোর 
হয়েছে তা প্রায় এই সময়ের মধ্যে, এই কোম্পানি লোকসান হয়েছে প্রায় ১৩৫ কোটি 
টাকা। আর নেট ওয়ার্থ হচ্ছে ৯২ কোটি টাকা। কাজেই এই সিকা ত্যাক্ট অনুযায়ী এটা 
হচ্ছে সিক ইন্াস্ট্রি। যদিও এই ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলির বিরোধিতা ছিল, স্টেট গভর্নমেন্টের 
বিরোধিতা ছিল, কিন্তু তা সন্তেও বিআই.এফ.আর. এটাকে সিক হিসাবে ঘোষণা করেছে। 
ব্যাঙ্কের সঙ্গে স্টেট গভর্নমেন্টের আলোচনা হয়েছে, তারা একমত পোষণ করছে, 
অনেকগুলি ব্যাঙ্ক এর সঙ্গে আছে। সেখানে তারা দাবি করছে ৬ সপ্তাহের মধ্যে যদি 
বিআই.এফ আর. রিভাইবেল প্যাকেজ না দিতে পারে তাহলে তারা এক্যবদ্ব৷ ভাবে 
ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ এর ব্যাপারে দাবি তুলবে। সেখানে আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ 
থেকে চেষ্টা করছি যারা এই 'ব্যাঙ্কগুলির সাথে যুক্ত তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা 
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করছি এবং একটা মিটিংও করব নেক্সট বি.আই,এফ.আর. মিটিং-এ যদি প্যাকেজ না 
দিতে পারে তাহলে ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ এর দাবি তুলব। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, এই ডানলপ 
নিয়ে আমাদের মাননীয় সদস্য রবীন বাবু অনেক দিন ধরে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছেন। সাড়ে ৬ হাজার কর্মীর ভাগ্য নিয়ে কারখানার শ্রমিকরা জড়িত, ওরা বেশ 
কয়েক মাস ধরে মাহিনা পাচ্ছে না, এখানে অভিযোগ করা হয়েছে মনু ছাবারিয়া শুধূ 
একটি কারখানা নয়, শ'ওয়ালেসকে একই অবস্থার মধ্যে ফেলে দুবাইতে বসে আছে। 
এখান থেকে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছেন। বিভিন্ন সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় যা বললেন, তাতে আমার যেটা মনে হয়েছে, এই ডানলপের ব্যাপারে শেষ 
পর্যস্ত কি সিদ্ধান্ত তারা নেবেন সেটা আপনারা এড়িয়ে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারে আপনাদের 
থেকে যে পদক্ষেপ আমরা আশা করেছিলাম, সেই জায়গায় আপনারা ভাঙ্গা রেকঙ 
বাজাচ্ছেন। বি.আই.এফ.আর. এই সমস্ত বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছেন। অনেক 
সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন, এই কারখানার লোকেদের টাকা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, 
পি.এফ.-এর টাকার ক্ষেত্রে যে সমস্ত আর্থিক নিয়মাবলি তারা ভাঙ্গছেন, এই ব্যাপারে 
রাজ্য সরকার কি করছেন? এবং মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নিয়ে বলেছিলেন এই কারখানাটি 
অধিগ্রহণ করা হবে। এই পর্যস্ত আমরা দেখছি সেই ব্যাপারে কোনও ব্যাবস্থা গ্রহণ করা 
হচ্ছে না। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমরা স্পেসিফিক উত্তর জানতে 
চাই। 


রী মুণালকাস্তি ব্যানার্জি ঃ মাননীয় সদস্য খুব ভাল করেই জানেন, কোম্পানি ল 
বোর্ডের মাধ্যমে আমাদের যেতে হবে। আমাদের কারোর সাধ-আহ্াদের উপরে এটা 
চলবে না। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোম্পানি ল বোর্ডের কাছে পদক্ষেপ নেওয়ার 
জন্য বলা হয়েছে এবং ২০শে এপ্রিল কোম্পানি ল বোর্ডর পক্ষ থেকে এনকোয়ারি 
কমিটি এসেছিল এবং তারা ফাইন্ডিংস দিয়েছে এর মধ্যে অনেক অনিয়ম আছে, অনেক 
সম্পত্তি এধার ওধার আছে। রাজা সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে আমরা বসেছি, 
পার্লামেন্টেও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা ল মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনা 
করেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের একটা চিঠি দিয়েছেন এবং তারা চিঠির উত্তরও 
দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাকি যে বিষয়গুলি করা দরকার সেগুলো 
আমাদের করতে হবে। আমি আগেই বলেছিলাম ছয় সপ্তাহের মধ্যে তারা যদি রিভাইভাল 
প্যাকেজ না দিতে পারে তাহলে স্টেট গভর্নমেন্ট এবং ব্যাঙ্কগুলিকে যৌথভাবে তারা 
দাবি তুলবে ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ করার জন্য। বি. আই. এফ. আরে বিষয়টা থাকাকালীন 
এটা অধিগ্রহণ করা যায়না। এই হচ্ছে পরিস্থিতি। 
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শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস $ এতক্ষন ধরে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা 
থেকে আমরা দেখছি যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্ত্রীয় সরকারের সঙ্গে এবং 
লেবার মিনিস্টারের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কথাবার্তা হয়েছে। এখন পর্যন্ত যা বলেছেন 
তাতে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন করে একটা 
সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল দিল্লিতে পাঠানো যায় কিনা সেটা বিবেচনা করবেন কি? 


শ্রী মুণালকান্তি ব্যানার্জি 8 এটা সবাই মিলে যদি আলোচনা করে ঠিক হয় তো 
করা যেতে পারে। তবে বি. আই. গ্রফ. আরের একটা সেমি জুডিসিয়াল পাওয়ার রয়েছে, 
যেমন বিচার-বিভাগের রয়েছে। ক্যাপিটাল যদি রিলিজ করতে হয় তাহলে বি. আই. এফ 
আরের মাধ্যমে যেতে হবে। যে আইন আছে তার মাধ্যমে এটা করা সম্ভব নয়। রাজা 
সরকারের ইচ্ছা থাকলেই হবেনা । 
ভুবনেশ্বরে তথ্যকেন্্ 


*৪৩। (অনুমোদিত প্রন্ম নং *১১১) শ্রী জ্যোতি চৌধুরি ও শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে রাজ্য সরকারের কোনও তথ্য কেন্দ্র আছে কি না; এবং 
(খ) থাকলে, কেন্দ্রটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে? 

রী বুদ্ধদেব ভভ্টরীচার্য ঃ 
(ক) ভুবনেশ্বরে রাজ্য সরকারের একটি তথ্যকেন্দ্র ছিল। 


(খ) ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ তথ্যকেন্দ্রটি উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। 
সেই অনুযারী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 


[11-40 _ 11--0 ৪.1.] 
শ্রী আবুল মান্নান ঃ এই তথ্যকেন্দ্র কোন সালে চালু হয়েছিল এবং এখন তুলে 
দেওয়ার কারণ কি? 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ ১৯৮১ সালে আমিই চালু করেছিলাম। কিন্তু এখানে সেন্টারটা 
খুব এফেকটিভ করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় আমার লক্ষ্য হচ্ছে, কলকাতায়, মাদ্রাজে 
আছে, বন্বেতে একটা থার্ড সেন্টার করা। এইজন্য আপাতত এইটি ওয়াইন্ড-আপ করছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ ১৯৮১ সালে ভুবনেম্বরে চালু করলেন আবার এখন বন্ধ 
করছেন, এটা আমরা অর্থের অপচয় *'ন করছি। এজন্য কত, টাকা ব্যয় হয়েছিল? 
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শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ কত টাকা ব্যয় হয়েছিল বলতে পারব না। এ অফিস ছেড়ে 
দিয়ে বন্ধেতে একটা সেন্টার করব। কারণ, একটি পঞ্যবার্ষিক পরিকল্পনাতে একটির বেশি 
সেন্টার করার উপায় থাকে না। তবে, ওখানে যা হয়েছে, তা খারাপ হয়নি। সেখানে 
একটি হল হয়েছিল, তিন-চারজন স্টাফ ছিল, পোস্টার নিয়ে গেছি, বই নিয়ে গেছি। 
প্রতি বছর অন্ততঃ একটি সেমিনার হয়েছে, মন্ত্রীরাও গেছেন, শুনেছেন। কিন্তু এটা সেই 
ভাবে এফেকটিভ হচ্ছে না, যেমন হয়েছিল দিল্লিতে, মাদ্রাজে। 


রী সুব্রত মুখার্জি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শ্রী আব্দুল 
মান্নানের প্রশ্নের পুরো জবাব দিলেন না। মূল প্রশ্ন ছিল, কত টাকা ব্যয় হয়েছে? 
আপনার ইচ্ছাই সব নয়। ভুবনেশ্বরে একটি সেন্টার করলেন, সেখান থেকে আপনার 
কমরেডরা পুরী বেড়িয়ে আসবে_ সেটা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কত টাকা ব্যয় হয়েছিল? এটা 
সরকারের অর্থ, জনগণের অর্থ। এই টাকা কত ব্যয় হয়েছে তা জানাতে পারলেন না। 
কিনা। বন্বেতে আমি জানি, আগে হল নিয়েছিলেন এবং আপনাদের লোকজনও থাকত। 
তার অবস্থা কি এবং, আবার নতুন করে কেন করতে চাইছেন? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৪ আপনি জানেন না, বন্েতে রাজ্য সরকারের কোনও 
বিভাগের কোনও অফিস, কোনও দপ্তরের কোনও ঘর নেই। বন্ধে গুরুত্বপু  শহর। 
সেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইপ্ডিয়ার অফিস, আই. ডি. বি. আই.-এর হেড অফিস আছে। 


শী সুরত মুখার্জি ঃ আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি বন্বেতে অফিস রয়েছে। কার 
বাড়ি, সেটাও বলে দিতে পারি-_-উৎপল দত্তের বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আপনি মিথ্যে কথা 
বলছেন--প্রিভিলেজ আনুন। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি 8 আমি মিথ্যে কথা বলছি না। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন, আমাদের রাজ্যের দুটো 
তথ্যকেন্দ্র আছে__কলকাতীয় ও মাদ্রাজে এবং তৃতীয় কেন্দ্র খোলার চেষ্টা করছেন বন্ধেতে। 
কলকাতা তথ্যকেন্দ্রকে মডেল তথ্যকেন্দ্র করে তোলার জন্য বিগত আর্থিক বছরে 
কম্পিউটারের ব্যবস্থা করেছেন। আমি জানতে চাইছি যে, এই যে রিজিওনাল কম্পিউটার 
সেন্টার হয়েছে, এতে সার্বিক তথ্য সংগ্রহের কাজটা কোন পর্যায়ে আছে। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 আমরা এখানে কম্পিউটার সেন্টার করেছি। এখানে 
সাধারণভাবে যে তথ্যগুলি আমাদের বই মারফত রাখতে হত, মনে করুন ইকনমিক 
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রিভিউ, লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এগুলির সেল্গাস রিপোর্ট এর বেসিক ইনফরমেশন 
ডাটা যেগুলি আমাদের দরকার, সেগুলি কম্পিউটারাইজড করে রাখা হয়। এখানে অনেক 
শিক্ষার্থী যান, গবেষক যান, কিছু সাধারণ মানুষও যান সংগ্রহ করতে, তাদের জন্য 
কম্পিউটারাইজড করে রাখা হয়েছে, যাতে যেকোন তথ্য রাজ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে 
পাওয়া যাবে। এটা খুবই ব্যয়বহুল। এটা কলকাতাতেই করেছি। 


শ্রী অধীররঞ্জন চৌধুরি £ মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে, ভুবনেশ্বরের তথ্যকেন্দ্রটি 
এফেকটিভ হল না। তারজন্যই উনি বন্ধেতে নিয়ে যাচ্ছেন। বন্বেতে এফেকটিভ হবে, 
এমন কোনও গ্যারান্টি আপনার কাছে আছে কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ ভুবনেশ্বরের সঙ্গে বম্বে শহরের গুরুত্টা বুঝতে পারলেই 
আমার কথাটার মানে বুঝতে পারবেন। 


শ্রী সুভাষ নক্কর ৫ ভুবনেশ্বর ছাড়া দেশের আর কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় 
এই তথ্যকেন্দ্র আছে? 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ আমি বলেছি দিল্লি, মাদ্রাজ, আর আছে আগরতলাতে। 
চতুর্থ জায়গা ছিল ভুবনেশ্বর। এটা আমরা পরিবর্তন করে বন্বেতে নিয়ে যাচ্ছি। 


স্ত্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ আপনি ১৯৮১ সালে খুললেন এবং ৯৬ সালে তুলে দিলেন 
এতে কয়েক লক্ষ টাকা অপচয় হল। এটা অপচয় হল কি হল না, এটা দেখবার জন্য 
কোনও কেন্দ্রীয় টিম আসার দরকার আছে কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 এইসব অবাস্তর প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার বাজে লাগে। 
শুধু আপনাকে বলছি যে, যেখানে ছিল, যতদিন ছিল, ততদিন কাজ হয়েছে। সেখানে 
অপচয় হয়নি। যেটুকু কাজ হয়েছে, তাতে আমাদের মনে হয় এখানে তারজন্য সেন্ট।র 
চালানোর দরকার নেই। আর কেন্দ্রটা আমি বন্ধেতে নিয়ে গেলে, বন্ে হচ্ছে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ শহর। এটা আপনারা বোঝেন। বাণিজ্যিক কেন্দ্র একটা । আমাদের গভর্মমেন্টের 
এক্সপোজার বেশি দরকার। সেইজন্য আমরা বন্বেতে নিয়ে যাচ্ছি। আমি বলছি একটা ৫ 
বছরের পরিকল্পনার মধ্যে একটা সেন্টার করা ছাড়া টাকা নেই। তারজন্য আমি পারছি 
না এটাকে এখানে রেখে বন্বেতে নিয়ে যেতে। আবারও বলছি যে, যা খরচ হয়েছে, 
সেটা ক্ষতি হয়েছে বলতে চাই না, আবার অপচয়ও হয়েছে বলতে চাই না। কি্ত (সই 
টাকাটা কত হয়েছে, সেটার ব্যাপারে আপনি নোটিশ দেবেন, আমি বলব। একটা '.ফিস 
ভাড়া করতে, ৪ জনকে মাইনে দিতে কত খরচ হয়, সেটাও আপনি বুঝতে পারছেন 
নিশ্চয়। এখানে আর এস এস এর লোক আসার কথা বলছেন? সেন্ট্রাল টিম মানে 
কি-_রাজনীতিক, না অফিসার, না আর এস এসের লোক। 
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শ্রী গৌতম চক্রবর্তী ঃ উনি বললেন যে, ভূবনেশ্বরে সেন্টার উঠিয়ে দিয়ে বন্বেতে 
নিয়ে যাচ্ছেন। তার আগে উনি বলেছিলেন যে এই সেন্টার এফেকটিভ ছিল। এমন কি 
কি কারণ ছিল যে, এই সেন্টারটি বন্ধ করে দিয়ে বন্বেতে নতুন করে সেন্টার তৈরি 
করার চেষ্টা হচ্ছে? পাবলিক ফাণ্ডের টাকা আছে বলেই আমি জানতে চাইছি যে, কি 
কারণে বন্বেতে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। 
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শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ বন্বের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের পার্থকাটা যদি বোঝেন তাহলেই 
বুঝতে পারতেন। বন্বেতে নিয়ে যাওয়াটা আমার পক্ষে আরও বেশি জরুরি কারণ এই 
রাজ্যের তথ্য, এই রাজ্যের শিল্প, এই রাজ্যের অন্য খবর বন্বেতে নিয়ে যাওয়া বেশি 
জরুরি। আর্থিক সঙ্গতির কারণে আমার পক্ষে একাধিক সেন্টার চালানো সম্ভব হচ্ছিল 
না। সেই কারণে ভুবনেশ্বরের সেন্টারটা বন্ধেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 


শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন, বন্ধে তো 
অর্থনৈতিক রাজধানী বলা হয়। বন্বেতে তো আপনি তথ্যকেন্দ্র করতে চান। সেটাকে 
অদূর-ভবিষ্যতে কম্পিউটারাইজ করা হবে কি? 


্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 এখনও তো শুরুই হল না। আপাতত একটা জায়গায় চাই। 
জমিজমা ওখানে ভীষণ সমস্যা। উৎপল দত্তের একটা ৪ তলা ফ্ল্যাট ওখানে ছিল কিন্তু 
সেখানেও করা যাবে না। আমি চেষ্টা করেছিলাম সেই ফ্ল্যাটটা নিতে কিন্তু আমি পারিনি। 
পরে সলিল চৌধুরিকে বলেছিলাম কিন্তু তিনিও মারা গেলেন। বাধা হয়ে আমি মহারাষ্ট্র 
সরকারকে চিঠি লিখেছিলাম, যে জমি পাওয়া গেছে সে জমির দাম ভীষণ বেশি কিন্তু 
সেন্টার করতে আমার সময় লাগবে। 


ইস্কো কারখানা আধুনিকীকরণ 


*৪৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২২) শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি £ শিল্প পুনর্গঠন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বে-সরকারি সংস্থার মাধ্যমে বার্ণপুর ইক্কো কারখানাটিকে 
আধুনিকীকরণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা নিয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি? 
শ্রী মৃণালকাস্তি ব্যানার্জি £ 


(ক) এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও নিদিষ্ট প্রস্তাব, আপাততঃ রাজ্য সরকারের 
কাছে নেই। 
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(খ) প্রন্ম ওঠে না। 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি 8 বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে একটা সর্বদলীয় 
কমিটি-_যেটা ম্পিকার সাহেব করে দিয়েছিলেন, ৫ জন মন্ত্রাও ছিলন ১৩ই আগষ্ট, ২৪ 
জনের একটা কমিটি দিল্লি গিয়েছিল। কেন্দ্রে তখন অন্য সরকার ছিল, বন্ধু সরকার। 
সেখানে অনেক আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু এখন কেন্দ্রে অন্য সরকার এসেছে। বার্ণপুর 
ইসকোতে আই, এন. টি. ইউ. সি থেকে, সিটু থেকে আরত্ত করে সবাই আছে। সকলের 
সমন্বয়ে সেখানে একটি কমিটি করা হয়েছে। ২৫ হাজার শ্রমিক এখানে কাজ করে। 
চারটি বয়লার এখানে বন্ধ হয়ে গেছে। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ১৪০০ কোটি 
টাকার খণ মকুব করা ৫১ শতাংশ বেসরকারি হাতে দিয়ে দেওয়ার কথা, বর্তমানে এই 
সরকারের ইস্পাতমন্ত্রী আগে চিন্তা করেছিলেন ৫১ শতাংশ সেলের হাতে থাকবে। এখন 
সরকার চিন্তা করছেন ৫১ পারসেন্ট দিয়ে দেওয়া হব। এ ব্যাপারে আপনার চিন্তা- 
ভাবনা কি? ৫১ পারসেন্ট সেলের হাতে, ৬ পারসেন্ট রাজ্যসরকারের হাতে থাকবে। 
ইক্কো বিক্রি করে দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনি সুস্পষ্ট করে জানান। 


শ্রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি ৪ হ্যা, বিধানসভা থেকে একটা দল আমরা গিরেছিলাম 
আজ থেকে এক মাস আগে এবং সেখানে যাঁরা গেছেন তাদের স্মরণে আছে এবং 
এখানে রিপোর্ট হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেই প্রস্তাবে রাজ 
সরকারের পক্ষ থেকে আমরা রাজি ছিলাম। ৫১ পারসেন্ট গেল, ৪৩ পারসেন্ট টি. পি. 
এবং ৬ পারসেন্ট রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা ১০০ কোটি 
টাকার ইকুইটির ব্যাপারে অফিসিয়ালি চিঠি দিয়েছিলাম যে আমরা রাজি আছি। কিন্তু 
সেটা হয়নি, কারণ টি. পি.-র যে স্বার্থ ছিল ইস্কো আ্যাকাউন্টে যে টাকা রাশিয়ার পূর্বতন 
সোভিয়েতে ইউনিয়নের যে টাকা শোধ দেওয়া হয়, আমাদের দেশ থেকে চাল, ডাল 
ইত্যাদি জিনিস তাদের দেশে পাঠাতে হয় এবং তাদের যে ধার সেটা শোধ করা হয়। 
টি. পি.-র একটা স্বার্থ ছিল ওই টাকার একটা অংশ এখানে ইকুইটি তাদের দিতে হবে। 
কিন্তু ভারতসরকার সেটা পারে নি বা রাশিয়ার গভর্নমেন্ট সেই স্বার্থ অনুযায়ী সেই টাকা 
তারা দিতে রাজি হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই সেই যে প্রস্তাব ৫১ পারসেন্ট সেল, ৪৩ 
পারসেন্ট টি. পি. এবং ৬ পারসেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টের সেটা কার্যকর হয়নি। পরবর্তীকালে 
আমরা আবার মাননীয় অর্থমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী এবং ইস্পাত মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি, আমি 
ব্যক্তিগতভাবে সেখানে ছিলাম, সেখানে আলোচনা হল টি. পির বিষয়ে যখন হচ্ছে না, 
কাজ হচ্ছে না, তখন অন্য পদ্ধতিতে তাকে চালু করা যায় কি না আমরা প্রস্তাব 
দিয়েছিলাম স্টাল ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড আছে সেখানে টাকা আছে, যে টাকা স্টীল মিনিষ্ট্রি 
বাজেটের টাকা নয়। এটা লোন আকারে আছে টাটা, ইস্কো, সেলের মধ্যে এবং সেখানৈ 
তারা রাজি হলে ওই টাকা যদি তারা লোন মকুব করে দেয়, তাহলে সেল এটাকে চালু 


চে 
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করতে পারে। সেখানে আমাদের রাজ্যসরকারের যে কনসেশান দেওয়ার কথা সেটা 
আমরা দেব, আমাদের যদি ইকুইটি নিতেও হয় আমরা তাও নেব। কিন্তু সেটাও হল না। 
আজকে যে পরিস্থিতি বা আপনি যে ধরনের কথা বললেন সেই ধরনের প্রস্তাব রাজ্য 
সরকারর কাছে নেই। এটা যদি রাস্তাঘাটে আলোচনা হয়ে থাকে আমি বলতে পারব 
না। আমরা ইস্পাত মন্ত্রীর সঙ্গে এক মাস আগে দেখা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন 
আমরা এস. ডি. ফাণ্ডের যে প্রস্তাব সেটা দেখছি কি করতে পারি। ১৫ দিন আগে 
আমরা কথা বলেছি, তারা বলেছেন এটা বিবেচনাধীন আছে, সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি 
এখনই সঠিক ভাবে সবটা বলতে পারব না। তবে ডিসইনভেস্টমেন্ট সম্বন্ধে যে খবর 
সেটা সঠিক নয়। ডিসইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট ৭৪ পারসেন্ট--সেটা অফিসিয়ালি আমাদের 
কাছে আসেনি। ডিসইনভেস্টমেন্ট কমিটির রিপোর্ট পত্রিকাতে দেখেছিলাম যে, ৭৪ পারসেন্ট। 
কাজেই এ ব্যাপারে যদিও ইক্কোর নামটা রেকর্ড হয়েছে কিন্তু তা অফিসিয়ালি নয়। 


১(91700 (00065610115 
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জেল হাসপাতালে চিকিৎসক নিয়োগ 


*৪৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৬২) শ্রী ব্রন্মময় নন্দ স্বরাষ্ট্র (কারা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


কে) রাজ্যের বিভিন্ন জেল হাসপাতালগুলির চিকিৎসক নিয়োগ সর্বক্ষণের জন্য চুক্তির 
ভিত্তিতে হয় কি না; এবং 


(খ) হলে, উক্ত জেল হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসকরা প্রত্যহ যান কি? 
স্বঃ'£ ধারা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) রাজ্যের বিভিন্ন জেল হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক নিয়োগ সর্বক্ষণের জন্য চুক্তির 
ভিত্তিতে সাধারণত হয়ে থাকে। 


(খ) প্রত্যহ প্রত্যেক চিকিৎসক জেলে হাসপাতালগুলিতে নিয়মিত ভাবে যান। এই 
ব্যাপারে একটি ডিউটি রোস্টার তৈরি করা হয়ে থাকে এবং চিকিৎসকরা প্রত্যহ 
এ রোস্টার অনুযায়ী হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া থাকেন। 


বেদরকারি পরিচালনায় আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প 


,*৪৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং * ২৪) শ্রী তপন হোড় £ সমাজ কল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
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(ক) রাজ্যে বেসরকারি পরিচালনায় আই. সি. ডি. এস. প্রকল্পের সংখ্যা কত; এবং 

(খ) উক্ত প্রকল্পে রাজ্য সরকারের কোন রকম আর্থিক দায়বদ্ধতা আছে কি? 
সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) বর্তমানে রাজ্যে বেসরকারি পরিচালনায় আহ. সি. ডি. এস প্রকল্পের সংখ্যা-_১৩টি। 


(খ) হ্যা, আছে। উক্ত প্রকল্পগুলিতে উপকৃতদের পরিপীরক পুষ্টি রাজা সরকার বহন 
করে। 
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(০) [1096 ৬8100151186 0961) 018000 01061 50506175101) [01 00101101101) 
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আর. আই. ডি. এফ.-২ 


*৪৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯০০) শ্রী সুভাষ গোস্বামী £ জল অনুসন্ধান ও 
উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে নাবার্ডের আর্থিক সহায়তায় আর. আই, ডি. এফ.-২ 
কাজের অগ্রগতি কিরূপ? 


জল অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


আর. আই. ডি. এফ.(২) পরিকল্পনায় অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক 
বছরে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির স্থান নির্বাচিত হয়েছে। 


(ক) গভীর নলকৃপ উচ্চক্ষমতা সম্পনন ২৭টি 
মধ্যম ক্ষমতা সম্পন্ন ৩১টি 
নিম্ন ক্ষমতা সম্পন্ন টি 

(খ) অগভীর নলকূপ ২৪৬টি 

(4) নদী জলত্রোলন প্রকল্প 

বৃহৎ ৯টি 
ক্ষুদ্র ৩৪টি 
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এ ছাড়া ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহের 
ও নলকৃপ খননের দরপত্র আহানের কাজ শুরু হয়েছে। 

হাওড়ায় যাত্রী নিবাসে নিরাপত্তা 


*৪৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬২৩) শ্রী সঞ্জয় বন্পী ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, অতি সম্প্রতি হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন যাত্রী নিবাসে এক 
বাংলাদেশি মহিলার উপর পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল; 


(খ) ঘটনা ঘটে থাকলে, যাত্রী নিবাসে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য সরকার কি কোনও 
বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে; এবং পু 


(গ) স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অসামাজিক কাজ বন্ধ করার স্বার্থে সরকার কি কি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? 


স্বরাষ্ট্র 'আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা। 
(খ) হ্যা। 


(গ) হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক উর্দিধারী ও সাদাপোষাকের জি. 
আর. পি. নিয়োগ করা হয়েছে, যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে 
এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন প্লাটফর্ম এবং টিকিট 
কাউন্টার সহ অপরাধপ্রবণ স্থানগুলিতে সর্বক্ষণের নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


জীবনানন্দের জন্মশতবার্ষিকী 


*+৫০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০১৯) শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় £ তথ্য ও 
সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবর্ষ পালন উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের কোনও 
পরিকল্পনা আছে কি না; এবং 


' (খ) থাকলে, এই উপলক্ষ্যে কবির রচনা সংগ্রহ সুলভমূল্যে প্রকাশের কোনও ব্যবস্থা 
করা হবে কি? 
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তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) আছে। 
(খ) এ বিষয়ে এখন কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে হতাহত 


*৫১। (অনুমোদিত প্রন্ম নং *৭৭৬) শ্রী রবীন মুখার্জি £ ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে গত ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭ ও ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রাকৃতিক 
দুর্যোগে মুতের হাংখ্যা কত; এবং 


(খ) তন্মধ্যে কত সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে? 
ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) রাজ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা নিচে দেওয়া হল (সালওয়ারি হিসাব) 


১৯৯৫-৯৬ ২১৬ 

১৯৯৬-৯৭ ৬৪ (স্বীকৃত), 
৩১ (নিখোঁজ) ও 
৭ (অসনাক্ত) 

১৯৯৭-৯৮ ৯৯ 

(৯৮ এপ্রিল পর্য্ত) 


(খ) তন্মধ্যে রাজ্য সরকারের ত্রাণ বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের অনুকূলে 
_বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য এককালীন অনুদান 
বাবদ অর্থ (মৃত ব্যক্তি পিছু ২০,০০০ টাকা করে) মঞ্জুর করা হয়েছে। সালওয়ারি 


হিসাব নিচে দেওয়া হল। 
১৯৯৫-৯৬ ২১৫ জন মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য। 
১৯৯৬-৯৭ ৬৯ জন মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য। 
১৯৯৭-৯৮ ৯৮ জন মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য। 


('৯৮ এপ্রিল পর্যস্ত) 
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_ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 


*৫২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫০৮) শ্রী সম্ভীব কুমার দাস ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে দপ্তর কি কি ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে? 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


এই দপ্তর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে পুস্তিকা প্রকাশ এবং প্রচার 
করে থাকে। “পশ্চিমবঙ্গ” এবং অন্যান; সরকারি মুখ্যপত্রে এই বিষয়ে 
নিয়মিতভাবে নিবন্ধ প্রকাশ করা হচ্ছে। সান্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষার স্বার্থে সারা 
বৎসর ধরে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন কলকাতাসহ রাজ্যের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা এবং 
২৭৪টি ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। এছাড়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত 
১৭৪টি সাময়িক সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন 


প্রচারিত হয়। 
এই দপ্তর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে হোডিং মারফত সারা বসরই 
প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। 


এই দপ্তরের অধীন চলচিত্র শাখা থেকে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার 
স্বার্থে কে) “পুরস্কার” (খ) “সেভেম্থ মে” (গ) “হারমনি অব স্ত্িপচার” প্রভৃতি 
তথ্যচিত্রগুলি জেলা ও মহকুমার এ. ভি. ইউনিটের মাধ্যমে এ্রদর্শনের ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়েছে। এরই সাথে পঞ্ঝায়েতের বিভিন্ন স্তরে আলোচনা সভা, বিতর্ক 
সভা প্রভৃতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়। 


রাজ্যে গভীর নলকুপ 


*৫৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৯১) শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে ঃ জল অনুসন্ধান বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বর্তমান আর্থিক বছরে (১৯৯৮-৯৯) রাজ্যে কতগুলি গভীর নলকৃপ বসানোর 
পরিকল্পনা আছে; এবং 


(খ) তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কটি? 
জল অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ২৪২টি। 
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(খ) মুর্শিদাবাদ জেলায় ৩৫টি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ২২টি। 
গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু 


*৫৪| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১২) শ্রী জ্যোতি চৌধুরি ও শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ 
স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে গত এপ্রিল মাসে জনৈকা 
গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়; এবং 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত ঘটনাটি হত্যা না আত্মহত্যা? 
স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা, নৈহাটাতে গত এপ্রিল মাসে জনৈকা গৃহবধুর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। 
(খ) তদন্ত চলছে। 
শিশু-বিকাশ প্রকল্প 


*৫৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৭৩) শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ সমাজ কল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


বিগত আর্থিক বছরে রাজ্যে কতজন শিশু ও মা, শিশু-বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে 
উপকৃত হয়েছেন? 


সমাজ-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


বিগত আর্থিক বছরে এই রাজ্যে মোট ২৪,৫০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ পধ্যাশ হাজার) 
শিশু ও মা শিশু বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। 


প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেন্দ্রীয় সাহায্য 


*৫৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২৩) শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি $ ত্রাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কি কি ভাবে সাহায্য করে 
থাকে। এবং 


(খ) রাজ্য সরকার কিভাবে ত্রাণ সামগ্রী ক্রয় করে? 
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ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) রাজ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানত 
“দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল”--এ তাদের অংশ (৭৫) ভাগ সাহায্য হিসাবে রাজ্য 
সরকারকে প্রদান করে থাকেন, এবং রাজ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরল ভয়াবহতার 
গুরুত্ব বিরেচনা করে রাজ্য সরকারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে “জাতীয় দুর্যোগ 
ত্রাণ তহবিল” থেকেও কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত সাহায্য করে থাকেন। এছাড়া, 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সাহায্য বাবদ (মৃত ব্যক্তি 
পিছু ৫০,০০০ টাকা করে) প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রদান করা 
হয়ে থাকে। এবং 


:২) রাজা সরকারের ত্রাণ বিভাগ সাধারণত অর্থ বিভাগের নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য সরকারের অধিগৃহীত কেন্দ্রীয় বিভিন্ন সংস্থা থেকে টেগার বা কোটেশান 
ছাড়াই জরুরি ত্রাণের কাজের জন্য ত্রাণ সামগ্রী ক্রয় করে থাকেন যেমন ব্রিপলের 
ক্ষেত্রে ভারত পেন্রোকেমিক্যাল নিগম (কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা), 


ধুতি, শাড়ী__তন্তজ ও তন্তত্রী এবং উদ্দাস্ত, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ 
পশমের কম্বল ততন্তজ ও তন্তশ্রী ও অন্যান্য সমবায় সমিতি 
শিশুদের পোশাক তন্তজ, তন্তশ্রী, উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ এবং ম্্রবর্ণ। 


সমিতি ইত্যাদি। 


গুঁড়ো দুধ পশ্চিমবঙ্গ সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক সংঘ। 


চিড়া, গুড় ইত্যাদি জরুরি ক্ষেত্র বিশেষে তাৎক্ষণিক কোটেশান নিয়ে ক্রয় করা হয়ে 
থাকে। 


ছিটমহল বিনিময় 
*৫৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৫৮) স্ত্রী তপন হোড় ঃ স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহল ও বাংলাদেশি ছিটমহল 
বিনিময়ের কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাজ্য সরকারের গোচরে আছে; 


(খ) সত্যি হলে, প্রস্তাবগুলি কি কি; এবং 
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(গ) উক্ত দুটি ছিটমহলের জনসংখ্যা কত? 
স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল বাংলাদেশি অবস্থিত এবং ৫১ টি বাংলাদেশি ছিটমহল 
কুচবিহার জেলায় অবস্থিত। 


ভারতীয় ছিটমহল ও বাংলাদেশি ছিটমহল বিনিময়ের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিচার্য। 


(খ) "শাই ওঠে না। 


(গ) উক্ত ভারতীয় এবং বাংলাদেশি ছিটমহলের জনসংখ্যা সম্পর্কে কোনও তথ্য রাজ্য 
সরকারের কাছে নাই। 


হাওড়ায় আর. এল. আই. প্রকল্প 


*৫৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫২৩) স্ত্রী সপ্্রীবকুমার দাস £ জল অনুসন্ধান ও 
উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) হাওড়া জেলায় কতগুলি আর. এল. আই. প্রকল্প আছে; 
(খ) তন্মধ্যে, কতগুলি প্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে; এবং 
(গ) উক্ত প্রকল্পের কতগুলি অকেজো অবস্থায় আছে? 

জল অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) ১১১টি 
(খ) তন্মধ্যে ৩৭টি তে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। 
গে) উক্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে ৮টি প্রকল্প অক্ষত অবস্থায় আছে। 


*৫৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬২৯) শ্রী সঞ্জয় বক্সী ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


কলকাতার স্টার থিয়েটার হলের অধিগ্রহণ ও সংস্কারের বিষয়টি বর্তমানে কোন 
পর্যায়ে আছে? 
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তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

সরকার সমস্যাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছে। 
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স্্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 


উপরিউক্ত বিষয় প্রসঙ্গে বিধায়ক শ্রী সপ্ভীবকুমার দাস মহাশয়ের আনীত দৃষ্টি 
আকর্ষণী প্রস্তাবের উত্তরে নিনম্মোক্ত বিবৃতি দিচ্ছি__ 


১৪.৬.৯৮ তারিখে রাত্রি প্রায় ৯-৪৫ মিনিটের সময় ৭৫/৫, “এফ” রোড, লিলুয়া 
নিবাসী রাধারমন শেঠের স্ত্রী শ্রীমতী কমলা শেঠ এবং মদনমোহন শেঠের স্ত্রী শ্রীমতী 
মালতী শেঠ ব্যাটরা থানার অন্তর্গত কদমতলা বাজার থেকে কেনাকাটা সেরে হাওড়ার 
নটবর পাল রোড ধরে রিক্সা করে বাড়ি ফিরছিলেন। এ একই রিক্সায় শ্যামল শেঠের 
কন্যা কুমারী খতু শেঠ (সাড়ে পাঁচ বছর) এবং মদনমোহন শেঠের কন্যা কুমারী মোম 
শেঠ (সাড়ে ছয় বছর) তাদের সঙ্গে ছিলেন। শ্রী মদন শেঠ ওঁদের পিছনে একটি 
সাইকেলে করে আসছিলেন। 


এ পথ ধরে যখন তারা ব্যাটরার বিধুভূষণ পালচৌধুরি বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে 
দিয়ে যাচ্ছিলেন, বিপরীত দিক থেকে আসা একজন সাইকেল আরোহীর সঙ্গে রিক্সাটির 
সংঘর্ষ হয়। রাস্তার এ অংশটিতে উপযুক্ত আলো ছিল না। এ সংঘর্ষ ও হঠাৎ ঝাকুনি 
লাগার ফলে শ্রীমতী মালতী শেঠ ও কুমারী খতু শেঠ রিক্সা থেকে পাকা রাস্তায় পড়ে 
যান এবং তার ফলে কুমারী খতু শেঠের পায়ে আঘাত লাগে। শ্রীমতী মালতী শেঠেরও 
সামান্য আঘাত লাগে। সাইকেল আরোহীও পড়ে যান। 


এই ঘটনাটির সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি যেসব স্থানীয় লোকজন ছিলেন তাদের নজরে 
পড়ে। তারা এ ভদ্রমহিলা ও কুমারী খতু শেঠকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন। এরপর 
স্থানীয় লোকজন এঁ সাইকেল আরোহীকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করে তাকে মারধর 
করেন। 


সাইকেল আরোহীকে পরে ব্যাটরা থানা ৯, মহাদেব ব্যানার্জি লেনের শ্যামাদাস 
মুখার্জির পুত্র শ্রী সুজয় মুখার্জি (২৪ বছর) বলে সনাক্ত করা হয়। তার বাবা শ্রী 
শ্যামাদাস মুখার্জি ব্যাটরার মধুসূদন পালচৌধুরি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। 


রাত ১০-১৫ মিনিট নাগাদ ৫৬/২/১, নটবর পাল রোডের সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির 
পুত্র জনৈক কিশলয় চ্যাটার্জির নেতৃত্বে ঘটনার সময় এ স্থানে উপস্থিত ছিলেন, এমন 
কয়েকজন স্থানীয় মানুষ কুমারী খতু শেঠসহ এ রিক্সার আরোহীদের এবং সেই সঙ্গে 
সুজয় মুখার্জিকে ব্যাটরা থানায় নিয়ে যান। তারা থানায় অভিযোগ করেন যে সুজয় 
মুখারজিকে দেখে মাদকাসক্ত মনে হয়েছিল এবং তার সাইকেল চালনায় ভারসাম্যের 


626 /১55171৮131,% 20075770105 
(230 30106, 1998 | 


অভাবের দরুনই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ব্যাটরা থানার ডিউটি অফিসার এস. আই. পশুপতি 
পাণ্ডা তখনই কুমারী খতু শেঠকে চিকিৎসার জন্য হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত 
করার ব্যবস্থা করেন। 


রাজ ১০-৩০ টা নাগাদ সুজয় মুখার্জির মামা শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জি তার ভাগ্নের 
ওপর হামলা হওয়ার খবর পেয়ে থানায় আসেন এবং চিকিৎসার জন্য সুজয় মুখার্জিকে 
অবিলঘে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার দাবি জানান। কারণ তার তখন গায়ে খুব জ্বর 
ছিল এবং তাকে সম্পূর্ণ বিধবস্ত দেখাচ্ছিল। তিনি কথা পর্যন্ত বলতে পারছিলেন না। 


এস. আই. পশুপতি পাণ্ডা রাত ১০-৪০ মিনিট নাগাদ একটি ট্যান্সিতে করে আহত 
সুজয় মুখার্জিকে তার মামা শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জির তত্বাবধানে হাসপাতালে পাঠানোর 
ব্যবস্থা করেন। যাওয়ার পথে অমিতাভ ব্যানার্জি ঝ্টাটরা সমবায় সমিতির একটি আ্যাম্থুলেন্সের 
ব্যবস্থা করেন এবং তার বাবা শ্যামাদাস মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে 
আসেন। ইমার্জেন্সি ডিউটিতে থাকা ডাক্তার তাকে পরীক্ষার পর “মৃত অবস্থায় আনা 
হয়েছে” বলে ঘোষণা করেন। এই ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানোর ক্ষেত্রে 
স্থানীয় পুলিশের তরফে কোনও অহেতুক বিলম্ব ঘটেছিল কিনা তা তদন্ত করে দেখা 
হচ্ছে। 


শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জির অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যাটরা থানায় ১৫.৬.৯৮ তারিখে 
ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪/৩৪ ধারার অধীনে ৪৩/৯৮ নং কেস শুরু হয়। 


তদন্তের সময় এটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে সুজয় মুখার্জি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র 
ছিলেন। তিনি ১৯৯৭ সালে দুর্গাপুর আর. ই. কলেজ থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারি-এ 
স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং বর্তমানে উপযুক্ত জীবিকার সন্ধান করছিলেন। 


এই কেপের সূত্রে নিম্নলিখিত বাক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 


১। কিশলয় চ্যাটার্জি, পিতা- সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, 
৫৬/২/১, রামকৃষ্ণ পাল রোড, থানা-ব্যাটরা 


২। অপূর্বরঞ্জন আঢ্য, পিতা- প্রয়াত রেণুপদ আদ্য, 
১৯/১৭/১, রামকৃষ্ণ মন্দির পথ, হাওড়া। 


৩। শ্রীকান্ত শর্মা, পিতা-_নন্দলাল শর্মা, গোলকপূর, থানা_ _ঘেসি, 
জেলা- -জীহানাবাদ, বিহার বর্তমানে অপৃবরঞ্জন আঢ্যর ঠিকানায় বাস করছেন। 


৪। পিন্টু দাস. পিতা--গোবিন্দ দাস, 
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৩. “এস' রোড, বেলগাছিয়া, থানা-_লিলুয়া। 
ময়নাতদত্ত রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। কেসটির তদন্ত চলছে। 


শ্রী সপ্বীবকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ঘটনাটা অত্যন্ত দুঃখজনক। নিশ্চয়ই 
পুলিশমন্ত্রী এটা স্বীকার করবেন। একটা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, সদ্য কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং 
পাশ করেছেন এবং কয়েকদিন বাদে তার আমেরিকায় যাওয়ার কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। 
আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি সে বন্ধুর কাছে গিয়েছিল আমেরিকা যাওয়ার কথাবার্তা 
বলতে। আর যে রটনাটা হয়েছে যে, সে মাদকাসক্ত ছিল-_এই ঘটনাটা ঠিক নয়। আমি 
মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই এই যে ঘটনা ঘটছে এই ব্যাপারে আপনার 
দপ্তর থেকে ঠিকমতো খোজখবর নেওয়ার দরকার। আমার স্পেসিফিক প্রশ্ন হল, যাঁদ 
সুজয় মুখার্জিকে যখন থানায় আনা হয়েছিল তখন যদি ঠিক সময়মতো তাকে হাসপাতালে 
পাঠানো যেত, তাহলে হয়তো এই দুর্ঘটনা হত না। থানার পুলিশ অফিসারের গাফিলতির 
জন্য যদি এই ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তার শাস্তি বিধানের কোনও ব্যবস্থা আপনি 
করবেন কিনা সেট! জানতে চাই। 


জন্য এই ঘটনাটা ঘটেছে কিনা সেটা আমাদের ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে রয়েছে। তাকে 
বিশ্রিভাবে মারধর করেছে এবং তারপর হঠাৎ সে মারা গেল। এটা স্বাভাবিক ভাবে 
ভাব। যায় *"। এটা ভয়ঙ্কর ঘটনা । এখন সময় মতো হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে 
পাচানো যেত কিনা সেট: ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে রয়েছে। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এখনও 
পাওয়। যায়নি। তার যে বয়স, তার যে ভবিষাৎ ছিল, তার যে কোয়ালিফিকেশন ছিল, 
সবদিক থেকে আপনারা যেভাবে উদ্বিগ্ন আমিও একই ভাবে উদ্দিগ্ন। আমি শেব পর্যন্ত 
“টা পারসু করব। সাইকেল রিক্সা থেকে দুটো বান পড়ে গেছে, এটা দেখে আশেপাশের 
থেকে সকলে ছুটে গেছে এবং সাইকেল আরোহীকে সঙ্গে সঙ্গে মারধর করতে আরম্ত 
বর্বল। এই ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি কম্পিউটার সাইদে পাশ করেছিল। আমি ধু এইটুকু 
বলতে পারি বে, পলিশের দিক দিয়ে কোনও ক্রটি থাকলে নিশ্চয়ই শাস্তি দিতে হবে। 
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শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পরিবহন মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুর্শিদাবাদ জেলার আমার বিধানসভা কেন্দ্র ভরতপুরের সাধারণ 
মানুষদের কলকাতায় আসার একমাত্র পথ হচ্ছে সালার স্টেশন থকে রেলী-পথ। অঞ্চ 
আমরা প্রতিদিন দেখছি এ পথে রেল চলাচল বিদ্বিত হচ্ছে__নান/রকম বিভ্রাট ঘটছে, 
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যাত্রী বিক্ষোভ হচ্ছে, দুর্ঘটনা ঘটছে, ফলে ট্রেন নিয়মিত ঠিকমতো চলাচল করছেনা। এর 
জন্য আমাদের এলাকার সাধারণ মানুষদের কলকাতায় আসতে বিলম্ব ঘটছে, ব্যবসা- 
বাণিজ্য এবং অন্যান্য জরুরি কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তারা এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত 
হচ্ছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ভরতপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত স্টেট বাস চালু করার 
দাবি আমরা দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে, আসছি। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত 
আমাদের সেই দাবি পূরণের কোনও উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করছিনা। তাই আমি পুনরায় 
সেই দাবির প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কলকাতায় যাতে সাধারণ 
মানুষরা নিয়মিত স্টেট বাসে করে যাতায়াত করতে পারে ভায়া কাটোয়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর 
তার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 


শ্রী অতীশচন্ত্র সিনহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সাধারণত আমি মেনশন করিনা। 
কিন্তু গতকাল আমাকে যেতে হয়েছিল নদীয়া জেলার চোপড়া থানার মহেশনগর গ্রামে। 
একটা প্রত্যন্ত এলাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেখানে বানু দফাদার নামে একজন 
ক্রিমিনাল আছে। তার বিরুদ্ধে একটা চুরির কেস ছিল। তাকে ধরবার জন্য গত ১১ই 
জুন সেখানে পুলিশ গিয়েছিল। 'নট টু আ্যারেস্ট, বলে একটা কোর্টের অর্ডার সে 
পেয়েছিল, সেটা সে পুলিশকে দেখায়। কিন্তু তা সত্তেও পুলিশ তাকে মারধোর শুরু করে। 
তখন বানু দফাদারের সমর্থনে গ্রামের কিছু লোক এগিয়ে যায়। ফলে পুলিশের সঙ্গে 
তাদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। ফলে বানু দফাদার আহত হয় এবং কিছু পুলিশ আহত 
হয়। পুলিশের একটা রাইফেল ভেঙে যায়। যার ফলে পুলিশ এ গ্রামে ১১ জনের 
বিরুদ্ধে একটা এফ. আই. আর. করে। ১২ই জুন ডি. এস. পি. ডি. এম. টি, সার্কেল 
ই্সপেক্টুর কিষাণগঞ্জ, চোপড়া থানা থেকে সকলে মিলে একটা বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে 
এ গ্রামে যায়। যাদের নামে এফ. আই. আর করেছিল সেই ১১ জন ছাড়া আরও ৫০ 
জনের বাড়ি-ঘর সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে, চালা ভেঙে দেয়, জিনিস-পত্র সব লুঠ করে 
নিয়ে যায়। আরও দুঃখের কথা পুলিশ বাহিনী এ রকম অত্যাচার চালিয়ে চলে যাবার 
পরে পাশের গ্রাম খনাপাড়া-_যেটি সি. পি. এম অধ্যুষিত গ্রাম, সেই গ্রামের মানুষরা 
মহেশনগর গ্রামে গিয়ে আরো আটটি বাড়িতে লুঠপাট চালায়। এৰদফা পুলিশ করে, 
তারপর আর এক দফা সি. পি. এম-এর লোকেরা, তথা আপনাদের লোকেরা লুঠ করে। 
মাঝের বিবি, অছিয়া বিবি; স্বামী আজমল মল্লিক, ১৪ তারিখে তারা লুঠপাটের বিরুদ্ধে 
এফ. আই. আর কবেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করে নি। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, মহেশনগর গ্রামের গাদিপাড়া অত্যন্ত গরিব মানুষদের পাড়া । সেই গরিব 
মানুষগুলোর ঘর-বাড়ি লুঠপাট হল, ঘরের চাল পর্যন্ত নিয়ে চলে গেল। আজ তাদের 
আর কিছু নেই__বাসন-পত্র কিছুই আর নেই-_তারা সর্বস্বাস্ত হয়ে গেছে। সেখানে একটা 
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অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে। পুলিশ কোন ব্যবস্থা তো গ্রহণ করছেই না, উপরস্তু পুলিশই 
অত্যাচার করছে। ১৪ তারিখের ঘটনার দুদিন পরে কংগ্রেসের লোকেরা থানায় গিয়ে 
থানা ঘেরাও করে। যে ডি. এস. পি.__ডি. এম. টি.-র নেতৃত্বে গাদিপাড়া গ্রামের 
মানুষদের বাড়ি-ঘর ভাঙচুর হল সেই ডি. এস. পি_ডি. এম. টি. থানায় উপস্থিত থেকে 
গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে চান। ফলে গ্রামের মানুষরা তথা কংগ্রেসের লোকেরা 
বলেছিল, __যার নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটেছে, তাকে আমরা ডেপুটেশন দেবনা। আযডিশনাল 
এস. পি. আসুন, তার কাছে ডেপুটেশন দেব, তার কাছে বলব। আডিশনাল এস. পি 
এলেন অনেকক্ষণ পরে। যারা থানায় এসেছিলেন যেহেতু গরমকাল সেহেতু থানার 
ভিতরে গাছের তলায় ছায়ায় অপেক্ষা করছিলেন। আযাডিশনাল এস. পি কথা শোনার 
আগেই তাদের বেধড়ক পেটানো শুরু করলেন। এরফলে অনেক লোক আহত হয়েছিলেন। 
তারপর আ্যাডিশনাল এস. পির সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পর তার! ডিপুটেশন দিয়ে চলে 
যায়। এই হচ্ছে মোটামুটি ঘটনা। আমি যেটা বলতে চাইছি, থে ১১ জনের নামে এফ, 
আই. আর করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আকশন নিন, তাদের গ্রেপ্তার করুন। কিন্তু এই 
গরিব ৫০টি লোকের বাড়ি তারা কেন গিয়ে ৬ঙচুর করলেন? গাদিপাড়। মহেশনগর 
গ্রামের একটি পাড়ার সমস্তই কংগ্রেসের সমর্থক। এই কংগ্রেস সমর্থিত পাড়াকে যাতে 
দাবিয়ে রাখা যায় তারজন্যই এইরকম কাণ্ড কারখানা করেছেন। এটা ঠিক হচ্ছে না। 
এবারেও গ্রাম পঞ্চায়েত সি. পি. এমরা পায়নি। হাতিশালা গ্রাম পঞ্চায়েত (১) আমাদের 
দলের প্রধান আছে, এবারেও আমরা ওখানে জিতেছি। তাই এই জেতার মাশুল দিতে 
হচ্ছে। কংগ্রেসের সমর্থক আছে বলে এইভাবে অত্যাচার হবে এটা ঠিক নয়। এর 
ধিরুদ্ধে আপনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যেসব সমাজবিরোধী বাড়ি লুণ্টন করেছে, 
যাদের নামে এফ. আই. আর করা হয়েছে ১৪ তারিখে । এইসব ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের 
ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করতেও দাবি জানাচ্ছি। আমি ডিটেলস চিঠি করে পাঠিয়ে 
দেব। ওখানকার প্রধান আমাকে ডিটেলস দিয়েছেন কত কি ক্ষতি হয়েছে। আমি স্পিকার 
মহাশয়ের মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। এবার আমার নিজের জেলার ঘটনার 
কথা বলি। আমার নিজের জেলায় গত ২০ তারিখে ৩টি মার্ডার হয়েছে। জান মহম্মদ 
নামে একজন ব্যক্তিকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করে তাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার 
ধারে কুটো-কুটো করে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এইরকম নৃশংস মার্ডার 
আপনার দলের লোকেরা যে করতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। এর বিরুদ্ধে 
আপনি ব্যবস্থা নেবেন__এই আশা আমি করব। আমি ডি. এমের সঙ্গে দেখা করলাম। 
তার ডেড বডি পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয় না। কারণ তার বডিকে কেটে. 
টুকরো টুকরো করেছে। তবে এর ব্যক্তি একজন সরকারি কর্মচারী, ভীপ-টিউবওয়েল 
অপারেটর। তার ব্লাড গ্রুপ নিশ্চয়ই এ দপ্তরে আছে। কি রকমভাবে খুন করেছে 
দেখুন_ এ ব্যক্তির শরীর দিয়ে যে রক্ত পড়ছিল, একজন কোদাল নিয়ে সেই রক্তগুলি 
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বালি দিয়ে চাপা দিতে দিতে গেছে যাতে কোনও রক্তের চিহ্ন পাওয়া না ঘয। এইরকম 
অরগ্যানাইজ ওয়েতে করেছে। তা সত্তেও তার একটি দাত নাকি পাওয়; গেছে এবং 
সেই দাঁতে রক্তও পাওয়া গেছে। সেটা ডি. এন. এ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। 
রক্তের গ্রুপ যদি মিলে যায় তাহলে মার্ডারের চার্জ এনে আ্যারেস্ট হবে। ক্রিমিনাল 
প্রসডিওর কোডে কি আছে তা আমি জানি না. তবে আমি আশা করণ, যার! এই 
নৃশংসভাবে খুন করেছে তৎপরতার সাথে তাদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করবেন এ ছাড়া 
হরিহরপাড়ার দিলালপুর গ্রামে আব্দুল্লা মণ্ডল এবং ইসলাম মগ্ডলকে ২০ জুন খুন করা 
হয়েছে। এখন পর্যস্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আপনি নিশ্চয়ই এহ ব্যাপারে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করবেন। এই ৩টি মার্ডার কেসের যারা আসামী তাদের যেন অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা 
হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা হয়। এইরকম বাতাবরণ 
মুর্শিদাবাদ জেলায় যেটা চলছে আপনার হস্তক্ষেপে যত শীঘ্র সম্ভব এই হাওয়া যাতে 
নিবারণ হয় তারজনা মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে আপনার কাছে দাবি করছি। 


শ্রী পেলৰ কৰি ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আপনি জানেন, এ বছর নজরুল 
জন্মশত বর্ষে জি. টি. রোড যেখান থেকে নজরুলের জন্মভিটার রাস্তা বেরিয়ে গেছে সেই 
মোড়ে নজরুলের মুর্তি স্থাপন করার কথা এই বামফ্রন্ট সরকার বেশকিছু দিন আগে 
ঘোষণা করেছিলেন। চুরুলিয়ায় নজরুল জন্মভিটার রাস্তার মোড়ে যেখান থেকে জি. টি. 
রোড বেরিয়েছে সেখানে মুর্তি স্থাপন এবং জন্মশতবর্ষে নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করার 
কথা বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিলেন। জন্মশতবার্ষিকীতে তার রচনাবলী প্রকাশ 
করাব জন্য স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করাছ। 
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শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে তথ) ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, জোড়া্সাকোতে রবীন্দ্রনাথের নামে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাড়ম্বরে. উদ্বোধন আরম্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গর্ব, তার স্মৃতিবিজড়িত স্থানে 
এটা হচ্ছে খুবই ভাল কথা। এই প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি কয়েকটি 
বিষয়ে আবেদন করছি ও দাবি জানাচিছ। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি মাইকেল 
মদুমুদন দত্তের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে কুকুর চরছে, সেখানে সেই বাড়িটির আজও 
রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। তারপর 'বন্দেমাতরম” গান এবং বন্দেমাতরম' 
মন্ত্র যা একদিন সারা ভারতবর্ষকে উত্তাল করেছিল সেই স্লোগান বা মন্ত্রের যিনি জন্মদাতা, 
সেই বঙ্কিমচন্দ্রের বাসগৃহ-এর পুরোপুরি তত্বাবধান ও সংস্কারের ব্যবস্থা হয়নি। কাজী 
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করছি। স্যার, আমি মনে করি এইসব মনীবীদের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িগুলি সরকার থেকে 
অধিগ্রহণ করে, সংস্কার করে সেখানে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে সংগ্রহশালা তৈরি করার, 
লাইব্রেরি ইত্যাদি তৈরি করার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে বাঙালিদের কাছে রবীন্দ্রনাথ, 
বঙ্কিমচন্দ্র, নজরুল, মধুসুদন গর্বের। এই সমস্ত ব্যক্তিদের বাসস্থান স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলি 
সংরক্ষণ করার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন জানাচিছ। মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় এখানে আছেন, তিনি যদি বলেন যে তার ডিপার্টমেন্ট থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, নজরুল, 
মাইকেলের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন বা নিয়েছেন সংরক্ষণের 
ব্যাপারে তাহলে ভাল হয়। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ যদিও তাতক্ষণিকভাবে বলা যুশকিল তবুও আমি কয়েকটি 
কথা বলছি। জোড়াসাকোর কথা আপনি বলেছেন, ঠিকই ৬:ছে, সেখানে সংস্কারও হচ্ছে, 
আমরা নিজেরাই করছি। দিল্লি থেকে কিছু টাকা আশা কর৷ গিয়েছিল, এখন অনিশ্চিত। 
দ্বিতীয়ত আপনার হয়ত জানা নেই, বঙ্কিমচন্দ্রের নৈহাটির বাড়িটি অধিগ্রহণ করা হয়ে 
গিয়েছে। সেটা আমরা অধিগ্রহণ করেছি এবং সেখানে ছোট একটি লাইব্রেরিও আছে। 
একটা মিউজিয়াম করার চেষ্টা সেখানে হচ্ছে। সেটা সরকারের অধিগ্রহণ করা বাড়ি। 
তৃতীয়ত খিদিরপুরে মাইকেল যে বাড়িটিতে কিছুদিন থেকেছেন সেটা একটা বিতকিত 
বাড়ি। সেই বাড়িটির মালিকানা ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। একবার ভাঙ্গতে চেয়েছিল 
সেই ভাঙ্গাটা আমরা বন্ধ করেছি। খিদিরপুরের সেই বাড়িটি নিয়ে কি করে যায় আমরা 
দেখছি। এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানাই, ঘাটশীলাতে বিভুতিভূষনের বাড়িটি কিন্তু আমরা 
অধিগ্রহণ করতে পেরেছি বিহার সরকারের সহযোগিতায়। তবে সেটা সরকার সোজাসুজি 
করেননি, করা হয়েছে একটি কমিটির মাধ্যমে। অশোক ভট্টাচার্য, মন্ত্রী, তার দপ্তরের যে 
একটা আ্যাক্ট আছে- টি. আযাণ্ড সি. পি. আ্যাক্ট সেই ত্যাক্টরের একটা শিডিউল অনুসারে 
আমরা সারা রাজ্যের বিশেষ করে কলকাতা শহরের হেরিটেজ বিল্ডিংগুলির একটি 
পূর্ণাঙ্গ তালিকা করেছি যে এই বাড়িগুলি আমাদের রক্ষা করতে হবে এবং সংস্কার 
করতে হবে। মাইকেলের বাড়ির মালিকানা নিয়ে গগুগোল আছে। সেখানে বাড়িটি 
ভাঙ্গতে চেয়েছিল সেই ভাঙ্গাটা আমরা আটকেছি। এখন বাড়িটি কি করে রক্ষা করা যায় 
তা আমরা ভাবছি। একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা আমাদের আছে, যেটা সি. এম. ডি. এ. 
করেছে যে এই বাড়িগুলি আমরা ভাঙ্গতে দেব না। এই আইনটা সেখানে আমরা প্রয়োগ 
করতে পারব। তারপর অধিগ্রহণ করা, সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা সেটা খুব বড় একটা 
আর্থিক দায়দায়িত্বের ব্যাপার। আমরা ভাবছি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা কথা 
বলছি চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে তাদের সাহায্য আমরা পাই কিনা এই হেরিটেজ 
বিল্িংগুলিকে রক্ষা করার জন্য। আর পাইকপাড়ায় নজরুলের যে বাড়ি, সেই বাড়ি নিয়ে 
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একটা আইনগত জটিলতা আছে। একটাতে আমরা জিতেছি। আমরা চেষ্টা করছি। ১৯৬৯ 
সালে ভি. আই. পি রোডে একটা জমি দেওয়া হয়েছিল রাজার হাটে। সেখানে আমরা 
আছে। 


রী সত্যরপঞ্ন বাপুলি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি জানতে চেয়েছি যে পূর্ণ 
সংস্কার করা, এটা করতে পারছেন কি না? 


্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ এই ব্যাপারে একটা পূর্ণ সংস্কার করার প্রস্তাব আছে। সেই 
করার টাকা এখন আমাদের হাতে নেই। তবে আমরা চেষ্টা করছি। 


শ্রী নটবর বাগদী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার পুরুলিয়া জেলায় কয়েকদিন 
'মাগে কাগজে দেখা গেল যে ইউরিয়া পাচারকারি একটা দল ধরা গ্লড়েছে। এ এলাকার 
সাতুড়ী এবং নাতুড়িয়া থানায় মাটির নিচে কয়লা পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে 
বারবার বলা সত্তেও তারা আইনগত ভাবে এ কয়লা তোলার কোনও ব্যবস্থা করছে না। 
এর ফলে এলাকার একটা মাফিয়া চক্র এ কয়লা তুলে বাইরে পাচার করছে পুলিশের 
একটা অংশের সহায়তায়। ওখানে মাফিয়া চক্রের মধ্যে বে-আইনি এই কয়লা তোলা 
নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি হচ্ছে। অবিলম্বে এ এলাকায় যে বে-আইনি কয়লা তোলা হচ্ছে 
সেটাকে বন্ধ করা হোক এবং আইনগত ভাবে কয়লা যাতে তোলা যায় সেজন্য কেন্দ্রীয় 
সরকারের খনি দপ্তরের উপরে চাপ সৃষ্টি করা হোক। 


শ্রী শক্তিপদ খ'ড়া $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ছগলি জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির 
অন্যতম হচ্ছে টুচড়ার ধনিয়াখালি সড়ক। এই সড়কের উপরে ছুটি হাই ওয়ে দিল্লি রোড 
এবং দুর্গাপুর এক্জপ্রেস চলে গেছে। ফলে প্রতিদিন যাত্রীবাহী বাস, ট্রেকার, শতশত লরী, 
মেটাডোর, যাতায়াত করে থাকে। এই সড়ক চুঁচড়া থেকে হারিট পর্যন্ত অংশের মেরামতির 
কাজ চলছে। কিছু অংশ আর্থাৎ হারিট থেকে ধরিয়াঙ্থালি পর্যস্ত অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় 
আছে। সেটা যান চলাচলের পক্ষে অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই সড়কের উপরে দুটি 
ব্রিজ গোটু এবং হাসনান-_আছে। এই ব্রিজের সংস্কার করা দরকার। কাজেই এই 
বিষয়টি আমি পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী বিদ্যুৎকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কৃষি 
বিপণন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের ও অর্থ মন্ত্রী মহাশয়ের একটা গুরুতৃপূর্ণ বিষয়ে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী ক্ষেত্র সিঙ্গুর, হুগলি জেলায়। সেখানে বৈদ্যবাটি, 
তারকেশ্বর রাস্তাটির দিয়ারা হেলথ সেন্টারের মোড় থেকে বরাতেলিয়ার মোড় পর্যস্ত প্রায় 
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৮ কিলো মিটার রাস্তা দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে দুর্গম স্থানে পরিণত হয়েছে। এলাকার 
মানুষের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। এ রাস্তা দিয়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে যায়। 
ফলে যেকোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে। যান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, রাস্তার সংলগ্ন যে সমস্ত গ্রাম আছে সেখানকার কৃষকদের 
তাদের কৃষিপণ্য বাজারে নিয়ে যেতে অসুবিধা হচ্ছে। এই ব্যাপারে একটা প্রস্তাব কৃষি 
বিপণন দপ্তরে আছে মার্কেট লিঙ্ক রোড হিসাবে করা। এখন সেটা অর্থ দপ্তরের উপর 
নির্ভরশীল। তাদের অর্থ মঞ্জুর কেমন হবে তার উপর এখন সেটা নির্ভর করছে। সেজন্য 
যাতে দ্রুত এ রাস্তাটির সংস্কার হয়, উন্নয়ন হয়, তারজন্য আমি মাননীয় কৃষি বিপণন 
মন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


[12-30 _ 12-40 0০7.] 


শ্রী চক্রধর মাইকাপ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলা খুব পিছিয়ে 
আছে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ৭০ থেকে ৮০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে 
গেছে, হাওড়া এবং হুগলি জেলার ১০০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে গেছে, সেখানে 
মেদিনীপুর জেলার ৪৮ ভাগ শ্রামে বিদ্যুৎ পৌছেছে। কীথি মহকুমায় মাত্র ২৮ ভাগ গ্রামে 
বিদ্যুৎ গেছে। আর আমার নির্বাচন কেন্দ্রে মাত্র ২০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে। বারবার 
উদ্লেখপর্বে এটা উল্লেখ করেছি, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এরফলে কাথি 
মহকুমায় কুটির শিল্প, কৃষি, সেচ প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মৎস্যচাষী, 
যারা বাগদা চিংড়ি চাষ করেন, তারা লাইট দিয়ে হীটের মাধ্যমে এগুলো তৈরি করতে 
পারছেন না। মাছের ডিম থেকে যেখানে পোনা তৈরি করা হয় সেখানে কারেন্টের 
সাহায্যে ঝর্ণা তৈরি করা হয়। সেটাও করা যাচ্ছে না। তারজন্য মৎস্য চাবীরাও ক্ষতিত্রস্ত 
হচ্ছেন। তারজন্য আমার অনুরোধ, মেদিনীপুর জেলা, যে জেলায় ৯০ লক্ষ মানুষের বাস, 
সেই জেলাকে বিদ্যুতের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার হাত থেকে বাঁচাতে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 


শ্রী মহকুবুল হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মালদহ জেলার খরবা বিধানসভা 
কেন্দ্রে খরবা গ্রামীণ হাসপাতালটি ১৯৫২ সালে যখন তৈরি হয়েছিল তখন সেখানে ১০টি 
বেড ছিল। আজকে সেই হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে রয়েছে। আউটডোর চলছিল, সেটাও 
বন্ধ হয়ে গেছে। তার কারণ হল, ডাক্তারবাবু যিনি ছিলেন তিনি চলে গেছেন। তার 
সঙ্গে সেখানে নিমাই হরিজন নামে যে ফোর্থ গ্রেড কর্মীটি আছেন তিনি মদ্যপ অবস্থায় 
একবার তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, তারফলে তিনি এর আগে একবার চলে যান। 
তারপর অনেক কষ্ট করে তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু আবার সেই একই ঘটনা 
ঘটেছে, ডাক্তারবাবুকে হুমকি দিয়েছেন তিনি। তাই ডাক্তারবাবু একটা দরখাস্ত দিয়ে চলে 
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গেছেন। মাননীয় মন্ত্রী. জানেন যে, সেখানকার স্বাঙ্ক্যের কি অবস্থা । মানুষ সেখানে চিকিৎসা 
পাচ্ছেন না, কারণ ইণ্ডোর এবং আউটডোর বন্ধ হয়ে গেছে, বেড়গুলি চালু নেই, 
ডাক্তারও চলে গেছে। যাতে অবিলম্বে হাসপাতালটি আউটডোর চালু করা যায়, ওযুধপত্রের 
ব্যবস্থা হয়, তারজন্য আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
গরিব মানুষদের স্বার্থে। 


শ্রী শেখ মজিদ আলি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে 
আমি কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্মণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র পাণুয়ার 
টেলিফোন এক্সচেঞ্জে প্রায় ৫০০ গ্রাহক ১৯৯৫ সাল থেকে আজ পর্যস্ত টেলিফোন কানেকশন 
পাচ্ছেন না ২.০০০ টাকা করে জমা দেবার পরও। কিন্তু কোনও রূপ টেলিফোন 
পরিষেবা পাচ্ছে না, কানেকশন পাচ্ছে না। সেই জন্য ওই এলাকার মা বিশেষ 
অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। সেখানে যাতে তারা তাড়াতাড়ি এই টেলিফোন কানেকশনের 
সুযোগ পায় তার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি 


শ্রী অধীররঞ্জন চৌধুরি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিমবাংলার পিছিয়ে পড়া জেলার 
মধ্যে একটা অন্যতম জেলা। তবে এই জেলার মধ্যে ভাগীরহী মিক্ক ইউনিয়ান গ্রামবাংলার 
মানুষের মধ্যে কিছুটা আশার আলো যুগিয়েছে। প্রতিদিন ভাগীরঘী মিষ্ক ইউনিয়ান থেকে 
৬০ থেকে ৯০ কিলোলিটার দুধ সিটি ডেয়ারী বা মাদার ডেয়ারীতে আসছে। কিন্তু আমরা 
দেখতে পাচ্ছি আজকে এই ভাগীরথী মিল্ক ইউনিয়ান চরম অব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। 
কো-অপারেটিভ রুল অনুযায়ী ৩ বছর অন্তর বোর্ড অফ ডিরেক্টুরের নির্বাচন হওয়ার 
কথা। কিন্তু ৩ বছর হয়ে যাওয়ার পরেও এখনও পর্যন্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়নি। 
কো-অপারেটিভ আ্যাক্ট অনুযায়ী প্রতি বছর আ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং হওয়ার কথা, ১ 
বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও আ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং করা হয়'ন। এখন এখানে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে কেউ নেই। সুতরাং একটা ক্যায়টিক কণ্তিশনে এই ভাগীরথী 
মিষ্ক ইউনিয়ন পরিচালিত হচ্ছে। এই মিল্ক ইউনিয়নের সঙ্গে ৩৫ হাজার ফারমার 
জড়িত। তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে বোর্ড অফ ডিরেক্টর গঠন করে। 
তার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই ভাবে গ্রামবাংলার মানুষের উপর বিশ্বাসঘাতকতা 
করা হচ্ছে। 


শ্রী খগেন্দ্রনাথ মাহাতো £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বন 
বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বনসৃজনে পশ্চিমবাংলার একটা বিরাট সাফল্য 
আছে। এই সাফল্যের অংশীদার যারা, বন সংলগ্ন আদিবাসী তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। 
এই জঙ্গল সংরক্ষণ করার জন্য একটা ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটি, একটা বিনিফিসিয়ারী 
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বসি বলা গুয়েছিল। ঠিক হয়েছিল যে জঙ্গল ফেলিং করার সময় শতকরা ২৫ ভাগ 

€ই ঢল পংপশ্দাণর কাজে যারা যুক্ত ছিলেন সেই বেনিফিসিয়ারীদের বিতরণ করা 
'কঙড ফরে্ঃ ডেভেলপমেন্ট কার্পোরেশনকে দিয়ে জঙ্গল ফেলিং করা হণ্ছে কি 

পেহ সমন্ত বেনিফিসিরারীরা তাদের প্রাপা অংশ পাচ্ছে না। বেনিফিসিয়ারীরা যাতে ২৫ 
[ অংশ পায় তার ব্যবা গ্রহণেব জন। দাবি জানাচ্ছি। 
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শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় স্পিকার মহোদয়, বর্তমান বছরে কাঁন নজরুলের 
জন্ম শতবর্ষ নারি হবে। বিধানসভার ভিতরে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সরকারি পরিমলনাধান 
নানা অনুষ্ঠানের বহমুখী পরিকল্পনার কথা বলেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নেতাজীসুভাষ 
বোস নিসার অবিচ্ছেদ্দ ভাবে যুক্ত, বাঙালির হাদয়ে তারা আস, 
তা সত্বেও এই শতবর্ষকে যথাযথ ভাবে উদ্যাপন করার জন্য আমি রাজ্য সরকারের 
কাছে একটা প্রস্তাব রাখব। এই বছর রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে যে €টি ইভিনিং 
কলেজ হবে পশ্চিমবাংলায়। এই ৫টি ইভিনিং কলেজের মধ্যে একটির নাম বিদ্রোহী 
কবি কাজি নজরুল ইসলামের নামে নামাঙ্কিত করা হোক। ইতিপূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
নামে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এইভাবে হয়েছে। আজকে রাজ্য 
সরকারের উদ্যোগে কারিগরি শিক্ষার বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি যে কথাটি 
বলতে চাইছি, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুরে যে ইর্জিনিয়ারিং কলেজগুলো হচ্ছে, যে 
কোনও একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নাম নজরুলের নামে নামাঞ্কিত করা.হোক। আমি 
এই আবেদন মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানাচিছ। 


[12-40 _ 12-50 0..] 
শ্রী আব্দুস সালাম মুল্গী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
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বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার নির্বাচনী এলাকায় বহু গ্রামে এখনও 
পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌছায়নি। আজকে স্বাধীনতার ৫১ বছর পার হয়ে যাচ্ছে অথচ গ্রামে 
এখনও বিদ্যুৎ না যাওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। আমার 
নির্বাচনী কেন্দ্রে মীর্জাপুর, জানকি নগর, বড় চাদর, জমপুকুর, পাগলাগন্ডী, পলাশী 
পাগুবপাড়া, পলাশী আশাপাড়া, আরামডাঙ্গা, গোবড়া, বসতপুর এবং ভূরুলিয়া প্রভৃতি 
গ্রাম অত্যন্ত বুনিয়াদি গ্রাম অথচ এই সমস্ত গ্রামে আজ পর্যস্ত বিদ্যুৎ যায়নি। আমি তাই 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অবিলম্বে বিদ্যুৎ বিহীন এই 
গ্রামগুলিতে যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। 


শ্রী বীরেন ঘোষ £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় খাদ্য 
ও সরবরাহ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাচিছ যে, কানলা মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে, গ্রামে 
এবং শহরে গত তিনচার সপ্তাহ ধরে রেশন দ্রব্য, বিশেষ করে চিনি এবং কেরোসিন 
তেল পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে যে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইগ্ডিয়ার কানলা 
শাখায় ডিলাররা ডিসিআর'এর মাধ্যমে যে টাকা জমা দিতেন, সেটাকে একটা অর্ডার 
দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ব্যাঙ্ক ড্রাফেটর মাধ্যমে টাকা জমা দেবার জন্য বলেছে। ফলে 
ডিলাররা কেউ মাল তুলছেন না। এই সমস্যার সুরাহা করে রেশন দ্রব্য সরবরাহ রাখার 
জন্য আমি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী দিলীপকুমার দাস $ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পুলিশ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুরে সি. পি. এম হেরে 
গিয়ে কংগ্রেস কর্মিদের উপরে পুলিশের যোগাযোগে অত্যাচার করছে। আমি আপনার 
কাছে কতকগুলো তথ্য তুলে ধরছি। আমার রায়গঞ্জ ব্লকে এলেঙ্কা গ্রামে সি. পি. এম 
হেরে গিয়ে আটজন কংগ্রেস কর্মীকে জখম করেছে। তারা এখন হাসপাতালে ভর্তি 
আছেন। পুলিশ সেই খুনীদের-_ যারা খুন করতে চেয়েছিল (তাদের-__ এখনও গ্রেপ্তার 
করেনি। উল্টে তারা কংগ্রেস কর্মিদের হয়রানি করছে। এখানে পুলিশমন্ত্রী উপস্থিত আছেন। 
উপ-পুলিশ মন্ত্রী অশোকবাবুও উপস্থিত আছেন। চোপড়াতে কুড়ি বহু পর সি. পি. এম- 
কে গোহারা হারিয়ে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। এখন লোকেরা সি. পি. এম ছেড়ে দলে 
দলে কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে। ইসলামপুরে এসডিপিও পুলিশ বাহিনী নিয়ে গিয়ে কংগ্রেস 
কর্মিদের গ্রেপ্তার করছে তাদের নামে মিথ্যা মামলা করছে। আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীকে জানাচ্ছি যে, চোপড়া ব্লকে কংগ্রেস কর্মিদের উপরে ২১টি মামলা 
করেছে। সমস্ত কংগ্রেস কর্মিদের উপরে ২১ ধারায় মামলা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামে 
এখন কোনও কংগ্রেস কর্মীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এবারে চোপড়ার এম, এল. 
এ. সাহেবের কীর্তির কথা বলছি। 
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(এই সময়ে মাইক অফ হয়ে যায় এবং পরবর্তী বক্তা বলতে. ওঠেন।) 


শ্রী শেখ খবিরুদ্দিন আহমেদ ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নাকাশীপাড়া 
বিধানসভা কেন্দ্রে বেখুয়াডরী থেকে পাটুলীঘাট রাস্তাটি বা বি. বি. রোড নামে খ্যাত 
তাতে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্যা ও বর্ধাজনিত কারণে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে বাস 
ও যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এলাকায় জনসাধারণকে প্রচণ্ডভাবে দুর্ভোগের 
সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নদীয়া ও বর্ধমান জেলায় সংযোগকারি এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি যাতে 
অনতি বিলম্বে সংস্কার করা হয় তারজন্য দাবি করছি। 


শ্রী মহঃ সোহরাব $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, এখন যেকোনও প্রত্যন্ত গ্রামে যদি যাই তাহলে 
সেখানকার মানুষের সবচেয়ে প্রথম..ফাহিদা হচ্ছে ইলেকট্রিফিকেশন ফর ভিলেজ। যে 
সমস্ত গ্রামের মৌজাগুলোতে পারশিয়ালি ইলেকট্রিফায়েড হচ্ছে আর বাকি জায়গাণ্ডলো 
ইলেকট্রিফায়েড হচ্ছে না তারা অত্যন্ত বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। আমার এলাকায় অতান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম আছে। আমি শুনতে পেয়েছি যে, ওখানে পারশিয়ালি ইলেকট্রিফায়েড 
হবে। আমার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রামের নাম আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে 
আবেদন রাখছি যাতে আহিরন, বহুতলী, বংশবাটি হিলোরা এবং নূরপুর এইসব বর্ধিষু 
গ্রামে ইলেকট্রিফিকেশন হয়। পারশিয়ালি কিছু কিছু জায়গায় ইলেকট্রিফায়েড হয়েছে, কিন্তু 
মেজর পোরশন ইলেকট্রিফায়েড হসনি। সেইকারণে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রীর এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী বাচ্চামোহন রায় ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বাস্্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার জলপাইগুড়ি জেলায় সাড়ে ৫০৩ ডি. ডি. 
টি. স্প্রেওয়ার্কার আছে, যারা দীর্ঘ ২৫-৩০ বছর ধরে সেশনাল ওয়ার্কার হিসাবে কাজ 
করে আসছে। আজকে দীর্ঘদিনের তাদের আন্দোলন স্থায়ী করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের 
স্বাস্থ্য দপ্তর কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে তারা জলপাইগুড়ি জেলার মুখা স্বাস্থ্য 
আধিকারিকের কাছে তাদের স্ত্রী, পুত্র পরিবার সহ অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে দিয়েছে। 
এবং জানা গেছে যে, এই অবস্থান বা ধর্না যতদিন তাদের সেই দাবি সরকার না মেনে 
নিচ্ছে ততদিন তারা চালিয়ে যাবেন। আরও জানা গেছে যে, এই অস্থায়ী কর্মিদের 
স্থায়াকরণ করার ব্যাপারে আমাদের সরকারের আদেশনাম। থাকা সত্তেও এবং এই কর্মিদের 
দীর্ঘদিনের আন্দোলন থাকা সত্তেও তাদের স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে না। এটা অত্যন্ত দুঃখের 
এবং উদ্বেগের বিষয় যে, আজকে দীর্ঘদিন ধরে কর্মিদের জন্য আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর 
কৌনও বিবেচনা করছে না। সেই কারণে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং 
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[331৫ 101. 199১ | 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, ওই ত্রস্থায়ী কর্মিদের, যারা দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে 
ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের সঙ্গে যুক্ত, ডি. ডি. টি. ন্প্রে ওয়াকার, তারা ২৫-৩০ ঝছর ধরে 
কাজ করছে, তাদের স্থায়ীকরণ করা হেক। 
11২6) 17011 

শ্রী পরেশনাথ দাস $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে শিক্ষা 
দপ্তরে ভারপ্রাপ্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শিক্ষার দিক থেকে আপনারা জানেন যে, 
মুর্শিদাবাদ জেলা শেষের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান.করছে। বিগত কয়েক বছর 
থেকে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন রকম কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক 
কর্মসুচি গ্রহণ করেছে, তার সাথে সাথে সার্বিক সাক্ষরতা প্রকল্প গ্রহণ করার জনা শিক্ষার 
দিকে মানুষের আগ্রহ বাডছে। আমাদের সাগর দীঘি এলাকার মধ বেশিরভাগ ৮্ছে 
মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে বাস করে। এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষ, আদিবাসী 
সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে বাস করে। এখানে আমি অনুরোধ করব, শিক্ষার প্রতি মাগ্রহ 
ও প্রেরণা দেওয়ার জন্য অনুন্নত ছাত্রদের শিক্ষার দিকে আনার জনা পরিকল্পিতভাবে 
উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। যে কারণে আমি বলব, বড় বড় গ্রামে যেখান প্রাথমিক 
বিদ্যালয় নেই, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, রেশিও অনুযায়া জুনিয়ার হাইুল 
স্থাপন করা হোক। বর্তমানে ভর্তিজনিত যে সমসা। সৃষ্টি হয়েছে, প্রাথমিকভাবে জুনিয়র 
হাইস্কুল কে হায়ার সেকেগ্ডারিতে রূপান্তরিত করা হোক এবং দ্বিতীয়ত হাইফ্কুলকে হায় 
সেকেণ্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হোক। বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য উচ্চ কারিগরি বিদ্নালণ 
স্থাপন করা হোক, এই অনুরোধ আমি করছি। 

|13-50 - 1-00 0.2.] 

শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকার কালিয়াগঞ্জের জুড়ানপুরে ভাগিরথী 
নদীতে জগতখালি বাঁধ, সেই বাঁধে বর্ষায় জল আটকে পড়ে জুড়ানপুরে কম করে ৫/৬ 
হাজার বিঘা জমিতে বর্ধার জল ঢুকে গিয়েছে। এতে চাষের ক্ষতি হচ্ছে। তাই জগতখালিতে 
জুড়ানপুরে অবিলম্বে যাতে শ্ুইস গেট করা হয় তাহলে ভাল হয়। বর্ধার জল তাতে 
নদীতে নেমে যেতে পারে এবং নদীর অতিরিক্ত জল যাতে এলাকায় ঢুকতে না পারে 
এবং জমিতে জল বৃদ্ধি না হয়ে যায় সেইজন্য জগতখালি বাঁধে জুড়ানপুরে যাতে শ্্ইস 
গেট করা হয় তার আবেদন জানাচ্ছি। 

ডঃ রামচন্দ্র মণ্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করছি! আমাদের খেজুরিতে একটাও কলেজ নেই, সেই কলেজ নিয়ে 
দীর্ঘদিন ধরে বলা হচ্ছে, সেখানে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, ভেড়ানো হয়েছে, কমিটি 
গঠন করা হয়েছে, টাকা সংগ্রহ হয়েছে, আবার ডিষ্টিক্ট প্ল্যানিং কমিটি থেকে আযাকসেপ্ট 
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হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যস্ত সেটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, এখানে ৭৫ শতাংশ এস. সি. 
পপুলেশন বাস করে, কিন্তু আজ পর্যস্ত সেখানে কলেজ হল না। সেটা যেন অবিলম্বে 
হয় এই আবেদন আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি। একটা কমিটি পাঠিয়ে দেখা হোক 
এবং যাতে শীঘ্র কলেজ স্থাপন হয় এই আযাকাডেমিক ইয়ারে তারও দাবি আমরা করছি। 


শ্রী চক্রধর মাইকাপ ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসের 
ষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত কয়েক দিন পরে পশ্চিমবাংলার মানুষ স্বৈরতন্ত্রের পদধবনি 
শুনতে পাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের অপব্যাখ্যা ঘটিয়ে বিভিন্ন 
টিম এখানে পাঠাচ্ছেন। আমরা বুঝতে পারিনা ৩৫৫ নম্বর ধারায় অপব্যাখ্যায় কেন্দ্রের 
স্বরাষ্ট্র সচিব বলছেন আমার কাছে বাংলা এবং হিন্দি দুটো সংবিধানের বাখ্যা রয়েছে, 
আমাদের পরিষদীয় মন্ত্রী সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রসার ঘটানোর জনা প্রতি স্কুলে পড়াবার 
যে বাবস্থা নিয়েছেন, এই ব্যাপারে বলি, আমার কাছে কয়েকটি ছাত্র এসেছিল আমি 
৩৫৫ ধারার বাংলা অনুবাদ তাদের পড়তে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম আঘধন্টা ধরে 
পড় এবং ভাব। তারপরে আমি বলেছিলাম ৩৫৫ নম্বর ধারায় আছে বহির্জীক্রমণ, তার 
স[থে অভ্যন্তরীণ যে গোলোযোগ এই দুটি বিষয় সমান হওয়া চাই। অর্থাৎ জাতায় এই! 
হওয়া চাই, নইলে সেখানে এই রকম হস্তক্ষেপের প্রশ্ন আসেন।। সংবিধানে ৩৫৫ নম্বর 
ধারাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তান 
অন্যভাবে বিকৃত করে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ গোলোযোগের কথা যদি বলতে 
হয় তাহলে মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ সম্পর্কে আপনাদের আগে চিন্তা-ভাবনা 
করা উচিত। 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 
শ্রী সমর মুখার্জি 8 (নট প্রেজেন্ট) 


রী শক্তিপদ খাঁড়া ৪ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি জানেন স্যার, পাট চাষীরা 
স্বাধীনতার উত্তরকাল থেকে পঞ্াণ বছর ধরে বঞ্চনা ও শোষণের স্বীকার হয়ে আসছে। 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি দপ্তরের রাষ্্রমন্ত্রী টি. ডি. ফাইভ পাটের সহায়ক মূল্য 
ঘোষণা করেছেন ৬৫০ টাকা। এই ঘোষণা কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ বিরোধী। আমি আপনার 
মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে টি. ডি-ফাইভ পাটের সহায়ক মূল্য 
অন্তত এক হাজার টাকা করা হোক, এই দাবি আমি করছি। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ স্যার, গত ৫. তারিখ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্যাপন হল 
প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিগত এক মাস ধরে অনুষ্ঠান হচ্ছে। আসানসোল শহরে 
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আশিটি পুকুর, দিন নেই, রাত নেই ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে সমস্ত পৌর আইনকে তোয়াকা না করে এই কাজ হচ্ছে এবং এই ঘটনার কথা 
কর্পোরেশনকে জানানো হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জানানো হয়েছে, কিন্তু কিছুই 
হয়নি। যখন আমরা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য সেমিনার করছি, তখন এই ঘটনা 
আসানসোল শহরে ঘটছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি যেসব পুকুরগুলো 
ভরাট করা হচ্ছে সেইসব পুকুরের মালিক এবং যারা ভরাট করছে, পৌর আইন 
অনুযায়ী তাদের অবিলম্ষে গ্রেপ্তার করা হোক। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, স্যার, দারুণ দুঃসহনীয় দুর্গন্ধ, তবে 
এই গোলঘরে নয়, উলুবেড়িয়াতে। ওখানে এত দুর্গন্ধ যে ওখানকার মানুষ উলুবেড়িয়ার 
নামটি ভুলতে বসেছে। ওখানে একটি হাড়ের কারখানা আছে যার জন্য এই দুর্গন্ধ 
বেরোচ্ছে, ওখানে হাড় পচছে, মাংস পচছে, নাড়িভুড়ি পচছে। ট্রেনে যারা যাতায়াত করে 
সেই নিত্য যাত্রীরা নাক চাপা দিয়ে চলছে। স্যার, আমি তাজ্জব হয়ে যাই, দূষণ পর্ষদ 
রয়েছে সেই পর্যদ-এর ছাড়পত্র তারা পেল কি করে? দৃষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ এই দুর্গন্ধ 
থেকে উলুবেড়িয়া পৌরসভার ৭ ও ৩ নং ওয়ার্ডকে কিভাবে রক্ষা করবে বুঝতে পারছি 
না। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি, উলুবেড়িয়া যাতে দুর্গন্ধবেড়িয়াতে পরিণত না 
হয় সেটা দেখতে। ্‌ 
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গী হাম অলল লা্ী : জান্রহঘীঘ অঞ্মঞ্ধা জী, ভানভা ক্ধ তলনভিমা তলহ কল 
হ্কা জাঘ জানল ই। জাঘন্ধ নাঞ্্ল জ দালীঘ জল নিপা ক্ধ লী মন্তীয ক্কা চান 
জাক্ষঘির্ন ্ষহালা ল্তান্তলা ভু তলনভিআা তলহ জল্্র আন্ত ল আলী ্দী জ্ভী অনজ্খা 
ই, আালী কতা আশ্ান উ। অভাঁ ঘহ দালী ই, নন ভুসিল উ। জিল জাহ্ঘা জ লর্া 
অনল জাঘাহদ রী অক্ট্রল ত্র ভা হভী ই| ন্তী ক লামা জী নানক জঘালী কাত 
কহ তলা অভ হা উ।'সল লাগা ল ঘালী হ্ধ লিহ্‌ ভ্তান্তাক্দাহ লন্বা সা ই। হললিঘ 
ঈ জাঘক্ধ মাসল লি ঘালীম অল নিষ্মা্ কি লী লভীবৃঘ তা চদা হিলালা স্বান্থলা 
ভুঁ জীহ নিহীঘ অনুতীগ্র কলা ভু ইল জীহ ঘভ্তভল ধই। ভীতু লা সাজন্নত লঙা্কহ, 
নাত লিল্ত কান্ত লঙ্লাক্ষং হ্ঙ্ভা লী ত্ঘিল জল উ তজক্কী লাক্ষ কহ ল্মনভাহ ল 
লাঘা জা অক্ষলা ই। ঈ মলী মভতীত্ঘ জ দিত অনুহীঘ ক্হলা ভতঁক্ি হল জীহ নিছান 
লহ ইন ঘ্ব অল জাগ্রাত্ঘা কী জী দালীম অল ক্র লিত নহঙ্ানী ভী হাউ তলনী 
বৃ কল জী ন্ধাল নহযা। 


শ্রী রবীন মুখার্জি 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। গত ২১শে জন “বর্তমান” কাগজে রাজ্যের ডি. জি.-র ছবি সহ একটি 
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বক্তব্য বেরিয়েছে। তাতে আছে যে, “অধিকাংশ মানুষের অভিযোগ, পুলিশ ডায়েরি না 
নিয়ে থানা থেকে কিরিয়ে দেয়। পুলিশ যে ডায়েরি না নিয়ে ফিরিয়ে দেয়, সে কথা কবুল 
করেছেন পুলিশের বড় কর্তারাও। তবে তাদের যুক্তি, সকলেই এমন নন। খোদ পুলিশমন্ত্ী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই এখন সভায় সভায় বলে বেড়াচ্ছেন, থানায় গেলে পুলিশ ডায়েরি নেয় 
না এ কথা তাকেও প্রায়ই শুনতে হচ্ছে। অথচ আম জনতা জানে পুলিশ ইচ্ছা করলে 
সব পারে। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে রাজ্যের ডি. জি-র এই বক্তব্য বর্তমান কাগজে 
বেরিয়েছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাইছি, রাজ্যের ডি. জি. যখন 
বলছে থানা নিয়ন্ত্রণ করছে মার্কবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা এবং বিরোধী দলের 
নেতাদের ডায়েরি পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে না। 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 
রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার ম্যাটারটা পরিবর্তন করবেন। 


১৭.৬.৯৮ তারিখে কলিং আযাটেনশন জমা দিই। রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী ২২.৬.১৯৯৮ 
তারিখে উত্তর দেয় গাড়ি চলছে বলে। অথচ আজ এক মাস পর্যস্ত সি. এস. টি. বাস 
বাবুঘাট থেকে ফলতা পর্যন্ত বন্ধ আছে। মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী গোটা বিধানসভাকে 
বিভ্রান্ত করেছেন মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করে। আমার বক্তব্য, তিনি সঠিক তথ্য সভাতে 
পরিবেশন করুন এবং দুঃখ প্রকাশ করুন। আর, পরিবহন দপ্তরের যে সমস্ত অফিসার 
এই মিথ্যে তথ্য দিয়েছেন, তাদের শাস্তির দাবি করছি। অবিলম্বে এ রুটে বাস যাতে 
চালু হয়, তারও দাবি করছি। 
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শ্রী সুনীতি টট্টরাজ £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি বক্তব্য রাখার আগে একটা 
অনুরোধ করছি যে, দুটো আনপার্লামেন্টারি ওয়ার্ড এসে গেল। একটা ইউজ করেছেন 
্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আর একটা আমার মেম্বার ইউজ করেছেন। আপনি এটাতে ইন্টারফেয়ার 
করছেন না। তাহলে হাউসে আনপার্লামেন্টারী ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে। এবার আমরা 
করব। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে যে, আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গত ৯৭ 
থেকে আমি মেনশন করা বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ মেনশন করে কোনও ফল হচ্ছে না। 
এদের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, মাঝে মাঝে কর্ণও আকর্ষণ করেছি, কিন্তু কিছুই কাজ 
ংয়নি। স্যার, আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি যে, ১৯৭২ সালে কংগ্রেস আমলে যে সমস্ত 
গ্রামে বিদ্যুৎ হয়েছে, তারপর একটা গ্রামেও এই ২১ বছরে বৈদ্যুতিককরণ হল না। 
পুত্তর ভিলেজ পাড়ায় যেখানে বিদ্যুৎ করা দরকার, সেখানে নূন্যতম কৃষির জন্য নয়, 
লিফট ইরিগেশনের জন্য, ডিপ টিউবওয়েলের জন্য বিদ্যুতের দরকার, সেখানে বিদ্যুৎ 
যাচ্ছে না। সেইদিকে নজর নেই। আমি জানি কোনও ফল হবে না। আগে মেনশন 
করলে ফল হত। সরকার অফিসাররা উত্তর দিতেন আমাদের কাছে। জানবার চেষ্টা 
করতেন। স্যার, এই ব্যাপারে সাব ইর্জিনিয়ারের কাছে যাচিছ, আ্যাসিস্ট্যা্স ইঞ্জিনিয়ারের 
কাছে যাচ্ছি, তারা বলছেন যে, তাদের কোনও ক্ষমতাই নেই। তাদের ফাণ্ডামেন্টাল 
রাইটস নেই গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছানোর ব্যাপারে । এটা ২১ বছর ধরে শুনে আসছি। 
আমরা ১৯৯১-৯৭ সালে দেখছি যে, রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশনের জন্য ৩০ পারসেন্ট টাকা 
গভর্নমেন্ট খরচ করতে পারেননি বলে এখান থেকে ফেরত গেছে। কিন্তু অফিসাররা 
বলছেন যে, টাকা নেই বলে বৈদ্যুতিককরণ করতে পারছেনা । আমি দেখব ফল হয়েছে 
কিনা, তারপর মেনশন করব 
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শ্রী আব্দুল মান্নান ৫ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ 
অসীম দাশগুপ্ত বিদ্যুৎ দপ্তরের যে ব্যয়ররাদ্দের দাবি পেশ করেছেন এবং তার 
পরিপ্রেক্ষিতে যে বিতর্ক আজকে শুরু হয়েছে, আমি সেই দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দের দাবির 
বিরোধিতা করছি' এবং আমাদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশনস আনা হয়েছে সেই 
কাট মোশন গুলোকে সমর্থন করছি এবং এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করছি। স্যার, দুর্ভাগ্যের 
বিষয় যে যখন একজন বিজ্ঞানী আমাদের বিদ্যুতমন্ত্রী “এবং এই দপ্তরের দায়িত্বে আছেন 
তখন বিরোধী দলের সদস্য হলেও তাকে প্রশংসা করার মানসিকতা নিয়ে এই ব্যয়বরাদ্দের 
দাবির বিতর্কে অংশ গ্রহণ করার কথা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এবং তথ্য আজকে এই 
দপ্তরের সমালোচনা করতে আমাকে বাধ্য করেছে এবং তার সঙ্গে এই দপ্তরের কাজের 
ফলে বাংলার ৮ কোটি মানুষকে বঞ্চনা করা হচ্ছে বাংলার ৮ কোটি মানুষকে লুটেপুটে 
খাওয়ার চেষ্টা করছে যে সি. ই. এস. সি, সেই সি. ই. এস. সি'র কর্তৃপক্ষকে বিদ্যুৎ 
দপ্তর মদত দিয়ে যাচ্ছে। তারপর সেই দপ্তরের মন্ত্রীর প্রশংসা করা জনগণের 
বিশ্বাসঘাতকতা স্বরূপ হবে। আমি আমার কোনও বক্তব্য এখানে রাখছি না। আমার 
কাছে কিছু তথ্য আছে। গতকাল সৌগত রায় কিছু তথ্য কোয়েশ্েন আওয়ারে সাগ্লিমেন্টারি 
করতে গিয়ে বলেছেন। আমি শুধু কয়টি প্রশ্ন মন্ত্রী মহাশয়কে করব। মাননীয় ডেপুটি 
স্পিকার স্যার, আপনি জানেন যে সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্যাবিনেট নির্বাচিত প্রতিনিধিরা-_তারা 
পলিসি মেকার। তারা নীতি নির্ধারণ করে। আমাদের দেশে যারা ব্যুরোক্র্যাট আছে তারা 
হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টিং এজেলী। তারা সেটা ইমগপ্লিমেন্ট করেন। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে 
পাচ্ছি একটা নোট থেকে যে নোটটা ২রা জুন, সই করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ১১ 
নম্বর পাতায়, সেই নোটটা উনি সই করে পাঠিয়েছেন পাওয়ার মিনিস্টারকে, তাতে উনি 
বলছেন 
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আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ব্যাটলিবয় রিপোর্টের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেটার 
সাজেশন কে দেবে? মিনিস্টার না সেক্রেটারি। কারণ সেক্রেটারি তো পিপলের কাছে 
কৈফিয়ত দিতে 'বাধ্ নন। কৈফিয়ত দিতে বাধ্য আপনি। সেখানে আপনি ফাইল দেখলেন 
না, ফাইল পাওয়ার সেক্রেটারি পাঠিয়ে দিল টীফ মিনিস্টারের কাছে। যাইহোক চীফ 
মিনিস্টার সেখানে দিয়েছেন 


006 1958] [10৬15101]5 ০1 ৮/1)101) 178) 09 6721711160. 2 11)8 01776 ০1 


[0190709910৭ /ঠঘা9 ৬0] 08102741410 500 0৩ 645 


(থা 16515101101 0890 ৮% 11২. 210 /১0৬০9০806 0670181. 


আমার প্রশ্ন হচ্ছে পাওয়ার দণ্তরকে চালাচ্ছে কে? স্যার, আমরা চীনের গ্যাঙ অফ 
ফোরের কথা শুনেছি, এখানে কি গ্যাউ অফ সেভেন? বুরোক্র্যাটদের নাম বলা ঠিক নয় 
হাউসের ভিতরে। পাওয়ার দপ্তর পাওয়ার মিনিস্টার চালাচ্ছেন না, চালাচ্ছেন একটা 
গ্যাউ অফ সেভেন, যাদের মধ্যে কিছু বুরোক্র্যাট আছে, ঘাদের মধ্যে ভেস্টেড ইন্টারেস্টেড 
লোক আছে। তারা এই ডিপার্টমেন্টকে চালাচ্ছে। স্যার, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি একদিকে 
এই দপ্তরটা গোয়েঙ্কাদের হাতের পুতুল হয়ে যাচ্ছে। ডি, কে. বোসের ফার্স্ট রিপোর্ট এল 
হবে। কিন্তু আমরা কি দেখলাম ফেরত দেওয়াতো দুরের কথা বললেন আবার একটা 
রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। আর একটা অডিট ফার্মকে রিপোর্ট দিতে হবে। অডিট 
ফার্মকে রিপোর্ট দিতে বললেন। কাকে দিলেন? আপনারা দিলেন চার্টাড আযাকাউন্টেন্ট 
ফার্মকে এটা স্যার, আয়-ব্যায়ের হিসাব দেখা নয়। একজন চার্টাড আযাকাউন্টর্টেন্টকে 
দিয়ে হয় না। কস্ট আযাকাউন্টটেন্টকে দেওয়া দরকার ছিল, কিন্তু আপনি তা না দিয়ে 
বাটলীবয়কে দিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করালেন, হাউসে সেটা প্লেস করলেন। তার পর 
বাটলীবয়-এর রিপোর্ট আসার পর অডিট রিপোর্ট আসার পর আবার একটা সেকেগ্ 
রিপোর্ট তৈরি করতে বসে পড়লেন। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে একই লোক কি করে এই দু 
রকম রিপোর্ট তৈরি করে? এই প্রশ্ন যখন আমরা করছি-_স্যার, এখানে আমি আরেকটা 
জিনিস দেখতে পাচিছ, বাটলীবয়ের রিপোর্ট যেটা আমাদের কাছে আছে এর প্রতিটি 
জায়গায় আগার লাইন করা আছে। আমি আপনার মাধ্যমে এটা হাউসে প্লেস করছি। 
রিপোর্টটাতে দেখতে পাচিছ মাননীয় মন্ত্রী এক জায়গায় নোট দিয়েছেন তাতে একটা 
জায়গায় লেখা আছে, 
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আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনি যে নোটটা লিখেছেন আপনি এই বাটলীবয় রিপোর্টটা 
পড়ার সময় আপনার নিজের হাতে লেখা এটা, আপনি নিশ্চয়ই এটা অস্বীকার করতে 
পারবেন না। আপনি নিজে যেখানে লিখছেন যে ডি. কে. বোস-কি করে তার আরলিয়ার 
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রিপোর্ট থেকে ডেভিয়েট করল। আমরা সেই প্রশ্ন করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে নোট 
আপনার কাছে পাঠিয়েছেন সেই নোটের ১১ পাতায় আপনি লিখেছেন 
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পাওয়ার ডিপার্টমেন্টকে জবাবদিহি করতে হবে, আজকে আমরা আপনার কাছে 
জবাব চাইছি। আপনি নিজে বলেছেন 
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আপনি নিজে' বলেছেন প্রথম যে রিপোর্টটা ছিল সেটাই ঠিক। অতএব সি. ই, এস. 
ই. যে টাকা নিয়েছে সেটা ফেরত দিতে হবে। আপনি আপনার রিপোর্টের ফাইলে 
যেখানে সই করেছেন সেখানে লিখেছেন, 
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[১-40 - 2509 02৭0] 


আমাদেরও তো বক্তব্য তাই। সি. ই. এস. সি. কর্তৃপক্ষ ওয়ান অফ দি লাইসেন্সি। 
আপনি যদি মনে করেন তাদের রেট ঠিক নেই তাহলে তো ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই আযাটের 
মাধ্যমে একটা রেটিং কমিটি করতে পারতেন। আজকে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলুন তো 
কোনও রেটিং কমিটি হয়েছে? কোনও রেটিং কমিটি হয়নি, আপনি করেননি। আপনি 
এই নোট পড়ে বিরোধিতা করলেন যে, সি. ই, এস. সি. ফুয়েল সার চার্জ নিতে পারেনা, 
অধিকার নেই, মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু লাস্ট লাইনে কি লিখলেন? 
হাওএভার আযকশন মে প্লিজ বি টেকেন আজ ডিজায়ারড বাই সি. এম.। স্যার, এটা 
কোনও অফিসার বদল করার ব্যাপার নয়। আজকে ৮ কোটি মানুষের স্বার্থ এর সঙ্গে 
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জড়িত। সি. ই. এস. সি.-র ১৬ লক্ষ গ্রাহকের স্বার্থ জড়িত এবং বৃহত্তর কলকাতার 
মানুষের স্বার্থ জড়িত আছে। কিন্তু আজকে আপনি তাদের সবার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে 
বলছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা করবেন তাই মেনে নেবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি অফিসার 
পোস্টিং-র কথা বলতেন তো এক কথা। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে গোয়েস্কাদের স্বার্থ 
জড়িত এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বাংলা মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে, 
ক্ষুন্ন হচ্ছে। কিন্তু একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসাবে আপনার উচিত প্রকাশ্যে সমস্ত কথা 
বলা। তা আপনি বলছেন না। কারণ, আমি জানি, আজকে দলের স্বার্থ রক্ষা করা 
হচ্ছে। যেহেতু দলের নেতা এর সঙ্গে জড়িত। আজকে কি সি. ই, এস. সি. কর্তৃপক্ষ 
বিদ্যুৎ দপ্তর চালাবে? ২-রা জুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ফাইল পাঠাচ্ছেন মন্ত্রীর কাছে এবং 
মাননীয় মন্ত্রী নোট দিচ্ছেন ৫-ই জুন যে, আাকশন নেওয়া হবে, মুখ্যমন্ত্রী যা চাইবেন 
তার ভিত্তিতে। তাহলে মে মাস থেকে কালেকশন করলেন কন? আমার কাছে কয়েকটা 
বিল আছে। তাতে দেখছি, সেই ফুয়েল সারচার্জ কালেকশন করা হয়েছে। তাহলে, 
আপনি বিদ্যুৎ মন্ত্রী হিসাবে ব্যবস্থা করতে পারেননি। সরকার সিদ্ধান্ত নিল না, সরকারি 
অনুমোদন পেল না, বিদ্যুৎ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, কিন্তু তার পরেও গোয়েঙ্কারা সবাইকে বুড়ো 
আঙ্গুল দেখিয়ে মুখে লাথি মেরে ফুয়েল সারচার্জ বাড়িয়ে নিচ্ছে। আপনি বলছেন, 
আমিও সি. ই. এস. সি.-র কনজিউমার। তা যদি হতেন তাহলে আজকে বিদ্যুৎ দপ্তর 
এবং সরকারি নীতির প্রতিবাদ করতেন। তাই আজকে আপনি কনজিউমার নয় সি. ই. 
এস. সি.-র ভেস্টেড ইন্টারেস্ট দেখার জন্য বসে আছেন এবং তাই আজকে আপনি 
ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। স্যার, সি. ই. এস. সি. কর্তৃপক্ষ গভর্নমেন্টের ডিউটি আদায় 
করে। নিয়ম হচ্ছে সরকারের পক্ষে যদি কোনও সংস্থা ডিউটি আদায় করে তাহলে তা 
সরকারের ঘরে জমা দিতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলুন তো, সি. ই, এস. সি. 
কর্তৃপক্ষ যে ডিউটি, ইলেন্্রি ফি আদায় করেছে তা সরকারের ঘরে জমা দিচ্ছেন? আমি 
এই বিধানসভায় প্রশ্ন করেছিলাম আপনি বলেছিলেন, এটা অর্থ দপ্তর দেখবে, কত 
ইলেত্ি ডিউটি পাওনা আছে। আপনি. এড়িয়ে গেলেন। কারণ আপনি জানেন ভাল 
ভাবেই যে, অর্থমন্ত্রীর প্রোটেকশন নিয়ে গোয়েস্কারা এই ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং 
এটা আপনি অর্থমন্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। কিন্তু বলুন তো, স্টেট ইলেকট্রিসি';) বো 
সি ই. এস. সি.-র কাছে কত টাকা পাবে? তাও দিতে পারছেন না। বিদ্যুৎ পর্যদ, সি. 
ই. এস. সি.-র কাছ থেকে যে টাকা পাবে সেই টাকা তাদের কাছ থেকে আদায় করতে 
পারবেন না। একদিকে সি. ই, এস. সি. কর্তৃপক্ষ গভর্নমেন্ট ডিউটি আদায় করছে 
মানুষের কাছ থেকে, কিন্তু সেই ডিউটি থেকে সরকারকে জমা দিচ্ছে না। আরেকদিকে 
বিদ্যুৎ কিনছে এস. ই. বি.র কাছ থেকে। সেই বিদ্যুৎ কেনার জন্য যে দাম সেটাও তারা 
এস. ই. বি. কে, বিদ্যুৎ দপ্তরকে দিচ্ছে না। দিনের পর দিন মানুষের কাছ থেকে টাকা 
নিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা গণতান্ত্রিক দেশে, নির্বাচিত একটা সরকার, সেই সরকার অসহায় 
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ঠুঠো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের মাথায় বসে গোয়েঙ্কারা ব্যবসা করে 
যাচ্ছেন। আমি ফুয়েল সার-চার্জ নিয়ে বলছি, এরপর মাননীয় সৌগত রায়ও এব্যাপারে 
বলবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তর দেবেন কি? গত ৩ বছরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে 
বিদ্যুৎ উৎপাদন সি. ই. এস. সি. যা করছে তার থেকে বিদ্যুৎ কেনার রেট বেড়ে যাচ্ছে। 
১৯৯৫-৯৬ সালে সি. ই. এস. সি. বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিল ৩ হাজার ৪৭৭ মিলিয়ন 
ইউনিট। ১৯৯৬-৯৭ সালে সি. ই. এস. সি. বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিল ৩ হাজার ৩১১ 
মিলিয়ন ইউনিট। তাদের উৎপাদন কমে গেল, কিন্তু তাদের বিদ্যুৎ কেনা বাড়ল। ডি. 
ভি. সি. এবং বিদ্যুৎ পর্যদ থেকে তারা ১৯৯৫-৯৬ সালে বিদুৎ কিনেছে ৪ হাজার ৩৮০ 
মিলিয়ন ইউনিট, ১৯৯৪-৯৫ সালে বিদ্যুৎ কিনেছে ২ হাজার ৪৬ মিলিয়ন ইউনিট, 
সেখানে তারা গতবছর কিনেছেন ২ হাজার ৬১০ মিলিয়ন ইউনিট। বিদ্যুৎ কিনেছে 
বেশি উৎপাদন বেড়েছে কোথায়? এদিকে ফুয়েল সারচার্জ বাড়ল। এই ফুয়েল সারচার্জ 
নিয়ে জনগণের টাকা লুট-পাট করে খাচ্ছেন। এরপর বজবজের প্রোজেক্ট কস্ট খুব 
সম্ভবত প্রথম ছিল ১০০০ কোটি টাকা, তারপর সেই প্রজেক্ট কস্ট অনেক বেড়ে গেল। 
বলাগড়ে প্রজেক্ট কস্ট প্রথমে ১২০০ টাকা থেকে বেড়ে ১৪৬০ কোটি টাকা ছিল। 
তারপর সেটা হয় ২ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা। প্রজেক্ট কস্ট বেড়ে গেলে তার টাকা 
জনগণকে দিতে হয়। কিন্তু আপনি সেখানে ব্যবস্থা নিতে পারেননি। বজবজে কি হয়েছে, 
সেখানে গোয়েঙ্কারা বেনামে কিছু কনট্রাক্টর ঠিক করে রেখেছে। যদি ৩ কোটি-সাড়ে তিন 
কোটি টাকার কাজ কোথাও হয় তাহলে তাকে কনট্রাক্টর না দিয়ে ৮ কোটি টাকার বে 
নামে নিজেদের একটা কনট্রাক্টর দেওয়া হয়। এই ভাবে সেখান থেকে টাকাটা আত্মসাত 
করে নেওয়া হয়। এই ভাবে প্রোজেক্ট কস্ট বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি মন্ত্রী 
থেকেও কিছু ব্যবস্থা নিতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে যা হয়নি, আজকে ওনার 
আমলে সেটা হয়েছে। আজকে কোনও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোনও. মন্ত্রী বিদ্যুৎ 
দপ্তরের মালিক নন, আজকে বিদ্যুৎ দপ্তরের মালিক ধলেন আর. বি. জি. গোষ্ঠীর 
সগ্্ীব গোয়েক্কা। আজকে ক্বিন্ুৎ.দণ্তরের এই দুর্নীতির ফলে বাংলার. মাঘুফে যে -ভাবে 
জুষ্ঠন করা জুদ্রছ পেটা বন্ধ -ক্ষরার «একটাই পথ "আছ, সেট '১হল, যারা বিদ্যুৎ দপ্তুরকে 
সমর্থন 'করে এখানে বক্তব্য জান .মানমীয় সী, মহাশরের যদি সৎ সাহস থাকে 
তাহলে পরিষ্গীয় '্লের কর্মিটি করা হোক। বিধানসভা থেন্ুক একটা সর্বদলীয় কমিটি 
কয়া হোঁক। মাননীয় বিদুৎ মৃত, _জাপনি সেই কমিটির চেয়ারম্যান হোন। সেই কমিটি 
সি. ই. এস. সি.-র সমস্ত কাগজস্পত্র তদস্ত করে দেখুক। ব্যাটলিবয়-এর রিপোর্টের যে 
লাইনগুলো আপনি আগ্ডার লাইন করে নোট দিক্কেছিলেন, €সগুলো মানুষকে বলুশ-__কেন 
সেটা কার্যকর করতে পারেননি তা বলুন। ডি. কে. বসুর এই ডেভিয়েট করার কারণ, 
এবং আপনি নোটে যা লিখেছিলেন, কেন তা রক্ষিত হয়নি? আরও অনেক বক্তা 
আছেন, রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন এবং অন্যান্য বিষয়ে তারা বলবেন। আমি শুধু আপনার 
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সততা এবং নিষ্ঠার কাছে আবেদন করছি, আপনি দয়া করে সি. ই. এস. সি.-র হাতের 
পুতুল হবেন না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী রঞ্জিত কুণ্ডু £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী বিদ্যুৎ খাতের 
যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন তা আমি তার বাজেট বক্তৃতা সহ সমর্থন করছি 
এবং বিরোধীদের সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবের ছাঁটাই চাইছি বলে তার বিরোধিতা করছি। 
বিরোধী দলের দায়িত্বশীল মাননীয় সদস্য আব্দুল মান্নানের বক্তৃতা আমি এতক্ষণ শুনছিলাম। 
মান্নান সাহেবের বক্তব্য শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি 
বোধ হয় ভারতবর্ষের বাইরে। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কংগ্রেস আমল থেকে 
বেসরকারিকরণের কথাবার্তা শুরু হয় এবং তা কার্যকর হতে আরম্ভ করে। কংগ্রেস 
আমলে, নরসীমা রাও যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তখন থেকেই ভারত সরকার বিদেশি 
পুঁজিপতিদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব চুক্তি করতে শুরু করে। সে সময়ে ভারত 
সরকারের প্রক্ম থেকে রাজ্যগুলির বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের ডেকে সভা করে বলা হয়-_বিদ্যুতের 
ট্যারিফ বাড়াতে. হবে, দাম বাড়াতে হবে। যেহেতু এস. ই. বি.-গুলো লোকসানে চলছে 
সেহেতু বিদ্যুৎ-উৎপাদন এবং বন্টন বেসরকারি সংস্থাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এই 
ছিল. তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের যুক্তি। সেই অনুযায়ীই ওঁরা বিদেশি সংস্থা এনরণ-এর 
সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। এনরণ এবং আর ৭-টি বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি 
করে ওঁরা তাদের বলেছিলেন তোমাদের দেশেৰ অভ্যত্তর থেকে ৬০ শতাংশ পুঁজি 
সংগ্রহ করার সুযোগ দেওয়া হবে। এমন কি ঘেসব যন্ত্রপাতি আমাদের দেশে তৈরি হয় 
সেসব যন্ত্রপাতিও বিদেশ থেকে আনার অধিকার দেওয়া হবে। শুধু এই নয়, আরও বলা 
হয়েছিল, তাদের জ্বালানি পর্যস্ত আমদানি করতে দেওয়া হবে_ যেখানে আমাদের দেশে 
এত কয়লা খনি রয়েছে। এবং লাভের গ্যারান্টি দেওয়া হবে-যেমন এনরণকে দিয়েছেন। 
ওরা এনরণের সঙ্গে শতকরা ১৬ টাকা লাভের গ্যারান্টি দিয়ে চুক্তি করেছেন। এই হচ্ছে 
বিগত কংগ্রেস সরকারের নীতি। এই হচ্ছে অবস্থা-স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও ভারতবর্ষে 
জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি নেই। ১৯৪৮ সালে যে বিদ্যুৎ আইন হয়েছিল সেই বিদ্যুৎ আইন 
আজও চলছে। ১৯৭৬ সালে পার্লামেন্টে একবার সদস্যরা হৈ-চৈ করেছিলেন যে এই 
আইন চলে না। ১৯৮২ সালেও আর একবার করেছেন। তাসন্বেও সেই আইন আজও 
আছে, জাতীয় এনিদ্যুৎ নীতি বলে কিছু নেই। তারফলে আজকে দিল্লিসহ অন্যান্য রাজ্যে 
দিনের মধ্যে ১০/১২/১৫ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না অধিকাংশ জায়গায়। এ ধরনের বিদেশিদের 
অনেক সুযোগ দিয়েও, অনেক চেষ্টা করেও এখন কোনও নতুন প্রকল্প গড়তে পারেনি। 
অষ্টম যোজনাকালে যেখানে টারগেট ছিল ৪৮ হাজার মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ করবেন, 
সেখানে পরবর্তীকালে সেই টারগেট পাল্টে সেখানে ৩০ হাজার মেগাওয়াট করলেন। 
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পরবর্তীকালে ওটাকে আরও কমিয়ে ১৭ হাজার মেগাওয়াট করলেন। অর্থাৎ ৩০ হাজার 
মেগাওয়াট যে টারগেট ঠিক করলেন সেটা করতে পারলেন না, সেটাকে কমিয়ে ১৭ 
হাজার মেগাওয়াট করলেন অষ্টম যোজনাকালে অর্থাৎ ৫৭ শতাংশ করলেন। এরফলে 
বিদ্যুৎ ঘাটতি এত প্রবলভাবে হয়ে গেছে সারা দেশে এবং এর মোকাবিলা করতে 
পারছেন না। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে পশ্চিমবাংলা। এই সত্য কথাটা স্বীকার 
করতে বিরোধীদের এত কুষ্ঠা কেন? বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যদি উন্নতি করে এই রাজ্য এবং 
তা যদি দেশবাসীর কাছে পৌছে দেয় তাহলে অনেক দিক থেকে আমাদের রাজ্যের স্বার্থ 
সংরক্ষিত হয়। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, দায়িত্বশীল বিরোধীদল হিসাবে এই 
চরম বাস্তব সত্যটাকে স্বীকার করতে অসুবিধা কোথায়? পশ্চিমবাংলার মানুষের স্বার্থে 
এই সত্যটাকে, এই বাস্তবটাকে মেনে নিন। সত্তরের দশকে আপনারা বিদ্যুতের যে হাল 
করেছিলেন সেখান থেকে পরিবর্তিত হয়ে আজকে সারপ্লাস বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। 
আজকে দিল্লিকে পর্যন্ত বিদ্যুৎ দিতে হচ্ছে। রাতের বেলা আমাদের মন্ত্রী মহাশয়কে 
টেলিফোন করে বলছেন, দিল্লি সহ অন্যান্য জায়গা অন্ধকার হয়ে গেছে, বিদ্যুৎ দিন। 
এখান থেকে দিল্লিতে বিদ্যুৎ পাঠাতে হচ্ছে। এটাই হচ্ছে বাস্তবচিত্র। শিল্পে অগ্রসর যে 
রাজ্যগুলি সেই মহারাষ্ট্র, গুজরাটে সেইসব জায়গায় কি হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই জানেন। এই 
খবর আউটলুক পত্রিকাতে বেরিয়েছে। এটা আমার কথা নয়, বামফ্রন্ট সরকারের পত্রিকা 
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আপনাদের মডেল অনুযায়ী মহারাষ্ট্র যে ইলেকট্রিক নীতি নির্ধারণ করেছে সেই 
মহারাষ্ট্র বলছে, বিদ্যুতের রেট বিশ্বের মধ্যে হায়েস্ট। আপনারা সি. ই. এস. সি সম্পর্কে 
বলছেন, একটা আ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নানারকম কায়দা করে 
সিক্রেট ফাইল থেকে নিয়ে এসে বলছেন। গোটা দেশের সিনারিও হচ্ছে আজকে গোটা 
দেশ প্রাইভেটাইজেশনের মধ্যে চলেছে। আজকে গোটা দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বেহাল, 
শুধু উৎপাদন নয়, আজকে বন্টন, পরিবহন এবং সংবহন সমস্তই খারাপ। আপনাদের 
সরকার যে পথে চল্লেছিলেন, আজকে বি. জে. পি. সরকারও সেই একই পথে চলেছে। 
আজকে সংবহন, বিদ্যুৎ বিতরণ সবটাই বহুজাতিক কোম্পানি অর্থাৎ সমস্তটাই 
বেসরকারিকরণ করে দেওয়া হবে এই সিনারিওর মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেইভাবে বেসরকারিকরণ করেনি । আমাদের এখানে যে বক্রেশ্বর 
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তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠছে, সেই বক্রেশ্বর নিয়ে আপনারা অনেক ঠাট্টা-বিদ্রপ করছেন। 
কিন্ত আমরা বলেছিলাম, বুকের রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বর করব। 


[3-00 - 3-10 07.] 


বক্রেম্বর আজকে হচ্ছে। এ রাজীব গান্ধীর সরকার বা নরসিমা রাও-এর সরকার 
কিন্তু বক্রেম্বর দেননি। আজকে সেই বক্রেশ্বরের তিনটি ইউনিট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে 
এবং আগামীদিনে আরও দুটি ইউনিট হবে। সেখানে কিন্তু আমরা এনরণের মতন কালা 
চুক্তি করি নি। সেখানে রাজ্যের স্বার্থকে বজায় রাখা হয়েছে, তারজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে 
আপনাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। আজকে পশ্চিমবঙ্গে একজন পণ্ডিত, দক্ষ ব্যক্তিকে 
আমরা বিদ্যুৎ মন্ত্রী হিসাবে পেয়েছি এবং তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন যাতে অন্য 
রাজ্যের মতন ঘটনা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে না ঘটে। অন্য রাজ্যে আমরা 
দেখেছি যে বেসরকারি মালিকরা যে সমস্ত বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করছে তাতে খরচ 
অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে কিন্তু আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী তার দক্ষতা নিয়ে 
বিশ্লেষণ করে, বাখ্যা করে প্রতিটি জিনিস দেখছেন এবং প্রকল্পের খরচ যাতে বেসরকারি 
মালিকরা অযথা বাড়াতে না পারে তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। সি. ই. এস. সি"র 
বজবজের ক্ষেত্রে সেটা আপনারা দেখেছেন। এগুলি কিন্তু আপনারা বলছেন না। আপনাদের 
আমি অনুরোধ করব, রাজ্যের স্বার্থের দিকটা চিন্তা করে আপনারা কথা বলুন। আজকে 
গোটা দেশের বিদ্যুতের চিত্রটা কি? বিদ্যুতের পলিসি যেটুকু কেন্দ্র থেকে এসেছে এবং 
সারা দেশে যেটা অনুসরণ করা হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে বেসরকারি মালিকানাকে 
তোয়াজ করা হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে কিন্তু তা হচ্ছে না। এই যেখানে অবস্থা সেখানে 
আপনারা সত্য কথাগুলি না বলে একটা আ্যাডমিনিস্ট্র্টিভ ডিসিশন নিয়ে, তার অপব্যাখ্যা 
করে সমালোচনা করে যাচ্ছেন। এটা মানুষের স্বার্থে কোনওদিন যেতে পারে না। এটা 
সকলেই স্বীকার করবেন যে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে অনেক উন্নতি হয়েছে। 
বন্টন এবং সংবহনের ক্ষেত্রে যেটুকু দুর্বলতা আছে সে দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। 
গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ নিয়ে আপনারা মাঠে ময়দানে অনেক কথা বলেন। 


(গোলমাল) 


স্যার, আমাকে প্রেটেকশন দিন। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ নিয়ে মাঠে ময়দানে আপনারা 
বলেন যে এটা কেন্দ্রের টাকায় হচ্ছে অথচ আমরা দেখছি এ খণ যে রুর্যাল 
ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশনের মাধ্যমে দেওয়া হত সেটা কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে 
দিয়েছেন যার জন্য গ্রামীণ ধৈদ্যুতিকরণ ব্যবস্থা আজকে এখানে মার খাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে 
যে টার্গেট রাখা হয়েছিল তাতে পৌছাতে পারা যায়নি। আমাদের সুযোগ্য মন্ত্রী মহাশয় 
নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে সে দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন এবং. এবারের বাজেটে তার ব্যবস্থা 
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রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যে ই্তান্ট্িয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন আছে স্খোন থেকে 
খনের সংস্থান করে আগামীদিনের জন্য গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের টার্গেট অনেক উপরের 
দিকে রাখা হয়েছে এবং বাজেটেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এই ভাবে যে ক্রটিগুলি ছিল 
সেগুলি দূর করা হচ্ছে। তাছাড়া সংগঠন যেটা এস. ই. বির হাতে আছে তাতে সমস্ত 
দায়িত্ব পালন করার অসুবিধা হচ্ছে। সেইজন্য রাজ্যসরকার সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
যে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য আলাদা কর্পোরেশন করে তাদের হাতে দায়িত্ব দেওয়া 
হবে। আপনাদের মতন আমরা শুধু এ লিখে দিলাম যে বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে, হয়ে গেল 
সে রকম করি না, আমরা সত্যিকারের বৈদ্যুতিকরণের কাজ করি এবং তা করে যেতে 
চাই। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে এবং সমস্ত কাটমোশনের বিরোধিতা করে শেষ 
করছি। 


্্ী সুব্রত মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী বিদ্যুৎ খাতের জন্য 
যে ১ হাজার ৫১৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার অনুমোদন চেয়েছেন তার বিরোধিতা করছি 
এবং আমাদের দলের মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশন দিয়েছেন তা সমর্থন 
করছি। স্যার, প্রথাগত সমর্থন বা প্রত্যাহার নয়, তার কারণ বিদ্যুৎ এমন একটা বিষয় 
যা নিয়ে সংকীর্ণ কোনও রাজনীতি করা যায় না। বিদ্যুৎ দেশের সম্পদ শুধু নয়, সম্পদ 
সৃষ্টির জন্য যে সমস্ত উপাদান একটা দেশে লাগে তার মধ্যে বিদ্যুৎ হচ্ছে অন্যতম এবং 
যা নিয়ে একেবারে স্বয়ং লেনিন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দেশের রাজনীতিবীদ যারা দেশ 
চালিয়েছেন, বিদ্যুৎকে তারা সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমাদের এখানে প্রথম 
দিকে যিনি মন্ত্রী ছিলেন, ২১ বছরের প্রথম দিকে বামফ্রন্ট সরকারের যারা মন্ত্রিত্ব 
করেছিলেন, আমার মনে হয়না যে উপযুক্ত মানুষকে তারা দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 
একজন শিক্ষক মহাশয়কে নিয়ে এলেন। তিনি টেকনিক্যাল মানুষ বলে আমরা জানি, 
আমাদের মধ্যে একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল যে বোধ হয় উপযুক্ত জায়গায় একটা 
উপযুক্ত মানুষ নিয়ে. এসেছেন, এতে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হরেনা, একটা সত্যিকারের 
সমাধান বলতে যা বোঝায় তাই আমরা পাব। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর পরে দেখছি (তিনি 
খুব দুখের সঙ্গে বলছেন যে এটা আমার কাছে খুব শ্লাঘার বস্তু নয়। একজন টেকনিক্যাল 
পারসন, যা তার সাবজেক্ট, তার ব্যর্থতা মানে তার ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, এই ব্যর্থতার 
রেস বাংলা এবং বাংলার বাইরে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে এবং অর্থনীতির মধ্যে 
এগিয়ে যাবে। সুতরাং এই ব্যর্থতাকে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবেনা তার সরকারের মধ্যে। 
এই ব্যর্থার দায়-দায়িত্ব আমাদের মধ্যেও এসে যাচ্ছে। স্যার, আপনি কি বিল 
দিয়েছেন-_এই মাসের বা গত মাসের বা তার আগের মাসের? কি ভীষণ অবস্থা 
দঁড়িয়েছে। একদিকে জিমিস-পত্রের দাম হু করে বাড়ছে, আর এক দিকে বিদ্যুতের দাম 
যেটা সরকারি অনুমোদন ছাড়া বাড়তে পারেনা, সেটাও বাড়ছে। সারা পৃথিবীর দেশের 
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সঙ্গে যদি এই জিনিসটা দেখেন তাহলে দেখবেন যে কোনও সামঞ্জস্য নেই। বিদ্যুতের 
বিল একজন কমিউনিস্ট সদস্যকেও দিতে হয়, আবার একজন কংগ্রেসের সদস্যকেও 
দিতে হয়। একটা জ্যামিতিক হারে অর্থাৎ দুই যুক্ত দুই নয়, চার যুক্ত চার নয়, একেবারে 
চার ইন্টু চার__এই রেশিওতে কি আজকে বিদ্যুতের বিল বাড়বে? কার অনুমতিতে, 
কার অনুমোদনে এটা হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গের বুকে এই জিনিস হবে, আর আমরা সুপ্ত 
অবস্থায় থাকব, আমরা এর প্রতিবাদ করব না, আমরা কি বছরের পর বছর একচেটিয়া . 
পুঁজিপতিদের তোষণ করার জন্য এগুলি নীরবে মাথা পেতে নেব? এর একটাই উত্তর 
হচ্ছে যে, না। আমরা আজকে এর বিরোধিতা এখানে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। আগামী 
দিনে বাংলার মানুষের কাছে এই বিরোধিতা ছড়িয়ে দিতে আমরা বাধ্য হব এবং সেদিন 
একটা ভয়ানক অবস্থা হবে। আর অন্যান্য মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে আমরা প্রকাশ্যে দেখছি যে 
কলিমুদ্দিন সামস আলু নিয়ে পালাচ্ছেন কোথায়, মৎস্য মন্ত্রী কোথায় পাহাড়ে মাছ.চাষ 
করার নামে চুরি করছেন। এই চুরিগুলি আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু উনি হচ্ছেন ছুপে 
রুস্তম এক্টা হিন্দি ছবি 'দেখেছিলাম। এর উপরে দেখতে পারবেন না। উপরে কোটিন 
দেওয়া আছে, কিন্তু ভিতরে ছুপে রুত্তম। এস. ই. বি নামক জিনিসটাকে লাটে তুলে 
দিলেন। সম্প্রতি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন যে এটাকে ৩ ভাগ করে দেবেন এবং 
আস্তে আস্তে এটাকে বে-সরকারিকরণ করা হবে। কে সমর্থন করবে? এখানে যারা 
বামপন্থা করেন, জয়স্তবাবু আছেন, কে সমর্থন করবেন আপনার এই পদক্ষেপ? বে- 
সরকারিকরণের বিরুদ্ধে ইসকো থেকে আরন্ত করে বিস্তৃত ভাবে আমরা লড়াই করেছি। 
আর আজকে আপনি সরকারে বসে এই সিদ্ধান্ত করছেন। তাহলে বলুন আপনার দলের 
একরকম নীতি, আর আপনার সরকারের আর একরকম নীতি। এই ভাবে একটা দপ্তর 
চলছে, আর এখানে আপনি বসে আছেন, আর জ্যোতিবাবু তো ভরতের খড়মের মতো 
ওনার জায়গায় একটা গদি রেখে দিয়েছেন। আমরা ধরে নিচ্ছি যে উনি ওখানে আছেন 
এবং হাউস চলছে। ভরত চালিয়েছিল খড়ম জোড়া নিয়ে আর আমরা এ গদিজোড়া 
নিয়ে হাউস চালাচ্ছি। উনি আর আসবেন না, বিদ্যুতের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও 
ওনার ভুক্ষেপ নেই। স্যার, ওটাকে সরান। উনি যখন আবার আসবেন তখন সামনে 
একটা গদি, পিছনে একটা গদি বেঁধে আসবেন। এখানে ওটা কেন খড়মের মতো রেখে 
দিয়েছেন? ওটাকে সরিয়ে দিন। যাইহোক, আমি আপনকে একথা বলতে চাই যে, এই 
ব্যর্থতার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। বিদ্যুতের বিল চলে গেছে। আজকে আপনি ব্যর্থ 
কোথায়? আপনি ব্যর্থ প্রোডাকশনে, আপনি ব্যর্থ ডিষ্টিবিউশনে, আপনি ব্যর্থ মেনটেনেলে। 
এই তিনটি মূল আপনার কাজ। এই মূল তিনটি কাজের একটি জায়গায় দেখাতে 
পারবেন পরিসংখ্যান দিয়ে, এমন কি আপনার বাজেট বক্তৃতার মধ্য যে, আপনি অন্যান্য 
প্রদেশের চেয়ে এমন কি পশ্চিমবাংলায় যা প্রোডাকশন হয়েছে তার থেকে উন্নত করতে 
পেরেছেন? 


654 555131-% 177২00270195 
[2310 1076, 1998 ] 


[3-10 _- 3-20 71.] 


আপনি ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে এসেছেন; আজকে কেন প্রডাকশনে ঘাটতি 
থাকবে? আজকে কেন ডোমেস্টিকে এত গলদ থাকবে? তার ফলে আজকে ভয়ঙ্করভাবে 
ক্ষতিত্রস্ত হচ্ছেন মানুষ। আজকে মেনটেনেলের কি সাংঘাতিক অবস্থা যার জন্য সাওতালডির 
উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। আজকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে যে পরিমাণ এবং/যে কোয়ালিটির 
কয়লা সাপ্লাই দেবার কথা, সেই পরিমাণ এবং সেই কোয়ালিটির কয়লা সাপ্লাই দেওয়া 
হচ্ছে না। আজকে আপনাদের লোকেরা কয়লার বদলে লোহার টুকরো ঢুকিয়ে দিচ্ছে, 
পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ব্যবসায়ীরা আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে পরিমাণ কয়লা 
দেবার কথা সেটা দিচ্ছে না। একটি তেল মেশিনে দেবার কথা, সেটাও উপযুক্তভাবে 
দেওয়া হচ্ছে না। আজকে মেনটেনেন্সের অভাবে সাস্তালদি, কোলাঘাট, ডি. পি. এল. 
সর্বত্র প্রডাকশন সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এদিকে লক্ষ্য রাখবেন না? কিছু 
বললেই বলেন যে, কলকাতা এবং হাঁওড়ায় যথেষ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে এটা ঠিক, 
কলকাতায় ডোমেস্টিকে তুলনামূলক ভাবে সাগ্লাইটা খারাপ নয়। কিন্তু পাওয়ারে উন্নতি 
: হয়েছে বলা এটা ব্যুরোক্রোটিক জাগলারী। এটা কেন বলছি? কারণ পাওয়ারের মেইন 
কনজিউমার হচ্ছে শিল্প। কিন্তু আজকে হাজার হাজার শিল্প-কারখানা বন্ধ। ফলে সেই 
বিদ্যুৎ আজকে ডাইভার্ট করে দিয়েছেন ডোমেস্টিকে। সুতরাং আপনিও জাগলারীর মধ্যে 
পড়ে যাবেন। হাওড়ায় এমন কোনও বাড়ি ছিল না যার মধ্যে দুই-চারটা লেদ-মেশিন 
ছিল না। আজকে সেসব হাজার হাজার কারখানা বন্ধ এবং সেই বিদ্যুৎ্টা বাড়িতে 
বাড়িতে পৌছে দিচ্ছেন। এই করে নিজেদের ঢাক নিজেরা পেটাচ্ছেন। ওদিকে দিল্লির 
চাচা বলেছেন- দিল্লিতে বিদ্যুৎ পাঠাও আপনিও পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনিই বলেছেন, 
এই বছরে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ পর্যস্ত রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ কুটির লোকদীপ প্রকল্পে যথেষ্ট 
পরিমাণ উপযুক্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তির নাম 
পাননি বলে লোকদীপ প্রকল্প স্বর্থক হতে পারেনি। একদিকে এটা বলছেন, অপর দিকে 
বলছেন যে, বিভিন্ন গ্রামে পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্যুৎ পর্যদের শর্ত অনুযায়ী বিদ্যুৎ দেবার যে কথা 
ছিল তারজন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ পর্যদ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে হয়েছে। ২.৩ প্যারা 
যদি দেখেন, সেখানে বলেছেন, “সর্বোচ্চ চাহিদার সময় বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য 
এবং পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্যুৎ পর্যদের শর্তানুসারে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ইউনিট বন্ধ রাখা ইত্যাদি 
এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থা থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে হয়। 
একদিকে বিদ্যুৎ আমদানি করছেন, অন্যদিকে বলছেন-_বিদ্যুতের সরবরাহ বেড়েছে। 
জোচ্চুরির একটা সীমা থাকে। এর উত্তর দেবেন। তারপর ৩.২ প্যারাতে বলেছেন, 
'অর্থাভাবে গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের কাজ সন্তোষজনক হয়নি। গ্রাম থেকে যে সমস্ত এম. 
এল. এরা আসছেন তারা বলছেন যে, তিন-চার দিন ধরে শ্লান না করে তারা বিধানসভায় 
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আসতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ তিন-চার দিন ধরে সেখানে বিদ্যুতের অভাবে জল ওঠেনি। 
বলে জল সরবরাহ ব্যহত ::১হ। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ নয়, দিল্লি ভারতবর্ষ নয়। সুতরাং 
কলকাতাকে মাপকাঠি করবেন না। আপনি ঠিকই বলেছেন যে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের 
কাজ সন্তোষজনক হয়নি। আপনি যদি বলেন যে সন্তোষজনক হয়নি তাহলে আমাদের 
ভাষায় বলতে হয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আজ নয়, ১০/১৫ বছর ধরে ব্যর্থ। আমাদের সময় 
উল্লেখ করে অনেক সরকারি দলের এম. এল. এ বলে থাকেন যে ৭০-এর দশকে নাকি 
সাংঘাতিক অবস্থা ছিল, খুঁটি পৌতা থাকতো তার উপর মানুষ জামা কাপড় শুকতে দিত। 
আজকে আপনি বলছেন, আমার কথা নয়, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ করতে পারেননি। 
আপনার বাজেট বক্তৃতায় আপনি বলেছেন “মাননীয় সদস্যরা জানেন যে কয়েক বছর 
যাবত গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য আর. ই. সি. এল-এর কাছ থেকে কোনও খণ পাওয়া 
যায়নি। সাম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে সিস্টেম 
উন্নয়ন এবং গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য খণ দিতে রাজি হয়েছে। আগামী আর্থিক 
বছরের কাজে এই খণের প্রতিফলন বোঝা যাবে।” যাবে কি কথা? আমার কাছে যাবে 
বলে কোনও কথার মানে হয় না। যাবে কি, যাবে বলে কোনও কথা এখানে হয় না। 
মাসির যদি গোঁফ হয়-_-এই যদি-হয়-কিন্ত এই সব কথার কোনও মুল্য নেই। হলেই 
তবে সেটা হল। এখন গৌফ হয়নি সেই জন্য মেসোও হয়নি, মাসিই আছে। তারপর 
আপনি বলেছেন “জেলা পরিকল্পনা তহবিল, সাংসদদের উন্নয়ন তহবিল তফসিলি জাতি 
ও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের বরাদ্দ তহবিল থেকেও যথেষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থসংস্থান 
এ বছরে করা যায়নি।” যে কটা কারণে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ শুরু করা যায়নি 
সেই কারণ গুলি আপনি দেখিয়েছেন। আপনি তো কমিউনিস্ট পার্টি করেন, তফপিলি 
জাতি এবং আদিবাসী দপ্তর থেকে টাকা চেয়েছেন বৈদ্যুতিকরণের জন্য। তফসিলি জাতি 
এবং আদিবাসীদের টেনে তুলবার জন্য ওই দপ্তরের বরাদ্দ বাড়ানোর কথা আমরা বারে 
বারে বলেছি সেখানে আপনি ওই দপ্তর থেকে টাকা নিয়ে বৈদ্যুতিকরণের কাজ করার 
কথা বলেছেন। আপনি বলেছেন তাদের কল্যাণ তহবিল থেকে টাকা না আসার জন্য 
গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণ করতে পারেননি। ব্যর্থতাটা এখানেই। কলকাতা শহরে এবং হাওড়া 
শহরে বিদ্যুৎ দিতে পারলেই সমস্ত কিছু হয়ে গেল না, বিদ্যুৎ ভাল জায়গায় পৌছে 
গেছে বলা যায় না। আপনি যেদিন গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ সম্পূর্ণ করতে পারবেন সেই 
দিন আপনার দাবি উত্থাপন করে বিতর্ক করতে হবে না, তার আগে রাইটার্স বিল্ডিং 
এ গিয়ে বলে আসব আপনার দপ্তরের টাকা মঞ্জুর হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর সব্র্বনাশ 
করেছেন, যেটা বরদাস্ত করা যায় না। আপনি কি রকম ভাবে সব্র্বনাশ করেছেন দেখুন। 
আপনি টোটাল যে বক্তৃতা করেছেন তার কোনও একটা জায়গায় দেখিয়েছেন, একটা 
লাইনও সদস্যদের জানিয়েছেন যে আপনার পিক আওয়ারে কত মেগাওয়াট দরকার, কত 
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মেগাওয়ার্ট উৎপাদন করছেন, কত মেগাওয়াট আপনার ঘাটতি হয়েছে? এই নিয়ে একটা 
বাকযও কোথাও বলেছেন? সমস্ত জাগলারি পরিসংখ্যান দিয়ে এমন ক্লামজি করে দিয়েছেন 
যেটা সাধারণ মানুষের কাছে দূরবদ্ধ হয়ে উঠেছে। আমাদের এখানে ডেফিসিট প্রায় 
২০০৪ মেগাওয়াটের মতো। আর আপনি এখানে ঘাটতি বলছেন ৩৮৮ মেগাওয়াটের 
মতো এবং পরবর্তীকালে আরও ডেফিসিট হবে বলে বলছেন। আবার কখনও কখনও 
বলছেন ১৭৮ মেগাওয়াট, কখনও বলছেন ১৩৬ মেগাওয়াট আবার কখনও বলছেন 
২৬৭ মেগাওয়াট ঘাটতি হতে পারে। ঘাটতির কারণগুলি দেখিয়েছেন। আপনি কোলাঘাট 
(8) ইউনিট চালু করতে পারেননি। ১৯৯৬ সাল থেকে বলে আসছেন ব্যাণ্ডেল ৫ নম্বর 
ইউনিটের কথা, সেটা চালু করতে পারেননি। আমি যে কথা বলতে চাই তা হল 
উৎপাদনের কথা। আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি পুরুলিয়া পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্প, মংপু 
কালিখোলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, গৌরীপুর থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্ট কোলাঘাট থারমাল 
পাওয়ার প্রোজেক্ট, সাগরদিখী তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প, বক্রেম্বর থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্ট 
বজবজ তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং তার সঙ্গে বলাগড় তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প, কসবা গ্যাস 
টার্বাইন সব জায়গায় এখন ৪৯-৫২ পারসেন্ট প্রোডাকশন করছেন। অথচ ন্যাশনাল 
লেভেলে বিভিন্ন জায়গায় ৫৯-৭৩ পারসেন্ট উৎপাদন করছে। অন্ত্প্রদেশেও হচ্ছে। আমি 
আপনাকে স্পেসিফিক বলছি, আপনি গতমাসে বলেছিলেন যে বজবজে ২৫০ মেগাওয়াট 
তৈরি হবে, তা তৈরি হয়নি। দ্বিতীয় ইউনিটে ইনফ্রান্ট্রীকচারে যে সমস্ত হ্যাজার্ডস তাতে 
সাধারণ মানুষের জীবনকে আপনি কি দুরবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেলেছেন তা কল্পনা করতে 
পারবেন'না। বজবজ স্টেশনের কাছে প্রতিদিন একজন করে খুন হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস 
না হলে ওখানকার এম. এল. এ, অশোক দেবকে জিজ্ঞাসা করুন। যদিও এখনও পর্যস্ত 
বজবজ থার্মালে যেতে গেলে ওয়াটার ট্যাক্স চাওয়া হচ্ছে। ফলে তারা রাস্তা দিয়ে যেতে 
পারে না। আজকে এই রকম একটা জায়গায় দিয়ে পৌছেছে। শুধুমাত্র সি. পি. এমের 
মদতপুষ্ট কিছু লোককে চাকুরি দেওয়া ছাড়া আর গোয়েঙ্কাদের কিছু পাইয়ে দেওয়া ছাড়া 
আর কিছু করতে পারেননি। বজবজকে নিয়ে আপনারা ছেলেখেলা করছেন। লোয়ার 
ডিভিসনে ইরিগেশনের যে সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি 
বক্রেশ্বরে দু'নম্বর ইউনিট করতে চান। এরফলে বাঁকুড়ায় লোয়ার ডিভিসনে সমস্ত ইরিগেশন 
ধবংস হয়ে যাবে। আপনার প্রোডাকশন, মেনটেনে্স এবং ডিস্্রিবিউশনে ব্যর্থতা রয়েছে। 
আপনি বিদ্যুৎ চুরি ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেজন্য আজকে গ্রামে সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে। আপনাদের দলের লোকেরা দিনের পর দিন চুরি করে যাচ্ছে। স্বাভাবতই 
আপনাদের দাবির বিরোধিতা করে এবং আমাদের আনা কাট মোশনকে সমর্থন করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী যে বাজেট প্রস্তাব রেখেছেন, তাকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন, 
করছি। এই বাজেট প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি দু'চারটি কথা বলতে চাই। 
ইতিমধ্যে সরকার পক্ষের একজন এবং বিরোধী পক্ষের দু'জন মাননীয় সদস্য এখানে 
তাদের বক্তব্য রেখেছেন। বিরোধীপক্ষের সদস্যরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে 
পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের অবস্থা বেহাল। আমি খালি একটি কথা বলতে চাই। আপনি বয়ঙ্ক 
লোক। আপনার স্মরণে আছে যে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত যখন ওদেরই 
সরকার ছিল, তখনকার সময়ের বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলো আমরা যদি উল্টে দেখি, তাহলে 
দেখব, এই রকম কোনও দিনই যায়নি যেদিন সংবাদপত্রে এই সংবাদ ছিল না যে অমুক 
জায়গায় দুশ্ঘন্টা লোড শেডিং, অমুক জায়গায় লোডশেডিং তিন ঘন্টা ছিল না, বা 
কলেজের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে পেরেছে। বিদ্যুতের অভাবে কলকারখানা বন্ধ 
হয়ে যাচ্ছে। আমরা তখন এই কথাগুলো শুনতে পেতাম। আপনি যদি ১৯৯০ সাল 
থেকে ১৯৯৮, এই আট বছরের সংবাদপত্রগুলো খুঁজে দেখেন, তাহলে এই রকম অভিযোগ 
খুঁজে পাবেন না। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের উন্নতি হয়েছে। এটাই 
হচ্ছে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই বাজেটকে সমর্থন করে দুণ্চারটি সুপারিশ আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে যে 
পরিবেশ দুখণ একটা বড় সমস্যা। পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে বায়ু দূষণকে আমরা যদি 
ধরি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বায়ু দূষণের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে থার্মাল পাওয়ার। 
আমরা সেই থার্মাল পাওয়ার স্টেশনগুলোকে রেনোভেশন করার চেষ্টা করছি। যেখানে 
অন্যান্য জায়গায় থার্মাল পাওয়ারের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং সেটা করে 
অন্যান্য ব্যবস্থার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেখানে আমরা এখনও কেন থার্মাল 
পাওয়ারের উপরে গুরুত্ব দিচ্ছি, সেটা মাননীয় মৃন্ত্রী মহাশয় বলবেন। ডিজেলের দাম 
বেড়ে যাচ্ছে ফলে থার্মাল পাওয়ারে কম বিদ্যুৎ তৈরি হবে। স্বাভাবিকভাবে সেখানে 
সাপ্লাই করার ক্ষেত্রে থার্মাল পাওয়ারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যাপারে সেগুলোর দাম 
বেড়ে যাচ্ছে। আমরা সস্তায় বিদ্যুৎ সাধারণ মানুষকে পৌছে দিতে চাই। সেই কারণে 
থার্মাল পাওয়ারের মাধ্যমে না করে হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ারের উপরে আমি জোর 
পশ্চিমবঙ্গে আছে। দার্জিলিংয়ের হিল এরিয়া এবং আমাদের পাশে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত, 
তার যে জোয়ার ভাটা সেটা কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে। এই বিষয়ে 
মাননীয় মন্ত্রীকে দৃষ্টি দেবার জন্যে অনুরোধ করব। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এক 
হাজার কোটি টাকার মত চুরি হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চুরির ক্ষেত্রে আমাদের যে হিসাব 
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পড়ে তাতে চুরি জনিত কারণে আমাদের লোকসান হয়। এই চুরি আটকানোর জন্যে 
আপনি আপনার ঝুজেট বক্তৃতায় অনেক প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা বলেছেন। প্রশাসনিক 
যে ব্যরস্থা নেওয়া হচ্ছে তারসঙ্গে আমি একমত। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে 
আপনি যদি ঠিক করতে পারেন কোনও এলাকায় কত বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে তাহলে ভাল 
হয়। আমাদের যা ট্রা্সফর্মার আছে, সেই ট্রা্সফর্মারে একটা মেশিন বসানোর ব্যবস্থা করা 
হলে ট্রালফর্মার এলাকার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ বিতরণ করা হচ্ছে তার একটা রিডি- 
পাওয়া যাবে। প্রত্যেক বাড়িতেই মিটার রিডিং হবে। এবং এই মিটার রিডিংয়ের মধে! 
দিয়ে চুরি জনিত কারণ যদি ১০ শতাংশ, ১৫ শতাংশ ক্ষতি হচ্ছে পাওয়া যায় তাহলে 
আমরা সেটা মেনে নিতে পারি। কিন্তু এই চুরির ফলে যদি দেখা যায় যে ৫০ শতাংশ 
বা ৪০ শতাংশ বা ৩০ শতাংশ বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে তাহলে সেই এলাকার জনগণকে, 
প্রতিনিধিকে এবং প্রশাসনকে নিয়ে সেখানকার মানুষকে সচেতন করতে পারলে এটাকে 
প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলে ওই ১ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ৫০০ 
কোটি টাকা আমরা বাঁচিয়ে নিতে পারব। সেখানে আমরা টাকার অপচয় রোধ করে 
সঞ্চয় করতে পারব। এবং তাহলে গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণে যে টাকার অভাব, সেটাও লাঘব 
হবে। বিভিন্ন গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের নামে যে নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে তাতে আমার মনে 
হয় একটা তৈলাক্ত বাশে ওঠানামার মতো। এই বছরই ৩০টি মৌজাতে বিদ্যুৎ দেবার 
কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখছি কি_-এক বছরের মধ্যে ১০টি মৌজা 
ডিইলেকট্রিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে, যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে গেল। এইরকম করতে করতে 
১০টি মৌজায়, ১৫টি মৌজায়, ২০টি মৌজাতে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ হচ্ছে 
না। আমরা চুরি জনিত কারণে যে টাকার অপচয় হচ্ছে সেটা যদি রোধ করতে পারি 
তাহলে বৈদ্যুতিকরণ আরও বেশি করে করতে পারব। কিন্তু গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ করতে 
গিয়ে একটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আমি গ্রামের বিধায়ক, আমরা লক্ষ্য করেছি যে 
টাকা আপনারা দিচ্ছেন জেলা পরিষদকে, জেলা পরিষদ সেই টাকা ব্লকের যে স্থায়ী 
কমিটি আছে তাদেরকে দিচ্ছে। ওই স্থায়ী কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় কোন কোন মৌজায় এবং 
গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করা হবে। তখন আমরা কি দেখি-_যেখান থেকে বা যে মৌজা দিয়ে 
তার নিয়ে যাচেছে তারমধ্যে হয়তো ৪-৫টি গ্রাম বা মৌন্গা আছে। তাদের মাথার উপর 
দিয়ে তার টেনে নিয়ে গেল কিন্তু সেই গ্রামগুলো বা মৌজাগুলো অন্ধকার থেকে গেল, 
সেক্ষেত্রে ওইসব গ্রামের মানুষের রোষ বেড়ে যায়, জনরোধ গড়ে উঠে। তারা তার নিয়ে 
যেতে দেয় না। তাদের উপর দিয়ে তার যাবে এটা তারা বরদাস্ত করতে পারে না। 
সেইজন্য আপনার দপ্তরে একটা আইন করে দেওয়া উচিত যে, যখন যে গ্রামে বা 
মৌজাতে ইলেকট্রিফিকেশন হবে সেই এলাকার পাশের এলাকা যার উপর দিয়ে তার 
টেনে নেওয়া হবে, সেখানে আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পাশের গ্রামের 
বৈদ্যুতিকরণ না হলে পরেই তার পরের গ্রামের বৈদ্যুতিকরণ করতে গিয়ে আযাডমিনিষ্ট্রেশন 
প্রবলেম দেখা দেবে। 
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অনেক দ্দায়গায় মারপিট হবে, লোক মারা যাবে, খুনোখুনি হবে, বিভিন্ন সমস্যা 
সৃষ্টি হবে, তার উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। সঙ্গে সঙ্গে বলি 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত এলাকায় মিটার রিডিং করার জন্য কিছু লোক আছে 
তারা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মিটার রিডিং করে। তাদেরকে ইউনিট পিছু একটা কমিশন 
দেওয়া হয়। এই কমিশনটা খুব সামান্য দেওয়া হয়। এই কমিশনটা যাতে বাড়ানো যায়, 
তার জন্য অনুরোধ করছি। সঙ্গে সঙ্গে স্যার, আর কি দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গের 
অনেক জায়গায় হাসপাতাল আছে, ডিপ-টিউবওয়েল, আছে, মাইনর ইরিগেশনের মাধ্যমে 
ডিপ টিউবওয়েল করা হয়েছে, সেই সমস্ত দপ্তর থেকে রীতিমতো আপনার দপ্তরে টাকা 
জমা তারা দিয়ে দিয়েছে এবং বংসরের পর বৎসর তারা অপেক্ষা করে, অপেক্ষা 
করেও তারা বিদ্যুৎ পায়নি। ফলে সেচের যে কাজ সেটাও ব্যাহত হচ্ছে। অপরদিকে 
হাসপাতালে যেখানে রোগী থাকে সেখানে অনেক যন্ত্র বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হয়, 
সেই সমস্ত হাসপাতালে বিদ্যুৎ এর সংযোগ না থাকার জন্য সাধারণ মানুষের অনেক 
অসুবিধা হচ্ছে। যাতে প্রায়রিটির বেসিসে এই সমস্ত জায়গায় বিদ্যুৎ যায়, তারা যাতে 
বিদ্যুৎ এর সংযোগ পায় তার ব্যবস্থা আপনি করবেন। স্যার, আমি একটা উদাহরণ 
দিচ্ছি, হাওড়া জেলায় নবগ্রামে একটা হেলথ সেন্টার করা হয়েছে, সেখানে ৪২ লক্ষ 
টাকা দিয়ে হেল্থ সেন্টারটি নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে রীতিমতো এখানকার হেল্থ 
সেন্টার থেকে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে, আপনি সেখানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অবিলম্বে 
হাসপাতালে বিদ্যুৎ পৌছে দেবেন। কিন্তু আজ পর্যস্ত সেই জায়গায় বিদ্যুৎ পৌছাতে 
পারেনি। স্যার, আপনি জানেন, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে একটা ঘোষণা করেছে যে, যে 
সমস্ত কৃষক চাষের কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, সেই সমস্ত বিদ্যুৎ এর ক্ষেত্রে একটা 
ছাড় দেওয়া হত, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার তুলে দিচ্ছে। অন্যান্য জায়গার অবস্থা আলাদা, 
পাঞ্জাবের কৃষকরা ধনীক শ্রেণী, হরিয়ানার চাষীরা অনেক উন্নত, আমাদের এখানে মার্জিনাল 
ফার্মার, স্মল ফার্মার এর সংখ্যা বেশি, এখানে যদি চাষের কাজে বিদ্যুৎ এর দামের 
ক্ষেত্রে ছাড় না দেওয়া হয় তাহলে চাষ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিরাট অসুবিধা হবে। যদি এই 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ছাড় নাও দেয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন ভর্তুকি দেয়। 
এই কথা বলে বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রী যে ব্যয় 
বরাদ্দ উপস্থাপন করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে যে 
ছাটাই প্রস্তাবগুলি আনা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি। স্যার, গতকাল এই হাউসে 
ব্যয় বরাদ্দ উপস্থাপন করেছিলেন পূর্ত মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী, অর্থাৎ এই কথা আমাদের 
সবার জানা একটা রাজ্যের উন্নয়ন নির্ভর করে, ভাল রাস্তা যদি হয়, ভাল রাস্তা হলে 
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পরিবহনের সুবিধা, গাড়ি ভালভাবে যাতায়াত করে পারবে, অন্তত একটা রাজ্যের তার 
উন্নয়নের ছবি পরিস্ফুটিত হবে। রাজ্যে বিদ্যুৎ কি স্বাস্থ্যকর অবস্থায় আছে, বিদ্যুৎ 
ব্যবস্থাকে কতটা তারা গ্রামীণ এলাকায় নিয়ে যেতে পেরেছেন, শহর এবং গ্রামে কৃষির 
ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভবপর কি হচ্ছে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার 
হাতে প্রি-বাজের্ট স্কুটিনির একটা রিপোর্ট রয়েছে, যে সাবজেক্ট কমিটি করেছিলেন, তার 
দু-একটি লাইন আমি পড়ে শোনাচ্ছি। বিদ্যুতের ব্যাপারে তাদের মন্তব্যটা পড়ার পরে 
কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই। 


[7০0৬/01 01895 ৪ ৬০1 ৬102] 1016 17 0106 11 10074 09910101701] 01 076 
00007 ৮1101 185 ৫ 516811010 1016 10 0189 00111001211) 1) 006 42100100001 
810 11000150191 50001 5109 1015 & [78]0 00111017011 001075010010106 0119 11- 


785010010 19001760 [01 900217118 0176 01057659 11] [1959 9105. 


তারফলে আমাদের অবস্থাটা কি? একটু আগে শাসকদলের যারা বক্তৃতা করে গেল 
তারা ষাটের দশকে, সত্তরের দশকে গ্রামের প্রত্যত্তরে খুঁটি পৌতার কথা বার বার 
বলেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ইতিহাস কি এইকথা বলেনা, এই রাজ্যে কংগ্রেস 
যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আমরা সাঁওতালডি বানিয়েছিলাম, তারপরে আমরা গ্রামের 
অভ্যন্তরে খুঁটি পুতেছিলাম, আমরা কোলাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছিলাম, তারপর 
খুঁটি পুঁতেছিলাম। গতকাল বিদ্যুৎমন্ত্রী এই হাউসে দাঁড়িয়ে বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 
ব্যাপারে উত্তর দিচ্ছিলেন। সেখানে ৭৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু কত বছর 
হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী কিন্ত বলতে পারেননি এই বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ 
কবে শেষ হবে, কবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে, সেই অঙ্গীকার তিনি করতে পারেননি। 
এক দশকের অধিককাল আগে যখন রাজীবগান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং বসত্ত শাঠে 
বিদ্যুতমন্ত্রী ছিলে, তখন তিনি বলেছিলেন আপনারা এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে 
পারবেন না, এট। আমাদের দিয়ে দিন। কিন্তু সেদিন আপনারা দেননি। আপনারা বক্রেশ্বর 
নিয়ে অনেক নাটক করেছেন, রক্ত নিয়েছেন, রক্ত বেচেছেন। এই মর্যাদার রাজনীতি 
করতে গিয়ে অবস্থাটা কি দীড়াল। আমরা যারা গ্রামে থাকি, জেলার লেভেলের মানুষ 
আমরা কি চিত্র দেখতে পাই, আপনার বাজেট বক্তৃতা আপনি পরিসংখ্যান দিয়ে 'ভরাবার 
চেষ্টা করেছেন। আপনার দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৯৬-৯৭ সালে ৬৬টি মৌজা 
বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে, ১৯৯৭-৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৩টি মৌজা বৈদ্যুতিকরণ 
করা হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে কমে যাচ্ছে। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বন্তৃতাতে বলেছেন 
শতকরা ৭৪টি মৌজায় বিদ্যুৎ পৌছে গেছে। সত্যিই কি তাই? একটা কল্পিত পরিসংখ্যান 
দিয়ে একটা মৌজার শেষ প্রান্তে বিদ্যুৎ পৌছে দিষে আপনারা বলেছেন বিদ্যুৎ পৌছে 
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১৯৯৬-৯৭ সালে নিবীড়ীকরণ করা হয়েছে ৬০৩টি, ১৯৯৭-৯৮ ৩৮৭টি হয়েছে। অর্থাৎ 
অর্ধেক হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে পুনর্জীবিকরন হয়েছে ২১২টি, ১৯৯৭-৯৮ সালে হয়েছে 
৮১টি। বিদ্যুৎ দপ্তর কিভাবে চলছে এই পরিসংখ্যন থেকেই বোঝা যায়। আপনার 
পাণ্ডিত্যের প্রতি আমি শ্রদ্ধা রাখি, আপনি কৃতবিদ্য মানুষ। আপনি সারা ভারতবর্ষের 
মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে বলবেন দিল্লিতে আপনি বিদ্যুৎ দেবেন। আমি একটা মহকুমা 
শহরে থাকি, আমার যে নির্বাচনী এলাকা সেখানে রাত্রি এগারোটার আগে বাড়িতে 
টিউবলাইট জুলেনা। আর, ঘন্টার পর ঘন্টা লো-ভোল্টেজের জ্বালায় মেদিনীপুরের জনগণ 
অতিষ্ট। মেদিনীপুরের ধর্মীতে উদ্বোধন করে বলে এসেছি'লন, এটা উদ্বোধন করে গেলাম, 
এতে সারা মেদিনীপুর জেলা লো-ভোল্টেজের হাত থেকে র্ক্ষা পাবে। কিন্তু তা হয়েছে 
কি? হয়নি। মেদিনীপুর জেলার পক্ষ থেকে আমি বলছি, আমরা বিদ্যুৎ পাই সীওতালডি 
থেকে। এখানে মেদিনীপুর জেলার মানুষের অবদান নে ' ঘ্তদিন অবস্থার উন্নতি না 
হচ্ছে, ততদিন কোলাঘাট থেকে কেন সংযোজন করা ₹:- শা? মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে 
বলতে চাই, আজকে আপনাদের সদস্যরা যতই উল্লাস করে, বুক চাপড়ে বলুক বিদ্যুতের 
ক্ষেত্রে গতি এনেছেন._আরও বলবেন ১২ পারসেন্ট, ১৬ পারসেন্ট হয়েছে, কত 
চিৎকার করবেন, বক্তৃতা করবেন, বলবেন সমর্থন করুন, কিন্তু তা তো হয়নি। হয়ত 
সংখ্যাধিক্যের জোরে পাস করাবেন। শুধু বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করছি না। 
আজকে সারা ভারতবর্ষে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ৩৬৬ ইউনিট আর পশ্চিমবঙ্গে 
২০০ ইউনিট। এটা উন্নতির লক্ষণ? আপনি নিজে স্বীকার করেছেন, বিলে যা আয় হয়, 
তার সম পরিমাণ বিদ্যুৎ হুকিং, ট্যাপিং করে চুরি হয়ে যাচ্ছে। আপনি এটা বন্ধ করতে 
পারবেন না। আপনাদের নেতাদের আশ্রয়ে, প্রশ্রয়েই এটা করছে। আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি, 
আপনি এসব বন্ধ করতে পারেবেন না, আপনি সরে দীড়ান। আর, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতের 
করুণ অবস্থার কথা ভেবে দেখবেন। পরিশেষে, এই বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা করে 
এবং কাট মোশনের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় মন্ত্রী ৬৯ এবং ৭২ নং ডিমাণ্ডের উপর যে দাবি 
উপস্থিত করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে দু-একটি কথা বলতে চাই। 


বিরোধী পক্ষের বক্তব্য আমি ভাল ভাবে শুনেছি। আপনারাও জানেন বিদ্যুতের 
দুটি বিষয়, প্রোডাকশন ত্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন। আজকে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থার 
একটি তুলনামূলক আলোচনার দরকার আছে। আজকে এখানে সুব্রত বাবু, শৈলজা বাবু 
বললেন-__সীওতালডি, ব্যাণ্ডেল, কোলাঘাট তৈরি হয়েছে। হ্যা, হয়েছে। পাশাপাশি এটাও 
নিশ্চিত ভবে জানেন, বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, ধসমস্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি টেকনিক্যাল 
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দিক থেকে ডিফেকটিভ ছিল। এই কঙ্ছ'ল অবস্থায় ৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার উত্তরাধিকার 
সুত্রে পেয়েছে এবং তারপর ২১ বছর ধরে মৃত সঙঞ্জিবনী দিয়ে বাচাবার, ফুলিয়ে-ফাপিয়ে 
তোলার চেষ্টা করছে। ৮৭-৮৮ সালে নাম্বার অফ কনজিউমারস ছিল ১৯ লক্ষ, ৭১ 
হাজার, ৮৭৯। এটা হচ্ছে ১৯৮৭-৮৮ সালের কথা। আর এবার ১৯৯৭এর নভেম্বর 
পর্যন্ত সেটা হচ্ছে ৪১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৮১। অর্থাৎ ডাবল হয়েছে। আপনাদের আমলে 
তাহলে কি ছিল? ১৯৮৭-৮৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৭ সালের নভেম্বর পর্যস্ত যে 
হিমাবটা দিলাম, দেখুন গ্রামে ভূমিসংস্কার হয়েছে, গ্রামে পঞ্চায়েত কাজ করেছে মানুষের 
সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রেখে। কেরোসিনের জন্য ছাত্র আন্দোলন করেছিলাম ৬০ এর 
দশকের গোড়াতে। আজকে আপনারা আমাদের কি দিয়েছেন? আগে বিদ্যুতের শোচনীয় 
পরিণতি ছিল, এখন আমাদের আমলে কিছুটা উন্নতি হয়েছে আজকে সুব্রতবাবু এখানে 
বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা বলেছেন। আমি বীরভূম জেলার লোক। উনি নিজেই 
জানেন না। আজকে আমাদের বুদ্ধদেব বাবু ঠিকই বলেছেন যে, উনি এখানে থাকেন 
না। উনি বেশিরভাগ সময়ে বিদেশে থাকেন। কারণ এখানে তীর স্থান নেই। উনি মুলেও 
নন, তৃণমূলেও নন। জানেন না যে, বক্রেশ্বরের অগ্রগতি কতটা হয়েছে। কাজেই বক্রেশ্বর 
উৎপাদনের ব্যাপারে যেটা দেখতে পাচ্ছি-_সেটা হচ্ছে যে, ১৯৯৯ এর নভেম্বরে শেষ 
হয়ে যেতে পারে। এটা আর ৫-৭ বছর আগে হয়ে যেতে পারত। কিন্তু এটা আপনাদের 
জন্য আটকে ছিল। আপনারাই এটাকে আরও ৫ বছর পিছিয়ে দিয়েছেন। এই যে 
উৎপাদন ব্যবস্থার শোচনীয় পরিস্থিতি ছিল, সেটা মন্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে, 
নিষ্ঠার সঙ্গে একটা জায়গায় নিয়ে এসেছেন। আজকে লোড শেডিং হয় না। আজকে হাত 
জোড় করে দিল্লির মন্ত্রীকে বলতে হয় যে, বাঁচান। তাই আজকে তাদের বাঁচাতে হচ্ছে। 
আমাদের সমস্যা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে। ডিস্্রিবিউশনের দিকে নজর দেওয়া 
হরেছে। এখানে বেশি করে পাওয়ার স্টেশন, সাব স্টেশন তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে, প্রত্যেক জেলাতে বিদ্যুৎ যাতে ঠিকমতো ডিস্টিবিউটেড 
হতে পারে, তারজন্য চ্যানেল করে সেটা ধরা হয়েছে এবং উন্নতি হচ্ছে। আপনারা যা 
করে রেখেছিলেন, তার থেকে অনেক উন্ন/৩ হয়েছে এখন। স্যার, বোলপুর সাব স্টেশন 
এর যে উদ্বোধন করেছিলেন, সেদিন আমাদের মাদার টেরিজা মারা গিয়েছিলেন এবং 
তার স্মরণে স্টেশনকে উৎসর্গ করেছিলেন আপনি। কিন্তু সেখানে ভিত্তিপ্রস্তর দেবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপনি এবং এটা আপনার কমিটমেন্ট ছিল। স্যার, পাওয়ারের 
ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে উন্নতি হলেও যে ব্যাপারটাতে আমরা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি তা হল 
রুর্যাল ইলেকদ্রিফিকেশন। সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্টও এখানে রয়েছে। সেই রিপোর্টও 
বলছে যে রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশনের ক্ষেত্রে যে সাফল্য আমাদের পাওয়া উচিত ছিল 
সেটা আমরা পাইনি। দেখা যাচ্ছে যে রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশনের যে দুর্বলতা সেই 
দুর্বলতা কাটাবার জন্য আপনি একটা সেপারেট কর্পোরেশনের তৈরি করার কথা বলেছেন। 
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এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রীও বলেছেন কিন্তু সেপারেট কর্পোরেশন করেই কি প্রথলেম সলভ 
হবে। তাহলেই কি আমরা রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশনের যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে 
পারব। আসলে আ্যাডমিনিক্ট্রেশনের দুর্বলতা, ম্যানেজমেন্টের দুর্বলতা। এই ব্যাপারটা 
তদবির, তদারকির দরকার ছিল। সেটা ঠিক হয়নি। না হওয়ার ফলে শুধু ফিনাল্সিয়াল 
ক্রাইসিসই নয় এখানে বলছে 
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কাজেই স্যার, এই ব্যাপরটা আপনাদে এখানে নজর দিতে বলছি। কারণ এটা খুব 
সেনসিটিভ ব্যাপার। এখন আর আমরা কেরোসিনের কথা বলি *।। কেরোসিনের জন্য 
গুলি খেয়ে কেউ মরে না। আমরা যখন গ্রামের মানুষের কাছে মাই, তখন আমাদের 
সমস্যাতে পড়তে হয়। একটা গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে তখন **,ব্‌ গ্রামে হয় তো বিদ্যুৎ 
নেই। এই ব্যাপারটা আপনাকে দেখার জন্য অনুরোধ করহি। আরেকটা বিষয় হল যে 
আপনি স্টেট ইলেকট্রুসিটি বোর্ডে লসের কথা বলেছেন। ৪৩৭ কোটি টাকা লস হয়েছে। 
আবার আনপেড রয়েছে ১৩৭৯.০১ কোটি টাকা। এই যে এতবড় অঙ্কের টাকা আনপেড 
(থকে যাচ্ছে, আবার লস হচ্ছে। ম্যানেজমেন্টের- প্রশাসনের দুর্বলতার ঘটনা ঘটছে। 
ট্রাসমিটার, হুকিং কেবল ফল্টের কথা আপনি জানেন, এই বিষয়গুলো দেখার জন্য 
অনুরোধ করছি। এই কথা বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী বিপ্লব রায়টৌধুরি 8 মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, গত বছর বাজেট বক্তৃতার 
সময়ে মাননীয় মন্ত্রী মশাই খুব আবেগ ভরে বলেছিলেন শুধু কি ইষ্টক বর্ষণই হবে 
ফুলমালা কি আমার কিছুই প্রাপ্য নেই। আমি চেষ্টা করেছিলাম তাকে কিছু ফুলমালা 
দেওয়া যায় কিনা। তিনি ডি. পি. এলকে রিঅর্গানীইজ করতে চেয়েছেন। ডি. পি. এলকে 
রি-অর্গানাইজ করতে গিয়ে, ডি. পি. এলের পাওয়ারের দায়িত্ব দিয়েছেন পি. ডি. সি- 
এলকে। ডিস্ট্িবিউশনের দায়িত্ব নেবেন ডরু বি. এস. ই. বি। কোক ওভেন প্ল্যান্ট এবং 
ওয়াটার ওয়ার্কের দায়িত্ব দিয়েছেন শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরকে। সব মিলিয়ে ডি. পি. এল 
কে উনি তুলেই দিতে চেয়েছেন। বিধানচন্ত্র রায় যে ডি. পি. এল তৈরি করেছিলেন সেটা 
তুলে দেওয়ার 'দায়িত্ব কার মন্ত্রীর না তাদের বীঁয়াদের তা বুঝে উঠতে পারছি না। 
বেঙ্গল এমটা কোল মাইনসের কর্তৃপক্ষ মাইনস চালাতে পারছিলেন না। তাদের টাকা 
ছিল না, মার্কেট ধরতে পারছিল না। বাবলা বনে চন্দন গাছ ছিল। চন্দন বসুকে 
ধরেছে। চন্দন বসু এগিয়ে এলেন, পি. ডি. সি. এলকে দিয়ে টাকা দিলেন, মাইনসের 
সমস্ত কয়লা কিনে নেবার জন্য ব্যবস্থা করলেন, বেঙ্গল এমটার সমস্যা মিটে গেল। 
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আমাদের তাতে কোনও আপত্তি নেই। সাকসেসফুল গভর্নমেন্ট হতে গিয়ে যদি সিক 
ইগ্তা্্িগুলিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তাহলে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু সেখানে 
আগার হ্যাণ্ডে ব্যবস্থা কি কি করলেন, কাকে নিয়ে কি ভাবে করলেন সেটাই আমরা 
জানতে চাই? একটা জিনিস বুঝতে পারছি না মাননীয় বিদ্যুমন্ত্রী আপনার এই বিদ্যুৎ 
দপ্তরের অনেক কর্তাব্যক্তি এবং এস. ই. বি. পি. ডি. সি. এল. ডি. পি. এল., এদের , 
অযোগ্য পরিচালন ব্যবস্থায় এই. তিনটি সরকারি সংস্থা নাভিশ্বাস উঠেছে। এই প্রত্যেকটি 
সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থা আজ শাসক দলের পছন্দসই ব্যক্তিদের বার্ধক্যের বারানসী হয়ে 
দঁড়িয়েছে। এই সব রিটায়ার্ড লোকজন পশ্চিমবাংলার বিদ্যুতের উন্নয়নের কথা না ভেবে 
থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কৃতকর্মের ফলে আজ এক বছর যাবৎ হাই- 
ফ্রিকোয়েন্গীতে উৎপাদন চলছে, যার ফলে ইউনিটগুলি প্রায়শই খারাপ হচ্ছে। এটার 
অবস্থা কি সেটা মাননীয় মন্ত্রী খুব ভাল করেই জানেন। আস্তে আস্তে মেশিনগুলি খারাপ 
হয়ে যাচ্ছে, রিপেয়ার হচ্ছে না। এদিকে ট্রাসমিশনের উন্নতি না হওয়ার পি. এল. এফ. 
ক্রমশ নেমে যাচ্ছে, বন্টন ব্যবস্থা ক্রমশ বিপর্যস্ত, গ্রামের দিকে গাছের পাতা নড়লেই 
লাইন ট্রিপ করে যাচ্ছে। মেনটেন্যান্সের অভাবে সব সাবস্টেশনের সুইচ গিয়ার থেকে 
লাইন পর্যন্ত সব অকেজো হয়ে যাচ্ছে। ঠিকমতো ফল্ট ডিটেক্ট না হওয়ায় এক একটা 
ফীডার ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত পড়ে থাকছে। এমনকি হুকিং এখন একটা ইগ্রান্্রিতে 
পরিণত হয়েছে, হুকিং ইপ্তাস্ট্রি, 11591 195 09০2019 ৪ 11100150% 170৮. অনেকে বলছে। 
হুকিং এখন পুরনো হয়ে গেছে, আরেকটা নতুন পদ্ধতি দেখলাম। আমার এলাকায় 
পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দেখলাম পোস্ট থেকে কেবল টেনে পাড়ায় পাড়ায় ঢুকিয়ে 
দিয়ে বলছে লোকদীপ প্রকল্পের লাইন। ডর. বি. এস. ই. বি. পি. ডি. সি. এল.. বা 
ডি. পি. এল.-এর অফিসগুলো সি. পি. এমের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সার্ভিস 
এবং জিতে গেলে সেই এলাকার সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের থেকেও ক্ষমতাশালী হয়ে 
যাচ্ছেন। কেউ জিজ্ঞাসা করবার নেই। পি. ডি. সি. এলের অবস্থা আরও খারাপ। ওখানে 
জনৈক আাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তিনি ক্ষমতাশালী, তার তেমন টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন 
নেই, কিন্তু ক্লাস-ওয়ান অফিসার হয়ে বসে আছেন। ইউনিয়নের নেতা হয়ে বসে আছেন। 
সেখানে অফিসারদের মধ্যে গো-আ্যাজ ইউ লাইকের মতো অবস্থা চলছে। অনিয়মিত 
অফিসে আসাটা তাদের কাছে সম্মানের প্রশ্ন। ভাবটা এরকম যে আমি নেতা, আমাকে 
কত জায়গায় দৌড়তে হয়। হপ্তায় ৩ দিন কলকাতা, ৩ দিন বক্রেশ্বর যান, জিজ্ঞাসা 
করলেই বলেন অফিসের অর্ডার আছে। এই সব অদ্ভুত অবস্থা সেখানে চলছে। সেখানে 
এমন একটা অদ্ভুত অবস্থা চলছে যে মনের মতো লোক হলে স্টেনোগ্রাফার ম্যানেজার 
হয়ে যায়, যোগ্যতা থাক বা না থাক। আর মনের মতো লোক না হলে সিনিয়র 
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টেকনিসিয়ান হওয়া সত্ত্বেও গ্রেডেশন লিস্টে জুনিয়র করে রাখা হচ্ছে। আমাদের জানা 
দরকার এই অযোগ্য ওয়ার্ককালচারের ফলে বক্রেশ্বরের প্যাকেজ টেগুারের ক্ষেত্রে একবার 
এল-ওয়ান বার করতে দিল্লির অনুমোদন নিতে হয়। বক্রেশ্বরের সাধারণ ল্যা্ড লুজারদের 
গত ৫ বছরে একটাও চাকরি দেওয়া হয়নি। অথচ ৩০০,৪০০ লোক সাপ্লাই লেবার 
হিসাবে পেরেনিয়াল নেচারের জব করে আসছে গত ১০, ১২ বছর ধরে। সীওতালডিতে 
গত ১৯৯৬ সালের জুলাইতে ঠিকাদার শ্রমিকদের মেডিক্যাল ও ইন্টারভিউ হয়ে গেল, 
কিন্তু আজ পর্যস্ত তারা নিয়োগপত্র পেল না। মুশকিল হচ্ছে এই সব জিনিস বললেই 
আপনি বলবেন যে আপনাকে কেউ ফুলের মালা দিল না, শুধুই ইস্টক বর্ষণ করল। 
আমি আবার নতুন করে কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ারের ব্যাপারে বলছি, সেখানে কে. 
টি. পি. পির ৩ কিঃমিঃ রেডিয়াল এরিয়া ইলেকট্রিফিকেশনের সার্ভে হল, এস. ই. বি. 
কোটেশন দিন, ওয়ার্ক অর্ডার বের করার সময় ৩ কিঃ মিঃ এর মধ্যে ৪ থেকে ১০, 
১২ কিঃ মিঃ টিসটেলসের ৩টি গ্রামের নাম শাসক দলের লোকজন ঢুকিয়ে দিল। আর 
এমন অপদার্থ ম্যানেজমেন্ট যে, ডি. এম. অফিস থেকে ভেরিফাই পর্যন্ত করল না। 
জনগণের টাকা নিয়ে দলবাজি হবে আর এই সব অপদার্থ অফিসারেরা তাতে মদত 
দেবে। ওনার নজরে আনা দরকার তাই বলছি এত কথা। যাই হোক, পশ্চিমবাংলার 
বিদ্যুতের সামগ্রীর উন্নতি এই ভাবে হবে না। এটা যদি করতে হয় তাহলে ওনাকে আর 
ভাবতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসে কোলাঘাটের ৫ নম্বর ইউনিটের হ্াঙ্গার ভেঙ্গে পড়ে 
গেল। কিন্তু গত ৬ মাস ধরে এই ভাবে ভেঙ্গে পড়ে থাকলেও কেউ কিন্তু এ বিষয়ে 
কৈফিয়ত চাচ্ছে না। সবাই ভাবছে, উৎপাদন যখন ৫৫ পারসেন্ট তখন আর সারিয়ে কি 
লাভ আছে। মুশকিল হচ্ছে, কেউ কৈফিয় নিচ্ছে না। কারণ এটা শুরু থেকেই রুগ্ন হয়ে 
রয়েছে। একটা শিশু জন্মানোর পর তাকে যেমন পালসপোলিও খাওয়ানো হয় সেরকম 
কিছু এক্ষেত্রে করা হল না। আমি আরেকটা বিষয় বলে বক্তব্য শেষ করব। ইউনিয়ন 
নেতাদের মেডিক্যাল বিল রিএমবার্সমেন্ট হয়। তাদের ক্ষেত্রে যে নিয়ম আছে তা হচ্ছে, 
ডিপেণ্ডেন্টদের মেডিক্যাল বিল দেওয়া যাবে। কিন্তু বড় ভাইকে ফাদার লাইক এলডার 
ব্রাদার দেখিয়ে কি করে হয়, আমি জানিনা । আমি বিষয়গুলো ওনার নজরে আনছি। 
উনি ছাড়া এ সমস্ত ব্যাপার আর কারই বা নজরে আনব। তাই বলতে হয়, আপনাকে 
ফুলের মালা দিতে চাইলেও তা দিতে পারছি না, ইস্টক বর্ষণই হয়তো আপনার প্রাপ্য। 
নমস্কার। 
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সেই প্রয়াস উনি অব্যহত রাখতে পেরেছিলেন উনি এটাকে ২৬৫ মেগাওয়াটে নিয়ে 
গেছেন। স্যার, আমার সময় খুব কম, আমি সংক্ষেপে কিছু বলব। প্রথমে আমি সি. ই. 
এ. সি. নিয়ে কিছু বলব। আমরা জানি, সি. ই. এস. সি.-র দায়িত্ব হচ্ছে কলকাতায় 
বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। কিন্তু আমি এবং আমরা শুনেছি, এবং সি. ই. এস. সি. বলছে 
তারা নাকি লসে রান করছে। ১২৫ কোটি টাকা নাকি তাদের ঘাটতি। কিন্তু আমার 
মাথায় ঢোকেনা কলকাতায় ১-টা পোল বসালে যেখানে ৫০-৬০-টা কনজিউমার পাওয়া 
যায় সেখানে সি. ই, এস. সি.-র কি করে লস হয়? ওদের রিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ 
আছে। একটা হচ্ছে, সি. ই. এস. সি. গ্রাহকদের কোটি কোটি টাকা গোয়ে্কারা অন্য 
কোম্পানিতে সরিয়ে দিচ্ছে। দ্বিতীয়, সি. ই. এস. সি.-র অনেক বড় বড় অফিসার 
আছেন, যারা ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা বেতন পান। তাদের অনেককে গোয়েঙ্কারা সি. 
ই, এস. সি.-তে কাজে লাগায় না, অন্য কোম্পানিতে লাগায়। কিন্তু হিসাব দেয় যে, তারা 
নাকি সি. ই, এস. সি.-তে কাজ করছেন। তাদের খরচটা এখানে দেখানো হয়। বজবজ 
তাপবিদ্যুৎ চালু করার ৬ বছর পরেও ফার্্ট ইউনিটের পুরো প্রোডাকশন হচ্ছেনা, 
দ্বিতীয় ইউনিট কবে হবে জানিনা। মূল প্রোজেক্টটা ছিল ১৬০০ কোটি টাকার। কিন্তু 
এখন ১৩০০ কোটি টাকা প্লা আর অনেক কিছু নিয়ে ২৬০০ কোটি টাকা দাঁড়াচ্ছে। 
আপনি বিষয়টা বুঝবেন, সর্বভারতীয় হিসাব অনুযায়ী প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করতে ৩ থেকে সাড়ে ৩ কোটি টাকা লাগে। সেই: অনুযায়ী ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করতে ১৭০০ কোটি টাকার বেশি লাগা উচিত নয়। তারা যে বেতনের হিসাব 
দিচ্ছেন তা নিয়ে আপনি এনকোয়ারি করবেন বলেছেন। এ ব্যাপারে একটা ড্রাস্টিক 
স্টেপস নেওয়া দরকার। সি. ই. এস. সি. প্রোজেক্ট কস্টের সমস্তটাই কনজিউমারদের 
ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে। পশ্চিমবাংলার রাজধানী কলকাতা শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের 
দায়িত্ব সি. ই. এস. সি.-র গোয়েঙ্কারা সি. ই. এস. সি.-কে ডোবাচ্ছে এবং ডোবাবে। 
পশ্চিমবাংলার রাজধানীকে সমস্যার মধ্যে ফেলে দেবে। আমি ছ্যর্থহীন ভাষায় বলতে 
চাই, সি. ই. এস. সি. গোয়েঙ্কাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে এবং পর্যদের হাতে 
এর পরিচালন ভার দিয়ে দেওয়া হোক। বিদ্যুৎ পর্ষদ সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ে যাওয়ার 
আগে পর্যদের যে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সিসটেম, সেই সিসটেম কিভাবে চলছে, আপনি 
মন্ত্রী, আপনাকে সেটা আমি খোঁজ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আপনার নজরে নেই, 
আপনি খোঁজ নিলে দেখবেন, পর্যদের উচ্চতম পর্যায় থেকে শ্রমিক, কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার 
এবং অন্যান্য অফিসারদের ক্ষেত্রে যে ধরনের ডিলিং হয়, যে ধরনের ব্যবহার হয়, সেটা 
হচ্ছে মধ্যযুগীয় মানসিকতা । এই মধ্যযুগীয় মানসিকতা নিয়ে ডিল করে, আযডমিনিষ্ট্রেশনের 
সর্বেচ্চ পর্যায় থেকে এই ভাবে ডিলিং করে আর যাই হোক না কেন, এমগ্লয়ি, ওয়ার্কার, 
এবং ইঞ্জিনিয়ারদের যে লায়াবিলিটি, তাদের যে দায়বদ্ধতা সেটা বাড়ানো যায় না। আমি 
ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে এ বিষয়ে নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আমি একই 
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সঙ্গে কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট সম্পর্কে কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে চাই। সি. 
ই, এস. সি. সেখান থেকে বিদ্যুৎ কেনে। কিন্তু কে. টি. পি. পি.র পাওনা সি. ই. এস. 
সির কাছে ৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু আজও সেটা বিদ্যুৎ পর্ষদ মেটায়নি। আপনি জানেন 
অন্যদিকে কে. টি. পি. পির কাছে পাওনা আছে অন্যান্য সাপ্লাই এজেন্সির এবং তার 
পরিমাণ প্রায় ২৬০-৬৫ কোটি টাকা এবং সেটা তারা টাইমলি না দিতে পারার জন্য ১৭ 
পারসেন্ট ইন্টারেস্ট গুণতে হচ্ছে। এভাবে চললে আর কিছুদিন পরে কে. টি. পি. পি. 
একটা লোকসান সংস্থায় পরিণত হবে। এ বিষয়টা নজর দেওয়ার জন্য আপনাকে আমি 
অনুরোধ করছি। আমি আরেকটা বিষয়ে, শ্রমিক-কর্মচারিদের স্বার্থে এবং আমাদের রাজ্যের 
এমপ্লয়মেন্ট পলিসির স্বার্থে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সম্প্রতি ডারু. বি. এস. 
ই. বির বাইরে থেকে আপনারা ২ হাজার শ্রমিক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে আপনারা নামও চেয়েছেন, তারা আপনাদের কাছে নামও পাঠিয়ে 
দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা জানেন ডাবু, বি. এস. ই. বি.র আণ্ডারে প্রায় ৩ হাজার ঠিকা 
শ্রমিক গত ১৫ বছর ধরে কাজ করছেন, যারা অত্যন্ত দক্ষ শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন। 
অথচ তাদের মধ্যে থেকে স্থায়ী শ্রমিক গ্রহণ না করে বাইরে থেকে আপনারা শ্রমিক 
নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। এই কাজটা শুধু বেআইনি নয় এই কাজটা অমানবিক বলে 
আমি মনে করি। এ বিষয়ে আমি দাবি করি যে, সমস্ত বাকি শ্রমিকদেরকে স্থায়ী শ্রমিক 
হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু দাবি করলে আপনি এখনই তা পারবেন বলে আমি 
তা মনে করি না। কিন্তু নীতিগত ভাবে এই দাবি আমি আপনার কাছে তুলে রাখছি। 
কিন্তু এখনই যেটা আপনার পারা উচিত তা হচ্ছে, আপনি এখন বাইরে থেকে লোক 
নেবেন ২ হাজার, আর থাকি যে ৩ হাজার অস্থায়ী শ্রমিক আছে তাদের ক্ষত্রে আমি 
দাবি করছি যতদিন না তাদের আপনি স্থায়ী শ্রমিকদের মতো বেতন ভাতা এবং অন্যান্য 
সুযোগ-সুবিধা যাতে দেওয়া যায় সেই বিষয়ে আপনি নজর দেবেন। এই বিষয়ে আপনাকে 
ভাবতে অনুরোধ করছি। আমি আরেকটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হল, 
পর্যদ উন্নয়ন নিগম এবং ডি. পি. এলের শ্রমিক-কর্মচারী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন 
পুনর্বিন্যাসের জন্য যে পে-কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই পে-কমিটির রিপোর্ট আজও বেরোয়নি। 
সরকারি কর্মচারিদের পে-কমিটির রিপোর্ট বেরিয়ে গেছে কিন্তু এটা এখনও বেরোয়নি। 
সেই রিপোর্ট কবে বেরোবে সেটা যদি এখানে আপনি নির্দিষ্ট ভাবে বলেন তাহলে সেটা 
সকলের পক্ষে ভাল হয়। আপনাকে অনুরোধ করব যতদিন না পে-কমিটির রিপোর্ট 
বেরোচ্ছে ততদিন পর্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার কর্মচারিদের মূল বেতনের ২০ পারসেন্ট 
ভাতা হিসেবে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এবারে আমি গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যাপারে 
কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, কাজটা এগোলেও 
'এখনও গ্রামীণ বৈদ্ুতিকীকরণের ক্ষেত্রে আমরা অনেকখানি পিছিয়ে আছি। আপনি নতুন 
বিদ্যুতায়ন নিগম গঠন করতে বলেছেন। এটা ভাল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন 
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আমার আছে। এই যে নতুন বিদ্যুতায়ন নিগম আপনি তৈরি করছেন এর ফলে পর্ষদ 
দায়মুক্ত হবে ঠিকই। কিন্তু নতুন বিদ্যুতায়ন নিগমের ঘাড়ে ৫০০ কোটি টাকার সেন্ট্রাল 
আর. এস. ই'র কাছে পাওনা বাকি পড়ে আছে পর্যদের। তার দায়-দায়িত্ব কে নেবে? 
সুদে-আসলে ৫০০ কোটি টাকা পড়ে আছে। আমরা জানলাম আপনার বাজেট থেকে 
আপনি ১০০ কোটি টাকা নতুন নিগমকে দিচ্ছেন। সেই ১০০ কোটি টাকা থেকে যদি 
তাদের এ ৫০০ কোটি টাকার সুদ-আসলের একটা অংশ এবং নতুন স্বীম করতে হয় 
তাহলে তো কিছুই হবে না। জন্ম লগ্ন থেকে যদি ওদের খণের ফাদে আবদ্ধ করা হয় 
তাহলে এটা তো কার্যত প্রহসনের ব্যাপার হয়ে দীড়াবে। আমি মনে করি এই বিষয়টা 
আপনি যদি ক্লারিফাই করেন তাহলে সকলের পক্ষে সুবিধা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 
আমি আপনাকে একথা বলতে চাই যে এটা ঠিকই একটা সাফল্যের দিক, গর্বের দিক 
যে আমাদের রাজ্যে বিদ্যুৎ অনেক বেশি উৎপাদন করা গেছে, এখানে বিদ্যুৎ উদ্ৃত্ত 
এটাও ঠিক। কিন্তু আপনি খোঁজ নিলে দেখবেন যে মফস্বল শহরগুলোতে এবং গ্রামাঞ্চলে 
বিদ্যুৎ সরবরাহ সুষ্ঠু হয় না। সেখানে আগেকার চেয়ে উন্নতি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, 
কিন্ত এখনও পর্যন্ত জেলা শহরগুলোতে এবং গ্রামাঞ্চলে সত্যি কখনও কখনও ক্ষণপ্রভা 
ও ক্ষীণপ্রভা অবস্থা হয়। সেখানে লোড শেডিং এবং লো-ভোলটেজ একটা প্রায় ক্রনিক 
প্রবলেম হয়ে দীঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যখন সামার ক্রপ হয় তখন গ্রামাঞ্চলে এটা 
আযকিউট হয়ে দেখা দেয়। এই বিষয়টা দেখার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। 
আমার যত দুর ধারণা, আমি যত দূর শুনেছি সাব-স্টেশন-এর ট্রান্সফর্মারগুলোর 
ক্যাপাসিটিতে কুলোচ্ছেনা যে-ভাবে কনজিউমার বাড়ছে। অনেক পুরন যন্ত্রাংশ খারাপ 
হয়ে গেছে। তা ছাড়া নানা-রকম প্রশাসনিক দুর্বলতা রয়েছে। সেই দুর্বলতাগুলি এখন 
পর্যস্ত দূর করা যায়নি। সেদিকেও নজর দিতে হবে। তারপর একটা নিয়ম পর্যদের পক্ষ 
থেকে করা হয়েছে, গ্রাম বাংলায় ট্রা্সফর্মার খারাপ হয়ে গেলে প্রথম-বার পর্ষদ ঠিক 
করে দেবে, কিন্তু পরের বার থেকে খারাপ হওয়া ট্রালফর্মারের দায় দায়িত্ব কনজিউমারদের 
নিতে হবে। অথচ অনেক ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মার অয়েল ডিপার্টমেন্টের লোকেরা সময় মতো 
চেঞ্জ করেনা, ফলে ট্রান্সফর্মার খারাপ হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রেও কনজিউমারদের সেই 
ট্রা্ফর্মারের দায়-দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছেনা। পরিশেষে 
আমি বলতে চাই এবারে পশ্চিম বাংলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যাপক শস্যহানি 
হয়েছে, অথচ সংশ্লিষ্ট কৃষকরা বিদ্যুতের প্রয়োজনীয় বিল মাগেই মিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু 
তারা ফসল তুলতে পারেনি। আগামী চাষে তাদের দেয় টাকা আ্যাডজাস্ট করার জন্য 
আমি অনুরোধ করছি। এই কটি কথা বলে, বিদুৎ মন্ত্রীর পেশ করা ব্যয়-বরাদ্দের 
দাবিকে আর একবার সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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আজকে এই সভায় যে বিদ্যুৎ খাতের ব্যয়-বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন আমি তার 
বিরোধিতা করছি। এই বাজেট বিতর্কের প্রসঙ্গে যেটা খুবই প্রসঙ্গিকভাবে এসে পড়ছে 
তা হচ্ছে পশ্চিম বাংলার লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বিদ্যুৎ গ্রাহকের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে সি. ই. এস. সি. তথা গোয়েঙ্কাদের কাছে। আজকে আমরা দেখছি জনগণের 
প্রতি বিদ্যুৎ দপ্তরের কোনও দায়-বদ্ধতা নেই। গোয়েস্কাদের প্রতি তাদের দায়-বদ্ধতা 
নগ্রভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে আবার গ্রাহকদের কাছ থেকে বাড়তি এরিয়ার ফুয়েল 
সারচার্জ গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এ সত্তেও আমি মাননীয় 
বিদ্যুৎ মন্ত্রী শঙ্কর সেন মহাশয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি যে সৎ সাহস দেখিয়েছেন. 
তা কোনও চীপ পলিটিক্যাল জেস্টার নয়, আই বাউ ডাউন টু ডঃ শঙ্কর সেন। ২ 
তারিখে মুখ্যমন্ত্রী নোট দিয়ে সি. ই. এস. সি.-র আ্যাডিশনাল ফুয়েল সারচার্জ আদায় 
করার বিষয়টি আাজপার ব্যাটলিবয় কমিটির রিপোর্ট এবং ডি. কে. বসুর পরবতী 
রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে অনুমোদন করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ২ তারিখের & নোটের 
বিরুদ্ধে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এর জন্য আমি তাঁকে 
অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের সমাজে এ-রকম সৎ সাহস, এ-রকম ইন্টিগ্রিটি, এরকম 
পার্সোনালিটির খুবই অভাব। তিনি এই যে সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য 
আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে চাই, 
পশ্চিমবাংলার সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটা একটা নজির বিহীন ঘটনা হতে চলেছে। 
কারণ বিভাগীয় মন্ত্রী স্বয়ং চিফ মিনিস্টারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। 
বিরল ঘটনা। এর চেয়ে স্ট্রং লাঙ্গয়েজে আর কি বলার আছে-_তিনি বলছেন, এই 
বাড়তি ফুয়েল সারচার্জ গ্রাহকদের কাছ থেকে যেটা আদায় করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে যে 
কমিটি ১৯৯৭ সালের আগস্ট-সেপ্টে স্বর মাসে যে রিপোর্ট দিয়েছিল, সেই কমিটিই তার 
পরবর্তী রিপোর্টে তার আগের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করে- উল্টে আবার গ্রাহকদের কাছ 
থেকে এরিয়ার ফুয়েল সারচার্জ নিতে বলছে__কোন যুক্তিতে? উইথ ট্রা্সপারেন্ট টার্ম। 
কোনও গৌঁজামিল নেই, স্বচ্ছ-পরিষ্কার যুক্তি দিয়ে বলতে হবে এর রিপোর্ট থেকে বিচ্যুতি 
হল কেন? এর থেকে কড়া ভাষা আর কি বলবেন? তিনি বলেছেন, আদায় করা বে- 
আইনি, ইল্লিগাল, অন্যায়, অযৌক্তিক। হাউএভার, চিফ মিনিস্টার আাজ পার 
ডিজায়ার্ড- লাস্ট লাইনে কি বলেছেন.__ [310৬৩ণা 80001) 108 [1929৩ 6০ 1100) 
85 4551760. 8) 01196 1/101510. তিনি কি করবেন? মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন। এত 
কিছু বলার সত্তেও উনি বললেন হাউএভার। আই বাউ-ডাউন, উনি যে সৎ সাহসের 
পরিচয় দিয়েছেন সেই সৎসাহসের জন্য আমি তাকে শ্রদ্ধা জানাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আমি যেটা বলতে চাই, সংসদীয় রাজনীতিতে এটা নজির বিহীন ঘটনা, বিভাগীয় 
মন্ত্রীর যে সিদ্ধান্ত এবং উনি নিজেই বলেছেন, এটা কনজিউমারদের স্বার্থ বিরোধী এবং 
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উনি বিভাগীয় মন্ত্রী আজও এবং এই সিদ্ধান্তের ট্রান্সপারেন্সি সম্পর্কে কোয়েশ্চেন রেখেছেন 
এবং যখন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে দেখছি তখনই সরকারের ট্রান্সপারেন্সি সম্পর্কে প্রশ্ন 
এসে যায়। তাই আমি দাবি রাখছি, গতকালও দাবি রেখেছিলা , আজও এই দাবি 
উঠছে, সমস্ত কাগজ-পত্র, ডি.কে.বসুর আরলিয়ার রিপোর্ট, ডি.কে.বসুর সাবসিকোয়েন্ট 
রিপোর্ট এবং ব্যাটলিবয়ের অডিট রিপোর্ট সহ সমস্ত পেপার বিধানসভায় সাবমিট করা 
হোক এবং অন দি বেসিস অফ দিজ রিপোর্ট [.61 00016 06 ঠা) 01001 ০0111111199 
0 1] 7810 ০0101010156 [01 015 [10056. এই হাউসে সংসদীয় সর্বদলীয় কমিটি 
গঠিত হোক। গভর্নমেন্ট চ্যালেঞ্জ ফেস করুন এবং তার ট্রান্সপারেন্সি প্রমাণ করুন। ইট 
ইজ এ সিরিয়াস কোয়েশ্চেন। সরকার যদি এই সম্পর্কে সাপ্রেসড করেন, যদি ইগনোর 
করেন তাহলে এটাই প্রমাণ হবে, মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রীর যে সিদ্ধান্ত, তিনি যে অনাস্থা 
প্রকাশ করেছেন ট্রাব্সপারেলি সম্পর্কে তা জাস্টিফায়েড গ্রাউন্ডে করেছেন। পশ্চিমবাংলার 
বিধানসভার সদস্যরা, পশ্চিমবাংলার জনগণ তারা এটাকে অত্যন্ত জাস্টিফায়েড কোয়েশ্চেন 
বলে মনে করেন। সরকার তার ট্রাক্সপারেন্সি সম্পর্কে যেসব সাপ্রেসড করতে চাইছে, 
সংসদীয় সর্বদলীয় তদন্ত কমিটির দাবি মানছেন না__ এটাই প্রমাণিত হবে। তাই বলছি, 
সরকার এটা স্বীকার করে নেবেন এবং চ্যালেঞ্জ ফেস করবেন-_ প্রথমত, এই বক্তব্য 
আমি রাখতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি অত্যস্ত 
সন্কটজনক। যদিও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি করা হয়েছে বলে এই সরকার দাবি করছেন 
কিন্তু কার্যত বৈদ্যুতিকরণ এবং পরিষেবার যে ব্যবস্থা তা এক ইঞ্চিও এগোয়নি। যদিও 
বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর একের পর এক আর্থিক আক্রমণ মারাত্মক ভাবে বেড়ে চলেছে। 


[4-20 - 4-30 7.7.] 


স্যার, স্বাধীনতার ৫০ বছর পর এবং এখানে বামফ্রন্টের ২১ বছরের শাসনের 
পরও আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গের বিরাট সংখ্যক গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌছায়নি। ১০ 
হাজারের মতন গ্রামে, এখনও বিদ্যুৎ পৌছায়নি। আর যেখানে বিদ্যুৎ গিয়েছে সেখানে 
দিনে গড়ে ১২ ঘন্টা তারা বিদ্যুৎ পায়, চুক্তি অনুসারে সারা দিন অর্থাৎ ২৪ ঘন্টাই 
যেখানে বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা। শতকরা ৮০ ভাগ জায়গায় লো ভোল্টেজের সমস্যা 
রয়েছে। ৬০ ভাগ জায়গায় মিটার রিডিং-এর কোনও বাবস্থা নেই। এস.ইবি.-র ১৩ লক্ষ 
গ্রাহকের মধ্যে ৭ লক্ষ গ্রাহকের মিটার খারাপ, ৮০ পারসেন্ট সঠিক ভাবে মিটার রিডিং 
দেয় না। বন্টন ও 'সঞ্চালন ব্যবস্থার ক্রুটির জন্য ২০.৪ পারসেন্ট জায়গায় বিদ্যুতের 
অপচয় হচ্ছে। এ ছাড়া লাইনের ফল্টের ব্যাপার তো রয়েছেই। কোনও গোলযোগ দেখা 
দিলে গ্রাহকরা অসহায় কারণ বিদ্যুৎ কর্মিদের পাত্তাই পাওয়া যায় না। ঘন্টার পর ঘন্টা 
গ্রহকদের বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় থাকতে হয়, ক্ষেত্র বিশেষে দু/এক দিনও বিদ্যুৎ বিহীন 
অবস্থায় থাকতে হয়। একদিকে এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ পরিষেবার হাল অপর দিকে 
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বিদ্যুতের গ্রাহকদের উপর অর্থনৈতিক আঘাত দিনের পর দিন বাড়ছে। '৯১ থেকে ৯৭ 
সালের মধ্যে বিদ্যুতের দাম অস্তত তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফিক্স বৃদ্ধি, ইউনিটের দাম 
বৃদ্ধি, ফুয়েল সারচার্জ বৃদ্ধি এরিয়ার ফুয়েল সাস্চার্জ আদায়, সিকিউরিটি ডিপোজিট বৃদ্ধি, 
মিনিমাম চার্জ বৃদ্ধি, মিটার ভাড়া বৃদ্ধি এইসব জিনিস হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে তার ও 
(পালের দাম গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে। সরকার বলছেন লোকসান হচ্ছে 
অথচ শিল্পপতিদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে। '্মাসলে '৯১ থেকে *৯৭ সাল পর্যস্ত কেন্দ্রীয় 
সরকার যেভাবে বিদ্যুৎ নীতি পালটেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সেই নীতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ 
দিয়েছেন এবং বাস্তবায়িত করেছেন। সমাজ কল্যাণের হাতিয়ার হিসাবে যেভাবে আগে 
বিদ্যুৎকে দেখা হত আজকে আর তা না দেখে বাজার অর্থনীতির ভিত্তিতে এখানেও 
বিদ্যুৎকে পণ্যের পর্যায়ে আনা হয়েছে এবং সেই ভিত্তিতেই দেখা হচ্ছে। দেশী, বিদেশি 
শিল্পপতিরা যাতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে ২০ পারসেন্ট মুনাফা অর্জন করতে পারে 
সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইসব কারণে বিদ্যুৎ বাজেটের বিরোধিতা করে আমি শেষ 
করছি। 


রী প্রত্যুষ মুখার্জি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী হাশয় তার ডিমাশু 
নং ৬৯-এর অধীনে ১৫১৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা এবং ডিমাণ্ড নং ৭২-এর অধীনে এক 
কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা নন-কনভেনশন্যল সোর্স অব এনার্জিতে যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি 
অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধীরা যে কাট 
মোশন এনেছেন তার বিরোধিতা করে কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। আজকে স্বাধীনতার পর 
থেকে পশ্চিমবাংলার প্রতি অবহেলা এবং অবিন্যস্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য দায়ী কেন্দ্রের 
কংগ্রেস সরকার এবং রাজ্যে যে কংগ্রেস সরকার ছিল তারা। তারা অপরিকল্পিত, অবিন্যনত 
এবং আন্তরিকতা বিহীন কার্যপ্রণালী রেখে গিয়েছিলেন তাকে পরিবর্তন করে, সারা 
দেশের যে বাপ্তব পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার চাননি যে সমস্ত রাজ্যগুলিকে 
সমান ভাবে অর্থ দিয়ে, সাহায্য দিয়ে রাজ্যগুলির অসুবিধা করা এবং একটা সুনির্দিষ্ট 
লক্ষ পথে সেই রাজ্গুলিকে নিয়ে যাবার পথে সাহায্য করা। এই কাজ যদি হত তাহলে 
আজকে বিরোধী দলের বন্ধুরা যে কথাগুলি বলছেন, এগুলি নিয়ে তারা নিজেরা একটু 
ভাবতিন। আজকে এত কাজ করা হয়েছে, পশ্চিমবাংলায় গত ২০ বছরে অন্ততপক্ষে 
একটা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকে ওরা বলছে & 
উৎপাদন বাড়েনি, ওরা বলছেন যে বন্টন এবং সঞ্চালন ব্বস্থত্ত উন্নতি হয়নি, ওরা 
বলছেন যে গ্রামীণ ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ ব্যর্থ হয়েছে এবং এই ধরনের নানা প্রশ্নের 
অবতারনা ওরা করেছেন। সেই সব সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট বিবৃতিতে 
নির্দিষ্ট ভাবে বলেছেন। আমি বিরোধী বন্ধুদের কাছে সবিনয়ে এই বিষয়টি রাখতে চাই। 
আপনারা বলছেন যে উৎপাদন বাড়েনি। আপনারা -টা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছেন 
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কিনা সেটা আপনাদের একটু ভাবতে বলছি। ১৯৭৪-৭৫ সালে যেখানে টোটাল প্রোডাকশন 
ক্যাপাসিটি ছিল ৪ হাজার ৯৫৬ মেগাওয়াট, আমি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে বলছি, সেখানে 
বেড়ে ১৯৭৫-৭৬ সালে হয়েছে ৫ হাজার ৫৮১ মেগাওয়াট। আর ১৯৭৭-৭৮ সালের 
নভেম্বরে এটা বেড়ে হয়েছে ৬ হাজার ১৪৬ মেগাওয়াট । এটা বেড়েছে, না কমেছে সেটা 
নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা" নেই। আজকে এটা ঘটনা যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। তবে এ 
ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধা মাঝে মাঝে হয়েছে এটা ঠিক এবং এই বিষয়গুলিকে নিদিষ্ট 
ভাবে একটা স্ট্যাবিলিটির জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী 
কতকগুলি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন। কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার 
স্টেশন আপনারা প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু সেটা কার্যকর করেননি। এই জন্য যে টাকা 
কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিলেন সেটা আপনারা সঠিক ভাবে খরচ করেননি এবং পরবতীকালে 
বামফ্রন্ট আসার পরে এই কোলাঘাটকে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে এবং উৎপাদন শুরু 
হয়েছে এবং তাকে ফুল ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজ করা হচ্ছে কিনা তার পরিসংখ্যান বিদ্যুৎ 
দপ্তরের আলোচনার সময়ে প্রশ্নোত্তরে দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন যে সারা 
ভারতবর্ষের অবস্থা কি। আজকে কোলাঘাটের ক্যাপাসিটি ১০০ পারসেন্ট ব্যবহার করার 
জন্য আপনারাও প্রশংসা করেছেন। আপনারা জানেন যে ব্যাণ্ডেলের একটা ইউনিটের 
ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। আজকে যে প্রকল্পগুলি স্ট্যাবিলিটির সঙ্গে কাজ করছে 
না, সেখানে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আপনারা জানেন যে, গত অষ্টম পরিকল্পনায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে টাকা দেবার কথা ছিল 
সেই টাকা আমাদের দেওয়া হয়নি। ডি. পি. এল এবং অন্যান্য বিদ্যুতের যে সমস্ত 
ফ্যাক্টরি আছে সেগুলিকে রেনোভেট করার জন্য যে টাকা প্রয়োজন, এত টাকা একটা 
রাজ্য সরকারের পক্ষে এক সঙ্গে জোগাড় করা সম্ভব কিনা সেটা আপনারা ভেবে 
দেখবেন। এই নিরীখে বিচার করে আমাদের ফরেন এইড নিতে হচ্ছে। 
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এটা তো একটা রাজ্য সরকার। আমাদের টাকার কোনও সোর্স নেই যে সেখান 
থেকে আমরা টাকা নিতে পারব। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাঙ্কিং ইনস্টিটিউশনগুলি রয়েছে 
তারা টাকা দিলে তবেই রাজ্য সরকারের পক্ষে হাজার হাজার কোটি টাকা যা খরচ হয় 
সেখানে তারা টাকা খরচ করতে পারবেন। তারই জন্য জাপানের ও. ই. সি. এফ.-এর 
সঙ্গে চুক্তি হয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা পরিকল্পনা করা দরকার ছিল। কিন্তু সেটা 
হচ্ছে না। এ কারণেই মডার্নাইজেশনের জন্য যে পদক্ষেপগুলি দরকার সেগুলো সঠিকভাবে 
আমরা নিতে পারছি না। তারই জন্য থার্মাল প্ল্যান্টগুলি থেকে ডি. পি. এল.কে সেপারেট 
করে দেওয়া হয়েছে; সেখানে এ পাওয়ার প্ল্যান্টের সঙ্গে যুক্ত যারা তারা ব্যবস্থা গ্রহণ 
করুন। ৫টি ইউনিট নিয়ে তাই সিমেন্সের সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা 
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শুরু হয়েছে। আজকে ব্যাণ্ডেলে ২৩৭ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা কার্যকর করবার 
জন্য আমরা এগোচ্ছি, আজকে সীওতালডিকে পাওয়ার ফিনান্স কর্পোরেশনের খণ দেবার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অব্যাহত রাখতে চাই এবং 
দৃঢ়ভাবে সেটা আমরা করতে পারছি। আজকে সমালোচনা করছেন যে, কেন বজবজে 
ফুল ক্যাপাসিটিতে উৎপাদন হচ্ছে না। কিন্তু গত মার্চে যে প্ল্যান্ট চালু হয়েছে তাতে 
সেটা কি করে হবে? তার বয়লার আছে, তার বিভিন্ন রকমের এক্সপ্লোরের বিষয়গুলি 
আছে। সেগুলো হয়ে গেলে তবেই সেখানে ফুল ক্যাপাসিটিতে উৎপাদন হতে পারে। 
বজবজে ২৫০ মেগাওয়াট এবং বক্রেশ্বরে ২১০ মেগাওয়াটের দুটো ইউনিট চালু করা 
সম্ভব হবে এবং তার মধ্যে দিয়ে আমরা আরও ভাল উৎপাদনের দিকে এগোতে 
পারব। পুরুলিয়ার পাম্প স্টোরেজের জন্য ও. ই. সি. এফ. ২৮৯ কোটি টাকা অনুমোদন 
করেছে এবং সেখানে ২২৫ মেগাওয়াটের ৪টি ইউনিট হবে। তিস্তা ক্যানাল ফলস-য়ে দুই 
ইউনিট চালু হয়েছে এবং বাকিগুলি কমপ্লিকেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে মংপু 
এবং কালিখোলার হাইডাল পাওয়ার প্রজেক্ট দুটিও কার্যকর করবার কাজ এগোচ্ছে। 
বামফ্রন্ট সরকার সুনির্দিষ্ট ভাবে এই কাজগুলির দিকে এগোচ্ছেন। শুধু এগুলিই নয়, 
ট্রাসমিশনের ব্যাপারেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ইতঃমধ্যে অন্তত পক্ষে প্রতিটি জেলায় 
বিগ সাবস্টেশন স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। আজকে ১৩৩৫টি মেইন লাইনের কাজ শেষ 
হয়েছে এখানে ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু 
এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে এই বিষয় দুটি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে 
বলে আমি মনে করি। তবে এটা ঠিক যে, বিদ্যুৎ চুরি এবং মিসম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে 
এস. ই. বি.-কে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে বিদ্যুৎ বিক্রি করার ক্ষেত্রে একটা উন্নতি 
আমরা দেখতে পাচ্ছি। ১৯৯৪-৯৫ সালে ডি. পি. সি. এল. বিদ্যুৎ বিক্রি করেছে ৫,১২৪ 
মিলিয়ন ইউনিট এবং তার বিক্রয় মূল্য ছিল ৫৫৩.৯৪ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালে 
তারা বিদ্যুৎ বিক্রি করেছে ৫৫৪০ মিলিয়ন ইউনিট এবং তার বিক্রয় মূল্য ছিল ৫৭৭.৮৩ 
কোটি টাকা। অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিক্রির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে। অন্যান্য বিষয় নিয়ে আর 
বলবার অবকাশ নেই, তাই বিরোধীদের বিরোধিতা করবার জন্য যে বিরোধিতা তার 
বিরোধিতা করে বাজেটকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি। 


রী সুহীর ভট্টাচার্য $ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ 
শঙ্কর সেন মহাশয় যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটের বিরোধিতা করছি। 
উনি ওনার বাজেট বরাদ্দে ১৫১৪.৯৮ লক্ষ টাকার মঞ্জুরি চেয়েছেন। টাকার অঙ্ক বেড়েছে 
কিন্তু বিদ্যুতের কাজ বাড়েনি। সারা পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক, সারা 
বাংলায় বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা। আজও সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে, দক্ষিণ ২৪-পরগনা 
তথা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ পৌছায়নি। যেখানে বিদ্যুৎ পৌছেছে সেখানে 
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লোড শেডিং-এর অবস্থা আপনারা সকলেই জানেন। পশ্চিমবাংলায় লোড শেডিং-এর কি 
অবস্থা চলছে সেটা সকলেই জানেন। কলকাতার চেয়ে গ্রামে অনেক বেশি লোড শেডিং। 
কারণ কলকাতাকে দিয়ে তবে গ্রামে বিদ্যুৎ যায়। আজকে সারা দিনে ৭-৮ ঘন্টার বেশি 
বিদ্যুৎ থাকে না। ১৫ মিনিট অন্তর বিদ্যুৎ নেই। আজকে ট্রেন যায় না বিদ্যুতের জন্য, 
আজকে হাসপাতালে রোগীদের অপারেশন হয় না বিদ্যুতের জন্য। তাই গ্রামে গ্রামে 
আজ বিক্ষোভ, এস. এস. অফিস ভাঙচুর হচ্ছে। আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে বলছি, আপনি যদি 
গ্রামে যান তাহলে সাবধান, বিদ্যুত্মন্ত্রী যাচ্ছেন বলে যেন কেউ না পরিচয় দেন, তাহলে 
বিদ্যুৎ মন্ত্রীর আর গাড়ি থাকবে না। এই যে লোকদীপ প্রকল্প, আপনি বলুন এই 
লোকদীপ প্রকল্পের জন্য আপনি কি করেছেন। আজকে কত জনকে আপনি লোকদীপ 
প্রকল্পের আওতায় আনতে পেরেছেন? আজকে ২১ বছর পরে আপনাদের সরকারের 
জ্ঞান হয়েছে যে গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবার কথা। আপনাদের জ্ঞান একটু দেরিতে হয়। 
আগে রবীন্দ্রনাথকে বুয়া কবি বলতেন। আজকে জ্ঞান হয়েছে তাই রবীন্দ্রনাথকে সুভাষচন্দ্র 
বোসকে সম্মান দিচ্ছেন। দেরিতে জ্ঞান হয়েছে। আপনাদের দ্বারা তফসিলি জাতি এবং 
উপজাতির লোকেরা এবং গ্রামবাংলার লোকেরা কোনও সুযোগ সুবিধা পাবে না এই কথা 
আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলতে পারি। আজকে যদি প্রশ্ন করি সৌরশক্তি এবং 
অচিরাচরিত শক্তি চালিত বিদ্যুৎ, আপনি বলুন কোন দ্বীপের কত জন মানুষকে সুযোগ 
সুবিধা দিতে পেরেছেন? আপনারা সি. ই. এস. সি-র ফুয়েল সারচার্জ বৃদ্ধি করেছেন। 
পশ্চিমবাংলার মানুষের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করেছেন। এটা করে আপনারা নমুনা 
দেখিয়ে দিলেন যে গোয়েস্কা ভয় পান, গোয়েঙ্কার কথা অনুযায়ী চলেন। গোয়েক্কার কথা 
অনুথারী আজকে রাজ্য চালাচ্ছেন, বিদ্যুৎ দপ্তর চালাচ্ছেন। এর চেয়ে লজ্জার কথা আর 
কি হতে পারে? আপনি শিক্ষক মানুষ, সৎ মানুষ শুনেছি। আজকে আপনি পশ্চিমবাংলায় 
বিদ্যুতের পরিস্থিতি যা তৈরি করেছেন সেটা বলার কথা নয়। নূতন কোনও বিদ্যুৎ 
লাইন হয়নি। আমার এলাকায় আমি বলে দিচ্ছি চককৃষ্ণ রামপুর, রাজারামপুর এবং 
শ্যামসুন্দরপুর এই সমস্ত এলাকায় ৫ বছর পরে বিদ্যুতের খুঁটি পৌতা আছে তার নেই। 
এই হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। আজকে আপনি বলুন, বিদ্যুতের জন্য যদি আজকে 
কোনও খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয় সেখানে রাতে কল সেন্টারে কেন লোক থাকবে না? 
বিদ্যুৎ মন্ত্রী তার জবাবি ভাষণে বলবেন কেন কল সেন্টারে লোক থাকবে না। হুকিং 
ট্রাপিং সব সময় চলছে। করছে আপনার লোকেরা। এক শ্রেণীর লোক টাকা দিয়ে বিদ্যুৎ 
পাবে না আর এক শ্রেণীর লোক যারা আপনাদের দলে আছে তারা হুকিং ট্রাপিং করবে। 
তাদের আপনারা কিছু বলবেন না। কারণ তাদের কিছু বললেই, তাদের কিছু করলেই 
আপনাদের ভোট কমে যাবে। তারা জানে যে ওদের জন্য আপনারা এখানে আছেন 
এবং ওরা সুযোগ সুবিধা নিয়ে যাবে। আজকে এইভাবে বিদ্যুৎ দপ্তরটাকে আপনারা 
চালাচ্ছেন। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি আর একটি কথা বলছি, বিদ্যুৎ দপ্তর এরা 
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একটা গোষ্ঠী, একটা দলের জায়গায় গিয়ে পৌছেছে। কংগ্রেস এলাকা হলে সেখানে 
বিদ্যুৎ যাবে না, সেখানে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। এম. পি'র টাকায় বিদ্যুতায়িত হচ্ছে। 
আমার এলাকার কথা বলছি; বিধায়ক হিসাবে তো একটা দায়িত্ব থেকে যায়। একটা 
আলোচনা করে কোন কোন এলাকায় বিদ্যুৎ যাবে তা করা উচিত। কংগ্রেস বিধায়ক 
বলে কি আমরা জানতে পারব না যে কোন কোন এলাকায় বিদ্যুৎ যাবে? জেলা পরিষদ 
থেকে সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হবে? পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ভাল কাজ করতে 
হলে আমি মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে বলব, আপনি রাজনীতির উর্বে উঠে কাজ করুন। 
আপনি আমার ওখানে, ফলতা এক্সপোর্ট জোন'এ গিয়েছিলেন। আমি আপনাকে বলেছিলাম, 
অতদূর থেকে বিদ্যুতের লাইন কি করে আনবেন? আমার এখানে তারাকুঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ 
দিন। আপনি সেটা করতে পারলেন না। প্রত্যেকটা দপ্তরে যে দুর্নীতি আজকে চলছে, 
সেই দুর্নীতির শিখরে চলে গেছে এই বিদ্যুৎ দপ্তর। এখানে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বসে আছেন, 
এই বিক্ষোভ আপনার কাছে আসবে। এই দুর্নীতির জন্য আমি এই ব্যয় বরাদ্দকে 
সমর্থন করতে পারছি না। আমাদের পার্টির কাট মোশনকে সমর্থন করে আমি বক্তব্য 
শেষ করছি। ধন্যবাদ। 
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রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ শঙ্করকুমার সেন মহাশয় যে বাজেট উত্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন 
করে দু? একটি কথা বলছি। এখানে অনেক কথা ওঁরা বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা 
ভারতবর্ষের শাসনে কারা বেশিদিন ছিলেন? তখন তারা গ্রামগঞ্জের কথা কতটা ভেবেছিলেন 
সেটা সাধারণ মানুষ বলবে। গ্রামে দু'একটি করে খুটি পুতে দিয়ে বলেছিলেন ইলেকট্রফায়েড 
হয়ে গেছে। তার ধাক্কা আজকে আমাদের সামলাতে হচ্ছে। আমরা সেই অনুযায়ী বিদ্যুৎ 
দিতে পারছি না। এখন নিয়মকানুন কিছু পরিবর্তন হয়েছে, সরলীকরণ হয়েছে। যার 
মেদিনীপুর, সেখানে অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ গৌছায়নি। অন্যান্য অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ 
গিয়েছে এবং সামগ্রিক ভাবে ভাল কাজ হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বিদ্যাবুদ্ধির 
দ্বারা সামগ্রিক ভাবে ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে গ্রাম এখনও 
পিছিয়ে পড়ে আছে। আমরা দেখছি মেদিনীপুর জেলা যেটি ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তর 
জেলা, সেখানে অর্ধেক মৌজা এখনও বিদ্যুতায়িত হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আগেরবার 
বলেছিলেন যে, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়াকে তিনি অগ্রাধিকার দেবেন। মেদিনীপুর জেলার 
মানুষ বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত আছে। আমি আর একটি কথা বলছি মেনটেনেন্সের জন্য 
সাব-ডিভিসন নতুন করে করা দরকার। গ্রামের প্রত্যেকটা জায়গায় যে সমস্ত ওয়ার্কাররা 
থাকেন, তাদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সেজন্য 
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মেনটেনেন্স সাব-ডিভিসন করা দরকার । নরঘাট-তমলুকের মাঝামাঝি জায়গায় নরঘাটে 
বা চণ্তীপুরে মেনটেনেল সাব-ডিভিসন করলে ভাল হয়। আমরা কোলাঘাট থেকে বিদ্যুৎ 
পেতে চাই। অন্য জায়গা থেকে আপনি কেন বিদ্যুৎ আনবেন? যেখানে প্রদীপ জুলছে, 
সেই কোলাঘাল্টর বিদ্যুৎ আমাদের দিন। আপনি তমলুকে ১৩২ কেভি সাব-স্টেশন করবেন 
এই রকম কথা ছিল। আটের দশকে তারজন্য জমি অধিগ্রহণও করা হয়েছে। চল্লিশ লক্ষ 
টাকা খরচ করা হয়েছে। মাটি ভরাটের কিছু কাজও হয়ে গিয়েছে। অথচ সেই কাজটি 
পড়ে আছে। ১৩২ কেভি সাব-স্টেশনটি যাতে তমলুকে হয় তা দেখবেন। এটা হলে 
রেপাড়া, এপাশে কোলাঘাট, আর ওপাশে মহিষাদল, এইসব জায়গায় বিদ্যুৎ যাবে। তমলুক 
এলাকায় লোডশেডিং অনেক কম হবে যদি তমলুক থেকে কোলাঘাট লাইন যেটা আছে, 
সেটা ১৩২.৩৩ কে'ভি লাইনে সাব স্টেশন করা যায়। আর বিশেষ করে সৌর শক্তি বা 
বিদ্যুৎ যাতে বেশি করে মানুষের সামনে যায়, মানুষের কল্যাণে লাগে, তার ব্যবস্থা 
করবেন। সুন্দর বন এলাকাঁয় যেখানে আলো ঢোকার অভাব, সেখানে আপনি সৌরশক্তির 
বিদ্যৎ আনার ব্যবস্থা করেছেন। তারপরে হসপিটালগুলোতে বৈদ্যুতিকরণ করার দরকার। 
সেই ব্যাপারে আপনার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে পি. ডব্র ডির (ইলেকট্রিক্যাল) সমন্বয় থাকার 
দরকার। যাতে প্রত্যেকটি হসপিটালে আলো যায়। এবং আপনি দেখবেন হসপিটালগুলোতে 
গরম জল করার জন্য তাদের প্রচুর জ্বালানী খরচ করতেহয়, সেইদিক থেকে প্রত্যেকটি 
হাসপাতালে যাতে সৌর আলো জলে তার ব্যবস্থা করবেন। সেক্ষেত্রে যে পদ্ধতির দ্বারা 
সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ এনেছেন এক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা করা হোক যাতে ওর দ্বারা 
হাসপাতালের মানুষগুলো উপকৃত হয়। যেসব জায়গা উর্জা ছিল সেসব জায়গায় সৌরশক্তি 
মাধ্যমে আলো আনার ব্যবস্থা করেছেন। তবে কোলাপাড়া প্রভৃতি সেসব জায়গায় অনেক 
ডিফেন্ট দেখা গেছে, সেসব জায়গাগুলো আপনি দেখবেন। যাতে ওখানে ঠিকঠাক মেরামতির 
কাজ করা হয়। আর বিদ্যুৎ চুরি হয়ে যাচ্ছে অনেক জায়গায়, কিন্তু সেইভাবে ধরা 
পড়ছে না। ব্দ্যিতের সাজ-সরঞ্জামও চুরি হচ্ছে, কিন্তু তার প্রতিরোধ হলেও যে পরিমাণ 
উদ্ধার চুরি তার তুলনায় কম। তার হিসাব দেখলেই বোঝা যাবে যে ১৯.২৩ কোটি 
থেকে ২০ কোটি মত ক্ষতি হয়েছে এবং তাতে উদ্ধার হয়েছে মাত্র ৭৯ লক্ষ টাকা, এটা 
খুবই কম়। তারপরে আপনার যে ভিজিলেন্স দপ্তর আছে সেটাকে আর শক্তিশালী করতে 
হবে, যাতে করে প্রকৃত দোষীকে ধরা হয়। কারণ গ্রামের নিরীহ মানুষদের ট্রা্সফর্মার 
চুরির দায়ে যাতে শাস্তি দেওয়া না হয় এবং গ্রামগুলো যাতে নিশ্প্রদীপ করে রাখা না 
হয়। সর্বোপরি এই বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী নির্মল ঘোষ £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে বিদ্যুৎ দপ্তরের যে ব্যয়বরাদ 
পেশ করা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করে আমাদের কাটমোশনকে সমর্থন করে 
কয়েকটি কথা বলতে চাই। সরকারি দলের সবাই বললেন যে, বিদ্যুতে নাকি অনেক 
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পরিবর্তন হয়েছে, অনেক উন্নতি হয়েছে। এইক্ষেত্রে আমি শুধু একটা পরিসংখ্যান থেকে 
বলতে চাই কি হয়েছে না হয়েছে ডি. ভি. সি তে তো আপনাদের কিছু করার নেই, 
এন টি পি সিতেও কিছু করার নেই। এই ডি ভি সি এবং এন টি পি সি যে ৪,৯৫৬ 
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করত সেটা ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে বেড়ে ৬,১৪৬ মেগাওয়াটে 
চলে গেল-_আপনাদের তো কিছু করার নেই। কারণ ডি ভি পি এবং এন টি পিসি 
তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। সেখানে আপনারা কোথায় গোলন--অনেকেই তো বড় বড় 
করে বলেছেন যে ২১ বছরে আপনারা অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু আপনার দপ্তরের 
ব্যর্থতার ফলে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭-৯৮ সালে বিদ্যুতের উৎপাদন কমেছে। উৎপাদন 
কমে ২৬৮৮তে নেমে এসেছে। যেখানে আগে ৩,২০০ ছিল. সেখান থেকে কমে ২৭০০ 
হল, তারপরে সেটাও কমে ২৬৮৮তে নেমে এসেছে। তার” বে আপনার বিদ্যুৎ পর্ষদের 
উন্নয়ন নিগমে ৬,২১০ থেকে নেমে ৩,৮৯০তে নেমে এসেছে কোথায় আপনারা বিদ্যুৎ 
তৈরি করতে পারছেন-_আপনারা পারেননি। আপনাদের .: 'দবার জন্য সি ই এস 
সি রয়েছে। আমরা সি ই এস সিকে গালাগালি করি এবং যতই দোষারোপ করি না 
(কন সি ই এস সি আপনার দপ্তরকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আপনার দপ্তরের ব্যর্থতার 
জন্যে সি ই এস সি কে গোয়েস্কা শেষ পর্যস্ত তুলে নিয়ে যাবে ফলে ওখানকার হাজার 
হাজার শ্রমিক কর্মচারী এক আশঙ্কার মধ্যে পড়বে। আজকে বিদ্যুৎ পর্ষদের যে ২৯ 
হাজার কর্মচারী রয়েছে, তাদের ব্যয় বহন করতে গিয়েই তো আপনি অস্থির হয়ে 
উঠেছেন। বিদ্যুৎ পর্যদে যে ট্রালফার করা হচ্ছে সেটা রাজনৈতিক ভাবে এবং 
রাজনৈতিকভাবে প্রমোশন দিয়ে যারা প্রকৃত কাজের লোক, ডিস্ট্রিবিউশন এবং জেনারেশন 
সম্পর্কে ধাদের জ্ঞান আছে তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো ঠিকমতো হচ্ছে না। বিদ্যুতের 
ক্ষেত্রে আপনি কোনও উন্নতিই করতে পারেননি। 


[4-50 - 5-00 0-0.] 


আমার সময় অল্প আছে, এই জন্য বলি, আপনি আজকে বলবেন, এত বিদ্যুৎ 
পাওয়ার পর, এন. টি. পি. সি. থেকে, সি. ই. এস. সি. থেকে, আপনার দপ্তর থেকে 
বিদ্যুৎ পাওয়ার পর কেন গ্রামের মানুষ আজকে লো ভোল্টেজ এর মধ্যে থাকবে? 
বিদ্যুতে লো ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ থাকার কোনও উপযোগিতা নেই। কেন এই জিনিস হচ্ছে? 
গ্রামের পর গ্রামে যেখানে একটু ঝড় ঝঞ্ধা দেখা দিলেই ২ ঘন্টা থেকে ২০ ঘন্টা পর্যন্ত 
বিদ্যুৎ থাকে না। এটা নিয়ে আপনি কি চিন্তা করছেন? প্রত্যেকবার এই ব্যাপারে 
আমরা বলি, গতবারও আপনাকে বলেছিলাম, একইভাবে আপনি বলে যাচ্ছেন, আমাদের 
অনেক বিরোধী দলের বন্ধুরাও বলেছেন, স্বরকারি দলের বন্ধুরা বলেছেন, বিরোধী 
দলের বন্ধুদের__ মৌজা দেখুন। *৯৩-৯৪ সালে বিদ্যুতায়িত মৌজার হিসসবি আপনি 
[দিখমা ৯১৬-৯৯০ সাল বিদ্তাহিত (শ্ীজা ছিল ২৯ হাজার. *৯৪-,৯৫ সালে একই, '৯৫- 
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৯৬ সালেও একই, *৯৬-৯৭ সালেও একই। আর এনারা বড়াই করে বলছেন, সব 
মৌজা বিদ্যুতায়িত হয়ে গেছে। আপনি জাগলারি অফ ওয়ার্ডস করে দেখাতে পারেন, 
কিন্তু মৌজা দেখুন '৯৩-'৯৪ সাল ছেড়ে দিয়ে *৯৪-৯৫ সালের হিসাবটা যদি ধরা যায় 
তাহলে ৪ বছরে মৌজার হিসাব যেখানে ছিল, আপনি মৌজার হিসাব সেখানেই রেখেছেন। 
আপনি জানেন, ২২০-র বেশি বড় ও মাঝারি শিল্প বন্ধ আছে, যা দেড় হাজার কিলোওয়াট 
থেকে ৫ হাজার কিলোওয়াট পর্যস্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারে লাগত। সেখানে গত ১০ বছর ধরে 
এই শিল্পগুলি বন্ধ, সেখানে যদি বিদ্যুৎ দিতেন তাহলে ৬৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এর 
ডিমাণ্ড হত। কিন্তু ২২০ টি বড় ও মাঝারি শিল্প বন্ধ থাকার জন্য ৬৫০ মেগাওয়াট 
বিদ্যুৎ কম হয়েছে। আপনি নৃতন বিদ্যুৎ এর কথা বলছেন, আমরা সবাই জানি বক্রেশ্বর 
আসবে, কিন্তু আপনি পারেননি করতে। বিদেশ যদি প্রথম থেকে আপনারা দিতেন 
তাহলে বক্রেশ্বর হয়ে যেত, রক্ত দিয়ে মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচানো যায়, কিন্তু বিদ্যুৎ তৈরি 
করা যায়না। এটা বামফ্রন্টের বন্ধুরা জানতেন না। খুববড়াই করে গৌরিপুর নিয়ে 
বলেছেন, আপনি গৌরিপুর করলেন, গৌরিপুরের পাশে সি. ই. এস. সি. রয়েছে, আপনি 
গৌরিপুরকে আনবেন, প্রজেক্ট করেছেন। আপনি সাগরদীঘিকে আনবেন প্রজেক্ট করেছেন, 
আপনি বলছেন আমি আনব। সি. ই, এস. সি. পুজালিতে তারা ব্যর্থ হল, শিডিউল 
টাইমে প্রোডাকশন চালু করতে। আপনার দপ্তর থেকে আপনি কি করলেন, আপনি তো 
কক্ট্রোলিং অথরিটি, আপনি কি করেছেন? আপনি কেন তাকে সচল করতে পারলেন 
না? কে. টি. পি. এস্স. এর কথা তো বলেছেন বিপ্লব বাবু, শেখানে কি অবস্থা হয়েছে 
হাই ফ্রিকুয়ে্সির জন্য? আমাদের এখানে বিদ্যুৎ আছে, আপনি শুধু বিদ্যুৎ সঞ্চালন 
করে, আপনি ডিস্ত্িবিউশন করবেন। আপনার দপ্তরের সবচেয়ে বড় কাজ আপনি বিদ্যুৎ 
পাচ্ছেন, বিদ্যুৎ নেই এই কথা বলা যাবে না, আপনার যা প্রয়োজন, হাইপিকে, তা যদি 
২ হাজার মেগাওয়াট দরকার হয়, আপনার তা আছে। সেই বিদ্যুৎ আপনি গ্রাম থেকে 
শহরে, শহব থেকে গ্রামে পৌছে দেবেন তার জন্য আপনার যে ইনযফ্রান্ট্রাকচার ক্রিয়েট 
করা দরকার, আপনি এখনও তা করতে পারেননি। আজকে এটাই হচ্ছে আপনার 
দপ্তরের ব্যর্থতা। ২১ বছরের এই ব্যর্থতাকে আমরা কোথায় ঢাকব? আজকে স্বাধীনতার 
৫০ বছর পুতি হতে যাচ্ছে, আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উৎসব উদ্যাপন করব, 
বামফ্রন্ট সরকার ২১ বছর সময় পেয়েছে, এই ২১ বছরে কলকাতা থেকে ১০/১১ 
কিমি. বা ২০ কি. মি. এর মধ্যে যান তাহলে দেখতে পাবেন, শহর এবং শহরতলীতে 
কত লোক 8/৫/৬ বছর ধরে দরখাস্ত করে রেখেছে। আমরা বিদ্যুৎ নিতে চাই, বিদ্যুৎ 
পেতে চাই, আপনার দপ্তর এস. ই. বি. থেকে সেই বিদ্যুৎ দিতে পারেনি। কেন তারা 
আটকে থাকবে? হ্যাভ ইউ গন, ফর আযান আযাসেসমেন্ট কত আ্যাপ্লিকেশন এই ধরনের 
শহর এবং শহরতলীতে-_জি. পি. ও কিংবা বিধানসভা থেকে ২৫ কি. মি: রেডিয়াস 
সার্কেলের মধ্যে দেখেন, দেখবেন কত আ্যাপ্লিকেশন পেণ্ডিং আছে। এই রকম বহু 
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আ্যাপ্লিকেশন পেপ্ডিং হয়ে আছে এস. ই. বি. দপ্তরে। এই ব্যর্থতার কথা আপনি বলবেন 
না বিধানসভায়? ৫/৬/৮ বছর ধরে পেগ্ডিং পড়ে আছে শহরতলীতে, এটা আপনি 
বলবেন না? গ্রাম শহরের কথা ছেড়ে দিন। এই জিনিস কি দেখতে হবে না, এটা 
দেখতে বলবেন না? এইগুলি বলবেন না বিধানসভার মধো? আপনার দপ্তরের ব্যাপারে 
অনেক কথা বলার থাকলেও একটু বলি, যে দপ্তরটি আপনার মতো একজন ভাল লোক 
পেয়েও এটা আমরা দেখলাম আপনার জয়েনিং এর ২ বছরের মধ্যে, আপনি যেটা 
করতে বলেছিলেন, আমাদের মনে আশা ছিল, আপনি বাইরে এসেছেন, আপনি একটু 
ভাল কাজ করবেন। কিন্তু আপনি আবার সেই মার্সবাদী ঝ'ন্রনিস্ট পার্টির আবর্তে ঢুকে 
গিয়েছেন। তাই আপনি পারবেন না, এই অপদার্থ দপ্তরকে তুলে ধরতে, তার জন্য 
আপনার এই ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করে আমার বক্তবা শৈধ করছি। 


স্ত্রী প্রভর্জন মণ্ডল £ মিঃ ডেপুটি ম্পিকার স্যার, আভন্ক £*.২ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন তাকে স*:* সপছি। বামফ্রন্ট সরকার 
যখন ক্ষমতায় এল তখন থেকে শুরু করছি, বামফ্রন্ট সরণ্:র যখন ক্ষমতায় এল তখন 
আমাদের সামনে বিরাট সমস্যা হিসাবে পেপারে থেকে চারিদিকে লোডশেডিং বলে 
চিৎকার আরন্ত হয়ে গেল। লোড শেডিং পেপারের ফ্রন্ট পেজ দখল করল। কিন্তু এখন 
আর সেই লোডশেডিং নেই। বিরোধী দলের নেতা সেদিন বলছিলেন এই ব্যাপারে। 
আপনাদের আমলে মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করত। কিন্তু আজকে কুঁড়ি-একুশ বছর 
পরে গ্রামে গেলে দেখতে পাবেন, সেখানকার মানুষ বলছে আমার রাস্তাটা ভাল করে 
দিন, তার সাথে একটু বিদ্যুৎ দিন। গ্রামের মানুষ এতদিন পর্যন্ত অবহেলিত ছিল, তারা 
আজকে বিদ্যুতের জন্য বলছে। জনসাধারণের সেই চিন্তাকে মাথায় রেখেই আমাদের 
বামফ্রন্ট সরকার অগ্রণী হয়েছেন একের পর এক। গত এক সপ্তাহ ধরে আলোচনায় 
একটা কথায় বার বার আপনারা বলছেন সি. ই, এস. সি সম্বন্ধে। আজকে মান্নান 
সাহেবও তার বক্তৃতায় কুড়ি মিনিট ধরে বলেছেন সি. ই. এস. সি সম্বন্ধে। মাননীয় 
মদস্য সুব্রত বাবুও একই কথা বলে গেলেন। আমরা নতুন কোনও কথা আপনাদের মুখ 
দিয়ে শুনলাম না। শুধু কলকাতাকে কেন্দ্র করে তো পশ্চিমবাংলা নয়, এখানে ২৯৪ জন 
যে এম. এল. এ আছেন, কলকাতার এম. এল. এ-দের বাদ দিয়ে, গ্রামীণ এলাকায় 
বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কি পরিবর্তন হল। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। 
হয়ত এখনই আমারা এর ফল পাবনা, কিন্তু পাঁচ, দশ বছর পরে আমরা এর ফল 
পাব। মাননীয় সদস্য শৈলজা দাস বক্তৃতার সময় বললেন, বসন্ত শাঠে নাকি বলেছিলেন 
পশ্চিমবাংলায় আপনারা বৈদ্যুতিকরণ করতে পারছেন না, আমাদের উপর ছেড়ে দিন। 
কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিলে কি অবস্থা হত সেটা একটু চিস্তা করুন। আজকে দিল্লি 
আমাদের পশ্চিমবাংলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। 
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তারা বলছে ডঃ সেন আপনি পশ্চিমবাংলা থেকে আমাদের বিদ্যুৎ পাঠান, নইলে 
এখানকার লোকেরা বিশ্বকাপের খেলা দেখতে পাবেনা । আর বিশ্বকাপের খেলা না 
দেখতে পারলে দিল্লি উত্তাল হয়ে উঠবে। তৎকালনী সময়ে আমাদের যিনি মন্ত্রী ছিলেন 
তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনারা বললেন নন-কনভেনশনাল এনার্জির কথা। আপনাদের 
সময় এটা ছিল না? কংগ্রেস তো ২৮ বছর রাজত্ব করে গেছে, একটাও নন-কনভেনশনাল 
এনার্জি রিসোর্সের কাজ করে গেছেন? একটাও করেন নি। আজকে মাননীয় মন্ত্রীর 
পাণ্ডিত্য নিয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সারা ভারতবর্ষের লোক, এমনকি বিরোধী দলের 
নেতাও বলেছেন তার পাণ্ডিত্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। সারা পৃথিবীতে ১০ জন 
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার থাকলে তার মধ্যে একজন তিনি। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও বলে 
গিয়েছেন। তিনি চেষ্টা করছেন ট্রিওলজি সিস্টেম, হাই-ব্রিড সিস্টেমের। উইণ, সান 
আ্যাণ্ড ডিজেলের মাধ্যমে । যেসব দূরবর্তী অঞ্চলে সরাসরি বিদ্যুৎ যাবে না, মেইন গ্রিড 
যাবে না, সেখানে এর মাধ্যমে যাচ্ছে। সাগরদ্বীপ, গোসাবাতে শুরু হয়েছে। ইট ওপেন 
আপ এ নিউ ডাইমেনশন ইন দ্য ফিল্ড অফ ইলেকট্রিসিটি। আজকে চাল উৎপাদনে 
পশ্চিমবঙ্গ রেকর্ড ছুঁতে যাচ্ছে। এও তো বিদ্যুতের দান। ইলেকট্রিসিটি না হলে সম্ভব 
হত? সুধীর ভট্রাচার্য মহাশয়কে বলি, আপনার ফলতা এলাকায় আমি দীর্ঘদিন কাজ 
করেছি। & অঞ্চল আগে ছিল ড্রাই ল্যাণ্ড, শুধু একটি ফসল হত, আজকে সেখানে 
তিনটি ফসল হচ্ছে। টিউবওয়েল বসেছে। সাফিসিয়েন্ট ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাইয়ের 
জন্যই এটা হয়েছে। ফলতা, মগরাহাট, যেসব জায়গা সবসময় জলে ডুবে থাকত, সেখানে 
কৃষকদের মুখে আন্ধকে হাসি ফুটেছে। 


এই সঙ্গে আরও কতগুলো বিষয় আসছে। আমাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কাজে 
লাগাতে হবে। আই কোট ফ্রম দ্য স্টেটমেন্ট অফ কমরেড জ্যোতি বোস। তিনি বারবার 
বলেছেন, _বাইরে বলেছেন, হাউসের ভেতরে বলেছেন। আমরা বিদ্যুতের মতো বিষয়টিকে 
পঞ্চায়েতের হাতে ছাড়তে চাই। আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন 
সিস্টেম একটা লং ড্রন প্রসেস, গ্রামের মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌছতে হবে। সেইজন্য 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী বিষয়টিকে 
গ্রহণ করবেন এবং ব্যবস্থা নেবেন। ষতই ব্যবস্থা নিন, ফতছ্গিন পর্যস্ত না গ্রামীণ পরিবেশ 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে নিয়ে বেনিফিসিয়াযি কমিটি তৈরি না হয়, ততদিন বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ 
করা যাবে না। অনেক জায়গায় এটা হয়েছে। এই সাজেশনও আমি রাখছি। পরিশেষে 
আপনার এই ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী এবং বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি মন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ রেখেছেন তার বিরোধিতা করছি এবং কাট মোশনের 
সমর্থন করছি। অনেকেই উল্লেখ করেননি যে শঙ্করবাবু বিদ্যুৎ ছাড়াও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও 
অপ্রচলিত শক্তি দপ্তরের মন্ত্রাও বটে। আমি দেখেছি তার বাজেট মাত্র ২ কোটি টাকার। 
আজকে বিজ্ঞানের যেটুকু কাজ হয়, তা সি. এস. আই. ল্যাবরেটরি এবং সরকারি 
অন্যান্য সংস্থায় হয়। এবং, আমার মত, স্টেট গভর্নমেন্টের বিষয়টাও নেই, সম্পদ নেই 
যে, ইন্ডিপেপ্ডেটলি কোনও রিসার্চ করতে পারবেন। যেটা তারা বলেন যে, কিছুটা রুর্যাল 
সায়েল তারা করতে পারবেন। ব্রিপুরাতে এই নিয়ে ভালো কাজ হয়েছে অতীতে এবং 
বিজ্ঞান সচেতনতা মানুষের মধ্যে বাড়াবার চেষ্টা করতে পারবেন। বিজ্ঞান মন্কতা 
ঠিকই কিন্ত আসলে কাজটি কনসেনট্রেট করে রাখা হয়েছে। যেখানে গবেষণার কাজ 
করার দরকার, সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ছেড়ে দিলে ভাল হয়। সেগুলি রাজ্য 
সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চালায়। সুতরাং এখানে বিজ্ঞান নিয়ে আমি বেশি কিছু বলতে 
চাই না। যদি রাজ্য সরকার এখানে বিষয়টার বাইরে পড়েন তাহলে কি করা যাবে। তা 
নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। একটা স্টেট সায়েন্স কংগ্রেস এর নাম করেছেন এবং 
কিছু কিছু ছোট ছোট পপুলারাইজেশনের কাজ হয়েছে, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নর। আমার 
সামনে ২৫ মিনিট সময় আছে। প্রথম ১০-১৫ মিনিট অনেকটা সাধারণভাবে বিদ্যুতের 
কথা বলব। শেষ ১০ মিনিট কলকাতা ইলেকট্রিক সাগ্নাইয়ের ব্যাপারে ২-৪টি কথা 
বলব। আমি আপনাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আপনার দপ্তরে আপনার 
ক্ষমতা কত্টুক।। আর আমি আপনার কাছে অনুমতি চাই যে, আপনার দপ্তরের সচিবের 
বিরুদ্ধে আমি প্রিভিলেজ আনব। বর্তমান ২১শে জুন ১৯৯৮, সেখানে একটা খবর 
বেরিয়েছে__আগস্ট থেকে বিদ্যুতের দাম বেড়ে যেতে পারে। রাজ্য বিদুৎ সচিব সখবিলাস 
শর্মা এই কথা বলেছেন। আগস্ট মাসে কলকাতা সহ সারা রাজো বিদ্যুতের দাম বাডতে 
পারে। তার বিদ্যুৎ পর্যদ, সি. ই. এস. সি, ডি. পি. এল, এই সংস্থারও বিদ্যতের দাম 
বাড়বে। বিদ্যুতের দাম বাড়াবার প্রস্তাবগুলি রাজ্য বিদুৎ পর্ষদ খতিয়ে দেখছে। রাজ্য 
বিদ্যুৎ সচিব শনিবার জানান যে, বিদ্যুৎ পর্যদকে বাঁচাতে হলে দাম না বাড়িয়ে উপ্ায 
নেই। তা নাহলে বিরাট পরিমাণে ভরত্তুঁকি দিতে হবে। নির্বাচন বা অন্যান্য কারণে 
বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। এই ত্যানাউলমেন্ট আপনি করবেন না 
আপনার দপ্তরের সচিব করবে? বিধানসভা যখন চলছে, তখন আপনি করবেন? ওর 
বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আনতে হবে। শঙ্কর বাবু আপনি কোনও কাজ করেননি, এইকথা যে 
বলবেন, আমার মনে হয়, যে ঠিক হবে না। প্রথম কয়েকটা বছর নষ্ট হয়েছে। আরও 
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আগে আপনাকে মন্ত্রী করলে আরও ভাল কাজ হতে পারত। কিন্তু এই বিষয়ে সন্দেহ 
নেই যে, আপনি করতে যেটা কিছুটা সক্ষম হয়েছেন, আপনার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বা 
রাজ্য সরকারের অধীনে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি আছে, সেগুলির জেনারেশন স্ট্যাবিলাইজ 
কিছুটা স্ট্যাগনান্ট করেছেন। রেনোভেশন করে এবং মডার্নাইজেশন করে অনেক পুরানো 
কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আপনি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন, ডি. পি. এলকে 
দেখে এক সময় মনে হয়েছিল যে, কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে না। উল্টে তাদের 
বিদ্যুৎ দিতে হত। সেই বিদ্যুতের অবস্থা থেকে কিছুটা ভাল হয়েছে। জেনারেশন আগের 
থেকে জেনারেশন ইমপ্রভ করেছে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনাদের আযাকচুয়াল 
জেনারেশন স্ট্যাগনান্ট হয়ে গেছে। আপনি যদি প্রথম পাতা দেখেন, তাহলে দেখবেন 
যে, বিদ্যুতের জেনারেশন প্র্যাকটিকালি বাড়ছে না। ৩ হাজার ৭০০ ছিল ১৯৯৩-৯৪তে, 
১৯৯৬-৯৭তে ৩ হাজার ৭৫২ এবং এই বছর দেখবেন খুব ছাড়িয়ে যাবে বলে আমার 
মনে হয় না। উরু. বি. এস ইবির টোটাল যদি দেখেন, তাহলে ১৯৯৩-৯৪ তে ১৩ 
হাজার ৭১১ হয়েছে দেখবেন। সেটা মাত্র বেড়ে ৯৬-৯৭ তে হয়েছে ১৪ হাজার ১২৬ 
এ এসেছে। এই বছর প্রায় গত বছরের মতই বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। আপনি যদি 
আপ টু ডিসেম্বর ৯৭ পর্যস্ত দেখেন, করসপণ্ডিং পিরিয়ড যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন 
জেনারেশন মোটামুটি জায়গায় স্ট্যাগনান্ট হয়ে গেছে। আপনি এটা ঠিকই বলেছেন যে, 
জেনারেশন তারমানে আপনার সিস্টেম ডিমাণ্ড কম। এটা আপনি ঠিকই বলেছেন যে, 
এখানে শিল্প টিল্প বেশি হচ্ছে না। যা শিল্প আছে, ডানলপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে 
সিস্টেম ডিমাণ্ড কম। 


তারপর ইমপোর্ট অব পাওয়ার এই রাজ্যে সিস্টেমের বাইরে থাকে। আপনি যে 
পাওয়ার কিনছেন সেই ইমপোর্টটা কিন্তু আপনার বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে যেটুকু সিস্টেম 
ডিমাণ্ড বাড়ছে সেটা আপনি ইমপোর্টের দিকে ঝুঁকছেন। আপনি ডি. পি. সি থেকে 
শনিয়েছিলেন ৪৭৪ মিলিয়ন ইউনিট ৯৪-৯৫ তে। ৯৬-৯৭ তে এটা বেড়ে হয়েছে ৫৫৪ 
মিলিয়ন ইউনিট। এন. টি. পি. সি যা আপনি ৯৪-৯৫তে নিয়েছিলেন। তার প্রায় ৪ গুণ 
হয়ে গেছে। ১৪৮২.৯৮। সুতরাং জেনারেশন, পাওয়ার স্টেশনকে উন্নত করতে পারলেও 
ফুল ক্যাপাসিটি জেনারেশন করতে পারছেন না। ডিমাণ্ড ফল করছে। প্রতি বছর 
আপনার ইমপোর্ট বাড়ছে। এটা কিন্তু হেলদি সাইন নয়। আপনি এখানে একটা হিসাব 
দিয়েছেন যে কটা প্রোজেক্ট নতুন করে আসছে। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে দু বছরের মধ্যে 
কয়েকটা প্রোজেক্ট আসছে। একটা হচ্ছে বজবজ, এই বছরের শেষে চালু হয়ে যাবে। 
আরেকটা তিস্তা ক্যানেল। ছোট হলেও, হাইড্রো ইলেকট্রো পাওয়ার, সেটা চালু হয়ে 
গেছে। বাকিটাও চালু হয়ে যাবে। মেজিয়া তিন নম্বর, যেটা আপনার নয় ডি. ভি. সি'র, 
সেটাও চালু হয়ে গেল বলে কিন্তু আপনি যদি দেখেন__তারপর বক্রেশ্বর (১) আযাও 
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(২) আপনি বলেছেন নভেম্বর ৯৯ তে চালু হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আপনার হাতে 
কারেন্ট। তারপর ২০০৩ সালের মধ্যে আপনার নতুন কোনও স্টেশন চালু হচ্ছে না। 
আপনি হিসাব দিয়েছেন ২০০৩ সালে পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ হবে। ২০০৭ সালে 
সাগরদিঘী হবে, যদি হয়। বলাগড় কবে হবে? সেটা ফাইনাল হয়নি। বলাগড় কবে হবে 
সেটা সার্টেন নয়। সে কারণে আমি বলছি যে আপনাদের একটা পারসপেকটিভ প্ল্যান 
থাকা দরকার, ১০ বছরের জন্যে যে আপনি ২০১০ সালে কত বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছেন। 
সেখানে আমার মনে হয় যে নতুন ক্যাপাসিটি আযড করতে যে উদ্যোগ দরকার রাজা 
সরকার নানা কারণে তা করতে পারছেন না। আমি প্রতিবারই বক্তৃতার সময়ে বলি যে 
শঙ্কর বাবু আপনি কেন পশ্চিমবঙ্গে ফার্স্ট ট্র্যাক পাওয়ার প্রোজে আনলেন না। সি. পি. 
এমের একজন বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন সি. ই, এস. সি, আপনারা বলছেন, আর 
আপনাদের সরকার তো মালটি ন্যাশনালকে খুলে দিয়েছে। খুলে দিয়েছে এটা সঙ্গত 
কারণে যে পাওয়ার একটা সেক্টর যেখানে আপনি ইন্টার ন্যাশনাল লোন পেতে পারেন 
সস্তায়। তার ফলে এই একটা সেক্টর যেখানে যে জেনারেশন বিদেশি কোম্পানি দেন, 
তাহলে অল্প লোনে ইউনিট সেট আপ করতে পারা যায়। আপনার রাজ্যের পাওয়ার 
জেনারেশন বাড়ছে। তারপর তার সাথে পাওয়ার পারচেজ এপ্রিমেন্ট করবেন। কাউন্টার 
গ্যারান্টি দেবে কি দেবে না সে তো আপনার ব্যাপার কিন্তু আপনি এখানে ফার্স্ট ট্র্যাক 
পাওয়ার প্রোজেক্ট করতে পারলেন না। এটা আমার মনে হয় রাজ্যের একটা বড় 
ফেলিওর। আপনি জানেন যে অন্ধ্ে হচ্ছে জেগুরুপাড়। এটা হচ্ছে ২১৬ মেগাওয়াট। 
গোদাবরী ২০৮ মেগাওয়াট, এটাও অন্ধপ্রদেশে। ডারু যেটা নিয়ে এনরণ কনট্রোভারসি 
হয়েছিল। শিবসেনা গভর্ণ:নন্ট সেই কাউন্টার গ্যারান্টি দিয়ে ৬৯৫ মেগাওয়াট ফেজ 
(ওয়ান) চালু করেছে। মধ্যপ্রদেশে একটা মহেশ্বর হাইড্রো ইলেকট্রো প্রোজেক্ট হচ্ছে। 
বিরাট বড় একটা ফাস্ট ট্র্যাক পাওয়ার প্রোজেক্। পাবুরথান হচ্ছে গুজরাটে । আপনি 
নিশ্চিতই জানেন যে হাজিরাতে ১৬শো ৬৬ কোটি টাকার প্রোজেট হচ্ছে। আমি আপনাকে 
জিজ্ঞাসা করছি যে, এই যে ফাস্ট ট্র্যাক পাওয়ার প্রোজেক্ট, বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট আনতে 
পারলেন না পশ্চিমবাংলায়, এটা সিস্টেমের ইনএডিকোয়েসী না আপনার মনে কোনও 
ইডিয়লজিক্যাল রক, এটা আপনি ক্লিয়ার করে বলবেন। উড়িষ্যা যখন পাচ্ছে, মহারাষ্ট্র 
পাচ্ছে, গুজরাট পাচ্ছে, অন্তপ্রদেশ দু তিনটে চালু করে দিয়েছে এরমধ্যে, তখন পশ্চিমবঙ্গে 
করা গেল না কেন? এটা আপনি বলবেন। আপনারা বলছেন যে পাওয়ার স্টেশন 
স্টেবল। পাওয়ার স্টেবল কলকাতা শহরে, বাকিটার কথায় আমি পরে আসছি কিন্তু 
এখানে আপনি মনে রাখবেন লেটেস্ট হিসাব অনুযায়ী পার ক্যাপিটা কনজাম্পশন অব 
ইলেকট্রিসিটি পশ্চিমবাংলায় খুবই কম। আমি একটা হিসাব দেখছিলাম পার ক্যাপিটা 
কনজাম্পশন অব ইলেকদট্রিসিটি পশ্চিমবঙ্গে ১৭৫.১৬ কিলোওয়াট, সেখানে পাঞ্জাবে ৭৫৬, 
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আমাদের ৫ গুণ, পার ক্যাপিটা কনজাম্পশন অব ইলেকদ্রিসিটি মহারাষ্ট্রে কত, ৫শো। 
আমাদের সাড়ে তিন গুণ। আমাদের সাড়ে তিন গুন পার ক্যাপিটা কনজামশন অফ 
১৫০০, ১৬০০ চলে যাচ্ছে। সুতরাং পাওয়ার জেনারেশনে আরও বাড়াবার সুযোগ আছে 
বলেই আমি মনে করি। আপনি আইডিওলজিক্যাল ব্লক ছেড়ে যদি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট 
দেখেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে একটা ফার্ট ট্রাক পাওয়ার প্রোজেক্ট তৈরি করা যায়। আপনাদের 
দলের মেম্বার বলেছেন যে জেনারেশন ভাল, কলকাতায় পাওয়ার সাপ্লাই স্টেবিলাইজ 
কিন্তু মফস্বলের লোকেদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে সন্ধ্যার পরে টিউব জ্বলে না। মফঃস্বল 
অঞ্চলে ট্রাব্সমিশন লাইন যদি ঝড়ে পড়ে যায় তাহলে রিপেয়ার হতে তিন দিন সময় 
লেগে যায়, তখন ১০, ১২, ১৪ ঘন্টা পাওয়ার থাকে না। আপনি প্রত্যেকবারেই হিসাব 
এবং আপনি ও. ই. সি. এফের টাকা নিয়ে ৩৫৩ কোটি টাকাতে একটা ট্রান্সমিশন 
সিস্টেম ইমপ্রভ করার প্ল্যান করেছেন, আমবিশাস প্রোজেক্ট। কিন্তু আপনার আলটিমেট 
ইয়ার এগু প্রোডাক্ট দেখতে হবে। আপনার ভোল্টেজ এলং দা লাইন আপনি স্টেবিলাইজ 
করতে পারছেন কি না? আপনি পারছেন না। কিছু দিন আগে বাইরে আপনার একটা 
বক্তৃতা শুনেছিলাম সেখানে আপনি বলেছেন যেখানে সাবস্টেশন হবে যেখানে ট্রান্সফরমার 
হবে তার কাছাকাছি ইপ্তাস্ট্রি করতে। কোনটা হওয়া উচিত? ইন্তাষ্ট্রি হবে তার পাওয়ার 
স্টেশন বা সাবস্টেশন তার পাশাপাশি হবে, না সাবস্টেশন খুঁজে তার পাশে ইন্ডাস্ট্রি 
বসাতে হবে। এই যে ট্রাসমিশন সিস্টেমে ফেলইয়োর, কোয়ালিটি অফ ইলেকদ্রিসিটি 
ফেলিওর, এটা আপনাদের একটা মেজর ড্র ব্যাক। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। 
আপনার হাত থেকে পধ্যয়েতকে দিচ্ছে রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশনকে। আমি এর বিরুদ্ধে, 
আপনি যোগ্য লোক। যদি টাকা পয়সা পেতেন হয়তো কিছু করতে পারতেন। আমি মনে 
করি না আপনার হাত থেকে নিয়ে পঞ্চায়েতে নতুন কর্পোরেশন যদি তৈরি করা হয়, 
তাতে রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশনের সমাধান হবে। কিন্তু আপনাদের পারফরমেন্স সেটা 
খুবই পুত্তর। নির্মল ঘোষ এখানে পড়ে শোনাচ্ছিলেন আপনি এখন ৭৫ পারসেন্টে 
আছেন এবং আপনি বারবার বলেন যে আমরা একটা গ্রামে একটা খুঁটি তৈরি করে 
সেটাকে স্ট্রেইনদেন করছি। আপনার হিসাব কি? আপনার হিসাব হচ্ছে রুর্যাল 
ইলেকদ্রিফিকেশন ৭৫ পারসেন্ট মানে ১০ হাজার গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ যায়নি। সেখানে 
আপনি হিসাব দিচ্ছেন বছরে ৬৬ মৌজায় ১৯৯৬-৯৭ সালে ৪৩টা গত বছর নিয়ে 
গিয়েছিলেন। ইজ দিস এ পেস অফ রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন? যেখানে ৩৮ হাজার গ্রাম 
রয়েছে সেখানে মৌজা যদি ধরেন এখন সেখানে ১০ হাজার গ্রাম অন্ধকারে রয়েছে। 
আপনার পার্টির কাথির এম. এল. এ. বলছিলেন সেখানে ২০ পারসেন্ট জায়গায় 
ইলেকট্রিসিটি গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন হ্যা, আমাদের দেখতে হুবে। তিনি রাজ্যপালের 
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ভাষণের উপর বলতে গিয়ে বলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী কি ২১ বছর ঘুমিয়েছিলেন? আর 
আজকে ২২ বছরে পা দিয়ে আপনি বলছেন দেখতে হবে। আপনি নতুন মন্ত্রী হিসাবে 
জেনারেশনে নজর দিয়েছেন, তারপর ট্রা্সমিশন, তার পরে ডিস্ট্রিবিউশন। উই আর নট 
কোয়ারলিং উইথ ইয়োর প্রায়োরিটি। কিন্তু মানুষের যে এক্সপেকটেশন তার জন্য রাস্তা 
আপনাকে বার করতে হবে। গ্রামে হুকিং, ট্যাপিং ইত্যাদি সমস্যা আছে। আপনার পার্টির 
লোকেরা অনেক জায়গায় হুকিং, ট্যাপিংয়ে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকছে। এই পলিটিক্যাল 
নেকসাস জঙা যাচ্ছে না এবং পধ্গয়েতের হাতে গেলেও পঞ্চায়েত পলিটিক্যাল নেকসাসের 
বাইরে নয়। আপনাকে সিরিয়াসলি ভাবতে হবে। এবং তার সাথে সিরিয়াসলি ভাবতে 
হবে থেফট অফ ইলেকট্রিসিটি আ্যাণ্ড ট্রাসফরমার এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করবেন। 
সাগরে আপনি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করবেন। সাগরে তো আর নদী পেরিয়ে 
ট্রান্সমিশন লাইন নিয়ে যাওয়া যায় না, তাই করছেন। কিন্তু সোলার সেল ইজ ভেরি 
কস্টলি, আর বাম়োমাস করতে গেলে গাছ কাটতে হবে, ডি-ফরেস্টেশন হবে। কিন্তু 
কয়লা জালিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি সব দিক থেকেই আাকসেপটেবল এবং এর আ্যাভেলেবিলিটি 
আছে এবং এটা সেভ। তবে কয়লার সাথে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কমপেয়ারেবল। 


[5-20 - 5-30 707.] 


এমন কি আমাদের মতো রাজ্যেও নিউক্লিয়ার পাওয়ার কনভেনিয়েন্ট নয়, হাইড্রো- 
ইলেকট্রিসিটি দরকার আছে। আপনি এই হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির ফ্রিকোয়েল্িটা স্টেবিলাইজ 
করার জন্য নজর দিয়েছেন। রাম্মামে এর একটা ইউনিট আপনি ওপেন করেছেন। এটা 
খুব কৃতিত্বের। কিন্তু এ ব্যাপারে ফুল যে প্রোটেনসিয়াল আছে তা রিয়ালাইজড করা 
গেলেও খুব ভাল ভাবে তাতে আ্যাটেনশন দেওয়া গেছে বলে মনে হয়না। পশ্চিমবঙ্গে 
যে ক্রাইসিস ছিল, অনেকে বলছে, আপনি অনেক ইমপ্রুভ করেছেন। কিন্তু আপনি 
জেনারেশনে কোনও ইমপগ্রভ করতে পারেননি। আপনি স্টেবিলাইজ করেছেন যে সিস্টেম 
তা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাওয়ার। যেটুকু পাওয়ার শর্টেজ মেড-আপ হয়েছে তা ডি. 
ভি. সি. ফারাক্কা না হলে হত না। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এজন্য আমরা নির্ভরশীল। 


এস. ই. বি-র ফিনান্সের অবস্থাটা খুব খারাপ জায়গায় রয়েছে। কত টাকা বাকি 
আছে-_আমি এ সম্বন্ধে একটা হিসাব দেখছিলাম। লাগত ৩০.০৯.৯৬ পর্যত্ত হিসাবটা 
আমার কাছে আছে, তার পরেরটা পাইনি। এতে দেখা যাচ্ছে, আর. ই. সি.-র ২১৯ 
কোটি টাকা, এন. টি. পি. সির ১৯৭ কোটি টাকা এবং ডি. ভি. সি.-র ২৫৬ কোটি 
টাকা বাকি রয়েছে। একটা হিউজ পরিমাণ টাকা বাকি। এটা একটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার। 
ডর বি. এস. ই. বি.-র পাওনায়া সি. ই, এস. সি.-র কাছে। সি. ই. এস. সি. টাকা 
দিচ্ছেনা। এই এস. ই. বি. আবার এন. টি. পি. সি.-র কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনছে। কিন্তু 
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এস. ই, বি. এন. টি. পি. সি.-কে টাকা দিতে পারছে না। পি. ডি. সি. এল.-র পারফর্মেন্সটা 
এস. ই. বি.-র থেকে আর খারাপ ছিল। পি. এল. এফ._ প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর-এর 
এফিসিয়েন্সি খুব কম। পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন থেকে এস. ই. বি. যে বিদ্যুৎ 
নিচ্ছে তার টাকা সে দিতে পারছে না। ফলে পাওয়ার ফিন্যান্স কর্পোরেশন তার লোনের 
টাকা দিতে পারছে না। এই যে ভিশাস সার্কেল পশ্চিমবঙ্গের ইলেকট্রিসিটিতে এবং 
ফিন্যান্সিয়াল ক্রাঞ্চ, তা থেকে বেরোবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি জানেন যে, 
শারদ পাওয়ারের চেয়ারম্যানশিপে এ বিষয়ে একটা কমিটি হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল 
যে, ফিন্যান্সিয়াল রিষ্টাকচারিং অফ দি স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ইজ এ মাস্ট। নয়তো 
এই বিরাট বার্ডেন নিয়ে ডিফল্টার হয়ে যাওয়ার ঘটনা হচ্ছে। আজকে যদি সেন্ট্রাল 
এজেন্সি বিদ্যুৎ দেওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে উই উইল বি ইন এ রিয়েল ক্রাইসিস। 
এই সমস্যাটা আছে এবং এটা সিরিয়াসলি দেখা দরকার। আমি আর বেশি কথা ইলেকট্রিসিটি 
নিয়ে বলতে চাইনা কারণ আমাদের অন্য মেম্বাররাও এ নিয়ে বলেছেন। 


আমরা কলকাতায় থাকি। কিন্তু মফন্বলের বিলিঙের ব্যাপারটা কেওটিক। বিল সময় 
মতো আসেনা, বিল যা আসে তার কোন মাথামুণ্ড নেই-_এই রকম আঁভযোগ রয়েছে। 
আজকে সর ক্রিম এরিয়া সি. ই. এস” সি.-র কক্ট্রোলে রয়েছে । আর, এস. ই. বি.-কে 
গ্রামে বিদ্যুৎ দিতে হচ্ছে, তারা লসে রান করছে। এটা একটা সমস্যা । এস. ই. বি. শহর 
বলতে একমাত্র সল্টলেকে বিদ্যুৎ দিচ্ছে। তার বাইরে গ্রামেই বিদ্যুৎ দেয় এবং এটা 
প্রফিটেবল এরিয়া নয়। কনজিউমারও কম, হাইটেনশন কনজিউমার নেই। তাই এস. ই. 
বি.-র লস হচ্ছে। সুতরাং, সি. ই, এস. সি.-র কথাটা আজকে সিরিয়াসলি ভাবা দরকার। 
সি. ই, এস. সি. আগে প্রাইভেট ছিল, এখনও প্রাইভেটই আছে। প্রাইভেট সংস্থা হিসাবে 
তার মুনাফা করার কথা ছিল, এখনও তারা মুনাফা করে। কিন্তু এই মুনাফাটা রিজনেবেল 
হচ্ছে কিনা সেটা আমাদের ভাবতে হবে। শঙ্করবাবুকে অনেকে কনগ্রাচ্যুলেট করেছে যে, 
শঙ্করবাবু এবিষয়ে একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে চেয়েছিলেন। এবিষয়ে ওনার “নোট 
আমরা পড়েছি। তাতে দেখা যাচ্চেষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্ডার দেওয়ার পরেও সি. ই. 
এস. সি.-র অতিরিক্ত ফুয়েল সার-চার্জ আদায় করার ব্যাপারে উনি যে অবজেকশন 
দিয়েছেন ফাইলে সে রকম কোনও মন্ত্রী সিরিয়াস ভাবে, বলিষ্ঠ ভাবে লিখতে পারেননি। 
ঘটনাচক্রে এ সংক্রান্ত কাগজ-পত্রগুলো আমাদের কাছে এসেছে বলে জানতে পেরেছি 
না হলে আমরা শঙ্কবাবুর এ সাহসী পদক্ষেপ সম্বন্ধে জানতে পারতাম না। ওনার 
এরকম সাহসী পদক্ষেপ আরও আছে। সি. ই. এস. সি. সম্পর্কে বাটলিবয়ের একটা 
রিপোর্ট নিয়ে ডিসপুট ছিল। রিজনাবল রিটার্ন আর ক্রিয়ার প্রফিট নিয়ে একটা সমস্যা 
ছিল। প্রশ্ন ছিল, একটা আগার টেকিং ইলেকট্রিসিটি সংস্থা কত টাকা প্রফিট করতে 
পারে? সেখানে যে নতুন প্লান সি. ই. এস. সি. করছে তাতে রিজনেবেল ডিমাণডের 
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পরে ইনফ্লাটেড কস্টের ক্ষেত্রে দেখছি শঙ্করবাবু একটা বলিষ্ঠ নোট দিয়েছেন। বজবজ 
ব্যাপারে কি লিখেছেন ব্যা)লিবয়? নানা কথা লিখেছেন। আমার কাছে ইনফরমেশন 
আছে, সেটায় আমি পরে যাচ্ছি। শঙ্কর বাবু লিখেছেন, ণা9 15 2 ৬০1/ 17719011071 
1356 [01 17951122010) তার মানে, "11199500016 00119000000] 71069 
90056 15 10010176 6৬21 %০7 06 10 17061010101 1101-0011171155101117% 07 
(110 [014110-" 


শঙ্করবাবু অভিযোগ করেছেন যে সি. ই. এস. সি. ইচ্ছে করে কমিশন করছেন 
না। 


“116 [719 [0176 [0 00015 [0701601৮405 011110010060 11) 96101610001, 95, 
00])]015510101119 টা9 11010 1) 1৬10101), 96 0170 5600170 1111 51 [70101] 00001. 
[106 11000100101791 0116 0৮1770) 19045 10 21011211000 11101951 011110 001510010- 
0101) [01 105 190] (09190 10810176 02010910256 01101010111) 1990170 10 111019 
18) 1625010181019 1910] 2170 01111211060 0190] [00701105. ৬/1)/ 51010 ৪ 001- 
511001 08 01091190 [0 [0901 17017950170). 1) 130086 13008০ [0 10106 
0095 65০08190101) 0608056 01 0010 10016?" 


মন্ত্রী অভিযোগ করেছেন ওনার নোটে, বাটলিবয় কমিটির উপর, যে, বজবজের 
খরচা বেড়েছে। তার মানে ওরা কাট-মানি নিয়েছে। 9801 010 6৬০7 01401. এটা 
আমার কাছে আসার কথা ছিল না, কিন্তু এটা এসে গিয়েছে। তার মানে আপনি বলিষ্ঠ 
নোট দিচ্ছেন। কিন্তু আপনাকে এটা ভেবে দেখতে হবে, বিবেকের সাথে সকলেই একটা 
জায়গায় কমপ্রোমাইজ করে, আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি, আপনি কোন পয়েন্টে কমপ্রোমাইজ 
করবেন সেটা আপনার উপর ছেড়ে দিলাম। আমি আরেকজন পণ্ডিত লোকের কমপ্রোমাইজে 
আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমি ডি. কে. বসুর দুটো রিপোর্ট পড়ছিলাম। ডি. কে. বসু একটা 
রিপোর্ট দিলেন আগস্ট মাসে। তাতে উনি বললেন, 


11786] 501-01085 19811564 ০৮ 0750 90905 80111551016 01910505 0.87.- 
09158 71 011 টি 93-94, 1.96 [09158 101 94-95 017 1.13 09158 [901 171 
[0 95-96 2170 790012171217060 1116 80101501761] 0) 01015 97001 09 16৬15101) 
0 0061 507-0119109 18195 01001051719161." 


এটা ডি. কে. বসু বললেন যে, রিপোর্ট আমাদের হাউসে প্লেস করা হয়েছে। ডি. 
কে. বসু শিক্ষিত লোক, ইঞ্জিনিয়ার নন, কিন্তু ইনি ভাল ইকোনমিস্ট, আই. এস. আই.তে 
কাজ করছেন। সেই ডি. কে. বসু তার কনক্লুশনে একটা নোট দিয়ে বলছেন, এক 
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লাইনের নোট, 


"1116 761 8100070 06 (0 0290 100. ০01765 10 15. 127 010165 11 
00110 91076 2170 0 01015 15. 97 00168 178 06 16811560 (11701121) 00০1 
9117-0100100 0170 135. 30 00195 179) 0০ 19811960 1100121) 080101] 01 (21 


একই লোক, তিনি আগে বললেন সি. ই. এস. সি. বেশি নিয়েছে, তারপর তিনি 
বললেন ১২৭ কোটি টাকা সি. ই, এস. সি. রিলিজ করেছে। একটা অর্থনীতির ডকেট্‌ 
কে চাপ দিয়েছে। আমার অভিযোগ আছে যে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রত্যক্ষ ভাবে 
দেবকুমার বসুকে চাপ দিয়েছে আমার অভিযোগ আছে যে বাটলিবয় তার যে রিপোর্ট 
দিয়েছে, আপনি দেখুন, কিভাবে ডি. কে. বসু কমিটি ২৭.৮.৯৭ তে রিপোর্ট দিয়ে দিল। 
তারপর সি. ই. এস. সি. একটা ফারদার পিটিশন করল ২২.৯.৯৭ তে। সরকার সি. ই. 
এস. সি.র পিটিশন সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল, ২৯.১০.৯৭ তে ব্যাটলিবয় কে নিয়োগ করল, 
তারপর সেই রিপোর্ট ১৬.১.৯৮ তে ডি. কে. বসুর কাছে গেল। ডি. কে. বসু ৩০.৩.৯৮ 
তে আগের রিপোর্ট সম্পূর্ণ উল্টে দিলেন। হোয়াট ইজ দি সিক্রেট? দে হ্যাড চেঞ্জড 
01161 16001 00 10109 09৬০ 01 0176 00290 7001 0016 0010911। 001151021- 
80101. বাটলিবয় সম্বন্ধে আমার অভিযোগ যে, বাটলিবয়ের দুই জন পার্টনার, আর. কে. 
আগরওয়াল এবং এস. মেমানি, দে হ্যাড ডান 015701651০১ তার মধ্যে আমি যেতে 
চাই না। আমার বাটলিবয়ের উপর কোনও বিশ্বাস নেই। আমি আপনার কাছে আগেও 
দাবি করেছিলাম, আবার আজকেও দাবি করছি যে আপনি আাজ এ অনেস্ট ম্যান, 
আপনি বাটলিবয় রিপোর্ট এবং ডি. কে. বসুর সেকেণ্ড রিপোর্ট হাউসে প্লেস করুন। 
আপনি যদি না করেন, স্পিকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তাহলে আমি এই হাউসে ডি. 
কে. বসু কমিটির সেকেগ্ড রিপোর্ট এবং বাটলিবয় রিপোর্ট প্লেস করব। আমি কলকাতা 
শহরের বিধায়ক। উই আর 1601696171811%6 ০01 06 [9019. আমার ১৬ লক্ষ 
কনজিউমার। তাদের উপর বার্ডেন চাপছে কেন? তাদের উপর একক্ট্রা বার্ডেন কেন 
চাপবে? আমি বলছি পুরো ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেশন করে দেখা হোক। আপনি আরও 
ইনভেস্টিগেশন করে দেখবেন যে, গণশক্তি প্রিন্টার-_গত কয়েক বছর ধরে তাদের এত 
কম ইলেকট্রিসিটি বিল কি করে হয়েছে? আরও একটা লোকের নাম আমি বলি, তাকেও 
আমি পছন্দ করি না। তার নাম উজ্জ্বল উপাধ্যায়। আপনারা তার সঙ্গে জয়েন্ট সেক্টরে 
কোম্পানি করেছেন কোল সাপ্লাই করার জন্য। 


[5-30 - ১-40 0-2.] 
উজ্জ্বল উপাধ্যায় ভাল লোক নয় এবং উজ্জ্বল উপাধ্যায় যার বন্ধু তার সুবাস মাঝে 
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মাঝে এই হাউসে পাওয়া যায়। উজ্জ্বল উপাধ্যায়ের জন্য হারাধন রায় আসানসোলে 
টিকিট পেলেন না, প্রার্থী চেঞ্জ হয়ে গেল। তার: কারণ তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। 
সেই একই লোকের জন্য ডি. কে. বসুর রিপোর্ট চেঞ্জ হয়ে গেল। শঙ্করবাবু, এখন 
আপনি কি করবেন? এটা আপনার বিবেকের ব্যাপার। আমার আপনার প্রতি ভীষণ 
শ্রদ্ধা আছে। আমি জানি আপনি শিক্ষা-দীক্ষায় উঁচু মানের মানুষ। আপনি শেষ পর্যস্ত 
বিবেকের ডাক উপেক্ষা করতে পারবেন না। আমি জানি আপনি যতীন চক্রবর্তী নন, 
যতীন চক্রবর্তীর শেষ পর্যস্ত কি অবস্থা হয়েছিল, তাও আমরা জানি। আমি জানি আপনি 
কমল গুহ নন এবং কমল গুহর'ও কি হয়েছে তাও আমরা জানি। বিনয়বাবু একবার 
বলেছিলেন, “কনট্রাক্টরদের সরকার”। বিনয়বাবুর কি হয়েছে, তাও আমরা দেখেছি। 
আপনাকে কার কি করার আছে? ভগবান আপনাকে বিদ্যা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন। 
আপনি কলকাতার মানুষদের স্বার্থে, কনজিউমারদের স্বার্থে সি. ই, এস. সি.-র বিরুদ্ধে 
বলিষ্ঠ স্টেপ নিন; ইতিহাসে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। হ্যা, পশ্চিম বাংলার 
বিদ্যুতের উন্নতির জন্য আপনি অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় 
যে, আপনাকে এই সব মেনে নিতে হবে। আজকে ভ্রুসিয়াল সময় এসেছে-_আপনি 
পার্টির লোক নন, পার্টি আপনাকে ডেকে এনেছেন। পার্টির লোকেরা যা যা সমস্ত কিছু 
করছে করুক। আমি আপনাকে প্রস্তাব দিচ্ছি, কাউকে আাকিউজ করার দরকার নেই, 
চন্দন, কি কে ওদের ইনফ্লুয়েস করেছে, এসব বিচার করার দরকার নেই। কোন ক্যাবিনেট 
মিনিস্টার ইনফ্লুয়েস করেছে, আমি তার মধ্যে যেতে চাই না। আজকে আপনার সামনে 
দুটো রিপোর্ট এসেছে, একটা বাটলিবয়-এর রিপোর্ট, আর একটা ডি. কে. বসুর সেকেগু 
রিপোর্ট। আপনি দুটো রিপোর্টই হাউসে প্লেস করুন। স্পিকার একটা অল পার্টি কমিটি 
করুন উইথ দি লীডার অব দি অপোজিশন আযাজ চেয়ারম্যান। তারা সমস্ত কিছু বিচার 
বিঙ্লেষণ করুন। কলকাতার ১৬ লক্ষ কনজিউমারের স্বার্থ অন্যায়ভাবে ক্ষুন্ন করা হচ্ছে, 
না হচ্ছেনা? এই প্রশ্নের তারা উত্তর খুঁজুন এবং তা আমাদের কাছে প্রকাশ করুন। 
হোয়ার ইজ দি মিষ্টি, রহস্যটা কোথায়, এটা অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। একজন 
শিক্ষিত ইকনমিস্ট এই জিনিস কেন করলেন? বাটলিবয় কি করল, তা নিয়ে আমি 
চিন্তিত নই। মুখ্যমন্ত্রী কেন এভাবে নোট দিলেন, তার জন্যও আমি চিস্তত নই। মুখ্যমন্ত্রী 
অনেক সময়ই এ রকম অনেক নোট দিয়েছেন। আমি আযাকাডেমিসিয়ান ডঃ শঙ্কর সেন, 
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ডঃ সেন, হোয়ার ডাজ হি স্ট্যা্ড ইন কনট্রাস্ট উইথ দি এম. 
এল. এ. ফ্রম দমদম, সেই প্রশ্ন করে, কাট মোশনকে সমর্থন করে, বাজেটের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমেই আমি জানিয়ে রাখি যে 
কাট মোশন আনা হয়েছে তার আমি বিরোধিতা করছি। আজকে এখানে যে আলোচনা 
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হল সেই আলোচনাকে আনি তিন ভাগে ভাগ করতে চাই। একটা হল কিছু খুচরো কথা 
বলা হয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, ম্যাটারস কনেকটেডঙ উইথ দি সি. ই, এস. সি এবং তিন 
নং হচ্ছে, রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন। প্রথখেহ আমি আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় 
সদস্যদের কাছে বলতে চাই যে, কাট মোশন আন৮' ডেমোক্রেটিক প্রোসেসের একটা 
অঙ্গ। আমি চিত্তা করছিলাম যে, আজকে বিরোধ! পের সম€ সদস্যরা যদি আমার 
প্রতি কৃপা বশতঃ এ কাট মোশন না আনতেন তাহলে আজকে এই সঙ কোনও 
আলোচনাই হত না। সভায় আলোচনার জন্য অন্তত একটা কাট মোশন আনার দরকার 
ছিল। সেই ভেবেই কাট মোশন আনা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে এবং তারই উত্তরে 
আমি বক্তব্য রাখছি। প্রথমে খুচরো প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছি। প্রাইভেটাইজেশন অফ 
এস. ই. বি. নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠেছে। "৯১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে 
প্রাহীভটাইজেশনের জন্য প্রচার করেছে। আপনারা জানেন কিছু রাজ্যও সে কাজ করেছে। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা আপত্তি করে যাচ্ছি, আমাদের এইরকম কোনও মাথায় 
কিছু নেই যে ইলেকট্রিসিটি বোর্ড প্রাইভেটাইজেশন করব। আমাদের রাজ্যে ৪০ শতাংশ 
গ্রাহক প্রাইভেট কোম্পানির আগারে এসব আপনারা জানেন এবং প্রাইভেটাইজেশন 
করাল জন্য এস. ই. বির যে রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন ভাগ করছি এই চিন্তা-ধারা 
আমাদের মধ্যে নেই। রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরশেন সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলব। 
কুটির জ্যোতি লোকদীপ-এর কানেকশন আমাদের এখন হচ্ছে না। গত বছর ১৯৯৭- 
১৮ সালে ১২ হাজার ৬১৩টি কানেকশন হয়েছে। এটা খুব বেশি নয়। এই সম্বন্ধে একটু 
ইতিহাস বলতে হবে। নিয়মটা কি? নিয়ম হচ্ছে, কুটির জ্যোতি লোকদীপ প্রকল্প 
ইকনমিক্যালি উইকার সেকশনদের জন্য, স্পেশ্যালি এস. সি আগু এস. টি. পিলদের . 
জন্য। এটা জেলা পর্রিমদ বলে দেবে এবং আইডেনটিফাই করে দেবে। এমন অনেক 
কেস আমাদের এই রাজে। হয়েছে, আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন__আমি বিনয়ের 
সাথে বলছি বহু অর্থবান ব্যক্তি এই কুটির-জ্যোতি লোকদীপের কানেকশন পেয়েছেন। 
কিন্তু এখন সেটা হচ্ছে না। ১ নম্বর হচ্ছে, কুটির জ্যোতি লোকদীপের কানেকশনের 
জন্য ভ্রেলা-পরিষদ আাইডেনটিফাই করে দেবেন আর ২ নম্বর হচ্ছে, এর কানেকশন কে 
করবে (নয়েজ) কেন্দ্রীয় সরকারের কুটির-জ্যোতি প্রকল্প আছে আর লোকদীপ আলাদা 
আগেই শুরু হয়েছে, পরে আমরা ৭এর দশকে যোগ দিয়েছি। আমার বন্ধু, সৈরাণী 
সাহেব খুব ভাল প্রস্তাব দিয়েছেন। উনি এনভায়রনমেন্ট প্রবলেমের কথা বললেন। 
যদিও কয়লাজালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাপোর্টের কথা বলেছেন। আমরা কখনো একথা 
ভাবিনা যে আমরা চিরদিনই কয়লা জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাব। তবে 
এনভায়রনমেন্ট প্রবলেমটা দেখা অত্যন্ত দরকার। শারদ পাওয়ার" কমিটি হয়েছিল ১৯৯৩ 
সালে। আমি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে রি-প্রেজেন্ট করেছিলাম। এই নিয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা হয়োছ। একটা' জায়গায় আমাদের আসতে হবে। যেখানে হাউস-হোল্ড,__বাড়িতে 
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যে বিদ্যুৎ এটাকে অচিরাচরিত শক্তি সোলার ইলেকট্রিফিকেশন থেকেই করত। 'মাজকে 
পশ্চিমবঙ্গে ৮ হাজার বাড়িতে এই সোলার ইলেকট্রিফিকেশন হয়েছে, তারা নিজেরাই 
সোলার ইলেকট্রিক বসিয়েছেন। আজকে পশ্চিমবঙ্গে ৩টি সোলার ইলেকট্রিক শপ হয়েছে, 
অবশ্য সমস্ত ভারতবর্ষে ১০টি হয়েছে। আমরা আ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি। 
কয়লা জবালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে, এখান থেকে যে ছাই হয় 
তা বিস্তীর্ণ এলাকা ঢাকা থাকে। আমি চিস্তা করি, আজকে যদি ৪০ হাজার মেগাওয়াট 
শক্তিসম্পন্ন কোল থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্ট হত তাহলে তার যে ছাই অর্থাৎ যে ৪০ 
পারসেন্ট আাশ কনটেন্ট হত, সেই ছাইগুলিকে সমস্ত ভারতবর্ষে কোথায় ফেলতাম। 
সুতরাং একটা জায়গায় আসতে হবে। শারদ পাওয়ার কমিটির কাছে আমি এই নিবেদন 
রেখেছিলাম এবং আযাকসেপ্ট ও করেছেন। তার আ্যাকসেপটেন্সটা হচ্ছে, একটা জুডিসাস 
মিকশ্চার অফ কনভেনশনাল আ্যাণ্ড নন-কনভেনশনাল এনার্জি। অর্থাৎ কনভেনশনাল 
এনার্জি বাদ দেওয়ার প্রশ্ন আসছে না, বড় বড় কলকারখানা এই কয়লার সাথে জড়িত। 
জ্যুডিসাস মিকশ্চার করে একটা ন্যাশনাল প্ল্যানিং করতে হবে। এখানে সৌর শক্তি যা 
করেছি, গত বছর ভারতবর্ষে ৬টি প্রাইজের মধ্যে নন-কনভেনশনালের ক্ষেত্রে ৫টা 
প্রাইজ আমরাই পেয়েছি অর্থাৎ এই রাজ্য পেয়েছে, সৌরশক্তি এই রাজ্যে যা হয়েছে 
তারজন্য এবং এটা সমস্ত ভারতবর্ষের কাছে একটা উদাহরণ। এটা আমরা গর্ব করে 
বলতে পারি এবং এই গর্ব শুধু আমাদের নয়, এই গর্ব আপনাদের সকলের। মাদার 
টেরিজার ফলক সেটা শীঘ্রই সেখানে বসানো হবে। আমি তাকে শ্রদ্ধা করতাম, এখন 
করে থাকি। এরপর বেঙ্গল__এমটা এই ব্যাপারটা আমাদের নয়। আমরা জয়েন ভেঞ্চারে 
করছি। স্বভাবতই আমাদের রাজ্যসরকার নিয়োগ করেছেন। ২৬ পারসেন্ট আমাদের 
শেয়ার এবং প্রতিটি কাজকর্ম আমরা তদারকি করে দেখব। গতকাল আমি বলেছি, ২৫ 
শতাংশ কয়লা সস্তায় পাব কোল ইণ্ডিয়া থেকে। এরপর বিপ্লববাবু রিটায়ার্ড পারসন্গ-এর 
সঙ্গে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি কি করে মেলালেন তা আমি ঠিক বুঝলাম না। হাই-ফ্রিকোয়েল্সির 
প্রবলেম ইস্টার্ন রিজিওনে হয়েছে। 


[5-40 _ 5-50 7-7.] 


এটার কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে, ইস্টার্ন রিজিওনে বেশিরভাগই হচ্ছে কয়লাচালিত 
বিদ্যুৎকেন্দ্র এই কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিকে অন্তত ৬০ শতাংশ তাদের যে ক্যাপাসিটি 
তাতে চালাতে হবে, তা না হলে তার টারবাইনগুলি খারাপ হয়ে যাবে। এই ৬০ শতাংশ 
যদি সবাই চালান এবং ডিমাণ্ড যদি না থাকে অফ পিক পিরিওডে তাহলে কিন্তু 
ফ্রিকোয়েলীটা বেড়ে যায়। এই ফিকোয়েন্সী ৫০-এ থাকার কথা কিন্তু আজকাল এটা ৫২- 
র কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে এবং এরজন্য আমরা সবাই শঙ্কিত। এখানে ইস্টার্ন 
রিজিওনে 'ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, ই, আর. এম. ডি. সি-_ভারত সরকারের সংস্থা, সেখানকার 
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ইঞ্জিনিয়াররা সর্বক্ষণ ব্যস্ত হয়ে আছেন এটা দেখতে। আবার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের যে 
স্টেট লোড ডেমপ্যাচ সেন্টার, সি. ই. এস. সি'র যে সিসটেম কনট্রোল ডিপার্টমেন্ট সব 
জায়গার ইঞ্জিনিয়াররা সর্বক্ষণ তঠস্থ হয়ে আছেন যে কি করে এই ফ্রিকোয়েলসীটা ঠিক 
রাখা যায়। সর্বক্ষণ এটা নিয়ে মনিটারিং করা হচ্ছে এই ফ্রিকোয়েল্সীটা কিন্তু স্বেচ্ছায় 
হয়না। এই ফ্রিকোয়েলীর ব্যাপারটা হচ্ছে, কোল থারমল পাওয়ার স্টেশন ৬০ শতাংশের 
বেশি চালাতে গেলে তেল খরচ করতে হয় এবং তাতে খরচ বেড়ে যায় এবং সেটাই 
হচ্ছে সমস্যা। ডিমাণড যদি না বাড়ে ইস্টার্ন রিজিওনে তাহলে কিন্তু মুশকিল। অনেকে 
আমার কাছে অভিযোগ করেন, কাগজেও লেখা হয়, ব্যক্তিগতভাবেও বলেন যে, অন্য 
রাজ্যকে দেওয়া হচ্ছে কেন? ঠিকই কথা। এখানে তো রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন সব 
হয়নি। আমরা যদি না দিই তাহলে কিন্তু এই ফরিকোয়েলীটা ৫২ থেকে ৫৩ বা ৫৪ হয়ে 
যাবে এবং তাতে ম্যাসিভ গ্রিভ ফেলিওর হয়ে যাবে। তারই জন্য অর্থাৎ আমাদের 
নিজেদের বাঁচার জন্য কিছু বিদ্যুৎ বাইরে পাঠাতে হবে যতক্ষণ পর্যস্ত না এখানে 
আমাদের ডিমাণ্ড তৈরি হয়। তারপর কোলাঘাটে ৫ বছরে একজনও ল্যাণ্ড লুজারের 
চাকরি হয়নি__এ অভিযোগ সঠিক নয়। আমার যতদূর ধারণা, '৯৪/৯৫ সালে বোধহয় 
২৫০ লাককে এস. ই, বি. নিয়েছে, শ'খানেক লোক পি. ডি. সি. এল. নিয়েছে। শ্রমিকের 
পদ যখন খালি হয় তখন আমরা এই কোলাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ল্যাণ্ড লুজারদের 
অগ্রাধিকার দিই। তারপর দু হাজার শ্রমিক আমরা রিক্রুট করেছি__এরকম কোনও 
সংবাদ আমার কাছে নেই। হালে ২৫০ জন শ্রমিক রিত্রুট করার জন্য একটা অর্ডার 
আমরা দিয়েছি ডিপার্টমেন্ট থেকে। এই প্রসঙ্গে আমি বলি, ম্যান পাওয়ার খুব বেশি 
বাড়ালে সংস্থাগুলির অবস্থা কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের যে প্রমোশনাল 
পলিসি আছে তাতে শ্রমিকরা অনেকেই লাইনসম্যান হয়ে গিয়েছেন, শ্রমিক খালি হয়ে 
গিয়েছে এবং তারজন্য বিদ্যুৎ পর্যদ আমাদের বলেন যে ৭শো শ্রমিকের দরকার। 
যেহেতু একটা কর্পোরেশন হতে যাচ্ছে সেইজন্য অনেক ভাবনা চিন্তা করে ২৫০ জন 
শ্রমিক _সৌটাও বলা হয়েছে ডাই-ইন হারনেস কেস এবং ল্যাণ্ড লুজার এদের থেকে 
নিতে হবে। বিপ্লববাবু ২১ বছরের ব্যর্থতার কথা বলেছেন। এটা আমি ঠিক বুঝলাম 
না। ৭০ থেকে '৯২ সালের ফোর্থ নভেম্বর পর্যস্ত বিদ্যুতের চাহিদা উৎপাদনের থেকে 
বেশি ছিল। ফোর্থ নভেম্বর আমি এইজন্য বললাম তার কারণ এ ফোর্থ নভেম্বর '৯২ 
সাল__এ আমাদের উৎপাদন এমন জায়গায় এসেছিল যে আমরা স্থির করেছিলাম 
ক্যালকাটা ইকেন্রিক সাপ্লাইকে আনরেসট্রিকটেড পাওয়ার দেব। আমরা কিন্তু তা দিয়ে 
আসছি। এটা থেকেই বোঝা যায় যে ২১ বছরের ব্যর্থতার কথা যেটা বললেন সেটা ঠিক 
নয়৷ এবারে আমার সমস্যাটা আমি আপনাদের বলি। এটা ঠিক যে আমি হয়ত ভুল 
করেছি। আমি শহরের মানুষ শহরেই পড়াশুনা কবেছি এবং শহরেই চাকরি করেছি। 
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বিদ্যুৎ দপ্তরে এসে প্রথমেই আমি বিদ্যুৎ উৎপাদনটা বাড়াবার চেষ্টা করলাম। আমাদের 
যে পুরানো ইউনিটগুলি আছে-ব্যাণ্ডেল, সীওতালদি সেখানে তাদের ক্ষমতার মধ্যে 
থেকে উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করেছি। সেই চেষ্টা সফল হয়েছে। থ্যাঙ্কস টু দি ইঞ্জিনিয়ারস, 
ওয়ার্কারস, টেকনিসিয়াস অব দোস ইনসট্‌লেশ। এর থেকে বেশি করতে গেলে কিন্তু 
আধুনিক প্রযুক্তিতে রেনোভেশন, মডার্নাইজেশনে যেতে হবে। আমি অত্যন্ত আনন্দের 
সঙ্গে বলছি, ডি. পি. এলের রেনোভেশন, মডার্নাইজেশনের ব্যাপারে সিমেলের সঙ্গে 
চুক্তি হয়ে গিয়েছে এবং তারজন্য জার্মান লোন আসছে। তারপর এন. টি. পি. সি'র 
কাছ থেকে পাওয়ার পারচেস। আমাদের ক্ষমতা আছে কিন্তু তবুও আমরা কেন নিচ্ছি 
এ কথা বলেছেন। এন. টি. পি. সি. ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে ইনভেস্ট করেছে। 
তাদের কাছ থেকে যদি আমরা না নিই তাহলে কিন্তু এন. টি. পি. সি. এ লোন শোধ 
করতে পারবে না। আমাদের উপরে ক্রমাগত চাপ আসছে ইস্টা- রিজিয়ন ইলেকট্রিসিটি 
বোর্ডে অন্তত বছর তিনেক ধরে। আমি বলব ঝগড়া হচ্ছে গ।ঙ্যগুলির সঙ্গে-_বিহার, 
উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং এন. টি. পি. সি, এগুলির মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। আমাদের 
বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি বিদ্যুৎ না নাও তাহলে তোমাদের ফিক্সড কস্ট দিতে হবে। 
একেবারে বিদ্যুৎ না নিয়ে ফিক্সড কস্ট দেওয়া থেকে ফারাক্কার ওয়ান থার্ড আমাদের 
শেয়ার, ১৬ মেগাওয়াট ক্যাপাসিটি, ৫১৫ মেগাওয়াট। ৫৩০ মেগাওয়াট আমাদের নিতেই 
হবে। আমরা নিচিছ না, কিছু বাইরে যাচ্ছে। যেটুকু নিচ্ছি সেটা আমাদের নিতেই হবে, 
তা নাহলেও আমাদের ফিক্সড কস্ট দিতে হবে এবং আননেসেসারি ওয়েস্টেজ অব মানি 
হবে। নিউ ক্যাপাসিটি এডিশনের কথা মৌগত বাবু বলেছেন যে এটা ফার্স্ট ট্রাক 
প্রোজেক্ট ইত্যাদি, এটা একটা ডিবেটেবল জায়গায় আমরা আছি। আমরা ১৯৯১ সালে 
এখানে বক্রেম্বরে এবং বজবজে বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করেছি। একটা কথা মনে রাখতে 
হবে যে ডিম্যাণ্ড যদি না বাড়ে, আমরা যদি ইনভেস্ট করি তাহলে সেটা ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট 
হবে। কারণ আমরা যে ইনভেস্টমেন্ট করছি সেটা লোন নিয়ে করছি। আমাদের এটা 
শোধ করতে হবে। কাজেই ডিম্যাণ্ডের সঙ্গে সমতা রেখে আমাদের জেনারেশন ক্যাপাসিটি 
বাড়াতে হবে। হ্যা, জেনারেশন ক্যাপাসিটি একটা জায়গায় এলে, ডিম্যাণ্ড যদি বাড়ে 
তাহলে টু আ্মাট্রাক্ট বাই ইগ্তাস্ট্রি। সেই জায়গায় আমরা আসছি। তার মানে এটা নয় যে 
আমরা ফার্স্ট ট্রাক প্রোজেক্ট নিয়ে আসব। এটা নিয়ে আসার অসুবিধা কি? ফার্স্ট ট্রাক বহু 
কোম্পানি এখানে আসতে চায়। তাদের কাছে আমরা বলেছি, তুমি যে বলবে তোমার 
উৎপাদনের ৮০ পারসেন্ট নিতে হবে, আমার যদি চাহিদা না বাড়ে, আমি যদি তোমার 
কাছ থেকে ৮০ পারসেন্ট নিই, তাহলে আমার সস্তার বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেগুলি আছে, সেই 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির কি হবে? সেগুলি তো বসে যাবে, পাবলিকের কাছে বেশি দামে 
বিদ্যুৎ বিক্রয় করতে হবে। গত এক বছরে যে ডিমাণ্ড ছিল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের 
উপরে, সি. ই. এস. সি বাদ দিয়েও, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সি. ই, এস. সিকেও বিদ্যুৎ দেয়, 
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সেটা বাদ দিয়েও রাজ্য বিদ্যুৎ পর়্দ-এর ডিম্যাণ্ড বেড়েছে ১৭.৭১ শতাংশ। ১৯৬.৯৭ 
সালে যা সাপ্লাই হয়েছিল, ১৯৯৯-৯৮ সালে ১৭.৭১ পারসেন্ট ডিম্যাণ্ড বেড়েছে। তবে 
এই ডিম্যাণ্ডের বেশির ভাগ হচ্ছে, গৃহস্থদের। আমাদের টোটাল কানেকশন রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্যদ দিয়েছে গত বছর প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার বি ১ লক্ষ ৮৫ হাজার আমরা নিউ 
কানেকশন দিয়েছি একটা প্রশ্ন উঠেছিল পেণ্ডিং কানেকশনের ব্যাপারে। ১/৪/৯৭. তারিখ 
পর্যস্ত পেণ্ডিং কানেকশন ছিল ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ২১৩। আমরা সার্ভিস কানেকশন 
দিয়েছি এ যে বললাম এক লক্ষ ৮০ হাজারের মতো।। এখনও আমাদের আরও 
কানেকশন দিতে হবে। কারণ আমরা যত কানেকশন দিচ্ছি তত আ্যাপ্লিকেশন আসছে। 
আমরা ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮১৪টি মিটার সাপ্লাই দিয়েছি। মিটার সাপ্লাইতে আমাদের 
কিছু অসুবিধা আছে। যে কোম্পানি মিটার সাপ্লাই করে ৪০ পারসেন্ট রিজেক্ট হয়ে যায় 
টেস্টিংয়ের মাধ্যমে । মিটার সাপ্লাই, এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। কিন্তু আমরা একটা 
যায়গায় যাবার চেষ্টা করছি আমরা প্রতি বছর ২ লক্ষ করে যদি আমরা কানেকশন দিই 
তাহলে আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে আমরা একটা জায়গায় পৌছে যাবে। সৌগতবাবু, 
কাট থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করার আমি ক্রিন্ট সাপোর্টার। আমি এর টেকনোলজিটা বলি। 
কারণ এই টেকনোলজি ভারতবর্ষের একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে। এটাকে বলে এনার্জি 
প্লান্টেশন' যে জমিতে চাষ হয়না, পতিত জমি, এই রকম ৮৫ একর জমিতে আমরা 
গালে প্ান্টেশন তরছি। এই গাছগুলি যখন এক মানুষের মতো বড় হয় তখন 
এ: স্টি-ন একটা বিশেত্ন প্রক্রিয়ায় প্রডিউসার গ্যাস তৈরি করে সেই গ্যাস থেকে 
ঈলেকট্রিসিটি বি কলা হয় এবং কি ভাবে করা হচ্ছে? আমরা গাছটাকে ছেঁটে দিচ্ছি। 
গাছটার আস।স ডালপালা হচ্ছে আবার সেটা ছাঁটা হচ্ছে। এই ভাবে একই জায়গায় ৮৫ 
হেতুব জমিতে এট' মামরা করছি যাতে কন্টিনিউয়াস আমরা ওর থেকে কাঠ 'নিতে 
পালি' এই কাঠ কত্ত পঞ্চায়েত থেক গ্রামের মানুষ পুঁতেছে। গ্রামের মানুষের কাছ 
(থকে াননা এই কাঠ কিনে নিচ্ছি। অর্থাৎ এটা থেকে একটা লোকাল ইনকাম জেনারেশন 
হচ্ছে। এই ফ্যালো ল্যাণ্ডে গাষ হয়না, খাড়ি বা নালার পাশে যে সমস্ত ল্যাণ্ড রয়েছে। 
সেখানে এই কাজ করা হচ্ছে। আমি আপনাদের ইনলাঈ করব যে আপনারা সেগুলি 
দেখে আসুন। ভারতবর্ষে এই প্রথম রুর্যান ইলেকর্্রিফিকেশনে নায়ো-মাস এনার্জি জেনাবেশন 
কলা হচ্ছে। 

[5-50 - 6-00 . 7. 

রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন, যেটা সবচেয়ে উদ্বেগের জায়গা, আমি আপনাদের সঙ্গে 
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। যে হারে রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন হচ্ছে সেটা ভার্জন মৌজাতেই বলুন 


বা যেখানেই বলুন--গত কয়েক বছর ধরে ইনটেনসিফিকেশন মানুষ বেশি চাইছেন, 
কারণ ১,০৫৭টি মৌজায় বিদ্যুৎ পৌছায়নি। তারফলে জেলা প্ল্যানিং কমিটি এবং ব্লক 
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প্্যানিং কমিটি, সবাই চাইছেন ইনটেনসিফিকেশন হোক, বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুৎ দেওয়া 
হোক। পরিসংখ্যান দেখে এক্ষেত্রে সন্তূষ্ট হওয়া উচিত নয়। ৫০ বছর লেগে যাবে গ্রামীণ 
ইলেকদ্রিফিকেশন করতে। ২১০ কোটি টাকা রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন পাবে। 
আযকচ্যায়ালি আরও বেশি পাওনা। ওরা একটা পেনাল ইন্টারেস্ট ২৭ পারসেন্ট প্রয়োগ 
করেছেন। কেন্দ্রে ইউনাইটেড ফ্রন্টের যিনি মন্ত্রী ছিলেন তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে, 
কেন আমরা পেনাল ইন্টারেস্ট দেব, কেন মকুব করা হাবে না? কারণ রুরাযাল 
ইলেকট্রিফিকেশনকে যে লোন দেওয়া হয়'সেটা তো গ্রামের মানুষের কাছেই যান এবং 
স্বল্প দামে গ্রামের মানুষ ইলেকট্রিসিটি কেনেন। বেসিক্যালি প্রন্লম ওয়াজ ডিফারেন্ট। 
তারই জন্য রিস্ট্াকচারিং অফ লোনের কথাবার্তা বলেছি! তামি আশা করব, আগামী 
জুলাই-এর মধ্যে লোনের র্িষ্ট্রাকচারিং হবে। তখন আমরা লোন শোধ করে দিতে পারব 
এবং রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন থেকে লোন পাব। প্রতি বছর এন. ই. বি. 
যদি ২৫-৩০ কোটি টাকা করে শোধ দিয়ে দেয় তাহলে ৮ :৮.€ এ টাকাটা শোধ হয়ে 
যাবে। এন. টি. পি. সি. ২৫৬ কোটি টাকার কথা যা বলেছে সেটা ডিবেটেবল। প্রবলেমটা 
স্চ্ছ, একটা সময় বাইরের কয়েকটি রাজ্যকে নিয়ে ইস্টার্ন গ্রাড থেকে বিদ্যুৎ দেওয়া 
হয়েছিল এপ সেটা এন. টি পি. সি. থেকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্টো চাপিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে আদের উপর। আমি কুমার মঙ্গনদ.ক চিঠি দিষেছি যে, কিভাবে খণটাকে 
রিষ্্াীকচারিং করতে হবে। আমি সংইত এগার বিদ্যুৎ মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি 
দিয়ে বলেছি যে. আমাদের এত পাওনা এবং আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্যদের অবস্থা 
ভাল নয়। 


আমি আবার রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশনের ব্যাপারে আসছি। আমি যেটা খলতে 
চেয়েছিলাম, গ্রামে বিদ্যুতের তার নিয়ে গেলেই কিন্তু রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন হয় না। 
তারজন্য পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে, সাব-স্টেশন করতে হবে। তাই আজকে মেদিনীপুরে 
৬টি সাব-স্টেশন আগ্তার কনস্ট্রাকশন এবং আর ৫টি সাব স্টেশন করবার জন্য টাকা 
পাচ্ছি ইনফ্রাস্ট্রীকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন থেকে। ১৭টি সাব-স্রেশন সমস্ত রাজ্যে 
করবার জন্য ইনযফ্রাস্ট্রীকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের লোন পেয়েছি। আমরা এই 
বছর কিছু কাজ করতে চাইছি যার জন্য লোন পেয়েছি। তার মধ্যে ভার্জিন মৌজায় 
ইনটেনসিফিকেশনের কাজ করতে হবে ১৪০৬টিতে, ব্যাক-লগ আছে ৫৩০, 
রিভাইটালাইজেশন ৩০৭টি, শ্যালো টিউবওয়েল ৬,৬১৬টি, সাব-স্টেশন ১৭টি, এই কাজ 
করতে চাইছি। এরজন্য ৯০ কোটি টাকা লোন নিয়েছি ১৫ পারসেন্ট সুদের হারে। 
রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশূনকে যদি একটা সুষ্ঠ অবস্থায় আসতে হয়, আমি 
বলছিলাম যে, আগে তো ৯০ কোটি টাকা একসঙ্গে পাইনি, তারজন্য একটা পরিকল্পনা 
গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই পরিকল্পনা আমরা তৈরি করেছি এবং আণামা কাল 
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সেটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করব। পরিকল্পনাটা হচ্ছে, আমরা ৮,৭৫৭টি গ্রামে বিদ্যুৎ 
দেব। এরমধ্যে সুন্দরবন এলাকার দ্বীপ নিয়ে ১১৩টি মৌজা রয়েছে। দেখবেন, বিরাট 
মাঠের প্রান্তে একটি, দুটি বাড়ি। সেখানে কিন্তু সৌর বিদ্যুৎ সম্তা। ৫ থেকে ১০টি বাড়ি 
যদি একটা মৌজায় থাকে তাহলে সৌর বিদ্যুৎ সন্তায় দেওয়া যাবে যেহেতু এখনও .পর্যস্ত 
ভর্তুকি পাওয়া যাচ্ছে। বাকি প্রায় ৮৫০০ মৌজা বৈদ্যুতিকরণ করতে আমাদের লাগবে 
৫১০ কোটি টাকা। ১৫ হাজার মৌজায় যেখানে বিদ্যুৎ গিয়েছে সেখানে ইন্টেল্িফিকেশন 
করতে হবে রিভাইটালাইজেশন করতে হবে। যদি ৪ লক্ষ টাকা করে ধরি তাহলে ৬০০ 
কোটি টাকা লাগবে। অর্থাৎ মোট ১১১০ কোটি টাকা দাঁড়াচ্ছে। ৭৫টি সাব স্টেশন করা 
দরকার। ৩৩ কে.ভি. সাব স্টেশনের জন্য আমরা ধরেছি ৩৬০ কোটি টাকা। তাহলে 
আমরা যদি বছরে ১৮০ কোটি টাকা ধণ হিসাবে পাই, সে ইনফ্রান্ট্রীকচারাল ডেভেলপমেন্টের 
থেকে বলুন ফিনান্স কর্পোরেশন থেকে বলুন ব্স্ট্রাকগরিং অফ লোন বলুন তাহলে কিন্ত 
৮ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৯০ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ দেওয়া যাবে। মৌজা বলছি না, 
৮০ শতাংশ বাড়িতে বিদুৎ দেওয়া যাবে। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাল সকালে একটা 
নোট দেব। ৮ বছরের একটা প্রোগ্রাম আমরা নেব। আগামী ৮ বছরের জন্য ১৮০ 
কোটি টাকা করে জোগাড় করতে পারি তাহলে নূতন যে কর্পোরেশন সেই কর্পোরেশনের 
মাধ্যমে এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের মাধ্যমে এটা করা যাবে। আপনারা নিজেরা বলেছেন 
যে গ্রামে বিদ্যুতের পরিবেশ ভাল নয়। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে, আমরা ইলেপট্রিসিটি 
শিক্ষার জন্য স্কুল কলেজ ইত্যাদির পরিকাঠামো করা দরকার। সবাই তো শহরে থাকতে 
চাই, তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করাতে চায়, হাসপাতালের সুযোগ পেতে চায়। 
সেই জন্য প্রতিটি ডিপ্রিক্টে একটা করে কোম্পানি করতে চাইছি। একটা হোল্ডিং কোম্পানি 
সমস্ত রাজ্যে থাকলে, ওয়েস্ট বেঙ্গল রুর্যাল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এই 
হোল্ডিং কোম্পানির মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ভিত্তিক ছোট ছোট কোম্পানি করবে। এই 
কোম্পানিগুণি এ গ্রামে গ্রামে ইলেন্ট্রিফিকেশন বলুন-_সাব স্টেশন নয়, সাব স্টেশন 
এস.ইবি, করবে- মেনটেনেন্স বলুন বিলিং বলুন কালেকশন অফ মানি বন্গুন, মিটার 
রিডিং বন্গুন, সব কিছু করবে। অর্থাৎ তদারকির সুবিধা হবে। আপনারা নিজেরা বুঝতে 
পারছেন একটা বিরাট রাজ্যে বিদ্যুৎ পর্যদ অঞ্চলে তদারকির অনেক অসুবিধা রয়েছে। 
যদিও-_ আমরা এই রাজ্যে বোধ হয় প্রথম-_উপগ্রহের মাধ্যমে তদারকির ব্যবস্থা করার 
জন্য কাজ করে চলেছি। আগামী বছরের মাঝামাঝি এই উপগ্রহের মাধ্যমে তদারকিটা 
চালু হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে পাওয়ার ফিনাল কর্পোরেশন থেকে ৩৬ কোটি টাকার খণ 
পেয়েছি। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তদারকির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে আমাদের ফিনালিয়াল 
ম্যানেজমেন্ট ম্যানপাওয়ার ম্যানেজমেন্ট এবং স্টোরস ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি হবে। আমার 
যে শেষ বিষয় সেটা হচ্ছে ক্যালকাটা ইলেস্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। ক্যালকাটা ইলেন্ট্রিক 
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সাপ্লাই কর্পোরেশন নিয়ে আপনারা অনেক কিছু বলেছেন এবং দাবিও অনেক করেছেন। 
আমার মনে হয়েছে যে, দুটি পয়েন্ট আপনাদের কাছে বলা দরকার, তাতে বোধ হয় 
বিষয়টাকে রিওপেন করা সম্ভব হবে। বিষয়টা কিছুই নয়, অডিট ফার্ম একটা হিট রেট 
ধরেছে। এই হিট রেটটা হচ্ছে যে এক ইউনিট তৈরি করতে কত কয়লা লাগে। এটার 
একটা সার্বিক হিসাব আছে। আমরা একটা কমিটি ত্যাপয়েন্ট করেছিলাম। সেই কমিটি 
বলেছিল যেটা তার মধ্যে একটা হিসাব দিয়েছিল। অডিট ফার্ম এই হিট রেটটা বেশি 
করেছে। এটা বেশি ধরা মানে বেশি কয়লা লাগা। অর্থাৎ জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে কোথায়? 
জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৫-৯৬ সালেতে হিট রেটটা বেশি থাকবে 
এবং ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৮-৯৮ এবং তার পরবর্তী বছরে হিট রেটটা কম থাকবে। এটা 
একটা অবৈজ্ঞানিক কথা। কারণ হিট রেটটা বাড়ে বয়লারের উপর, বয়লারের বয়েসের 
সঙ্গে হিট রেটটা বাড়ে, তার একটা হিসাব আছে। এই হিট রেট যেটা অডিট দিয়েছে 
তা হল ৩০১০ পরে ৩০২০ ধরবে। এটা হওয়া উচিত নয়। যেটা*হওয়া দরকার সেটা 
হল ২০৮০ তারপর ২৯০০ এর মধ্যে। এটা ওপেন আপ করার পসিবিলিটি আছে। 
আর একটা পসিবিলিটি আছে। বজবজ থারমাল পাওয়ার স্টেশন, আপনারা জানেন, 
অনেকে বলেছেন এই ব্যাপারে। বজবজ থারমাল পাওয়ার স্টেশন ১৯৯১ সালের সেকেন্ড 
সেপ্টেম্বর, আমাদের ভাষায় আমরা বলি জিরো ডেট। জিরো ডেট হচ্ছে যে দিন 
এগ্রিমেন্ট সই করে অর্ডার প্লেস করে সেই দিন। সেই দিন থেকে ৪২ মাসের মধ্যে ওরা 
বজবজ শেষ করবে বলে প্রপ্নেস মনিটর, সেটা দিয়েছিল। 
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১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কিন্তু কাজ খুব ভাল হয়েছিল। আমাদের আশা 
ছিল ষে এ চার্ট অনুসারে ১৯৯৬-এর মার্চ মাসে একটা ইউনিট সিংক্রোনাইজ হবে, 
কমার্শিয়ালি অপারেশন নয়, সিংক্রোনাইজ হবে। সেই সময়ে প্রোগ্রেস ভাল ছিল। সি. ই. 
এস. সি'র অতীত ইতিহাস কিন্তু গৌরবজনক। আপনারা হয়ত ভুলে গেছেন, টিটাগড়, 
জেনারেটিং স্টেশন বেরিয়ে এসেছে, যে টাইমে করার কথা ছিল তার থেকে আগেই 
হয়েছিল। কারণ অনেক দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ কর্মী ওখানে আছেন। বজবজের বেলায় 
এই প্রবলেমটা এল কেন? আমার মনে হয়েছে ইগ্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি ত্যাক্ট নিয়ে, 
ক্যাপিট্যাল বেস, রিজনআ্যাবল রিটার্ণ আর ক্রিয়ার প্রফিট, এই তিনটে শব্দের একটা যে 
মারপ্যটাচ আছে, সেখানে আমরা যদি টাইমকে একস্টেণ্ড করি তাহলে টাইম এসকালেট 
হবে, এবং টাইম এসকালেশন হলে কস্ট এসকালেশন হবে। কস্ট এসকালেশন হলে 
ইন্টারেস্ট ডিউরিং কনস্ট্রাকশন কস্ট বেড়ে যাবে, এবং ইন্টারেস্ট ডিউরিং কনস্ট্রাকশনে 
ক্যাপিট্যাল বেস বেড়ে যাবে। তারফলে রিজনআ্যাবল রিটার্ণ বেড়ে যাবে এবং ক্রিয়ার 
প্রফিটকে আমরা বাড়াতে পারব। আমার মনে হয়েছে, এটা, একটা চক্র । আমি টোটাল 
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রিপোর্টটা দেখেছিলাম। ১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি থেকে টোটাল ফিনালিয়াল ফ্লো, ভেগারদের 
টাকা দেওয়া, এটা বন্ধ হয়ে গেছে৷ এটা বন্ধ হওয়ায়, মামার ধারণা, এটা ইচ্ছাকৃত হতে 
পারে, একটা প্রোজেক্ট যেটা ন'মাসের মধ্যে এসে যেতু সেটা হল না। বজবজের কস 
নিয়ে আমরা একটা কমিটি করেছিলাম। এটা আইন অনুসারে হয়েছিল। কারণ সি. ই, 
এস. সি. বিদ্যুৎ পর্যদের লাইসেন্সী। এই কমিটি যে হিসাব দিয়েছে, তাতে বজবজের কস্‌ 
এটা আকসেপ্ট করা হয়েছে-_গভর্নমেন্ট থেকে আযাকসেপ্ট করেছে ১৭৩৪ কোটি টাকা 
ইন্ক্লুডিং আইডিসি ৩৯৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৩.৪৭ কোটি পার মেগাওয়াট। সি. ই. এস. 
সি'র দাবি ছিল ২,১৮৯ কোটি টাকা ইনক্লুডিং আইডিসি ৫৪৬ কোটি টাকা। ট্রান্সমিশন 
কস্ট কিন্তু এরমধ্যে ধরা হয়নি। ট্রান্সমিশন কস্ট বাদ দিয়ে সি. ই. এস. সি'র দাবি ছিল 
২,১৮৯ কোটি হই*ক্রুডিং আইডিসি ৫৪৬ কোটি টাকা। ডরু. বি. এস. ই. বি. কমিটির 
সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনা করে ১৭৩৪ কোটি টাকা বেঁধে দিয়েছে এবং আইডিসিকে 
৬১৬ কোটি বেঁধে দিয়েছে। অডিট ফার্শ যে হিসাব দিয়েছে, আইডিসি ৩৯৬ কাটিন শি 
ধরেছে কিনা, তা যদি ধরে থাকে তাহলে কাপিটাল বেস কমে থাবে। ক্যাপিটাল বেস 
১৭৩৪ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। এই প্রোগ্রেস দেখিয়ে লোন নেওয়া হয়েছে, যে লোন 
গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আ্যাপ্রভড করেনি। সেই লোন ক্যাপিটাল বেসকে ফ্লাউট 
করে হয়েছে। এটা রি-ওপেন করার বিষয়টা আমার কাছে আছে। এই হচ্ছে সার্বিক 
অবস্থা। ফুয়েল সারচার্জ এর ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমার কাছে এটা 
পীড়াদায়ক ব্যাপার। এটাকে রি-ওপেন করার পসিবিলিটি আমাদের হাতে আছে। আমি 
শুধু সবিনয়ে আমার বিরোধী বন্ধুদের বলব-_আপনারা আপনাদের ভাষণে উল্লেখ 
করেছেন_ আমাকে মাপ করবেন, এই কথা যদি আপনাদের পছন্দ না হয়। আপনারা 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যখন ফাইল দেওয়া হয় তখন তার 
সবকিছুর ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। এরমধ্যে এটা রেগুলেটরি কমিশনে গিয়েছে। তিনি 
সেটা আযাকসেপ্ট করেছেন। আমি দেখছিলাম, মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে আমাকে নিয়ে 
সংবাদপত্রে নানা রকম লেখা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। মুখ্যমন্ত্রীকে এরসঙ্গে জড়ানো আমার 
কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি হাউসের কাছে 
নিবেদন করব শেষে, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, উনিই আমাকে 
এখানে এনেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। সুতরাং ওনাকে জড়ানো 
ঠিক নয়, এটা অত্যন্ত অমার্যাদাকর; আমি এর প্রতিবাদ করছি। আমি কাট মোশনের 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যদিও আমরা জানি মন্ত্রীর বলার 
পরে বলা উচিত নয় কিন্তু তবুও আমাকে বলতে হচ্ছে কারণ আমরা প্রত্যেকটি দল 
থেকেই ফুয়েল সার চার্জের ব্যাপারে জানতে চেয়েছি। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী ফুয়েল সার 
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চার্জের বিষয়টিকে পুরো এড়িয়ে গেলেন, তার কোন প্রশ্নের উত্তরও দিলেন না। ওনার 
যদি এই বিষয়ে বলতে সময় লাগে আমরা তারজন্য আপনাকে বলে সময় বাড়িয়ে 
দেওয়ার ব্যবস্থা করছি, কিন্তু উনি ওই প্রসঙ্গে কিছু বলতেই চাইলেন না। আমরা যে 
হাউস কমিটি করার কথা বলেছিলাম সেই কমিটি করবেন কি করবেন না সেটা জানান। 
উনি যদি হাউস কমিটি না করেন তাহলে আমরা ওয়াক আউট করতে বাধ্য হব এবং 
এই ইস্যুতে অনাস্থা প্রস্তাব আনব। মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, আপনি দাঁড়িয়ে 
বলুন হাউস কমিটি করবেন কি করবেন না। যদি না করেন তাহলে আমরা ওয়াক 
আউট করতে বাধ্য হচ্ছি এবং ওয়াক আউট করার পরে এই সরকারের বিরুদ্ধে ফুয়েল 
সারচার্জের ব্যাপারে আপনারা যে পদ্ধতি নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনব। 
এবং সেদিন মাননীয় মন্ত্রীকে উত্তর দেবার জন্য তৈরি থাকতে হবে। 
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[11-00--11-10 ৪.).] 
(গোলমাল) 
(তুমুল হট্টগোল) 


হবে। | 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ এখন কোয়েশ্চেন আওয়ার, কোয়েশ্েন আওয়ারের পরে 
বলবেন। 


(তুমুল হট্টগোল) 


(এই সময় মাননীয় সদস্য শ্রী অশোককুমার দেব, রামজনম মাঝি ওয়েলের মধ্যে 
নেমে আসেন এবং ওয়েলের মধ্যে দিয়ে সোজা ডেপুটি স্পিকারের টেবিলের 'দিকে ধেয়ে 
যান এবং টেবিলের কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং টেবিল ল্যাম্প ধরে উল্টে দেন। 
ও কিছু বলতে থাকেন।) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আপনি সিটে গিয়ে বসুন, কোয়েশ্চেন আওয়ারের পরে 
আপনাকে বলতে দেব। এখন আপনি সিটে গিয়ে বসুন। 


তুমুল হট্টগোল) 


(মোননীয় সদস্য শ্রী অশোককুমার দেব হাউসের মেসটা ধরে টানতে থাকেন এবং 
অফিসিয়ালদের টেবিল উল্টে ফেলে দেন। সেই সময় অন্যান্য সদস্যরা সেখানে ছুটে যান 
এবং মাননীয় সদস্য অশোককুমার দেব মহাশয়কে বাধা দেন।) 
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মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ অশোকবাবু আপনি আপনার সিটে বসুন। এইভাবে চললে 
হাউসের কাজ চালানো যাবে না। 


(গোলমাল) 
(তুমুল হট্টগোল) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ অতীশবাবু প্লিজ ম্যানেজ ইওর পার্টি মেম্বার। সংসদীয় 
গণতন্ত্রের মর্যাদাটাকে রক্ষা করবেন তো। আমি তো বলছি কোয়েশ্চেন আওয়ারের পর 
আমি আ্যালাউ করব। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা ঃ স্যার, অশোক দেবের এলাকায় রাত্রিবেলায় নৃশংসভাবে 
একটি খুন হয়েছে। এই ব্যাপারে ওকে বলতে দিলেই তো উত্তেজনা কমে যায়। আপনি 
ওকে বলতে দিন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ আমি তো বলছি, আমি ওকে আযালাউ করব। আগে 
কোয়েশ্েন আওয়ারটা হতে দিন। 


(তুমুল হট্টগোল) 
শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা £ আপনি কখন বলতে দেবেন। 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ কোয়েশ্চেন আওয়ার হয়ে গেলেই আমি ওকে বলতে দেব। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার, অপোজিশন লীডার আপনাকে বলেছেন এবং আপনি 
বলেছেন যেটা সেটাকে আমরা শিরোধার্য মানছি। কিন্তু একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে আপনি 
বলতে দিন। কোয়েশ্চেন আওয়ার সাসপেন্ড করতে হবে না, আপনি ওকে দু-মিনিট 
বলতে দিন। এর আগেও এইরকম কোয়েশ্েন আওয়ার সাসপেন্ড করে বলতে দেওয়া 
হয়েছে। আপনি অশোক দেবকে দু-মিনিট দিয়ে দিন। 


(তুমুল হট্টগোল। এই সময় অনেক মাননীয় সদস্য ওয়েলে নেমে আসে ।) 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ$ অশোকবাবু বলুন আপনি কি বলবেন। 


শ্রী অশোককুমার দেব ৪ স্যার, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনার কথা বলছি, গতকাল 
রাত্রিবেলায় পুজালির অন্তর্গত তেরো নম্বর ওয়ার্ডে বরুন খাঁড়া তার মায়ের জন্য মেডিসিন 
কিনতে পুজালির ওরিয়েন্ট মোড়, রথতলায় গিয়েছিল। 
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খুন করে। যারা মেরেছে, তাদের নাম মনে করে আমি থানার এস. পি. কে দিয়েছি। 
কিন্ত তারা গ্রেফতার হয়নি। সেখানে প্রচন্ড টেনশন দেখা দিয়েছে। ডেড বডি বজবজ 
থানায় আছে। সি. পি. এম. গুন্ডারা এটা করেছে। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছে, 
গন্ডগোল চলছে, আমরা বারবার দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছি। তাদের যদি 
গ্রেফতার করা না হয়, তাহলে এলাকায় অশান্তি চলবে। মন্ত্রীকে জানিয়েছি, এস. পি. কে 
জানিয়েছি, ডি. জি. কে জানিয়েছি, হাউসকে জানিয়েছি, কিন্তু কেউই তাতে কান দেননি। 
মন্ত্রীরা বসে আছেন, তারা সতা কথা বলেন না, সত্য ঘটনাকে তারা বিকৃত করেছেন। 
দোষীদের যদি অবিলম্বে গ্রেফতার করা না হয়, তাহলে গন্ডগোল চলবে। 


১(৪1160 (00051/01)5 


(009 ৮1101) 0191 45105৮/৬15 ৮61৮ 81৮61)) 
বৃত্তিকর আদায় 


*৬১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৭) শ্রী জ্যোতি চৌধুরি ও শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ 
অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছর থেকে ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছর পর্যন্ত বৃত্তিকর বাবদ কত 
টাকা আদায় হয়েছে? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ 
১৯৯৪-৯৫ - ৯৯.৯৩ কোটি টাকা 
১৯৯৫-৯৬ - ১০৭.৪৮ কোটি টাকা 
১৯৯৬-৯৭ - ১১৫.৪৮ কোটি টাকা 
১৯৯৭-৯৮ - ১০০.৩৩ কোটি টাকা 
(প্রভিশনাল) 
[11-00 -- 11-20 ৪) | 


শ্রী আব্দুল মান্নান $ পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই 
বৃত্তি কর চালু করেছিল। তখন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, বেকার ভাতা 
এবং কতগুলো উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রফেশনাল ট্যাক্স চালু করা হয়েছে৷ চারটি আর্থিক 
বছরে যত টাকা আয় হয়েছে, সেই সেই বছরে কি পরিমাণ টাকা সেই সেই বিষয়ে খরচ 
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করা হয়েছে? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ বৃত্তি করের মূল ভিত্তি হচ্ছে, সংবিধানের ২৪৬ ধারা 
এবং স্টেট লিস্টের এন্ট্রি দশ-এ আছে, বৃত্তি কর রাজ্য সরকার বসাতে পারেন এবং 
স্থানীয় সরকার বসাতে পারেন একটা উর্ধ্বমীমা সাপেক্ষে। তার কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য 
সংবিধানে বলা নেই। যেহেতু আগেকার বাজেটের কথা বললেন, আমি বাজেটের 
বক্তব্যগুলো সঙ্গে করে এনেছি। তিনটি বছরৈর বাজেট ম্পিচ আমার কাছে আছে। 
তাতে দেখতে পাচ্ছি, ৭৮-৭৯ সালের বাজেট ম্পিচে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ৩১ পাতাতে যে 
ভাষাগুলো ব্যবহার করেছিলেন-__সাধারণ সম্পদ সংগ্রহ এবং সেইসময় বেকারদের ভাতার 
উল্লেখ ছিল। তার পরের বছরের বাজেট বক্তৃতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তার ৩৪ 
পাতায় আবার একই বৃত্তি করের কথা বলা আছে। সেবার বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং তার 
পরের পুনর্গঠনের কাজে বৃত্তি করের সঙ্গে একাধিক বিষয় কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছিল। 
আপনার প্রশ্নটা যেহেতু এই দুটো খাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। আমি 
বর্তমান বছরে বলছি, আন-এমপ্য়মেন্ট আ্যাসিস্ট্যান্স নির্দিষ্টভাবে ১৬ কোটি টাকা এবং 
বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের আ্যাসিট্যা ৫০ কোটি টাকা এবং বন্যা ও তারপর পুনর্গঠন 
নিয়ে আমাদের প্রতি বছর ৬০ কোটি টাকার বেশি লাগে। যদি যোগ করেন, কাছাকাছি 
আসে। কিন্তু সংবিধানের দিক থেকে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই এর সঙ্গে নির্দিষ্ট উদ্দোশ্যকে 
যোগ করা। আমার কাছে সংবিধানও আছে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে, বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের 
জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত বাজেট ভাষণে ছিল যে, বন্ধ কারখানার 
শ্রমিকদের ভাতা ৫০০ টাকা বা তার সম পরিমাণ। এই বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের 
সংখ্যা কত। তালিকা যে হয়েছে, সেটা কিসের ভিত্তিতে হয়েছে। 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ প্রাথমিকভাবে যে তালিকা তৈরি হয়েছে, তাতে প্রায় 
৪৫ হাজারের নাম এসেছে। আমরা যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, এটা বিভিন্ন যে ট্রেড 
ইউনিয়ন এর সংগঠনের নেতৃত্ব আছে, তাদের সঙ্গে বসে এটাকে সর্বসন্মতভাবে, 
একমত হয়ে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম কিপ্তিতে শুরু করে দেব। তবে 
আইডেনটিফায়েড হয়েছে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৫ হাজারের মতো। তবে সংখ্যাটা আরও 
বাড়াব। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ এই যে তালিকা, এটা কিসের ভিত্তিতে ধরা হয়েছে। কারণ 
আমরা দেখেছি যে বহু কারখানা আছে, সেখানে কোনও স্থায়ী শ্রমিক নেই। কোথাও 
কন্টরাক্টারের মাধ্যমে আছে, কৌথাও ক্যাজুয়াল আছে, বদল শ্রমিক আছে বিশেষ করে 


305651101৭5 ৭0 2525 705 


চটকলগুলিতে যারা আছে, তারা এর আওতায় আসবে কিনা। কারখানা বন্ধ থালার জন্য 
অনেক কস্ট্রাক্টার লেবার আছে, তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড কাটছেন, ই এস আই কাটছেন। 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ আমরা সরকারের নির্দেশে ইতিমধ্যেই ওই ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে বের করে দিয়েছি। তাতে স্থায়ী শ্রমিক ছাড়া একটা স্তর 
পর্যস্ত শ্রমিকদের অস্তভুক্ত করেছে সর্বসম্মতিক্রমে । কিন্তু এটা একেবারে শ্রম দপ্তরের 
বিষয়। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি এই যে বৃত্তি কর, আন 
এমপ্য়মেন্ট আ্যাসিস্ট্যান্স স্কিম, এটা ফার্স্ট এপ্রিল ১৯৭৮ ইন্ট্রোডিউস করেছেন, আপনার 
সরকার ১৯৭৯র মার্চ মাসে এই আইনটা আনেন ৬/০5 1301581 ১০1০ 1:89 01) 
01010555101), 02065, 0811155 810 01109101701] /$01, 1979. আপনি অবশ্য বাজেট 
কোট করে বললেন যে, এই প্রফেশনাল ট্যাক্স এটা ইমপোজ করার একমাত্র উদ্দেশ্য 
বেকার ভাতা নয়, এর সঙ্গে আরও কিছু করছেন বলে বাজেট স্পিচে কিছু কথা 
বললেন। আমি এটার কথা জানতে চাই না। কারণ স্পেসিফিকভাবে এই যে 17 ৬/৩3! 
3০1881 5806 18 00 [006955101) 09065. 081117%5. এর উপর এর স্টেটমেন্ট 
অফ অবজেক্ট আযান্ড রিজিন এ কি এটাই বলা আছে যে, আনএমপ্লয়মেন্ট আ্যাসিস্ট্যান্স 
ছাড়া অন্যান্য এ সবের জন্য তোলা হবে। এর সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন করছি যে, 
বৃত্তিকর নিশ্চয় ওয়ান অফ দ্য আইটেমস্‌ আপনার কথায় যদি সঠিক হয়, কিন্তু সেখানে 
বৃত্তিকরের যে প্ল্যান এটার অগ্রগতি কমে আসছে। সেটা কমে আস্তে আস্তে ১১ হাজার 
সামথিং এ এসে গেছে। আমার বক্তব্য আপনারা যেখানে প্রফেশনাল ট্যাক্সের অগ্রগতি 
বাড়াচ্ছেন, সেখানে বৃত্তিকরের প্ল্যানের অগ্রগতি কমে যাচ্ছে। তাহলে এটাকে বাড়াবেন 
কি? | 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ আমার কাছে আইনের বইটা আছে, আপনি দেখে 
নিতে পারেন। এখানে অবজেক্ট এন্ড রিজিন ওইরকম কোনও সীমাবদ্ধতা নেই। যার 
ভিত্তিতে সাইনটা হয়েছে, সেই সংবিধান উল্লেখ করে দিয়েছি। সেখানে কোথাও কোথাও 
নির্দিষ্ট, বৃন্তিকরের সঙ্গে কোনও একটা স্কিম যুক্ত করে থাকতে পারেনা । এটার এন্ট্রি ৬০- 
র স্টেট লিস্টে .একটা আযাডিশনাল রিসোর্স মোবিলাইজেশনের জন্য একটা উপায় বলে 
উল্লেখ করা আছে। এর বাইরে কেউ যেতে পারে না। সেখানে লিমিট বলা আছে। 
প্রথমে যারা ২৫০ টাকা রুরে পেত। তারপর সংবিধান সংশোধন করে ২ হাজার ৫০০ 
টাকা তোলা হয় বছরে মাথাপিছু। কোনও কোনও জায়গায় এয়ারকন্ডিশন রস্টুরেন্টে এর 
চেয়ে বেশি বৃত্তি করা হয়েছে। 
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[11-20 -- 11-30 ৪] 


দ্বিতীয় আপনি যেটা বললেন আনএমপ্নয়মেন্ট আ্যাসিস্ট্যাল, বন্ধ কলকারখানার 
শ্রমিকদের যেটা দেওয়া যাবে, সেটা যোগ করে ১৬ কোটি টাকা, তার সঙ্গে ৫০ কোটি 
টাকা যুক্ত করা হয়েছে যেহেতু আগের বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছিল। তখন যিনি 
_ অর্থমন্ত্রী ছিলেন রিলিফ রেস্টোরেশনকে যুক্ত করেছিলেন। বৃত্তিকরের ব্যাপারে তিনি 
বলেছেন আমি অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহের জন্য রাখছি। যদিও সাংবিধানিক কোনও নেকশাস 
করা নেই। 


রী প্রভর্জন মন্ডল ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনাকে আযাসপারশন করে 
কিছু বলছি না। আপনি একটা নজিরবিহীন ঘটনা-_কোয়েশ্চেন চলাকালীন সেই কোয়েশ্চেন 
আওয়ার বন্ধ করে আপনি মাননীয় সদস্যকে বলতে দিয়েছেন, আপনি আমাদের অধিকারকে 
খর্ব করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার সাপ্লিমেন্টারী। এই যে বৃত্তিকর আদায় হচ্ছে, 
এই বৃত্তিকর আদায়ের সময়ে আপনি বলেছিলেন যে বিভিন্ন পঞ্চায়েত, জেলাপরিষদ 
থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যে গুড অফিসেস আছে আপনি সাক করবেন। এ বারে নতুন 
আইটেম যুক্ত হয়েছে। বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য ৫শো টাকা করে ঘোষণা 
করেছেন। এই বৃত্তিকর আদায়ের জন্য আপনি কতটা, কি সিক করেছেন। বিভিন্ন পঞ্ঝায়েত 
বা জেলাপরিষদ-_সেই জায়গায় আপনি কতটা সাকসেসফুল হয়েছেন? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ৯২ সালে সংবিধানের তিনটি 
স্তর থেকে বৃত্তিকর আদায় করা হয়েছিল-_রাজ্য সরকার, পুরসভা, জেলাপরিষদ। আমাদের 
কাছে যেহেতু এই ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন আসে, তিনটি স্তরে করলে ব্যক্তিগত, বা 
প্রতিষ্ঠানের উপর করভার বেশি পড়ে। আমরা শুধু রাজ্য স্তরে আদায় করছি। এতদসত্তেও 
এই কর আদায় করার ক্ষেত্রে স্টেট ফিনান্স কমিশনের নির্দেশে আছে; আমরা 
বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগে পঞ্চায়েতের আআকশন টেকনে সেটা বলিছি। আমরা প্রফেশনাল 
ট্যাক্স ডাইরেক্টুরেট বাড়াচ্ছি জেলাতে জেলাতে। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে কোনও স্পেসিফিক বিধি নেই। কি 
কারণে এই প্রফেশনাল ট্যাক্স ইমপোজ করা হবে। আপনি যা হোক, যেখানে হোক এই 
ট্যাক্স তুলতে পারেন। আমার যতদূর জানা আছে দুটো কর দীর্ঘদিন ধরে একটা পারপাসে 
নেওয়া হয়েছিল। একটা হচ্ছে ইভাকুই ট্যাক্স, সেটা আমাদের আমলে নেওয়া হয়েছিল 
গভর্নমেন্ট আজ এ পারমানেন্ট ইনস্টিটিউশন, আরেকটা হচ্ছে বৃত্তিকর। সাধারণভাবে 
এটাই মনে করা হয় যে বেকার ভাতা তোলবার জন্যই এই করটা নেওয়া হয়। এই 
প্রফেশনাল ট্যাক্সের আর কোনও যৌক্তিকতা আছে কি? বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের 
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আপনি ৫শো টাকা করে দিচ্ছেন। আমি আপনার ভাল কাজের সঙ্গে একমত। সাময়িকভাবে 
শুরুতে যা করেছেন আমি মনেকরি এটা খুব ভাল। 


এটা আপনি বিবেচনা করুন এই প্রফেশনাল ট্যাক্স বাড়তি বোঝা হয়ে যাচ্ছে। 
আপনি যে কোনও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করুন এর প্রতিক্রিয়া কি, এটা আইন, না 
বেআইন? এটা জনগণের উপর কায়দা করে ইমপোজ ট্যাক্স বলে তারা মনে করছে। 
আপনি কলকাতার ডিফেলস সিভিলিয়ানদের উপর প্রফেশনাল ট্যাক্স নিচ্ছেন, কিন্তু উত্তরবঙ্গ 
ডিফেল সিভিলিয়ানদের উপর নিতে পারছেন না। আমি এর কাগজপত্র হাউসে দিয়েছিলাম। 
স্বাভাবিকভাবেই আপনি বহুমুখী হয়ে যাচ্ছেন। মহারাষ্ট্র সরকার আপনার আগে এই ট্যাক্স 
সেখানে ইমপোজ করেছিল এবং সেখানে এই ট্যাক্স মহারাষ্ট্র হাইকোর্ট বেআইনি বলে 
বাতিল করেছেন। এখানে মরালিটির ব্যাপার আছে, দুঃস্থ শ্রমিকদের আপনি টাকা দিচ্ছেন, 
এটা আপনি ঠিক করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ এই ট্যাক্স দিচ্ছে, এই ট্যাক্স উইথডর 
করার চেষ্টা আপনি কি করেছেন? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ আপনি একাধিক প্রশ্ন করেছেন, আমি একটা একটা 
করে তার উত্তর দিচ্ছি। এর মধ্যে সংবিধান এবং আইনগত ব্যাপারটা বলছি, সংবিধানে 
২৪৬ ধারায় বলা হয়েছে /7) 909007161) [7006 0 ৪. 91009 1.615181016 111 11005 
[65060 91911 101 06 117%0110 01 0116 £70810 11101 11 1610195 10 199 07) 
110116. প্রফেশনাল ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আইনের অবজেই্স ত্যান্ড রিজনস-এ বলা আছে 
[116 4১০0 (90101701119 10705] 83 70100635101) 129 4১০) 195 0০০] 21120190 
[01 0176 [001700956 ০01 16৬ 210 ০0011900101. 01 (8% 01 10106955101), 078465. 
08111165110 61001097160 আরেকটা কথা আপনি বললেন মরালিটির ব্যাপারে 
আপনার প্রশ্নের মধ্যেই সেটা প্রচ্ছন্ন আছে। আন এমপ্লয়মেন্টদের ত্যাসিস্ট্যা্স এটা 
একেবারে ভুয়া। বন্ধ কলকাখানার লেবারদের এটার সঙ্গে যোগ করছি ৫০ কোটি টাকা 
আমরা প্রথমে এটা রেখেছি। আমার ধারণা তার থেকে অনেক বেশি লাগবে। এখনই 
৪৪ হাজার পেয়েছ, এটা বাড়বে। এই করের সঙ্গে মরালিটির ব্যাপার আছে। তার পরে 
আপনি বলেছেন ডিফেন্স এস্টাব্রিশমেন্ট সম্বন্ধে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে একটা কেস হয়, 
আমরা সেটা কনটেস্ট করছি, এটা সাব-জুডিস ব্যাপার তাই বলছি না। মহারাষ্ট্র একটু 
বেশি কালেক্টু করছিল। মহারাষ্ট্রের বোম্বাই আদালতে একটা কেস হয়েছে, তার সর্বশেষ 
পরিস্থিতি বলতে পারছি না। ২৫টি রাজ্যের মেজর প্রায় সমস্ত রাজ্যেই বৃত্তিকর চালু 
করেছে। আমরা ২৫০০ চাই না। ৯০০ টাকা সিলিং এবং আাভারেজ ৪০০ বেশি নয়। 
এটা কম-বেশি প্রত্যেক রাজ্যই করেছে। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জির মূল প্রশ্রটার উত্তর 
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দিলেন না, এর সঙ্গে যে অর্থনৈতিকতা যুক্ত আছে তার ভিত্তিতে এই ট্যাক্স প্রত্যাহার 
করার কথা ভাবছেন কি না সেটা এড়িয়ে গেলেন। এবং উনি সংবিধানের কথা বললেন। 
আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি উনি বললেন। আন-এমপ্লয়মেন্ট আ্যাসিস্ট্যান্স ১৬ 
কোটি টাকা আর বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য ৫০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে, যেটা 
এই ফিনাল্সিয়াল ইয়ারে লাগবে, যেটা আগে লাগেনি। 


অরিজিনালি যখন অশোক মিত্র মহাশয় এটা চালু করে ছিলেন তখন. ৫০ টাক৷ 
বেকারদের আন-এমপ্লয়মেন্ট আযসিস্টে্স দেওয়া হস্ত। পশ্চিমবাংলায় সেটা ডিসকনটিনিউড 
হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যদি আপনি 
উইথড্র নাই করেন তাহলে যে সমস্ত বেকার ৫৪ লক্ষ, যেটা লাইভ রেজিস্ট্রার অফ 
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আছে, তাদের সকলের জন্য আন-এমপ্লয়মেন্ট আ্যাসিস্ট্যা্, যেটা 
অরিজিনালি দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল, সেটা দেওয়ার কথা ভাবছেন কি না? 


[11-30 -_ 11-40 ৪.7. ] 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রশ্নটা অনেকটা ছড়ানো। 
আমি আবার ডঃ অশোক মিত্র মহাশয়ের উপধু্পরি দুটো বাজেট বক্তৃতা থেকে কোড 
থেকে দিচ্ছি। বৃত্তিকর প্রথমবার যদিও আন-এমপ্লয়মেন্ট আসিস্ট্যান্সের সঙ্গে যুক্ত ছিল 
কিন্তু দ্বিতীয়বারে ১৯৭৯-৮০তে ৩৬ পাতায়, আমি পরিচ্ছদটাও বলেছি, সেখানে পরিষ্কার 
করে বলা আছে যে... | 


সৌগত রায় ঃ পরে ডিভিয়েট করেছিল। আমি তো সেটারই আপত্তি করছি। 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আবার আইনে যে 
অবজেক্টস আ্যান্ড রিজনস সেটা কোড করে উনি দুটো বাজেটে কি বলেছেন সেটা বলে 
সর্বশৈষে বলছি, একটা প্রশ্ন আমি সরাসরি রাখছি। প্রথমত আন-এমপ্লয়মেন্ট ভ্যাসিস্টযান্ট 
"রো আগের প্রোগ্রামটার ১৬ কোটি টাকার সঙ্গে এটা যুক্ত হয়েছে। আমার নিজের 
শনে হয়, যেটা পুরনো আন-এমগ্রয়মেন্ট আ্যাসিস্ট্যাল স্বীম ছিল সেটার ক্ষেত্রে আমাদের 
নতুন করে চিস্তা করা উচিত, তাকে প্রসারিত করার চেষ্টা করা উচিত। আর, বৃত্তিকরটা 
তোলা উচিত বলে মনে করি না। যারা সত্যই কোনও না কোনও বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
আয় করছেন তারা কেন্ত্রীয় সরকারকে তান্নের আয়ের একটা বড় অংশ দিচ্ছে। আর, 
একটা ছোট অংশ রাজ্যের যারা বেকার কোনও না কোন ওভাবে আছেন তাদের দিতে 
প্রস্তুত থাকবেন। এর মধ্যে কোনও অনৈতিকতা আছে? বৃত্তি করের তো মূল ভিত্তিই 
এই। আমরা বন্ধ কল-কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে আন-এমপ্রয়মেট যেটা আছে 
সেটাও আমাদেব চিস্তা-ভাবনার মধ্যে আছে, এটা উঠে যায়নি। এজন্য ১৬ কোটি টাকা 
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রচ হয়। মামি আবার বলছি, এখন যে স্কবীমটা শ্রম দপ্তর আযডমিনিস্টার করেন। 
লস অফ বিজনেসে আমার একটা পয়েন্টের বেশি অন্য দপ্তর সম্বন্ধে বলা উচিত নয়। 
খানে স্কীম যেটা আছে, তিন বছর পাওয়ার পরে ডিসকনটিনিউ, ইত্যাদি হওয়ার জন্য 
তমান স্বীমের অবস্থা। আমি যেটা বলতে পারি অর্থ দপ্তরের দিক থেকে তা হচ্ছে, 
নই স্বীমটিকেও নতুন করে চিস্তা-ভাবনা করে প্রসারিত করা উচিত। এটা আমি মনে 
রি। এর বেশি কি বলতে পারি। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আগ্নার মাধ্যমে মাননীয় অথমন্ত্ী 
হাশয়ের কাছে জানতে চাই যে উনি বললেন, ৪০ হাজার বন্ধ কল-কারখানার শ্রমিকাদের 
০০ টাকা করে ভাতা দেবেন। আমি জানতে চাইছি, এছাড়াও উনি রুগ্ন শিল্পের পুনর্গঠনের 
না ৫০ কোটি টাকা রেখেছেন বললেন। এ ৫০ কোটি টাক' থেকে কত টাকা বন্ধ 
লকারখানার শ্রমিকদের জন্য, কত টাকা বেকার যুবব -“” . তা দেবার জন্য এবং 
[ার কত কোটি টাকা সেলফ এমপ্রয়মেন্ট প্রোগ্রামের ₹.৭। রে খছেন? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, এই প্রশ্নগুলোর জনয নোটিশ 
[গে। তবে যেহেতু সদর্থক প্রশ্ন তাই আমার যা মনে আছে তা থেকে বলছি। এর 
ধ্যে ৫০ কোটি টাকা বন্ধ কল-কারখানা খোলার জনা, যাকে পরিকাঠামো বলে, সেটা 
ই জন্য। আর, বাকি ৫০ কোটি টাকা তা বন্ধ কল-কারখানার শ্রমিকদের ৫০০ টাকা 
রে প্রতি মাসে দেওয়ার জন্য। আর ১৬ কোটি টাকা মতো আন-এমপ্রয়মেন্ট আযাসিস্টযান্সে 
[ছে। সেলফ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম, গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চল মিলে রাজা সরকারের যে 
ংশ দেওয়া থাকে, আই. আর. ডি. পি.-তে জানেন, তার যে বিভাজন হয়, তার ৭৫ 
রসেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার দেন, আর ২৫ পারসেন্ট আমরা দিচ্ছি। সেই অংশটা নিয়ে, 
হের রোজগার যোজনার যে অংশটা আমরা দিচ্ছি, এস. এস. সি. পি.-র যে অংশটা 
বটাই আমরা দিচ্ছি। সেগুলো ধরলে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রামে আমার হিসাবে 
রও প্রায় ৬৫ কোটি টাকা লাগে রাজ্য সরকারের দিক থেকে। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ বেকার ভাতা কত লেগেছে? 
ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ই ১৬-র সঙ্গে ৫০ যোগ করবেন, অর্থাৎ ৬৫ কোটি। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি এর আগের উত্তরে বললেন 
 বৃত্তিকর ডবল নেওয়া হচ্ছে না। পঞ্চায়েত, পুরসভার নেওয়া হচ্ছে না। ঠিকই। কিন্তু 
মিরা যারা শিক্ষকতা করি তারা বৃত্তিকর দিই আবার বিধানসভার সদস্য হিসাবেও 
স্ুকর দিচ্ছি। এই যে ডবল বৃত্তিকর দিচ্ছি এব্যাপারে আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 
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ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ এই প্রশ্নটা মাননীয় সত্যবাপুলী মহাশয় এনেছেন। 
আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, নির্দিষ্ট কেস থাকলে আমাকে দিন, আমি পঞ্চায়েত 
দপ্তরের সাথে কথা বলে উত্তর দেব। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনারা অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে, 
আমাদের পূর্বসূরী ডঃ অশোক মিত্রের সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে বেকার ভাতা চাল 
করেছিলেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে বেকারভাতা চালু করে, 
২-১ বছর সেটা চালু রাখার পর সেটা উঠে গেল কেন? আর আপনারা যেসব কলকারখানা 
১ বছর ধরে বন্ধ আছে সেই সব বন্ধ কল-কারখানার শ্রমিকদের প্রতি মাসে ৫০০ টাকা 
করে ভাতা দেওয়ার জন্য আপনারা ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। আমরা এর 
বিরোধিতা করছি না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল যে কি কারণে বেকার-ভাতা বন্ধ করেছেন? 
দ্বিতীয়তঃ হল, বন্ধ কল-কারখানার শ্রমিকদের ভাতা দেওয়ার ফলে সেই সব বন্ধ 
কলকারখানার মালিকদের সেই বন্ধ কলকারখানাগুলো চালু রাখার ব্যাপারে যে দায়বদ্ধতা 
আছে সেই দায়বদ্ধতা সেই মালিকদের থাকবে কি? এই ব্যাপারটা মোকাবিলা করবেন 
কি করে? এই ব্যাপাবে সরকারের চিস্তা-ধারা কি? 


ডঃ অলীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ আপনি জানতে চেয়েছেন আনএপ্রয়মেন্ট আ্াসিস্ট্যাল 
প্রোগ্রাম বন্ধ করলেন কেন? আমি বলছি এটা বন্ধ হয়নি। এর জন্য ১৬ কোটি টাকা 
প্রতি বছর বাজেটে রাখা হয়। 


শ্রী অতীশচন্ত্র সিনহা ঃ$ বেকার ভাতা এবং আনএমপ্লয়মেন্ট আ্যাসিস্ট্যান্স 
প্রোগ্রাম__এই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ একটা হল আনএমপ্লয়মেন্ট আ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম ব৷ 
বেকার ভাতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, আরেকটা হচ্ছে বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের 
ভাতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই এটা বন্ধ হয়নি। 
এরজন্য ১৬ কোটি টাকা প্রতি বছর বাজেটে রাখা হয়েছে। 


আর দ্বিতীয় প্রম্নের উত্তরে বলি-__বন্ধ কলকারখানা.....(গোলমাল) 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা ঃ বেকারভাতা এবং আনএমপ্রয়মেন্ট ত্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম__এই 
দুটো সেপারেট স্বীম। আনএমপ্লয়মেন্ট আযাসিস্ট্যাব্স প্রোগ্রাম স্বীমে কেন্দ্রীয় সরকারের 
টাকা.আছে, ব্যাঙ্কের টাকা আছে এবং আপনাদের কিছু টাকা আছে। আর বেকারভাতার 
১০৫ পারসেন্ট টাকাই সরকার দেবেন। 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ ৩টি ব্যাপারে-€১) পুরোনো বেকারভাতা, (২) বন্ধ 
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কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য ভাতা এবং (৩) সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট স্কীম। 
(গোলমাল) 


রেজিস্টার্ড আনএমপ্লয়দের জন্য ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখে তার সঙ্গে যুক্ত করা 
হয়েছে বন্ধকলকারখানার শ্রমিকদের জন্য ৫০ কোটি টাকা। 


দাশনগরে দুগ্ধ গুদামে রাসায়নিক দ্রব্য 


*৬২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৬৭) শ্তরী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) হাওড়ায় দাশনগরে শুল্ক দপ্তরের দুগ্ধ গুদামে কোনও রাসায়নিক পদার্থের 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে; 


(খ) 'ক' প্রশ্নের উত্তর হ্যা হলে, কি ধরনের রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গিয়েছে; 
এবং 


(গ) বায়ুদুষণের ফলে (১) মৃতের সংখ্যা এবং (২) গ্যাসে অসুস্থের সংখ্যা কত? 
শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি £ হ্যা। 


গুদামে জমে থাকা অন্যান্য দ্রব্যাদির তালিকা সহ রাসায়নিক দ্রব্যাদি একটা 
তালিকা সংযোজিত হল। 


ওই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ৪। , 


প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০.৪.৯৮ সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭৫ জণ ব্যক্তি নানা মাত্রার অসুস্থতা 
নিয়ে হাওড়া সাধারণ হাসপাতাল সহ কলকাতার কয়েকটি হাসপাতাল ও শুশ্রযা কেন্দ্রে 
(নার্সিং হোমে) ভর্তি হয়েছে। 
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রী ব্রহ্মময় নন্দ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উনি বললেন যে, ৪২টি রাসায়নিক 
দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং সেই লিষ্ট ওর কাছে আছে, আমাকে দেখে আসতে 
বলেছেন। এ সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য যে ওখানে মজুত করে রাখা হয়েছিল, এর জন্য 
পরিবেশ দপ্তরের কোনও অনুমোদন কি চাওয়া হয়েছিল; যদি চাওয়া হয়ে থাকে সেই 
অনুমোদন কি দেওয়া হয়েছিল? 


শ্রী মানবেন মুখার্জি ঃ এ গুদামে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য মজুত করা ছিল, 
তার জন্য পরিবেশ দপ্তর বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের কাছ থেকে কোনও অনুমতি চাওয়া 


হয়নি। 
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শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ এই যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটল, এতে চার জন্য মারা গেছে, ৭৫ 
জন আহত হয়েছে, তাদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং আমরা শুনেছি 
একজন দমকল কর্মী ত্রাণ করতে গিয়ে মারা গিয়েছে। এই রকম আবহ দুর্ঘটনার হাত 
থেকে হাওড়া এবং কলকাতা শহরকে রক্ষা করার জন্য এবং দূষণ মুক্ত করতে পরিবেশ 
দপ্তর কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে? 


শ্রী মানবেন মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের সঠিক 
উত্তর দিতে হলে আমাকে ন্যুনতম এক ঘন্টা বলতে হবে। সুতরাং কলকাতা এবং 
হাওড়ার দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছি, সেদিকে না গিয়ে নির্দিষ্টভাবে 
দাশনগরের ঘটনার বিষয়ে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি তা সংক্ষিপ্তভাবে জানাচ্ছি। এই 
জাতীয় গ্যাস বা যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ আমদানি করা হয় সে সমস্ত আমদানি করার 
ক্ষেত্রে ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট এবং কাস্টমস-এর মাধ্যমে যেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের 
কাছ থেকে উপযুক্ত অনুমতি নেওয়া হয়। এটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি। 
এটা হ'ল এক নম্বর। দু নম্বর, অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে 
অনুরোধ করেছি, এই জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য মজুত করার ক্ষেত্রে যে যে সতর্কতামূলক 
ব্যবস্থা থাকা উচিত সেই সেই ব্যবস্থা সন্বন্ধে গ্যারান্টির ব্যবস্থা করুন। তিন নম্বর, এই 
ধরণের দুর্ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটলে যাতে দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য 
আমরা প্রতিটি জেলায় টাস্ক ফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চার নম্বর, গ্যাস 
বা দূষণ সংক্রান্ত দূর্ঘটনার কারণে অসুস্থ্য ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য আমাদের রাজ্য 
সরকারের হাসপাতালগুলোয় বিশেষ টিম গঠন করবার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে অনুরোধ 
করেছি। এ ছাড়াও আইনের ক্ষেত্রে কতগুলো নির্দিষ্ট ফাক দেখা যাচ্ছে, সেই ফাকগুলো 
করেছি। 


্রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ আমরা জানি সারা পৃথিবীতে এই সব পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপার 
নিয়ে কমপিউটার চালু হয়েছে। কমপিউটারে তারা এই সব দূষণগুলিতে ধরছে এবং 
ধরে প্রধানত বায়ু দূষণ এবং জল-দুষণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। আমাদের রাজ্যে, 
পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশ দপ্তর সেভাবে কমপিউটারের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কি? 


শ্রী মানবেন্ত্র মুখার্জি ঃ সমস্যা হচ্ছে, কম্পিউটারের প্রশ্ন নয়। কম্পিউটারের যান্ত্রিক 
মগজে আমরা তথ্য দিতে পারলে তবেই কম্পিউটার উর দেবে। প্রশ্ন, আমাদের 
দপ্তরের প্রয়োজন যা সেই অনুযায়ী যথেষ্ট কম্পিউটার আছে পরিবেশ দপ্তরের যেটা 
আধুনিক যন্ত্র বা দুষণমাত্রা মাপবার জন্য। মাননীয় সদস্য জানেন, সকলের সাহায্য নিয়ে 
আমাদের রাজ্যের দুষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ-এর সামগ্রিক পুনর্গঠন এবং তার ক্যাপাসিটি বিল্ডিং 
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এর কাজ চলেছে। এ বছরের মধ্যে যে ল্যাবরেটরী তৈরি হওয়ার কথা সেই কাজ 
সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক গবেষণার এবং ল্যাবরেটরী 
হবে। সেক্ষেত্রে কম্পিউটারের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারব। সেই 
সুযোগ কাজে লাগাতে পারব। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, হাওড়ার দাশনগরে রাসায়নিক পদার্থের ফলে যে দুর্ঘটনা ঘটল, 
বায়ু দূষণে চার-চারজনের মৃত্যুজনিত ঘটনা ঘটল, এতজন লোক অসুস্থ হল, এর ফলে 
যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আপনি কোনও বাবস্থা নিয়েছেন কিনা এবং ব্যবস্থা 
নিয়ে থাকলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ৫ এই দুর্ঘটনার জন্য কারা দায়ী এবং শাস্তিবিধানের প্রশ্নে 
এটা পুলিশ দপ্তর দেখছে। পুলিশ তদড়েন কাজ সম্পূর্ণ করে তারা তাদের রিপোর্ট 
আদালতে দেবে। সেই অনুযায়ী আদালত যে নির্দেশ দেবে সেই অনুযায়ী শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এটা পুলিশ দপ্তর দেখছে। 


শ্রী সৌগ্ুত রায় ঃ দাশনগরে যে কাস্টম বনডেড ওয়্যার হাউস ছিল সেখানে 
আগুন লাগানো হয়। সেখানে রাসায়নিক পদার্থ ছিল। আমি জানতে চাই, ওখানে কোনও 
০০০৪০০০ 
ফল কি? 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই সভায় আগেই জানিয়েছি 
যে, এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পুলিশি তদন্তের পর জানতে পারব। মাননীয় সদস্য 
জানেন, দুর্ঘটনা ঘটার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডীন, ডঃ সান্যালকে 
দিয়ে একটা কমিটি তৈরি করেছিলাম। সেই কমিটি আমাদের কাছে রিপোর্ট দিয়েছে 
পুলিশ ফাইনাল চার্জশিট তদন্তের পর তৈরি করবে। এখানে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ 
করছি। তদন্ত কমিটি মনে করেছে যার থেকে সন্দেহ হতে পারে যদিও চূড়াত্ত সিদ্ধান্ত 
আমাদের নেওয়ার অধিকার নেই-_এটা সাধারণ দুর্ঘটনা নয়। ওখানে যে কেমিক্যাল 
মজুত করা ছিল-_কোনওটাই খুব একটা হাই ফ্ল্যাসিং পয়েন্ট অর্থাৎ স্বাভাবিক উত্তাপে 
জ্বলে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। এটা হচ্ছে ১ নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে, তার ভেপার 
প্রেসার এইরকম মাত্রায় ছিল না যে সাধারণ তাপমাত্রায় বিস্ফোরিত হবে। ৩ নম্বর হচ্ছে, 
ফরেনসিক দপ্তরের প্রথমিক রিপোর্ট হচ্ছে, ইলেকট্রিকাল ওয়্যার থেকে কোনও আগুন 
লেগে সৃষ্টি হয়নি। বলে প্রাথমিকভাবে তারা মনে করছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে 
এইরকম সন্দেহ করা যেতে পারে যে এঁ দুর্ঘটনা স্বাভাবিক দুর্ঘটনা নয়, এর পিছনে অন্য 
কোনও কারণ থাকলেও থাকতে পারে। 
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শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানালেন, রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেছে 
এবং মৃত্যুর সংখ্যা ও আহতের সংখ্যা জানালেন এবং বললেন, পুলিশ তদন্ত করে 
রিপোর্ট আপনাকে জমা দেবে। সেই রিপোর্ট কতদিনের মধ্যে পাবেন? আমি মনে করি 
এটা মার্ডার। 


[11-50 -- 12-00 ০017] 


এই যে ঘটনা ঘটল, আমি মনে করি এটা খুন করা হ'ল। আমার প্রশ্ন, সেইসব 
আসামী যারা এই ঘটনা ঘটালো তাদের গ্রেপ্তার করা হ'ল না কেন এবং তারপর তদন্ত 
করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল না কেন? 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ঃ আমি আগেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে এখানে কি কি 
কেমিক্যালস ছিল সেটা আমরা জানি এবং কতজন আহত হয়েছেন সেটাও আমরা জানি 
এবং কতজন আহত হয়েছেন সেটাও আমরা জানি। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে এবং এ 
সম্পর্কে কি ব্যবস্থা পুলিশ গ্রহণ করেছে সেটা জানার জন্য স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তরের মন্ত্র 
মহাশয়ের কাছে আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে। দূষণজনিত প্রশ্নের উত্তর আমি দেব এবং 
দিয়েছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ আমি কাস্টমসের ল'ইয়ার, আমি সবটা জানি। আমার 
প্রশ্ন, কাস্টম ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে আপনার দপ্তর লিস্ট নিয়েছিল কিনা যে কিকি 
দাহ্য পদার্থ সেখানে ছিল এবং কাস্টম ডিপার্টমেন্টের অনুমতি নিয়ে সেগুলি রাখা 
হয়েছিল কি না? 


শ্রী মানবেন্ত্র মুখার্জি ঃ মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে প্রাথমিকভাবে এটা জানাই 
যে সাধারণভাবে আইনের যে ধারাটি যে ধারাটি অনুযায়ী এ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে তা 
হ'ল, ম্যানুফাকচার, স্টোরেজ আ্যান্ড ইমর্পোট অব হ্যাজার্ডাঁস কেমিক্যালস রুলস, ১৯৮৯। 
তাতে নির্দিষ্টভাবে মজুত করার জন্য অনুমতি দিতে হবে। এরকম যে কেমিকালসের - 
তালিকা আছে কেন্দ্রীয় আইনে দাশনগরের গুদামে যে কেমিক্যালগুলি জমা ছিল সেগুলি 
কোনওটাই তার আওতার মধ্যে পড়ে না। কাজেই স্টোরেজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনও 
আইন ভঙ্গের অভিযোগ আমরা জানতে পারছি না। আমাদের বক্তব্য ছিল যে, ইমপোর্ট' 
করতে গেলে যে পারমিশন লাগে তার যে তালিকা আছে সেই তালিকার মধ্যে কিছু 
জিনিস এই দাশনগরে ছিল। ফলে দায়িত্ব যারা ইমপোর্ট করেছেন তাদের। আমরা 
ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট এবং কাস্টমসের কাছে আনতে চেয়েছি যে... 


(গোলমাল) 
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এখন এ ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্যাটা দেখতে পাচ্ছি তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তারা 
যে কথাটা আমাদের বলছেন, ইমপোর্টের ক্ষেত্রে যে আইন তাদের মেনে চলতে হয় তারা 
সেই আইন অনুযায়ী কাজ করেছেন। আর আমরা যে রুলের কথা উল্লেখ করেছিলাম 
তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের কেমিক্যালস জানতে গেলে তাদের পলিউশন কনট্রোল 
বোর্ডের অনুমতি নিতে হবে। ফলতঃ দুটি আইনের মধ্যে একটা ফাক রয়ে গিয়েছে। এই 
পরিবেশ সংক্রান্ত আইনটার ব্যাপারে পোর্ট ট্রাস্ট এবং কাস্টমসের বক্তবা. এই পরিবেশ 
সংক্রান্ত আইন মেনে আমরা চলি না। তারা বলছেন, আমরা চলি এঁ আন্তর্জাতিক যে 
মেরিটাইম আইন আছে সেই আইন মেনে। সেই আইনের সাথে দেখা যাচ্ছে যে 
আমাদের দেশের যে আইন তাতে যে কেমিক্যালসগুলি আমদানি করতে পারে তাতে 
একটা ফাঁক রয়ে গিয়েছে। এই ফীকটা মেটানোর জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি 
যে আপনারা লিস্টটা এমনভাবে করুন যাতে দুটি আইনের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে দ্বিতীয়ত 
কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা অনুরোধ করেছি যে সি. পি. টি এবং কাস্টমস অথরিটিকে 
আপনারা বাধ্য করুন যে কেবল মেরিটাইম আইন নয়, আমাদের এই ম্যানুফাকচার, 
স্টোরেজ আ্যান্ড ইমপোর্ট অব হ্যাজার্ডাস কেমিক্যালস রুলস্‌ এই আইনটাও মেনে চলতে। 
আমরা তাদের বলেছি এই ব্যবস্থাটা তৈরি করা হোক। 


শ্রী জটু লাহিডীঃ স্যার, আমি যখন বারবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম 
অতিরিক্ত প্রম্ন করার জন্য তখন আপনি দেননি। আপনি বোধহয় চোখ বুজে থাকেন। 
প্রতিবাদে আপনি ডাকা সত্তেও আমি বলছি না। 


বর্ধমান জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প 


*৬৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২০) শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ 
শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) বর্ধমান জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা (ব্লকওয়ারী হিসাব); 
এবং 
(খ) উক্ত জেলায় নতুন কোনও খাদা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ইউনিট খোলার পরিকল্পনা 
আছে কি না? 
শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা ঃ 


বর্ধমান জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর থেকে স্থারী রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত খাদ্য 
প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা (ব্লকওয়ারী হিসাব) নিশ্নরূপ £ 


১) বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি ৭৫টি 
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২) রায়না - ১ : ২৬টি 
৩) রায়না - ২ ০৮টি 
৪) খন্ডকোষ ২০টি 
৫) বর্ধমান - ১ ও ২৫টি 
৬) বর্ধমান - ২ ২৯টি 
৭) গলসি - ২ ১৮টি 
৮) আউসগ্রাম - ১ ১৭টি 
৯) আউসগ্রাম - ২ ১৪টি 
১০) ভাতার ২৩টি 
১১) কেতুগ্রাম - ১ ১৬টি 
১২) কেতুগ্রাম - ২ ০৫টি 
১৩) কাটোয়া - ১ ৫৮টি 
১৪) কাটোয়া - ২ ২১টি 
১৫) মঙ্গলবোট ১৬টি 
১৬) মন্তেশ্বর ১৪টি 
১৭) পূর্বস্থলী - ১ ১৩টি 
১৮) পূর্বস্থলী - ২ ০৫টি 
১৯) কালনা - ১ ২০টি 
২০) কালনা - ৩ ০৩টি 
২১) মেমারী - ১ ২৫টি 
২২) মেমারী - ২ ২৮টি 
২৩) জামালপুর ২১টি 
২৪) আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ১৫টি 
২৫) দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ২১টি 
২৬) জামুরিয়া মিউনিসিপ্যাল ০৬টি 
২৭) কুলটি মিউনিসিপ্যালিটি ০৪টি 
২৮) সালানপুর ০৩টি 


২৯) বারাবনি ০৩টি 
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৩০) রাণীগঞ্জ ০৭টি 
৩১) জামুরিয়া - ২ ০২টি 
৩২) পান্ডবেশ্বর ০১টি 
৩৩) অন্ডাল ০৫টি 
৩৪) ফরিদপুর দূর্গাপুর ০১টি 
৩৫) কাকসা ০৯টি 
৩৬) গলসী - ১ ০৭টি 

মোট ৫৮৪টি 


এছাড়া কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের অন্তর্গত ৪৯০টি প্রভিশনাল রেজিস্ট্রেশন প্রাণ 
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ইউনিট বর্ধমান জেলায় চালু আছে যাহার ব্লকওয়ারি বিস্তারিত 
হিসাব বর্তমানে এই দপ্তরের নিকট নাই। 


এছাড়া মাঝারি ও বৃহৎ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ইউনিটের ব্লকওয়ারি সংখ্যা 
নিশ্নরূপ £- 


১) বর্ধমান - ১ ৩টি 
২) বর্ধমান - ২ ১টি 
মোট ৪টি 


সর্বমোট সংখ্যা - ১০৭৮ 
খ) বর্তমানে এই দপ্তরে এরূপ কোনও প্রস্তাব নাই। 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন হচ্ছে, 
বরধমানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ১ হাজার ৭৮টি যে সংস্থা খোলা হয়েছে, সেগুলি লাভজনক, 
কি অলাভজনক হয়েছে এবং এর সরকারকে বছরে কত টাকা খরচ করতে হচ্ছে সেটা 
জানাবেন কি? 


শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা £ এই এক হাজার ৭৮টি কথা বলা হয়েছে, এর মধ্যে 
প্রতিশনাল রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ৪৯০টি। আর এগুলি লাভজনক, কি অলাভজনক সেটা 
এখনই বলা সম্ভব নয়। আমরা রেজিস্ট্রেশন দিয়েছি। আমাদের যে ১০ পারসেন্ট মিনিমাম 
মানি সেটাও দিয়ে দিয়েছি। এখন লাভজনক, কি অলাভজনক, এটা পরবর্তীকালে খোঁজ 
নিয়ে বলতে হবে। 
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শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে, এর জন্য কতজনকে 
ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং এর সঙ্গে কতজন কর্মচারী যুক্ত আছে? 


শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা £ সেটা এই মুহূর্তে বলতে পারব না। 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে, যাদের ট্রেনিং 
দিচ্ছেন, যে যুবক-যুবতীরা ট্রেনিং নিচ্ছে, তারা পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রয়োজনে 
তাদের বেকারত্ব দূর" করতে পারে, বিভিন্ন রকম ছোট ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে জ্যাম, 
জেলি ইত্যাদি এই ছোট প্রকল্প তৈরি করতে পারে-_আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কলিমুদ্দিন 
সামসের বাড়ির কাছে একটা সেন্টার ভিজিট করার। সেখানে আমি তাদের জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম, এটা কি তোমাদের স্থায়ী ঘর? তারা বলেছিলেন, না, এটা ভাড়া নেওয়া 
হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কত ভাড়ায় নেওয়া হয়েছে? তারা বলেছিলেন. যে, 
আমাদের কাছ থেকে যে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে তার জন্য কোনও রসিদ দেওয়া হয় না। 
প্রত্যেক মাসে একটা টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু কোনও লেখাপড়া চুক্তি নেই। আমরা ওখানে 
ইন্সপেকশনে যাব এটা জানার পরে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে দুটো মেয়ে 
আধো আধো ভাষায় আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। সুতরাং আমি আপনার কাছে 
জানতে চাই যে, যারা ট্রেনিং নিচ্ছে তাদের মধ্যে থেকে কতজন ট্রেনিং পাবার পরে 
এইরকম ছোট ছোট সংস্থা তৈরি করেছেন, সেই সম্পর্কে কোনও রিপোর্ট আপনার কাছে 
আছে কি? 


| শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লাঃ এখনই বলতে পারব না। তবে আমার যা জানা 
আছে তাতে ১৪ জন করেছেন ছোট বড় মিলিয়ে কয়েকটি জেলা মিলিয়ে। 


শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বর্ধমানে করা হয়েছে বললেন। আমি 
আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে, আপনার জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ 
শিল্পের কোনও ইউনিট খুলবার চেষ্টা করেছেন কিনা বা খুলছেন কিনা জানাবেন কি? 

শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা ঃ সরকারিভাবে. আমরা কোনও ইউনিট করিনা। উদ্যোগীরা 
আমাদের কাছে এলে তাদের যেভাবে সরকারি সাহায্য দেওয়া দরকার, মার্জিন মানি যা 
দেওয়া দরকার সেগুলি আমরা দিয়ে থাকি। আপনি লোক পাঠালে তার ব্যবস্থা আমি 
করে দেব। 


মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার পদ্মা ও গঙ্গার ভাঙ্গন 
*৮৪। (অনুমোদিত প্রন্ম নং এস-এন *১৩৮৯) শ্রী আবু সুফিয়ান সরকার, শ্রী 


গোপালকৃষ্ণ দে, শ্রী শৈলজা কুমার দাস, শ্রী মাইনুল হক ও শ্রী রামপ্রবেশ মণ্ডল £ 
সেচ ও জলসম্পদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় ঘন্গ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
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(ক) মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার পদ্মা ও গঙ্গা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ 
১৯৯৮ সালে আরম্ভ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং 


(খ) ক" প্রশ্নের উত্তর হ্যা হলে-_ 
বর্তমান আর্থিক বছরে উক্ত প্রকল্প খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত? 
|12-00 __ 12-10 7.1] 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় $ কে) হ্যা আছে; (খ) কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ 
অনুদানসহ প্রকল্প খাতে বরার্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৬০ কোটি টাকা। 


শ্রী আবু সুফিয়ান সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানালেন যে, কাজ করবার 
ইচ্ছা আছে এবং ৬০ কোটি টাকা খরচ করবেন। আমার প্রশ্ন, এই ৬০ কোটি টাকা 
কোনও জায়গায় খরচ করছেন এবং তার মধ্যে কোন কোন জায়গায় কাজ শুরু করেছেন? 


জী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ হচ্ছে ৬০ কোটি টাকা অল 
আ্যারাউন্ড, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই টাকার কিছু পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও আমরা 
মালদা জেলায় ৮.৫ কোটি টাকা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ১২.৫ কোটি টাকার কাজ হাতে 
নিয়েছি। মালদা জেলায় ৪টি কাজ হাত দিয়েছি এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ৮-৯টি কাজে 
হাত দিয়েছি। মালদায় হাত দিয়েছি গোপালপুর ব্যাঙ্ক প্রটেকশন ওয়ার্কে (দুই কিলোমিটার) 
যার এস্টিমেটেড কস্ট ৭ কোটি টাকা। এছাড়া রিনোভেশন অফ স্পার নাস্বার ২৪, ২০, 
৯, এতে ১ কোটি টাকা এবং রিং বাঁধ আ্যাট ভূতনী, এতে ৫০ লক্ষ টাকা। এই হচ্ছে 
মোট ৮.৫ কোটি টাকা। মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে নলবোনায় ব্যাক্তি প্রটেকশনের জন্য ধার্য 
করেছি ৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, আখেরিগঞ্জের জন্য ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, জলঙ্গীর 
জন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, ফরাকীায় ৩টি কাজে ৯০ লক্ষ, ৮১ লক্ষ এবং ২৭ লক্ষ 
ধার্য করেছি। এছাড়া লালগোলা এলাকায় তিনটি কাজে ১৯ লক্ষ, ২৩ লক্ষ এবং ৪০ 
লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছি। | 


জী গোপালকৃষ দেঃ মাননীয় মন্ত্রী ৬০ কোটি টাকার কাজ কোথায় কোথায় হয় 
বললেন। কিন্তু, ফরাকা থেকে জলঙ্গী পর্যস্ত যে ব্যাপক ভাঙন, আমরা নিজেরা ইরিগেশন 
সাবজেক্ট- কমিটির পক্ষ থেকে ভূতনী, শেখ আলিপুর, হনুমস্তনগর ইত্যাদি এলাকা দেখে 
এসেছি, সেখানকার মানুষ তাতে আতঙ্কিত। আর দিল্লি থেকে এক্সপার্ট কমিটির যারা 
এসেছিলেন তারা শর্ট টার্ম এবং লঙ টার্মে যথাক্রমে ৩০০ কোটি এবং ৬০০ কোটি 
টাকার সুপারিশ করেছিলেন। আপনি ৬০ কোটি টাকার কথা বলছেন। আমার প্রশ্ন, এ 
কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও টাকা পেয়েছেন কিনা? 
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আমরা দেখেছি, যে কোনও কাজ আপনারা বর্ধাকালে আরম্ভ করেন। তাই আমার প্রশ্ন, 
যে টাকাটা বরাদ্দ করেছেন কাজ করার জন্য, সেক্ষেত্রে টেন্ডার হয়েছে কিনা এবং 
কতদিনের মধ্যে এ কাজগুলি শেষ করতে পারবেন? 


রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় বিধায়ক ঠিকই বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় এক্সপার্ট 
কমিটি ৫ বছরে ৯০০ কোটি টাকার দুটি ভাগ রয়েছে। সেই ভাগের টাকা আমরা দাবি 
করেছি। 


এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ৬০ কোটি টাকা দেবার কথা বলেছিলেন, আগেকার 
যে সরকার ছিল তারা বলেছিলেন। কিন্তু তারা সেই কথা রাখতে পারেননি। তাদেরকে 
চলে যেতে হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং প্লানিং কমিশনের ডেপুটি 
চেয়ারম্যানের কাছে আমরা গিয়েছি। তারা বলেছেন ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করবেন। 
এটা বলে বলেছেন, তোমরা এই টাকাটা ভাগ করে নাও-_আমরা ৩০ কোটি টাকা দেব, 
আর রাজ্য সরকার ৩০ কোটি টাকা দিক। তারা বলেছেন যে, ৩০ কোটি টাকা তাড়াতাড়ি 
পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এখনও পর্যস্ত সেই টাকা আমাদের হস্তগত হয়নি। রাজ্য সরকারের 
পক্ষ থেকে আমরা ২১ কোটি টাকার কাজে হাত দিয়েছি। স্বভাবতই কাজের চাপ এত 
বেশি, বিশেষ করে যে কাজ করা দরকার তার পরিমাণ এত বেশি, টাকার পরিমাণ 
তুলনায় কম। তা সত্তেও ১২টি জায়গায় কাজ শুরু করার জন্য আমরা টেন্ডার করে 
দিয়েছি। 


শ্রী মৈনুল হকঃ ফারাক্কা বিধানসভা এলাকার মধ্যে নয়নশুল গ্রাম এলাকায় যে 
ভাঙন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন। সেখানে একটা ডিসপিউট আযারাইজ করেছে 
খে, সেই ভাঙন ফারাক্কা ব্যারাজ প্রোজেক্ট করবে, না রাজ্য সরকার করবে। এই নিয়ে 
দীর্ঘদিন একটা বিতর্ক আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি দয়া করে জানাবেন যে, সেই 
ভাঙন-_গম্গার ভাঙ্গন-এর কাজ রাজ্য সরকার করবে কি না? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 8 আমি মাননীয় বিধায়ককে জানাতে চাইছি যে, তার 
এলাক'য় তিনটি কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে_(১) ৯০ লক্ষ টাকার, (২) ৮১ লক্ষ টাকার, 
এব (৩. ২৭ লক্ষ টাকার। এর পরও তিনি আর একটি কাজ চাইছেন, যেটি ফারাকা 
বাধা -'থনটির করা দরকার। টাকার সংস্থান করতে পারলে চতুর্থ নম্বর কাজের কথা 
উ.মরা ভাবব। 

শ্বী শৈলজাকুমার দাস $ মাননীয় নবী মথশয় বহুবার এই সভাতে গঙ্গা-পন্মা 


(ভাঙনে ব্যাপক কাজ করে জনপদকে '“ খরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনি বলছেন 
ণজা সরকার ৩০ কোটি টাকার এবং কেপ্রায় সরকার ৩০ কোটি টাকার কাজ করবে। 
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এখন পর্যস্ত রাজ্য সরকার ২১টি কাজ করেছেন। ভগবানগোলায় প্রচন্ড ভাঙন দেখা 
দিয়েছে। এদিকে আবার বর্ষা এসে গেছে। সেখানে ৩.২৭ কোটি টাকার কাজ করা হবে 
বলে ঘোষণা করা সত্তেও হল না? এটা কি জন্য, জেলা পরিষদ এবং আপনার দপ্তরের 
মধ্যে ঝগড়ার জন্য কি হচ্ছে না। অনতিবিলম্বে কাজ শুরু হবে কি না. এই প্রতিশ্রুতি 
চাই। 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 8 আবু সুফিয়ান সরকারকে ডেপুটি স্পিকার বসিয়ে 
দিয়েছেন। তিনি এই প্রশ্নটি করলে আমি খুশি হতাম। কারণ তার এলাকায় ভয়ঙ্কর খবর 
আছে। এই ৩৫৭ কোটি টাকার কাজ করতে আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। তবে দুটি অসুবিধা 
দেখা দিয়েছে__এক হচ্ছে পঞ্চায়েতের জন্য জেলা পরিষদ কাজ করতে অসন্মত হয় 
এবং আরেকটি হচ্ছে মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এখনও পর্যন্ত শঙকরা ২০ 
ভাগ সাপ্লাই করতে পারছে। তার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য আমরা চাপ সৃষ্টি করছি। 
সেটা এসে গেলেই ওই এলাকায় কাজ শুরু করে দেব। সেখানে সাপ্লাই যদি দিতে না 
পারে তাহলে আমরা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ব। , 
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শ্রী রাম প্রবেশ মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একটু আগেই বললেন মালদহ 
জেলার মানিকচক এবং গোপালপুরে গঙ্গা প্রতিরোধের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু সেই 
শুরু কিভাবে হয়েছে তার নমুনা আমি দিচ্ছি। স্যার, ভূতনি গঙ্গা নদীর বাম তীরে 
৩৭১.৪৪ লক্ষ টাকা খরচ করে বাঁধ নির্মাণ করার জন্য টেন্ডার ডাকা হল। কিন্ত 
মানিকচক এবং গোপালপুরে গঙ্গা নদীর বাম তীরে ৪১৬.২৬ লক্ষ টাকা খরচ করে 
ষষ্ঠম মাটির বাধ তৈরি করার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে এবং কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করা 
হয়েছে। এই ব্যাপারে পেপারেও খবরটা বেরিয়েছে কিন্তু একটা বাঁধ তৈরি করতে গেলে 
জমি অধিগ্রহণ করার দরকার, তার কি ব্যবস্থা করেছেন জানাবেন কি? 


শ্রী দেবররত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আপনি স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করবেন আমি স্পেসিফিক 
উত্তর দেব। 
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শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ই স্যার, আজকে কাগজে অবশ্যই নজপ করেছেন যে 
পঞ্চায়েতের নির্বাচনের আগে তৃণমূল নেত্রীর নেতৃত্বে একটা অসত্য প্রচার পরিবেশিত 
করেছেন। তারা প্রচার করেছলেন যে অশ্বথবেড়িয়াতে চম্পলা সর্দারের উপরে আক্রমণ 
হয় এবং তাকে ধর্ষণ করা হয়। আজকে ফরেনসিক রিপোর্ট বেরিয়েছে, তাতে প্রমাণিত 
হয়েছে যে, ঘটনাটি মিথ্যা এবং তাকে কেউ ধর্ষণ করেনি। আমাদের শ্রেয় স্বরাষ্্মন্ত্ী 
যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে একটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে চম্পলা সর্দারের উপরে 
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ও [2407 30119, 1998 | 
কোনও আক্রমণ হয়নি। আজকে কংগ্রেস দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। তৃণমূল নেত্রী যিনি 
মিথ্যাভাষী, সর্বদা মিথ্যা ইষ্ট জর্জিয়ার উপাধি নিয়ে ঘোরেন, তাকে ভদ্রমহিলা বলতে 
যথেষ্ট কষ্ট হয়, তিনি নারী জাতীর লঙ্জা। আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, মাননীয় 
্বরা্্রমন্ত্রী কেন্্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে জানান ৩৫৫ ধারায় এই বিষয়ে কি বলবেন। আজকে 
বিষয়টি মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং ওই মহিলার উপরে যে কোনও আক্রমণ, ধর্ষণ 
হয়নি সেটা প্রমাণিত। এইভাবে সি পি এমের নামে মিথ্যা প্রচার করেছেন। আমি মনে 
করি ওই তৃণমূল নেত্রীর প্রতিনিধি যিনি মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
নেওয়া হোক। এবং স্বরাষ্্রমন্ত্রী ওই রিপোর্ট টেবিলে লে করুন, পাশাপাশি আমি দাবি 
করছি ওই নারী জাতির লজ্জার বিষয় নিয়ে বাজারি কাগজগুলো একটি মহিলার উপরে 
ধর্ষণ বলে প্রকাশ করল। বর্তমান কাগজ ধর্ণের ঘটনাটি বড় করে প্রচার করল, কিন্তু 
সত্যি যে ফরেনসিক রিপোর্ট বেরুল সেটা ছোট করে বার করল। 


আজকে আমরা সমস্ত কাগজ এবং পাশাপাশি তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির 
মায়লা করতে চাই। তার সাথে সাথে আমি দাবি করছি, আমাদের এখানে স্বরাষ্ট্মন্ত্রী এই 
ঘটনার ব্যাপারে সমস্ত বিবরণ দেন। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের আগে ২১ মে চম্পলা সর্দার নামে একটি মহিলাকে নিয়ে তৃণমূল নেত্রী 
একটি মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে তার উপর নাকি 
পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। এই মিথ্যা অভিযোগ করে কেন্দ্র থেকে তদন্তকারী নিয়ে 
আসা হল। কিন্তু আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে এই ঘটনাটা অসত্য এবং সেই মহিলাকে 
সাজিয়ে মিথ্যা স্টেটমেন্ট দেওয়ানো হয়েছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই তৃণমূল নেত্রী 
এবং তৃণমূল কংগ্রেস মিথ্যা ধর্ষণের অভিযোগ সাজিয়ে পশ্চিমবাংলার মহিলাদের অসম্মান 
করেছে। আম মনে করি এই বিষয়ে মানহানির মামলা করা উচিত। 


শ্রী তপন হোঁড় ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আজকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে 
স্যার। কেন্দ্রের বি. জে. পি সরকার এবং তার সঙ্গে তৃণমূল, এরা ভাগাভাগি করে 
চক্রান্ত করে কতকগুলি ডাকাতি কতকগুলি খুন কতকগুলি ধর্ষণ দেখাতে পারলেই ৩৫৬ 
ধারা প্রয়োগ করা যাবে, এই চম্পলা সর্দার হচ্ছে তার একটা নিদর্শন। তারা এখানে 
৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করার যড়যন্ত্র করছে। আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে, কেন্দ্রের ফরেনসিক 
রিপোর্ট প্রমাণ করে দিয়েছে চম্পলা সর্দারের উপর অত্যাচার করা হয়নি, এই ব্যাপারে 
সমস্ত ঘটনাই সাজানো। ওরা এই বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করবার চেষ্টা করছে। 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভাঙড়ে চম্পলা সর্দারের ধর্ষণের 
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ঘটনার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধ্যায় ছিল। আজকে কাগজে দেখলাম 
কেন্দ্রীয় সরকারের ফরেনসিক ল্যাবরেটরি থেকে একটা রিপোর্ট পেশ কর হোক। তৃণমুল 
একটা টিম পাঠিয়ে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিল। এই নেত্রীর বিরুদ্ধে ৩৫৫ 
ধারা জারি করবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এই বিষয়টা আমি আপনার মাধ্যমে বামফ্রন্ট 


সরকারের স্বরাষ্্মন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনতে চাচ্ছি। 
[12-20--12-30 077.] 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২১.শ মে ভাঙড়ের চম্পলা 
সর্দারের ঘটনা নিয়ে ২২মে থেকে ২৮শে মে পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যার 
বন্যা বইয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি এবং কিছু সংজাপি সংবাদপত্র। আজকে 
ফরেনসিক রিপোর্ট হায়দ্রাবাদ থেকে আমাদের রাজ্য সরক..... গ'গাদায় এসে গিয়েছে। 
তখন বলা হয়েছিল যে চম্পলা সর্দারকে ধর্ষণ করা হরে?ছ। এমন কি তৃণমূল নেত্রী 
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কিছু খবরের কাগজ বলেছিল এটা বৈজ্ঞানিক ধর্ষণ। কিছু 
লোক বসেছেন যে ডি. এন. এ পরীক্ষা হয়নি। তাই আমি, যারা এই গত ২২ তারিখ 
থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা করেছেন তাদের এবং 
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্য্যোপাধ্যায়ের প্রতি ধিক্কার জানাচ্ছি। সেই মমতা ব্যানার্জিসহ 
তাদের ধিক্কার জানাচ্ছি, তিরস্কার জানাচ্ছি। এই রাজে। যারা প্রমাণ করতে ঠেয়েছিণ, 
যারা বি. জে. পি সরকারের কাছে গিয়ে দাবি জানিয়েছিল ৩৫৬ ধারায় তাদের বিরুদে 
ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, সেই ব্যাপারে হাউসের কাছে দাবি জানাচ্ছি, আমরা আর একবা 
প্রমাণ করেছি, পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর জন্য। 
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মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার 


*৬৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮১৭) শ্রী তপন হোড় £ বিদ্যালয়-শিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


কে) এটা কি সত্যি যে, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নিয়মিতভাবে কম্পিউটার 
পাঠক্রম চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনাটি কার্যকর করা হবে? 


726 4১5577%91,% 2২007770]705 
12411) 1076. 1998] 


বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) মাধ্যমিকস্তরে এখনও পর্যস্ত কম্পিউটার পাঠক্রম চালু করা হয় নাই। উচ্চ 
মাধ্যমিক স্তরে নিয়মিতভাবে কম্পিউটার পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। 


(খ) ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে নিয়মিতভাবে কম্পিউটার 
পাঠক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। 


মজরুল-রচনাবলী 


*৬৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৫২) শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় নুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) নজরুল জন্মশতবর্ষে 'নজরুল-রচনাবলী” প্রকাশের কোনও পরিকল্পনা আছে 
কিনা; এবং 
থে) থাকলে, অদ্যাবধি এ বিষয়ে কতদূর অগ্রগতি ঘটেছে? 
উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) উচ্চশিক্ষা বিভাগের কোনও পরিকল্পনা নাই। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ 


*৬৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৮৪) শ্রী সুভাষ গোস্বামী এবং শ্রী তপন হোড়ঃ 
উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে বি-এড কলেজগুলি “রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ” 
(এন.সি.টি.ই.) কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া বাধ্যতামূলক ; 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত এন.সি:টিই, বি-এড কলেজগুলিতে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে 
কী কী শর্ত আরোপ করছেন; এবং 


(গ) এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে কোনও জটিলতা দেখা দিয়েছে কি 
না? 


উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা। 
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(খ) বি.এড কলেজগুলিতে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে এন.সি.টিই-র শতগুলি 
নিম্নরূপ ঃ ৃ 


ছাত্রভর্তির ন্যুনতম সংখ্যা - ৬০ 

ন্যুনতম শিক্ষক সংখ্যা - ১ অধ্যক্ষ + ৬ জন শিক্ষক 
শিক্ষক ছাত্র অনুপাত - ১ : ১০ 

ছাত্রপ্রতি মেঝের ক্ষেত্রফল - ১২.৫ বর্গমিটার 
শিক্ষায়তনের ক্ষেত্রফল - ৬০ ৮ ১২.৫ _ ৭৫০ বর্গ মি. 
(ছাত্রাবাস ও কর্মীআবাস বাদে) 
কারিগরি কর্মী সংখ্যা - ২ 
প্রশাসনিক ও অন্যান্য কর্মী সংখ্যা - ৩ 

(৬০ জন ছাত্রছাত্রীর জনা) 


শিল্প. কলা, সঙ্গীত, শারীরবিদ্যা, গ্রঙ্থাগার, বিজ্ঞান ইত্যাদিতে বিশেষ পারদরশী 
কিছু ব্যক্তিকে খন্ডকালীনপর্ণ সময়ের জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে! 


অগৌনঃপনিক খরচ £ 


আবশ্যিক কাঙ্থিত 
শিক্ষায়তন ভবন টা ২২৫০ লক্ষ টা ৫৪.৬০ লক্ষ 
(ছাত্রাবাস ও কর্মী (৭৫০ ১ টা ৫০০) (১৮০০ ৮ ৩০০) 
আবাস বাদে) 
যন্ত্রপাতি ও বই টা. ১.০০ লক্ষ টা. ২.০০ লক্ষ 
আসবাব পত্র টা. ১.০০ লক্ষ টা. ২.০০ লক্ষ 

উত্তর 

অলৌনঃপনিক খরচ £ 

নূন্যতম কাঙ্খিত 


বেতন £ ইউ. জি. সি রাজ্য সরকারি নিয়ম মোতাবেক। 
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অন্যান্য খরচ ঃ টা. ০.৫ লক্ষ ১ লক্ষ টাকা 
টাকা ৮০০/- ছাত্রপ্রতি বর্ষপ্রতি। 
কলেজগুলি যে যে বিষয়ে শিক্ষাদান করবে সেই সেই বিষয়ে সাধারণ ও বিশেষ 
পরীক্ষাগার থাকতে হবে। পাঠকসহ লাইব্রেরির জন্য কমপক্ষে ৭৫ বর্গমি. জায়গা থাকতে 
হবে। ছাত্রসংখ্যা ১২০ বা তার বেশি হলে লাইব্রেরি ১৫০ গঁমি, হতে হবে। 


প্রশাসনিক ভবন ঃ 

. মেঝের ক্ষেত্রফল 

নৃন্যতম কাণ্থিত 
অধ্যক্ষের কক্ষ ২৫ বর্গমি, ৪০ বর্গমি. 
শিক্ষক, কর্মচারিদের জন্য ৬০ বর্গমি, ১০০ বর্গমি. 
নির্দিষ্ট কক্ষ 
অফিস কক্ষ ৪০ বর্গমি. ৫০ বর্গমি. 
গুদাম ঘর ২৫ বর্গমি, ৪০ বর্গমি. 


বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ভবন ঃ 

ছাত্রাবাদ ঃ শুরুতে ২০ জন ছাত্রের উপযোগী বাবস্থা থাকা প্রয়োজন। 
বহিরাগত ছাত্রীদের জন্য ছাত্রীনিবাস রাখতে হবে। ছাত্রপ্রতি মেঝের পরিমাণ 
১০ বর্গমি, হতে হবে। 

শিক্ষায়তনের মধ্যে অথবা নিকটে অধ্যক্ষের আবাস অবশ্যই থাকতে হবে। 
অধ্যক্ষের আবাসের ক্ষেত্রেফল ১৫৩ বর্গমি. হওয়া বাঞ্কনীয়। 

খেলার মাঠ £ কঙ্পক্ষে ১০০০ বমি. ক্ষেত্রেফলের খেলার মাঠ থাকতে হবে। 
শিক্ষা সংকর কারিগরী) 

প্রোজেক্টীর (৩৫ মিমি), ওভারহেড প্রোজেক্টার, ক্যামেরা, দশটি খালি ক্যাসেট, 
চাট ও জাইভ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় উপাদান ও ওভারহেড প্রোজেক্টারের 
ব্যবহারের উপযোগী ব্যবস্থা ও দ্রব্যাদি। 

গ) এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে। 
রাজ্যের সমস্ত বি.এড কলেজের পক্ষে এন. সি. টি. ই.-র শর্তাবলী পুরণ 
করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা সংসদ ও এন. সি. টি. ই 
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কর্তৃপক্ষ (পূর্ব আঞ্চলিক অধিকর্তা) বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন। 
6 ৯৪ 90816 01 0011626 [6901679 
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(৪) 11510 8 900 0181 016 0011081 00$017701ূ 119$ 01710071090 এ 
561 01 106৬/ 799) 508195 107 ০01120 010 01171৬01510 099011015 : 


(০) 11 5০, ৬/1901161 01) 506 18101) 0% 009 00৬০1011610 100 1110019- 
10610 1176 58106 ; 2170 | 


(0) 11 50, ৬1161) 810 0618115 (1101০01? 
িযা467-17)-618816 01 1070 11101)01 10500090101) 1061১. : 


(৪) ০ 0105052] 00778090071 1745 0601) 19091৬90 টো) 0110 009%০117- 
হা 01. চু, 


(0) 87505 8800 প্রঃ30. 
(০) 5095 7101 ৪৪2৪6. 
সিমলাপাল শাখা ক্যানেল সংস্কার 


*৬৮। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *১০৪৯) স্ত্রী মনোরঞ্জন পাত্রঃ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব জানাবেন কি-_ 


(ক) কংসাবতী জলাধার থেকে সিমলাপাল শাখা ক্যানেলের মাধ্যমে কতগুলি 
মৌজাতে সেচের জল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে; 


(খে) সব মৌজাতে জল -না যাওয়ার কারণ কি; এবং 
(গ) জ্লসতি বছরে উক্ত জলাধার/ক্যানেল সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা আছে কি? 
সেচ ও জবলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


১। সিমলাপাল শাখা ক্যানেলের মাধ্যমে মোট ১৭৮টি মৌজাতে সেচের জল 
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দেওয়ার বাবস্থা আছে। 
২। দীর্ঘদিন যাবৎ সিমলাপাল শাখা ক্যানালটির প্রয়োজন মতো সংস্কার করা 
সম্ভবপর হয়নি। এরফলে ক্যানালটির জলবহন করার ক্ষমতা হাস পেয়েছে। 


এখন ডিজাইন ডিসচার্জ ক্যানালটির মাধ্যমে দেওয়া যায় না। ফলে সব 
মৌজায় জল সরবরাহ করা যায় না। 


৩। চলতি বৎসরে জলাধারের সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা নাই, তবে ক্যানাল 
সংস্কারের পরিকল্পনা আছে। অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে ক্যানাল সংস্কারের কাজ 
চলতি বৎসরেই রূপায়িত করার প্রয়াস নেওয়া হুবে। 


হাওড়া জেলায় চিহিত অনগ্রসর শ্রেণী 


*৬৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৫৮) শ্রী জটু লাহিড়ী £ অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত হাওড়া জেলায় 
কতজনকে অনগ্রসর শ্রেণী হিসাবে চিহিতি করে পরিচয়পত্র প্রদান করা 
হয়েছে: 


অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


১৯৯৭-৯৮ সালে হাওড়া জেলায়, তফসিলি জাতিভুক্ত ১২২১ জনকে, তফসিলি 
উপজাতিভুক্ত ১৭ জনকে এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ১১৯৫ জনকে পরিচয় 
পত্র প্রদান করা হয়েছে। 


২০০-র কম ছাত্রযুক্ত কলেজ 


*৭০। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *৪৮৬) শ্রী সঞ্ীবকুমার দাস ঃ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, পশ্চিমবাংলায় কিছু কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ 
কমে আসছে 


(খ) সত্যি হলে, পশ্চিমবাংলায় ২০০-র কম ছাত্র-ছাত্রী আছে এমন কলেজের 
সংখ্যা কত; এবং 


(গ) উক্ত কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী কম হওয়ার কারণ কি? 
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উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
উত্তর £ কে) না। 
(খ) মোট ১৬টি কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০০র কম। 


(গ) প্রথমত অনুন্নত জায়গায় কলেজের অবস্থান, দ্বিতীয়ত নতুন কলেজ. তৃতীয়ত 
কলেজে অধীত বিষয়গুলি নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীদের অনীহা। 


স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা 


*৭১। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *৭০৩) শ্রী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বিদ্যালয়-শিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


স্কুল সাভিস কমিশনের মাধমে পরীক্ষার্থীদের কি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পদে চয়ন 
ও নিয়োগ করা হবে? 

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী " 

সরকার নির্ধারিত পদ্ধতি এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের 
সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক স্কুল-সার্ভিস কমিশন সংশ্লিষ্ট 
স্কুলে সুপারিশ পাঠাবে। কমিশন নিয়োগ করবে না কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 
সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়েগ করবেন। আঞঞ্চণিক স্কুল সাঙিস কমিশন 
যোগ্যতার ভিত্তিত শিক্ষক পদ প্রার্থীদের যে তালিকা করবেন-বিদ্যাশয়-এর 
শুন্য পদের সুনির্দিষ্ট ধরন অনুযায়ী বিদ্যালয়ের আবেদনের ভি-.৩ 7৭ 
তালিকা থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নাম বিদ্যালয়ের পরিচালক মন্ডলীর 
নিকট পাঠানো হবে এবং পরিচালক মন্ডলী তাকে নিয়োগ করবেন। 


দেবানন্দপুরে ফুড প্রসেসিং ইউনিট 


*৭২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৩৮) শ্রী রবীন মুখার্জি £ ফুড প্রসেসিং ও হটিকালচার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


হুগলি জেলার টুচুড়া-মগরা ব্লকে দেবানন্দপুর গ্রামে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত 
ফুড প্রসেসিং ইউনিট চালু করার পরিকল্পনা আছে কি না? 


ফুড প্রসেসিং ও হর্টিকালচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


না। 
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প্রাথমিক স্কুলে পাঠ্য-পুস্তক 


*৭৪। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *১০৬৮) শ্রী গোপালকৃষ্ণ দেঃ বিদ্যালয়-শিক্ষক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে সরবরাহকৃত 
সরকারি পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা কত; 


(খ) ছাত্রসংখ্যা অনুযায়ী পুস্তকের কোনও ঘাটতি আছে কি না; এবং 

(গ) থাকলে, উক্ত ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) সংলগ্ন তালিকায় দেওয়া হয়েছে। 

(খ) না। 

(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 
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*৭৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৭৭) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ পরিবেশ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


রাজ্যের প্লাইউড কারখানাগুলিতে দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কি 


কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 
পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ইতিমধ্যেই দৃূষণকারী কয়েকটি প্লাইউড তৈরির 


কারখানাকে সনাক্ত করেছে। এই সমস্ত সংস্থাগুলির সুনির্দিষ্ট পরীক্ষার পর 


পর্যদ এদেরকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি 


করেছে। এই সংস্থাগুলির মধ্যে কয়েকটি দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই 
গ্রহণ করেছে। বাকীরা ব্যবস্থা গ্রহণ কার্য শুরু করেছে। 


*৭৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৮) শ্ত্রী জ্যোতি চৌধুরি ও শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ 


উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, শ্লাকতোত্তর স্তরে ভর্তির সমস্যা দূর করতে রাজ্যের কিছু 
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কলেজে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু করার পরিকল্পনা আছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কোন কোন কলেজে কবে নাগাদ এবং কি কি বিষয়ে উক্ত 
পাঠক্রম চালু করা হবে? 


উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
ক) দু একটি কলেজে চালু করা হয়েছে। 
খ) এখনও কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। 
স্কুল সার্ভিস কমিশনে পরিক্ষার্থীর সংখ্যা 
*৭৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৬৫) শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ বিদ্যালয়-শিক্ষা বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ১৯৯৮ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় কতজন পরীক্ষার্থী ছিলেন ; 
এবং 


(খ) এজন্য সারা রাজ্যে কতগুলি কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল? 
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) ১,২৫,১৩২ জন (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার একশো বত্রিশ)। 
(খ) ৩৪৫টি কেন্দ্র (তিনশো পঁয়তাল্লিশ)। 
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চতুর্থ বেতন কমিশনের রিপোর্ট 


*৭৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৬২) শ্রী তপন হোঁড়$ঃ অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
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(ক) এটা কি সত্যি যে চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশসহ রিপোর্ট এখনও রাজ্য 
সরকারের হস্তগত হয়নি; এবং 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত সুপারিশসহ রিপোর্ট কবে নাগাদ পাওয়া যেতে পারে? 
অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


ক) এবং খ) চতুর্থ বেতন কমিশন তার রিপোর্টের ভল্যম এক (১) এর পাট 
এক (১) গত ৩১শে মে, ১৯৯৮ তারিখে রাজ্য সরকারের কাজে জমা 
দিয়েছেন। 


কমিশন আরও বলেছেন, রিপোর্টের বাকি অংশ শীঘ্রই জমা দেবেন। 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত 


*৮০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৮৭) শ্রী সপ্ত্রীবকুমার দাস ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


এটা কি সত্যি যে, সম্প্রতি একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে যাতে মাধ্যমিক 
স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ £ ৮০ নির্দিষ্ট করার কথা 
উল্লিখিত হয়েছে? 


বিদ্যাব্য় শিক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
হা, হয়েছে তবে তা শুধুমাত্র ভবিষ্যতে অতিরিক্ত পদ মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 
বিভিন্ন স্তরের স্কুলে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত 


*৮১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৮৭) শ্রী সুভাষ গোস্বামী এবং শ্রী তপন হোড়ঃ 
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


রাজ্যের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলিতে শিক্ষক 
এবং ছাত্র সংখ্যার বর্তমানে কি অনুপাত চালু আছে? 


বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
শিক্ষক এবং ছাত্র সংখ্যার অনুপাত £ 
(ক) প্রাথমিক স্তরে ১৪৪০ 
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মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের কোনও অনুপাত নির্দিষ্ট 

করা নেই তবে প্রতি ক্লাস ইউনিট পিছু শিক্ষকের সংখ্যা ১৮ করা আছে। 
হাওড়া জেলায় দূষণের দায়ে আবদ্ধ ফাউস্রি 


*৮২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৪৮) শ্রী জ্টু লাহিড়ী ঃ পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জাশাবেন কি-_ 


হাওড়া জেলায় দূষণের দায় আবদ্ধ ফাউন্ত্রি সংখ্যা কত? 


পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
শুধুমাত্র দূষণের দায়ে হাওড়া জেলায় কোনও ফাউন্তী বর্তমানে বন্ধ নেই। 
বজবজে জুনিয়ার মাদ্রাসার উন্নতীকরণ 


*৮৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৬৯) শ্রী অশোককুমার দেব ঃ মাপ্রাসা শিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) বজবজ বিধানসভা এলাকার জুনিয়ার মাদ্রাসাগুলিকে হাইমাদ্রাসা এবং 
হাইমাদ্রাসাগুলিকে হায়ার সেকেন্ডারী মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করার কোনও 
পরিকল্পনা আছে কি না; এবং 


(খে) থাকলে, কবে নাগাদ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 
মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) আপাততঃ নাই। 
(খ) প্রন্ম ওঠে না। 
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শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার 
কাজ মুলতুবি রাখছেন, বিষয়টি হল-_-আজকে সভার নিয়মিত কর্মসূচি মুলতুবি রেখে 
নিম্নলিখিত অত্যন্ত জরুরি জনস্বার্থ বিষয় সম্বলিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হোক, 
যথা ঃ এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
্রাস্ত অর্থনীতির ফলে নিতা প্রয়োজনীয় সামগ্রী চাল, ডাল, চিনি, সরষের তেল ইত্যাদি 
সহ বিভিন্ন আনাজ পত্রের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধির ফলে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষকে 
এক অবর্ণনীয় আর্থিক দুর্দশার মধ্যে দিন যাপন করতে হচ্ছে, রাজ্য সরকার এইসব 
সামগ্রীর মূল্য বেঁধে দেওয়া বা মূল্য বৃদ্ধি রোধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ 
হওয়ায় জনগণ সম্পূর্ণভাবে এই মূল্য বৃদ্ধির কবলে দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। সভা 
দাবি করছে রাজ্য সরকার অবিলম্বে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যস্তর বেঁধে দিয়ে 
দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। 


(এই সময় কংগ্রেসি সদস্যরা কীচা আনাজের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্লাকার্ডে শ্লাগান 
লিখে ওয়েলের মধ্যে ঘুরতে থাকেন এবং মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে ঘেরাও করে ফেলেন। আলু, 
পিঁয়াজের, ঝিঙের, পটলের মালা মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর গলায় তারা পরিয়ে দেন।) 


শ্রী চেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
জরুরি এব সাম্প্রতিক এবং নিদিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার 
কাজ মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হল-_মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের 
দৌরাত্মে এই রাজ্যে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ভোজা তেল 
ও চাল ডাল মশলাপাতিসহ সমস্ত সঙ্জির দাম যে হারে বেড়ে চলেছে তা নজিরবিহীন 
সাধারণ মানুষের পক্ষে বাজার করাটাই আতঙ্কের বিষয় হয়ে দীড়িয়েছে। জিনিসপত্রের 
এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির ফলে রাজাবাসীর জীবন বিপর্যস্ত ও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। দাম 
কমানোর দূরের কথা দাম বাড়ানোর প্রবণতাকে আটকাতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। পণ্যের 
বাজারের উপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেন্দ্রের জনবিরোধী 
সাধারণ ও রেল বাজেট যার মাধ্যমে ৯০০০ কোটি টাকার উপর বাড়তি করের বোঝা 
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জনগণের উপর চাপানো হয়েছে আর তার সাথে রয়েছে রেকর্ড পরিমাণ ঘাটতি বাজেট 
যা পূরণ করতে কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ নেবে তাতে আরও ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির 
সম্মুখীন হতে হবে। এমতাবস্থায় সমস্যার প্রতিবিধানকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী 
দাবি (১) অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক জিনিসপত্র মজুত করে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির 
ষড়যন্ত্র বানচাল করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সমস্ত মজুত উদ্ধারের পদক্ষেপ নিতে হবে। 
(২) যুদ্ধকালীন গুরুত্ব আরোপ করে ন্যায্যমূল্যে নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত 
করতে সরকার কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন অবিলম্বে তা ঘোষণা করতে হবে। (৩) নিত্য 
ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষিদ্ধ করতে হবে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে এনে 
সুষ্ঠু সরবরাহ ও ন্যায্য দামের নিশ্চয়তা দিতে হবে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছে, যে 
কারণে আমরা নোটিশ দিয়েছিলাম। আজকে ফুড আ্যান্ড সাপ্লাই মিনিস্টার এখানে আছেন, 
স্যার আপনি জানেন পোস্তর দাম ২২০ টাকা কে. জি. সর্ষের তেলের দাম ৬০ টাকা 
কে. জি., এখানে ৫০1৫৫ টাকা কে. জি., আলুর দাম ১২ টাকা কে. জি., কাচা লঙ্কা ১ 
টাকা জোড়া, এই ভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছে। আপনি আজকে আমাদের 
আযাডজোর্নমেন্ট মোশনটা তুলতে দিন। আমরা আলোচনা করতে চাই। তা না হলে 
হাউস থেকে ওয়াক আউট করতে বাধ্য হবো। শুধু তাই নয়, আগামা দিনে অনাস্থা 
প্রস্তাবও আনতে বাধ্য হব। আমাদের ৩০ জন সদস্য আছে, কাজেই যে নিয়ম, সেটা 
আমরা ফুলফিল করছি। আমাদের আলোচনা করার সুযোগ দিন। 


আপনি দয়া করে আমাদেরকে এই ব্যাপারে আলোচনা করার সুযোগ করে দিন। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে আছেন, তিনিই হচ্ছেন জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর নায়ক। 
দিনের পর দিন জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে চলেছে। এই ব্যাপারে আপনি আমাদের 
আলোচনা করার সুযোগ করে দিন। : 


(এই সময় কংগ্রেসের সদস্যরা ল্লোগান দিতে দিতে হাউসের ওয়েলে নেমে আসে 
এবং কিছু পোস্টার দেখাতে থাকেন। এরপরে ওয়াকআউট করেন। মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদ 
সরকার মহাশয়ও এর পরে ওয়াক আউট করেন।) 
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[12-30 _- 12-40 7.7.] 
্্ী প্রভর্জন মন্ডল ঃ স্যার, পয়েন্ট অফ অডার। 
শ্রী তপন হোড় ঃ স্যার, পয়েন্ট অফ্‌ অর্ডার। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ বসুন, বসুন, আপনারা কি সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি-নীতি 
ভুলে গেছেন? শেঁয়িং অফ্‌ রিপোর্টস-এর উপর পয়েন্ট অফ্‌ অর্ডার হয় না। নো পয়েন্ট 
অফ অর্ডার। 


110৭ ০/১৮৪ 


শ্রী মহঃ আনসার উদ্দিন 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে, 
বিগত ২৮শে মে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের 
সমাজবিরোধী গুন্ডাবাহিনী পশ্চিমবাংলায় খুন রাহাজানি, বাড়ি ঘবদোর ভেঙ্গে এই সমস্ত 
জিনিস চালিয়ে যাচ্ছে। সেটা আজও অব্যাহত আছে। আমাদের হাওড়া জেলায় কয়েকদিন 
আজ ১৮ তারিখে আমাদের জেলার ইসলামপুরে মাজু গ্রামের হাটিরচক্রের মপ্তুর বলে 
আমাদের গ্রামের পার্টি এবং আমাদের কৃষক সভার সক্রিয় কর্মী, তিনি তার স্ত্রী মিশু 
বরকে নিয়ে স্থানীয় বাজার মানিকচকের থেকে বাজার করে ফিরছিলেন। সেই সময় 
বিজেপি এবং তৃণমূলের সমাজবিরোধী গুন্ডাবাহিনী মঞ্জু বরকে আক্রমণ করে এবং 
মারধর শুরু করে তার স্ত্রীর সামনে। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামবাসীরা ছুটে আসে। তখন 
ওই সমাজবিরোধীরা বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে গ্রামবাসীরা আহত হয়। পরে 
ওই মগ বরকে তুলে নিয়ে যায়। খুজে পাওয়া যায়নি। ২০ তারিখে জঙ্গল থেকে একটা 
রক্তমাখা লুঙ্গি এবং গেঞ্জি পাওয়া যায়। জগৎবল্পভপুর পুলিশ থানার অফিসারকে এগুলি 
দেওয়৷ হয়। পুলিশকে বলা হয় মঞ্জু বরকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু তাণা কোনও গুরু 
দেয়নি এবং আমরা পুলিশের নিস্ক্িয়তা লক্ষ্য করেছি। পরে আমাদের গ্রামের ৫০০ জন 
মিলে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একটা ডোবা থেকে মঞ্জু বরের মৃতদেহ পায়। ওই 
ডাবায় কাদা ছিল এবং সেই কাদার মধ্যে মঞ্জু বরের দেহ পুঁজে রাখা হয়েছিল। ২২ 
তারিখে পোস্ট মর্টেম করা হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় দাহ করা হয়। গতকাল ২৩ তারিখে 


০, 


744 £89াণাটা£ চু২0 005 

- [2407 10076, 1998] 
গোটা ইসলামপুর এলাকার লোক বন্ধ পালন করেছিল এবং এই জঘন্য ব্যাপারে যারা 
জড়িত, তাদের মধ্যে ৩ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, আমরা অনেকের নামে এফ 
সাই মার করেছি। 


শ্রী তপন হোড় £ মিঃ ডিপুটি স্পিকার স্যার, আজকে আপনি এখানে সংসদীয় 
রীতি নান্র কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই সংসদীয় রীতি নীতির যে ভয়ঙ্কর পরিণাম 
আপনার চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে, আপনি বলা সত্তেও এরা বারবার করে প্রেসার 
দিয়েছে, কোয়েশ্চেন আনসারের আগে ওরা কথা বলেছে। শুধু তাই নয় এই কোয়েশ্চেন 
আযনসাবেব পরে যখন আপনি ওদের সুযোগ দিচ্ছেন, বলার তখন ওরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
এই সবের নাম করে পচা পেঁয়াজ. আলুর মালা তৈরি করে নাটক করার চেষ্টা ররলেন 
এবং মাননীয় মন্ত্রী কলিমুদ্দিন শামসকে মালা পরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন এবং পরিয়েও 
দিলেন। সংসদীয় রীতি নীতির কথা আপনি বারবার বলেন, আজকে আপনার রুলিং 
আমরা চাই। এই যে প্রিসিডেন্ট, এই যে সংসদীয় রীতি নীতি ভাঙছেন, বারবার করে 
অন্যান্য নজির সৃষ্টি করছেন এবং মাননীয় মন্ত্রীর গলায় পরিয়ে যে অবস্থা তৈরি 
করেছেন, স্যার আমরা আপনার কাছে দাবি করছি যে, আপনার রুলিং আমরা চাই এবং 
এদের বিরুদ্ধে আর্পন ঝ্/বস্থা নেবেন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[12-40 __ 12-50 0.71.] 


্্ী প্রভঞ্জন মন্ডল $ আমি আপনার কাছে একটা নিবেদন করতে চাই, মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সভার এক জন পুরনো সদস্য। সাতবারের মধ্যে ৬বারই আমি 
এই হাউসে এসেছি, আমি কোথাও দেখিনি, কোয়েশ্চেন আওয়ার একটা ইমপরট্যান্ট 
আওয়ার, তার মধ্যে কেউ ন্মন্য প্রসঙ্গ তুলতে পারে। আমি স্যার, চেয়ার বা অন্য কারও 
প্রতি কোনও আ্যসপারশন করছি না কিন্তু আমি একটা এক্সপ্ল্যানেশন চাইছি এবং 
প্রোটেকশনও চাইছি। কোয়েশ্চেন আওয়ার শুরু হয়ে যাওয়ার পর ইন দি মিডস্ট অব 
এ হাফডান কোয়েশ্েনে কেউ অন্য প্রসঙ্গ তুলতে পারে কিনা। আমি যে পয়েন্ট অব 
অর্ডার তুলতে ইচ্ছুক, কণিকা গাঙ্গুলি আগেই বলেছেন চম্পলা সর্দারের বিষয়ে। আমিও 
এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর স্টেটমেন্ট দাবি করছি। 


(গোলমাল) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ বসুন, প্রভঞ্জন বাবু বসুন, আপনি ৬ বার জিতে এসেছেন 
অথচ ডেপুটি স্পিকার, স্পিকার দাঁড়ালে আপনি বসতে 'জানেন না। এই হাউসে হামেশাই 
এইরকম আইন বহির্ভীতভাবে, রুলিং এর বাইরে অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং অতীতে 
যখন গভর্নর এসেছিলেন, এই হাউসে আলোচনা হয়েছে এবং তখন মাননীয় সদস্যরা 
+ দত শঙ্ঘর কবে ডেকোরাম ভঙ্গ করেছেন। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ডিসকাশন-_-ডিবেট 
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ইন দি হাউস নানাভাবে ব্যাহত করা হচ্ছে। শাসকদল এবং বিরোধীদলের সদস্যরা 
উভয় মিলেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করবেন। উনি কোয়েশ্চেন আওয়ারের আগে 
ডিমান্ড করলেন। আই কনসিডেড দ্যাট ডিমান্ড যদিও রুলসে এই প্রভিশন নেই। আপনারা 
সরকার পক্ষের সদস্যরাও উল্লেখ পর্বের আগে, আযডজর্নমেন্ট মোশনের আগে, কলিং 
আযাটেনশনের আগে আপনারা মেনশন করেছেন। বিরোধীরা যা করছেন সরকারপক্ষের 
সদস্যরাও অনুরূপ করছেন। এই আচরণ ঠিক না। আপনারা নিজেরাই বাবহার করছেন 
এই হাউসকে। সংসদীয় রীতিনীতিকে রক্ষা করবেন। সংসদীয় রীতিনীতি মানার যে পদ্ধতি 
আছে সেটা অনুসরণ করবেন। 


রী নন্দদুলাল মাঝি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্র 
মহাশয়ের কাছে আমার দাবি রাখছি। আমার ওখানে পাত্রসায়ের থেকে বিষু্পুর এইচ. 
পি. ডব্র ডি. রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে মেরামতি করা হয়নি, তার ফলে যানবাহন চলাচলের 
অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই পীচের রাস্তাটি মেবামত ও চওড়া করার জন্ম আমি মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


॥ শ্ত্রী সুভাষচন্দ্র সরেন $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকা মেদিনীপুরের 
গোপীবল্পভপুর থেকে নাজিসুল ভায়া আসই এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে মেরামতির অভাবে 
ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। আমি বিধানসভায় বারেবারে বলেছি এবং মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ওই এলাকাটি আদিবাসী অধ্যুসিত 
এলাকা এবং উড়িষ্যার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি একটি আত্তঃরাজ্য রাস্তা । 
গোপীবল্পভপুর কলেজের বু ছাত্রছাত্রীর যেতে অসুবিধা হয়। এই রাস্তাটি ১২ বিখিঃ 
রাস্তা, এই রাস্তাটি অধিগ্রহণ করে মেরামতির ব্যবস্থা করা হোক। এই রাস্তা দিয়ে শত 
শত লরি চলে। এখানে বারবার বলা সত্তেও কোনও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। আমি এই 
ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই দ্শিম্ণ আগে হাস গে 
ঘটনা ঘটল তার রুলিংয়ের ব্যাপারে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু আপনি যেটা উল্লেখ 
করেননি যে বিরোধী সদস্যরা লাইট টেনে, কাগজ ছিঁড়ে যে ধস্তাধস্তি করেও শেষ হয়নি। 
তারা বেগুন, কাঁচকলা দিয়ে মালা বানিয়ে মাননীয় মন্ত্রীকে পরিয়ে দিয়েছেন। আমি মনে 
করি এটা হাউসে একটা অপমানজনক ঘটনা। এ ব্যাপারে আপনার রুলিং চাইছি এবং 
এটা সুনীতি চট্টররাজ করেছেন, তীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, হাউসে প্রতিবাদ করার বিভিন্ন রকম পন্থা আছে, কিন্তু এইভাবে 
মন্ত্রীদের উপর একটার পর একটা ঘটনা যদি ঘটতে থাকে তাহলে আমাদের এবং 
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মন্ত্রীদের নিরাপত্তা কোথায়? সেইজন্য রুলিং চাইছি। 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ আপনি এ ব্যাপারে নোটিশ দেবেন, তাহলে ব্যবস্থা নেব। 


শ্রী কিরিটা বাগদি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমার বিধানসভা 
এলাকায় কুন্দপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটতে আজ পর্যস্ত গাইনির কোনও ডাক্তার এবং 
সার্জিক্যালের ডাক্তার নেই। সেখানে একজন ডাক্তার আছেন, তিনি সব রোগীদের দেখেন। 
এই হাসপাতালটি একটি জনপ্রিয় হাসপাতাল। ওই হাসপাতালটিতে ডাক্তার 90 
জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এটা আজকে নতুন নয় যে 
বিরোধীদলের সদস্য যখন তখন নিজেদের ইচ্ছামতো এই স্টাফ রিপোর্টারদের টেবিলে 
উঠে পড়েন. মাইক, বন্ম তুলে দেন। স্যার, তারা লাইট, কাগজপত্র ছিড়ে দিয়েছেন। 
আজকে এই পবিত্র বিধানসভায় যে একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে। দেশের জনগণ 
আমাদের কে এখানে পাঠায় জনসাধারণের সদস্যা নিয়ে বলার জন্য এবং আলোচনার 
মাধ্যমে গঠনমূলক কাজ করবার জন্য। 


কিন্তু এইভাবে মাননীয় সদস্য সুনীতিবাবু যা করেছেন, অতীতেও তিনি এই ধরনের 
আচরণ করেছেন, সেই সুনীতিবাবু সম্বন্ধে এবং আরও কয়েকজন সম্বন্ধে যুদি সঠিক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার জনগণ আমাদের ক্ষমা করবেন না! 
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ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবেশ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রি আনোয়ার শা রোডে যে ফ্লাই ওভার হচ্ছে সেটা 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্টের বা পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডেব 
পারমিশন নিয়ে করা হচ্ছে কি? ক্যালকাটা এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিকিউরি9 
প্লানিং-এর রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী বাইপাসে আর কোনও রাস্তা যোগ হবেনা এই 
অবস্থায় এ নির্মাণ হলে ওখানকার গ্রিণ বেল্ট নষ্ট হবে কিনা সেটা চিস্তা-ভাবনা করার 
জন্য আবেদন করছি। 


শ্রী তমালচন্দ্র মাঝি ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। কাটোয়া মহকুমার কাটোয়া-রামজীবনপুর যে রাস্তাটা আছে সেইরাস্তা জাজিগ্রাম 
থেকে ফুলবাগান, ৩ কি. মি. দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। কোনও সময় 
ভালো ভাবে মেরামত করা হয়না। অথচ এই রাস্তা দিয়ে মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, 
নদীয়া, প্রভৃতি জায়গার বাস চলাচল করে। বর্ষার সময় রাস্তাটার এমন অবস্থা হয় যে 
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সাইড দেবার উপায় থাকে না, বাস পাল্টি খেয়ে যায়। গত ২০ তারিখে এই রকমভাবে 
বাস পাল্টি খেয়ে আকসিডেন্টে একজন মারা যায়। বর্ষার সময় এই রাস্তা যদি ঠিকমতো 
মেরামত না করা হয় তাহলে আযাকসিডেন্ট লেগেই থাকবে। এই রাস্তাটা যাতে সত্বর 
মেরামত করা হয় এবং বাস চলাচলের উপযুক্ত করা হয় তার দাবি করছি। 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বালি পৌরসভার এলাকায় শিমুলতলা এবং পঞ্যাননতলা 
গঙ্গার উপর অবস্থিত দুটো ঘাট দীর্ঘদিন ধরে বিপজ্জনকভাবে ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। 
বলিপৌরসভা, সেচ দপ্তর, সবার মধ্যে আলোচনা হয়ে ঠিক হয় যে পৌরসভ' টাকা খরচ 
করবেন এবং সেচ দপ্তর ষাট করে দেবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সেচ দপ্তরকে ৫ লক্ষ 
টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ৩ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এবং ব্যক্তিগতভাবে এ নিয়ে 
মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনও উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যাকে 
কাজ করার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল তিনি কাজ করেনুনি। কাশীপুরের নৌকো করে এসব 
ঘাটে শত শত মানুষ প্রতিদিন চলাচল করে। অবিলম্বে এটা ঠিক না করলে বড় দুর্ঘটন। 
ঘটে যেতে পারে। বর্ষায় গঙ্গার এই দিকে ভাঙ্গন হয়েছে। তাই এবিথঘ নজর এবার 
অনুরোধ করছি। 


স্ত্রী কমল গুহ ঃ মাননীয় উপ শম্ষ মহাশয়, আজকে ক্রমশ জিনিসপত্রের দাম 
বেড়েই চলেছে। মানুষের ক্রয় ন্নমতার বাইরে সমস্ত কিছু চলে যাচ্ছে। মানুষ এর থেকে 
মুক্তির কোনও পথ পাচ্ছে না। এনিয়ে অতীতে যাঁরা অন্দোলন করেছেন এবং এখনও 
করতে পারতেন, তারা নীরব হয়ে বসে আছেন আর মাঝে মাঝে বিবৃতি দিয়ে মানুষকে 
ধোকা দিচ্ছেন। স্যার, অতীতেও । খাদ্য আন্দোলন হয়েছে। এবং তার ফলে এই হাউসও 
উত্তাল হয়ে উঠেছে। সেই সময় এই হাউসে দেখেছি, আমরা বিরোধীরা কিভাবে সরকার 
পক্ষকে হেনস্থা করেছি; এটা বড় কথা নয়। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা, শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা, 
“শীন্দ্র ঘোষ, এই যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সরকার অক্ষম, অযোগ্য, সেকথা না 
বলে বিরোধীরা আজকে এখানে কি আচরণ করেছেন তার বিরুদ্ধে শাস্তি দেবার জন্য 
বলেছেন। 


আমি আপনাকে এই কথা বলতে চাই যে এই করে সমস্যাকে চেপে দেওয়া যায় 
না। জিনিসপত্রের দাম যাতে কমে সেই দিকে নজর দিতে হবে, ব্যবস্থা করতে হবে। 
এই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ করে কৃষক ও শ্রমিকদের 
কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি জীবনযাত্রাকে অচল করে দিচ্ছে। 
তাই আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি এব্যাপারে মন্ত্রিসভাকে নির্দেশ দিন সংবিধানে যদি 
এরকম কিছু থাকে- নির্দেশ দিলে বাধিত হব। 
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রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ (হাউসে উপস্থিত নেই)। 


শ্রী শিবপ্রসাদ দলুই £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
ূর্তিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্ধমান থেকে আরামবাগ, পর্যন্ত যে রাস্তা আছে সেই 
রাস্তার বহু জায়গায় খানাখন্দ আছে, সেগুলোর মেরামত হয়নি। এছাড়া গোটা দক্ষিণ 
দামোদর এলাকায় যে সমস্ত রাস্তা আছে সেগুলো ভাঙাচোরা অবস্থায় আছে। এইসব 
করছি। 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেন. . মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি 
বিষয়ে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমান মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে আমরাও উদ্বিগ্ন। 
কিন্তু এই বাজার অর্থনীতির ফলে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে ৪৩ টাকার দাম এই 
ডলারের সমান হয়ে গেছে। সেখানে আমাদের দেশের এই মূল্য বৃদ্ধিতে যদি স্থিতিশীল 
রাখতে হয় তাহলে ন্যায্য করে গণবন্টন ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হয়। বিরোধী 
সদস্যরা গণবন্টন ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য আন্দোলন না করে শুধু মূল্য বৃদ্ধির 
কথা বলছেন। এই অজুহাতে মাননীয় সদস্য শ্রী কমলকান্তি গুহ মহাশয়ও একই কথা 
বললেন। সারা ভারতবর্ষে মূল্য বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকারের 
উদারনীতি ও বাজার নীতির ফলে প্রতিটি জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। গণবন্টন ব্যবস্থার 
মাধ্যমে এর মোকাবিলা না করে যারা সংসদীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চায় তাদের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য আমি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী কিরীটি বাগদী $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
প্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়া থেকে খাতরা হয়ে মুকুটমণিপুর পর্যস্ত যে রাস্তা 
গেছে সেই রাস্তাটা ট্যুরিস্টদের রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। 
কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেই রাস্তাটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। কয়েকদিন আগে এই রাস্তায় 
জীপ্‌ দুর্ঘটনা হয়। এই রাস্তাকে যাতে আরও চওড়া করা হয় এবং মেরামত করা হয় 
তার জন্য আমি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি। 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে বিশেষ 
উদ্বেগের সঙ্গে কতকগুলো ঘটনার উল্লেখ করে আমি মাননীয় স্বরাষ্রম্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। কংগ্রেস যে সন্ত্রাস করছে সেটা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তারা গোটা 
রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস করছে। গত ২১ তারিখে ডোমকল থানার মোমিনপুর 
গ্রামে, এরশাদ আলি নামে একজনকে খুন করা হয় এবং এই ঘটনায় ৪ জন জখম হয় 
এবং তাদের কে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনা হল-_কংগ্রেসের টি. এম. 
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সি.-র কাবাজউদ্দিন, এরশাদ আলির কাছে গিয়ে বলে যে, 'তোমার কাছে আমার টাকা 
গচ্ছিত আছে'। এই বলে সে এরশাদ আলির উপর আক্রমণ করেন। এই ঘটনায় পুলিশ 
একজনকে আযারেস্ট করে। 


তারফলে বিকেলবেলায় জঘন্য আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। বাড়ি জালিয়ে দেওয়া 
হয়, এরশাদ আলিকে খুন করা হয়। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে দাবি করছি অবিলম্বে 
দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হোক এবং শাস্তি দেবার বাবস্থা গ্রহণ করা হোক। 
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শ্রী অঙ্গদ বাউড়ি £ মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মুখামন্ত্রীর 
এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেখে 
আমাদের বাঁকুড়া জেলায় তৃণযুল নামধারি কংগ্রেসিরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। স্যার, 
আপনি জানেন এর বিরুদ্ধে গত ১৫ তারিখ আমাদের বাঁকুডা ডেলায় বন্ধ পশলিও 
হয়েছে। তারপর থেকে ওদের আক্রমণ আরও বেড়ে গেছে। বিশেষ কঠে আমার ৷ 'খাণ১ শ| 
এলাকা কতুলপুরের মেজিয়া ব্লকের সুখাবানজোড়া গ্রামে গত ১৮ই জুন সন্ধাবেলা আমাদের 
পার্টির শ।খা সংগঠকের বাড়ি আক্রমণ করে, বোমা মারে এবং তাকে খুন করার চেষ্টা 

মীভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। আমরা লক্ষা করছি এই সমস্ত ঘটনায় পুলিশের 
এব এ চণখু৭ নামধারি সমাজবিরোধীদের সাহাধ্য করছে। তাদের গ্রেপ্তার করছে না, 
উল্টে তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে, মদত দিচ্ছে। যারা এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করছি, তাদের অবিলম্বে 
যাতে গ্রেপ্তার করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক্রছি। 


শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মেদিনীপুর জেলার নরখাট 
বিধানসভা ছেন্দ্রের চৌখালিতে কোনও পুলিশ ফাঁড়ি নেই। যাতে ওখানে অধিলপ্বে একটা 
পুলিশ ফাড়ি ক; হয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশর়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ «৭ছি। এ এলাকার অজিত পান্ডা, এলাকার গান্দী নামে পরিচিত ছিল, সে 
সম্প্রতি ওখানে খুন 5051 ইতি সুর্নে শঙ্কর প্রধান নামে আরও একটি ছেলে খুন 
হয়েছে। এখানেই চন্ডীপুর থানা থেকে ৮ কিলো মিটার দূরে অবস্থিত। ফলে কোনও 
ঘটনার পরে সেখানে পুলিশ গিয়ে পৌঁছবার আগেই দুঙ্ধৃতিরা গা ঢাকা দিতে পারে। এ 
দূরবর্তী এলাকাকে চত্ডীতলা পি. এস. থেকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না। সে জন/ অবিলগ্ে 
ওখানে একটা পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হোক। 


শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আমি দমকল 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্থণ করছি। আমাদের বর্ধমান জেলার পায়না এবং 
খন্ডঘোষ বিধানসভ। এলাকায় প্রায় ৬ লক্ষ মানুষের বাস। প্রতি বছর অগ্নিকান্ডের ফলে 
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ওখানে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। সুতরাং এ এলাকার সকরাই মোড়ে একটা দমকল কেন্দ্র 
চালু করার আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী বংশীবদন মৈত্রঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকাল বিরোধী দলের নেতা অতীশ সিংহ বললেন-_এলাকায় 
এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য আমরা জানি তৃণমূল এবং কংগ্রেস বিভিন্ন জায়গায় 
সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। গত ১৯.৬.৯৮ তারিখ বাম সংসদীয় প্রতিনিধি হল কমরেড বিপ্লব 
দাশগুপ্তর নেতৃত্বে আমাদের হুগলি জেলার খানাকুলে গিয়েছিল। আমি তাদের সঙ্গে 
ছিলাম। এ প্রতিনিধি দল এ এলাকা পরিদর্শন করে যাবার পরে তৃণমূল এবং বিজেপি 
কর্মীরা আমাদের কর্মী সমর্থকদের ওপর পুনরায় আকর্ষণ শুরু করেছে। আমরা খবরের 
কাগজের মাধ্যমে দেখলাম যে, ওখানে যেসব সাংসদরা গিয়েছিলেন তাদের ওপরও 
আক্রমণ হয়েছে। আমাদের শাবলসিংহপুর গ্রামে প্রায় ৪০/৪৫টা আমাদের সমর্থক মুসলমান 
পরিবারের বাড়িতে রাত্রিবেলা আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, মারধোর করা হয়েছে, 
এলাকাচ্যুত করা হচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 


শ্রী মৃণালকান্তি রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
জরুরি বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের রাজ্যে 
যে চম্পলা কাহিনীর ইতিহাস চলছিল, সেই চম্পলা কাহিনীর ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে। 
এবং অসত্যতাই প্রমাণিত হল। আজকে এই ধর্ষণের কাহিনী বর্ণনা করে যে ফান্ড 
ঘটালেন তাতে পশ্চিমবাংলার সমস্ত মা-বোনেদের ভ্রু কুচকে উঠেছে। ৩৫৫ ধারা, ৩৫৬ 
ধারার জুজু দেখিয়ে এখানে যারা ঘুরে গেলেন, বি. জে. পির নেতৃত্বে একদল এসে যে 
কান্ড কারখানা করে গেলেন তাতে পশ্চিমবাংলার মানুষ গর্জে উঠেছে। তারা এইভাবে 
আমাদের এখানে এসে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ১৯৭২ 
সালে এই পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাস করেছিল একজন রাজা, আর ১৯৯৮ সালে সন্ত্রাসের 
রিগিং সৃষ্টি করল একজন রানি। এই দুটোর সঙ্গে খুব মিল আছে। কয়েকদিন আগে 
দীঘাতে তারা একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটিয়েছে। সি. পি. এমের একটি মিছিল আসছিল। 
সেই মিছিলের উপর তৃণমূল, বি. জে. পি এবং কংগ্রেস মিলিতভাবে আক্রমণ করে। 
এইভাবে তারা সর্বত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। এইভাবে তারা যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এর 
ফলে দীঘার পর্যটন কেন্দ্র মার খাবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে এইরকম ধর্ষণের গল্প 
করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কেসের ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং 
যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী এবং মানহানি কেস করা হোক। 


শ্রী রামপদ সামন্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের 
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পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রীর কাছে একটি দাবি জানাচ্ছি। দাবিটি কি? 
কাল্পন্কি গল্প ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, ভাওতাবাজি ধরা পড়েছে। দিনের পর দিন 
মানুষকে ধোকা দিয়ে, মিথ্যা খবর ছড়িয়ে মানুষকে প্ররোচিত করার প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে 
ভেস্তে গেছে। আমি চম্পলা সরদারের কথা বলছি। দিনের পর দিন যে গল্প ফাদা 
হয়েছে তা কেন্দ্রীয় ফরেনসিক রিপোর্টে মিথ্যা বলে ধরা পড়েছে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
কাছে আবেদন করছি, এই মিথ্যা ব্যাপারটা যাতে সর্বশ্রেণীর মানুষ জানতে পারে 
তারজন্য এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হোক এবং বিভিন্ন সাংবাদিক যারা ভগবান ছাড়া ভয় 
করিনা বলে থাকেন তাদের কাছে অনুরোধ করব, সমাজের স্বার্থের জন্য এই ভাওতাবাজ 
মানুষদের কাছ থেকে তারা যাতে দূরে থাকে এই সতটা সর্বস্তরে প্রকাশ করে জনসাধারণের 
কাছে পৌঁছে দেওয়া হোক। 


শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে শিমুলিয়ায় পুরানো একটি 
সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার বহুদিন ধরে আছে যেটাকে আজকে নিউ পি. এইচ. সি বলা 
হচ্ছে। এই হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে ফার্মাসিস্ট নেই। এইসব হেলথ সেন্টারগুলি গ্রামেই 
আছে। এখানে ডাক্তার থাকে না, ওষুধপত্র থাকে না। এরপরে যদি ফার্মাসিস্ট না থাকে 
তাহলে টোটাল হেল্থ সেন্টারটি অকেজো হয়ে যায়। তাই অবিলম্বে এই শিমুলিয়ায় যে 
হাসপাতালটি আছে সেখানে যাতে ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করা হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য 
মাননীয় স্বাসথ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী প্রভর্জান মন্ডল £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, এই বিষয়টি মাননীয় সদস্যা 
শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গলি তুলেছেন। বিষয়টি আমাদের কাছে খুবই লজ্জার এবং সারা 
পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে লঙ্জার। আমাদের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি যা তাতে পশ্চিমবাংলার 
সচেতন মানুষের জাগ্রত বিবেক ধিক্কার দিয়েছেন। আজকে চম্পলা সরদারের কথা 
কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল আমি টি.ভির মাধ্যমে জেনেছিলাম । আজকে ভ্রষ্টাচার 
এবং মিথ্যাচার দিয়ে গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সারা পশ্চিমবাংলার জন-মানসে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য লাগাতার অপ-প্রচার করেছিলেন। মাস-মিডিয়াও এইরকম 
ক্রমাগত অপ-প্রচার চালিয়েছে। আজকে সেই সত্যটা উদঘাটিত হয়েছে। এরফলে আজকে 
পশ্চিমবাংলার মানুষ নিশ্চয়ই ধিক্কার জানাবেন। কারণ, পশ্চিমবাংলা তথা ক্যালকাটা ইজ 
এ কালচারাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া। 


আজকে শিল্প সংস্কৃতির রাজধানীর বুকে দাঁড়িয়ে, এই পবিত্র শহরে দাঁড়িয়ে আমরা 
যদি এর প্রতিবাদ না করি, এই ঘটনার "পুনরাবৃত্তি ঘটার সুযোগ যদি থাকে তাহলে 
আমাদের জাগ্রত বিবেক নিশ্চয় আহত হবে। আমরা তাই চাই, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
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বুদ্ধদেববাবু এ সম্পর্কে স্টেটমেন্ট দিন। কারণ সারা পশ্চিমবাংলায় এটা নিয়ে ' প্রচার 
করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ ফানান্ডেজকে তৃণমূলের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি সঙ্গে করে 
চম্পলা সর্দারকে নার্সিং হোমে দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেইজন্য স্যার, আমার আবেদন 
আপনার কাছে যে, আপনি নির্দেশে দিন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এবং তিনি সমস্ত 
রিপোর্ট এখানে উপস্থিত করুন যাতে প্রকৃত ঘটনাটা মানুষ আনতে পারে। 
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শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে শ্রমমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, হাওড়া 
ভেলা€৬ সাইন আপ ইনভেস্টমেন্ট-এর যেটা ফুলেশ্বর কটন মিল সেটা পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
আগে বন্ধ বরে দেওমা হয়েছে। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ রবীনবাবু আপান একটু এসুন। প্রভপ্নব, আপনি এখানে 
(নাটিশ দিতেন ইরিগেশন এমব্যাঙ্কমেন্ট ইন সুন্দরবনস এরিয়ার ব্যাপারে ব্লান জন্য 
অথচ “পন অয শিনে! 


শ্রী প্রভপ্জান মন্ডল £ স্যার, আম খেনশঃনন পানা এতটা সাবজেক্ট লিখেছিলাম, 
জিরো আওয়ারের জন্য একটা সাবজেক্ট লিখেছিলাম এবং ৮৮" “ব আমি বলে 11 
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শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ স্যার, সেই বন্টন মিলটি বন্ধ হয়ে যাবার ফলে সেখানেকার 
১২ইশো শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীল হাজার হাজার মানুষ আজ অনাহারের 
মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ল্যাডলো জুট মিল বন্ধ, তার ৬ হাজার কর্মগরী অনাহারে দিন 
কাটাচ্ছেন। প্রেমাদ জুট মিল ধুঁকছে। বাউরিয়া কটন মিল লক আউট হয়ে গিয়ে, তার 
শ্রমিকরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরছে। আজকে কানোরিয়া জুট মিল যার শ্রমিক সংখ্যা ৫ 
হাজার সেখানে ম্যানেজমেন্টের লোকরা আসেনি, তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই মিল 
এলাকায় বিরাট গন্ডগোল হচ্ছে। স্যার, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সরকার, 
শ্রমিক কর্মচারিদের সরকার। আজকে আমরা দেখছি, হাওড়া জেঞ।তে, শুধু হাওড়া 
জেলাতে নয়, ২৪ পরগনা জেলাতেও এইভাবে জুটমিল, সুতাকল, ইপ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলি 
বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং তার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। 
মাননীয় শ্রমমন্ত্রী ও সরকারের এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে এই মিলগুলি 
খোলার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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শ্রী পন্রনিধি ধর ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষামন প্রতি 
আপনার মাধ্যমে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
স্যার, বামফ্রন্ট সরকার সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ-_আশ্রয়হীন বিধবা, বয়োবৃদ্ধ, 
প্রতিবন্ধী মানুষ, তাদের ভাতা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। সেই ভাতা ৬০ টাকা থেকে 
বর্তমানে ৩০০ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু স্যার, আশ্চর্য হয়ে দেখছি যে এই টাকাটা এই 
সমস্ত দুর্বল শ্রেণীর মানুষরা যেখানে আগে দুঁতিন মাস অন্তর অন্তর পেতেন এখন ৮/৯ 
মাস হয়ে গেলেও সেই ভাতার টাকাটা তারা পাচছেন না। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র 
ডোমজুড়ের বালি-অগাছা ব্লকের কয়েকজন বিধবা মহিলা, বয়োঃবৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী মানুষ, 
তারা আমাকে জানিয়েছেন যে ৮/৯ মাস হয়ে গেল কিন্তু তারা টাকাটা পাচ্ছেন না। 
স্যার, এই দরিদ্র মানুষরা কিছু খেয়ে যাতে বাঁচতে পারেন তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার 
এই ভাতার ব্যবস্থাটা করেছিলেন কিন্তু সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অবহেলার জন্য তারা 
এটা ঠিক মতন পাচ্ছেন না। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। অবিলম্বে তারা যাতে তাদের 
ভাতার টাকাটা পান তার ব্যবস্থা করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী অমর চৌধুরি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের 
একটা কলঙ্কজনক ঘটনার কথা আগেও আমি উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু তার কোনও 
প্রতিকার হয়নি। আমি আবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এই হাসপাতালের ই. 
এন. টি, অর্থপেঁডিক এই সব ডিপার্টমেন্টে কোনও ডাক্তার নেই। কিন্তু গাইনোকলজির 
ডাক্তার থাকা সর্তেও তারা এখানে কোনও চিকিৎসা করেনা, রেফার করে দেয় আর. জি, 
করে। আমি দুটো ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি। গত বছর ১৩।১২।৯৭ সালে 
ঙলি দে নামে একজন মহিলা এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তাকে ১৪।১২।৯৮ সালে 
রেফার করা হয়েছে আর. জি. কর হাসপাতালে। কিন্তু পথে যেতে যেতে সে প্রপব করে 
দেয়। সৌভাগ্য যে তার বাচ্চাটি সুস্থ্য থাকে। তার ৬ মাস আগে অনুরূপভাবে বাপী 
দাসের স্ত্রীকে ভর্তি করা হয়। তাকেও পরের দিন রেফার করা হয় আর. জি. কর 
হাসপাতালে। পথে এক কিলো মিটার যেতে না যেতে সে প্রসব করে দেয়। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় তাব্র শিশু পুত্রটি ভাল থাকে, কিন্তু সে মারা যান। এই সম্পর্কে অতি দ্রুত তদন্ত 
হওয়া দরকার এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এই হসপিটালের মধ্যে আর একটা 
দুঃখজনক ঘটনার কথা বলতে চাই। এই হাসপাতাল চত্বরে গত ২৫ বছর ধরে 
যুবকংগ্রেসের অফিস রয়েছে। সেখানে এমন কোনও অপকর্ম নেই যা হয়না, কিন্তু সেগুলি 
কোনও প্রতিকার হচ্ছে না। কাজেই এই যুবক কংগ্রেসের অফিস ওখান থেকে সরিয়ে 
দেওয়া হোক। এই বিষয়গুলির তদস্ত করে হাসপাতাল যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা 
যায় সেই ব্যবস্থা করার জন্য আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
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শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বীস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বলতে চাই যে, এই হাউসে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে যে আলোচনা হয়েছে, এই 
ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশ ছোয়া হয়েছে। 
সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ, গ্রামের মানুষ, কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারীর ক্রয় 
ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি অতীতেও কংগ্রেসের রাজত্বে ছিল তখন 
পশ্চিবঙ্গে বামপন্থীদের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছিল যে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির 
স্টেট ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে দাম বেঁধে দেওয়া হোক। আজকে পশ্চিমবাংলায় আলু, পেয়াজ 
লঙ্কা ইত্যাদির দাম ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। এগুলিও স্টেট ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে দর বেধে 
দেওয়া হোক। এছাড়া সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের বাচার কোনও পথ নেই। 


শ্রীমতী নন্দরাণী দল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, গতকাল আমার 
নির্বাচনী কেন্দ্র কেশপুরের ৪ নং অঞ্চল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সমাজ বিরোধীদের 
নেতৃত্বে ৬টি ট্রাকে প্রায় ১।। হাজার লোক বন্দুক, পাইপ গান নিয়ে ৬ নং এবং ২নং 
অঞ্চলের তালতলা, কালগেড়া আক্রমণ করে দুটি বাড়ী লুঠ করে এবং ১০০ জন 
মানুষকে আহত করে। তারা এখন সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে। থানায় দীর্ঘ ১৫ দিন 
কোনও ও. সি নেই। এর প্রতিরোধ করার জন্য থানায় উপযুক্ত পুলিশও নেই। কাজেই 
থানাগুলিতে অবিলম্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ দেওয়া হোক এবং ই. এফ. আর ক্যাম্প 
করার অনুমোদন দিয়ে সেখানে একটা শক্তিশালী ক্যাম্প করার জন্য আপনার মাধ্যমে 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


স্ত্রী তপন হোড় ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে আগামীকাল এই 
বিধানসভার তিনটি উপ-নির্বাচন হবে-_বৌবাজার, রাসবিহারী এবং হুগলির চন্ডিতলায়। 
আপনি দেখবেন যে কংগ্রেসের বন্ধুরা ওয়াক আউট করলেন। কারণ কি? না, দ্রব্য মূলা 
বৃদ্ধি। তারা একটা নাটক করে এখান থেকে ওয়াক আউট করে গেলেন। 
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আগামীকাল উপনির্বাচন ; টিভিতে দেখাবে, কাগজে বেরোবে বামফ্রন্ট সরকারের 
তারা বিরোধিতা করেছেন। বামফ্রন্টের কে কত বেশি বিরোধিতা করেছেন তার একটা 
প্রতিযোগিতা তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে শুরু হয়েছে। তার পরিণতিতে আমরা আশঙ্কা 
করছি, বি. জে. পি.-র সঙ্গে তৃণমূলের একটা সমঝতা হয়েছে যে, কি করে এখানে ৩৫৬ 
প্রয়োগ করা যায়। তাই আমি কালকের রাসবিহারী, বৌবাজার এবং চন্তীতলা উপনির্বাচনে 
'» স্িহ্গপির সঙ্গে কংগ্রেস থেকে তারা ষড়যন্ত্র করছেন। তারা এই নির্বাচনকে 
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তৃণমূল-বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেস থেকে তারা ষড়যন্ত্র করছেন। তারা এই নির্বাচনকে 
টার্গেট করেছেন। আমার কাছে খবর, কালকে রাসবিহারী কেন্দ্রে বুথ দখল থেকে শুরু 
করে সেখানে বামপন্থীরা যাতে ঢুকতে না পারেন তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বৌবাজারে 
সেই একই ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে চন্ডতলায় সেটা তারা পারবেন না, কিন্তু সেখানে নানা 
ধরনের কান্ড-কারখানা করে ভোট বাঞ্চাল করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ তাদের মধ্যে 
সমঝোতা হয়েছে যে, কি করে এখানে ৩৫৬ চালু করা যায়। তারজন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীকে বলছি, আজকে থেকেই আপনি ব্যাপারটা দেখুন, গভীরভাবে দেখুন যাতে 
9884 
তারা তৈরি করতে পারে। 
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শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উত্তরবঙ্গ সেচ-ব্যবস্থা, ভত্তিক 
উত্তরবঙ্গ চাষের চিরাচরিত হাহাকার, গোটা বিষয়টা আলোচিত বিষয়। সেই বহু আলোচিত 
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বিষয় সম্বন্ধে একটা আশার আলো আমরা দেখেছিলাম তিস্তা সেচ প্রকল্প থেকে। যে 
তিস্তা প্রকল্প উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলায় সেচের অভাব ঘোচাবে, শুখা মরসুমে চাষের 
প্রয়োজনে জল পাওয়া যাবে, এই স্বপ্ন আমরা দিনের পর দিন বছরের পর বছর 
দেখেছি। কিন্তু আজকে ২২ বছর হতে চললো, আমাদের এই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে 
গিয়েছে। তিস্তা সেচের জল আমাদের জমিতে পৌঁছাতে পারলো না। স্যার, এই যে 
তিস্তা প্রকল্প এই প্রকল্পে ঠিকমতো কাজ হচ্ছে না। কাজ কেন হচ্ছে না, কি কারণে 
হচ্ছে না? অক") অপদাথ অফিসার এবং ইহঞ্জিনিয়াররা এবং দুর্নীতিবাজ লোকেরা 
এটাকে একটা তাদের লুটের জায়গা করে নিয়েছে। ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে এই 
বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকায় প্রতিদিন বেরিয়েছে। এর কোনও প্রতিবাদ 
সরকারের তরফ থেকে আমরা দেখিনি বা যে খবরগুলি বেরিয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদে 
দুর্নীতি অপচয় এই সব নিয়ে এই সম্বন্ধে সরকারের কোনও বিবৃতি আমাদের কাছে 
পৌঁছায়নি। আজকে তিস্তা সেচ প্রকল্পের আর একটা ব্যাপার হল, সরকারি অর্থের 
অপচয়। বাঁ হাতি খাল ক্যানাল ডিভিসন ময়নাগুড়িতে স্থানাস্তরিত করার দাবি দীর্ঘদিনের। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবেন বলে আমাদের বহুবার আশ্বাস 
দিয়েছেন। কিন্তু কোন একটা শক্তি তাকে বার বার সেই বিবেচনার জায়গা থেকে বিচ্যুত 
করেছে তা আমি বুঝতে পারছি না। 


ময়নাগুড়িতে বাঁহাতি ক্যানালের ডিভিসন অফিস হলে কাজের সুবিধা হয় এবং 
অর্থের অপচয় বন্ধ করা যায়। সেদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আবার নতুন করে 
ভাববেন এই আশা আমি রাখি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, সেচের ব্যবস্থার সাথে সাথে 
আমাদের ওখানে যেটা প্রধান সমস্যা, উত্তরবঙ্গ, বন্যা এবং ভূমিক্ষয়, এই তিনটি সমার্থক। 
নদীর যে গভীরতা দিনের পর দিন কমে আসছে, বছর বছর বালি, পাথরকুচি এবং 
পলিমাটি পড়ে পড়ে নদীর গভীরতা আজকে কমে যাচ্ছে। ফলে পাহাড়ে একটু বৃষ্টি 
হলে, কিম্বা সমতলে একটু বৃষ্টি হলে সেখানে বন্যা হচ্ছে। এ সম্বদ্ধে কি করা যায় ২১ 
বছরের গৌববময় এই দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে সেই কথা আমরা দেখলাম না। আমরা 
দেখলাম না যে এই নদীগুলোকে কি করে বন্যা-বাহিত করা যায়, গ্রাম এবং শহরগুলোকে 
কি করে বাঁচানো যায়। সে সম্পর্কে আজ পর্যস্ত এই সরকারের চিন্তা হয়নি। মাননীয় 
মন্ত্রী মহোদয়, সেদিন ভূমিসংস্কার মন্ত্রী তার বাজেটে বক্তব্য রাখবার সময়ে বলছিলেন 
যে, আমাদের যে জমি আছে চাষের জমি-__সেই জমির পরিমাণকে আরও যাতে বাড়ানো 
যায় তারজন্য সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা চলছে। ঠিকই তো, লোকসংখ্যা বাড়ছে। 
বছর বছর জমি উন্নয়নের কাজে বাবহার করা হচ্ছে। ফলে চাষের জমি কমছে। কিন্তু 
চাষের যে জমিগুলো দিনের পর দিন বন্যার ফলে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সে 
সম্পর্কে সরকারের কোনও হিসাব আছে কিনা আমি জানি. না। সেই আগের যে ফিরিস্তি 
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যে, আমাদের এত লক্ষ চাষের জমি আছে তাকে বাড়াতে চাই, যাতে উৎপাদনের 
পরিমাণকে বাড়ানো যায়, এই কথা বলছেন। সাথে সাথে যে জমিগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে, 
যে গ্রামগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে চিন্তা নেই। সামান্য বৃষ্টিতে কালজানি নদী, 
ডায়না নদী এবং পাগলী নদীর অবস্থা এমন হয় যে আলিপুর দুয়ারের রাস্তা অচল হয়ে 
যায়। মানুষের মধ্যে সব জায়গায় একটা ভীতির সঞ্চার করে। সে সম্পর্কে সেচ দপ্তর 
কি চিস্তা করছেন বা ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা জানি না। বন্যা প্রতিরোধের যিনি চেয়ারম্যান, 
তিনি কলকাতায় থাকেন। আমরা বহুবার খোঁজ খবর নিয়েছি। তাকে পাওয়াই যায় না। 
খুব কম সময় তিনি উত্তরবঙ্গে থাকেন। বাগডোগরাতে নেমে সিনক্লিয়ার হোটেলে রাত 
কাটান। অফিসারদের সাথে কথা বলে আবার যথারীতি কলকাতায় ফিরে আসেন। এই 
ব্যাপারটা যদি ঠিকভাবে করতে হয়, চিন্তা-ভাবনা করতে হয়, তাহলে সেখানে ফ্লাড 
কন্ট্রোল কমিশন অফিসারের স্থায়ী ভাবে থাকবার ব্যবস্থা করা দরকার। অফিসাররা যাতে 
থাকেন সেটা করা উচিত। সেটা করা হচ্ছে না। নদীর্বাধ দিয়ে যে বাধগুলো আপনারা 
দিয়েছিলেন, সেগুলোকে বহুদিন মেরামত সংস্কার করা হচ্ছে না, বিশেষ করে গোটা 
কোচবিহারটা বাধবেষ্ঠিত আপনারা জানেন। 
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১৯৫৪ সালে যে প্রলয়ঙ্কর বন্যা হয়েছিল তখন ভারতবর্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
জওহরলাল নেহেরু কোচবিহারে এসেছিলেন এবং সেই সময়েই ওই বাঁধগুলো দেওয়া 
হয়েছিল। তারপরে ওই বাঁধগুলোর আর সংস্কার হয়নি। এবং বছ মানুষ এই বাঁধের 
উপর তাদের ঘর বাড়ি তৈরি করে বসে আছেন, এটা একটা বিপদের কারণ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। কুচবিহারের চারপাশে তোর্ধা যেভাবে ধেয়ে আসছে তাতে কুচবিহার শহরে 
বন্যা হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে কিছু বোল্ডার ফেলা হয়, মাঝে মাঝে ইপ্জিনিয়ার দাঁড় 
করানো হয় এই পর্যস্ত। আপনার তোর্ধারেল সেতু যে আছে, সেখান পর্যস্ত এসে গেছে। 
রাস্তার পাশে তোর্ধা নদী ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে গেছে, ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং 
সেখান থেকেই নদীর গতি বেরিয়ে যাবে। আর যে তোর্ষা সড়ক সেতু তৈরি হচ্ছে তারও 
আর কোনও মূল্য থাকবে না। এটা চিন্তাভাবনা করার দরকার। কুচবিহার শহরে বহু 
পুরনো নদী, বীয়গুলো আছে, তাদের ঠিক করা দরকার । বন্যা হওয়ার পরেই আপনারা 
যাবেন এবং আমাদের হয়ত আশ্বাস দিয়ে আসবেন যা সব সময়েই করা হচ্ছে। আর 
বিশেষ করে আশ্বাস দেওয়ার মাস্টার আমাদের অর্থমন্ত্রী। বন্যা হলেই সবচেয়ে আগে 
তিনি ছুটে যাবেন। ট্রাফিক জ্যাম হলেই তিনি ছুটে যাবেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেই ছুটে 
যাবেন। অসীম দাশগুপ্ত মহাশয় নব স্তরেই ছুটে যাবেন আর ঝুড়ি ঝুড়ি আশ্বাস বর্ষণ 
করে আসেন। তিন বছর আগে উত্তরবঙ্গে যখন প্রবল বন্যা হল, আলিপুরদুয়ার বিধ্বস্ত 


758 85581131% ২0 রোল) 

[240 30109, 1998] 
হয়ে গেল, আলিপুরদুয়ারের কলেজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, এই মন্ত্রী মহোদয় এই 
অর্থমন্ত্রী সেখানে আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন আলিপুর দুয়ারের কলেজের ছেলে-মেয়েদের 
যে, তিনি সপ্তাহে একদিন করে এসে পড়াবেন। হাস্যকর আশ্বাস। উত্তরবঙ্গের মানুষকে 
এই ধরনের বোকা ভাবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একটা কমিটি করলেন যে উত্তরবঙ্গে 
যে নদীগুলো আছে এবং বাঁধ আছে তার মেরামতি ব্যাপারে । উত্তরবঙ্গে নদীগুলো এবং 
বাধ মেরামতি ও বাঁধ তৈরির ব্যাপারে একটা কমিটি করেছিলেন। সেই কমিটি একটা 
হিসাব দিয়েছে যে প্রাথমিকভাবে মেরামতির জন্যে ২৭ কোটি টাকা আশু প্রয়োজন। এটা 
কোনওভাবে ঠেকা দেবে। ২৭ কোটি টাকা দরকার, ৯ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে, তার 
মধ্যে ৪ কোটি টাকা ২-৩ বছরের বকেয়া ঠিকাদারদের পাওনা মেটাতে শেষ হচ্ছে। 
বাকি থাকে ৫ কোটি টাকা। যেখানে ২৭ কোটি টাকা প্রাথমিক কাজের জন্য ইঞ্জিনিয়াররা 
চেয়েছিলেন বা কমিটি চেয়েছিল সেখানে দিচ্ছেন মাত্র ৫ কোটি টাকা। এতে কাজের 
কাজ কি হবে জানি না। আজকে যেখানে দিনের পর দিন ভূমিক্ষয় হচ্ছে এবং 
জলপাইগুড়ি থেকে মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার ধরে আসছে, সেটা পালপাড়া এবং সড়কপুরে 
ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হাই রোডের কাছে এসে গেছে। এর ফলে সমস্ত যোগাযোগ উত্তরবঙ্গে 
বিচ্ছিম হয়ে যাবে এই জিনিসগুলো আজকে ভাবার দরকার আছে। আমি আরেকটি কথা 
রাখতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে, আপনি আপনার জবাবি ভাষণে আমি আশা করন তিস্তা 
প্রকল্পের ব্যাপারে আপনি যে 'কথা গতবারের বাজেটে এই বিধানসভাতেই আশ্বাস 
'পয়েছিলেন, কথা দিয়েছিলেন যে আমাদের সঙ্গে বসবেন এবং কতদূর অগ্রগতি হ্, 
কোথায় বাধা সেটা নিয়ে আলোচনা করবেন--তার কতদূর এগোল- কারণ একটা বছর 
তো হয়ে গেল, আজ অবধি বসার সুযোগ দিতে পারেননি। আপনি তো মাঝেমাঝেই 
উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন, আমাদের সঙ্গে বসুন। আমাদেরও তো কিছু কথা আছে সেই কথাগুলে! 
শুনুন। দ্বিতীয়ত আজকে এরচেয়ে বড় সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে যে নদীগুলো আজকে 
ভাঙ্গছে। 


নদীগুলি ভাঙছে, পাহাড়ি নদীর গতিপথ প্রতি বছর পরিবর্তন হচ্ছে এবং নদী 
ভেঙ্গে যে বন্যা হচ্ছে তাতে জমিগুলিতে বালি পড়ে চাষের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। এই 
করে বছ বরধিঞণ গ্রাম আওকে সিতাইয়ের আদাবাড়ি অঞ্চলে যেখানে বার্মিজরা তামাক 
কিনতো, সেই গ্রামগুলি নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে বলি, শরৎবাবুর শ্রীকান্তের 
যে উপন্যাস আছে, সেখানে উনি বলেছেন, বাঙালি যখন তার বৌকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে 
তখন বলছে, আমি উত্তরবঙ্গে যাচ্ছি, তামাক কিনতে । আজকে সেই সমস্ত অঞ্চলগুলি, 
বধিু৪, গ্রামগুলি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। এক এক করে জমিগুলি চলে যাচ্ছে, আর 
আপনারা নদী সংস্কার ভূমি সংস্কারের কথা বলছেন, সেগুলি আছে সেইগুলিই আপনারা 
রক্ষ' রতে পারছেন না। তাই আপনার কাছে অনুরোধ করব, এবারে বন্যা আসেনি, 


[0190099108৭ ঠা ৬01] 0োখ 061ঠব0 508 0845 759 


ঠিক মতন যে বৃষ্টি হওয়ার কথা সারা বছরে আমাদের উত্তরবঙ্গে তার ১1৪ অংশ বৃষ্টি 
হয়েছে। তাতেই রাস্তাঘাট ভেঙে গিয়েছে, মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে। আমি জানি গঙ্গা, 
পদ্মা, জলঙ্গীর বিভিন্ন এলাকার যে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতি হচ্ছে, সেই ক্ষতি দিনের পর 
দিন বাড়ছে। সামগ্রিকভাবে সেটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য আপনারা 
যে ভাবে চিত্তিত, যেভাবে দিল্লিতে দরবার করেন তার একটা ক্ষুদ্রাংশ সময় আপনি 
এখানে ব্যয় করুন, উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার জন্য। এইগুলি হল, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, 
উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এই এলাকার নদীগুলির জন্য চিন্তা 
করুন, একটু ব্যবস্থা করুন। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব, আপনি আমাদের 
কাছে বলবেন, এবারে এই যে বন্য এসেছে তার আগে বন্যা প্রতিরোধের জন্য কি 
বাবস্থা নিয়েছেন? বীধগুলির মেরামতির জন্য কি ব্যবস্থা করছেন? নদী যেগুলি ভাঙছে 
সেইগুলিকে আপাতত ঠেকিয়ে আগামী দিনে সুখা মরশ্ুমে যাতে ভালভাবে কাজ করা 
যায় তার জন্য কি ব্যবস্থা করছেন? এইগুলি আপনাকে করতে হবে। আপনাদের অনেক 
টেকনিক্যাল টার্ম আছে, কমিটি আছে, তাদের রিপোর্ট নিতে হয়, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, 
কমিটিগুলি রিপোর্ট নিয়ে যখন কাজ শুরু করতে যাবেন তখন দেখা যাবে বন্যা আসছে, 
আরও ভাঙছে, নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। টেকনিক্যাল কমিটির রিপোর্ট যা দিয়েছিল 
তার সঙ্গে আর মিলছে না। ফলে আবার মিটিঙে বসতে হবে। এই যে টেকনিক্যাল 
কমিটি বসে আবার পুনর্বিবেচনা করে, এই যে বার বার অবস্থাটা সৃষ্টি হয়, তার থেকে 
আমরা কিভাবে সমস্যাটা এড়িয়ে যথাযথ সমস্যার মোকাবিলা করতে পারি আপনি সেটা 
দেখবেন। এটা আমি আশা করি। আপনার কাছে আমাদের আশা আছে, দেবব্রতবাবু 
আপনি অন্যদের মতো নন, আপনি মানুষের কাছাকাছির লোক, আপনি কৃষক আন্দোলন 
করে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করে এই জায়গায় বসেছেন, কাজেই 
আপনি আমলা তথ্রের দ্বাপা সরকারি যে যন্ত্র আছে, সেই যন্ত্রের দ্বারা যান্ত্রিক হবেন না, 
এই আশা আমি রাখছি। উত্তরবঙ্গের সমস্যাগুলি ব্যাপক, কিভাবে তার মোকাবিলা করছেন, 
কি চিস্তা করছেন, তা শোনবার জন্য আমি অপেক্ষা করে বসে থাকব, এই কথা বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ। 


[2-50 __ 3-00 7.7. ] 


্্ী নারায়ণ মুখার্জি 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রীদ্ধয় ৬৬, ৬৭ এবং 
৬৮ নম্বর ডিমান্ডের অধীন যে বাজেট ভাষণ এখানে রেখেছেন এবং ব্যয়-বরাদ্দর দাবি 
রেখেছেন আমি তা পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করছি। মুশকিল হচ্ছে মাননীয় বিরোধীদলের 
সদস্যরা এখানে নেই, থাকলে ভালো হত। কিন্তু মাননীয় প্রবীণ সদস্য কমলবাবু অনেকটা 
বিরোধীপক্ষের অভাব পূরণ করে দিয়েছেন, যদিও তার ভাষণে সেচ বিভাগটা উত্তরবঙ্গের 
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মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সেচ বিভাগ এবং জলপথ বিভাগের গত এক বছরের 
পারফরমেন্স যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব তা অত্যন্ত সুন্দর আমার অভিজ্ঞতা আমি 
বলি, আমি সুন্দরবন এলাকার পাশের এলাকার লোক, ওখানে সাড়ে তিন হাজার 
কিলোমিটার নদী বাঁধ আছে এবং ছোট, বড় অনেক নদী আছে। সেখানে গত বছরের 
আগের বছর নদী বাঁধগুলি জলোচ্ছাসে ভেঙ্গে গিয়েছিল, ফলে শব্য নষ্ট হয়েছিল, 
বাড়িঘর ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং অনেক ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু এই বিভাগ অত্যন্ত দ্রুততার 
সঙ্গে কমব্যাট করে সেখানে কাজ করেছেন। ইরিগেশন সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্ট আমি 
ভালো করে পড়েছি। তারা কতগুলি সাজেশন দিয়েছেন এই বিভাগকে । আমরা সবাই 
জানি এই সেচ ও জলপথ বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ, শুধুমাত্র উৎপাদন 
বৃদ্ধি বা জলসেচের ব্যবস্থা করা নয়, বাঁধ মেরামতি করা, রক্ষা করা, নতুন বাঁধ দেওয়া 
এবং শুধু তাই নয় এর সঙ্গে উন্নত যে জলবিদ্যুৎ সেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-এর ব্যাপারে 
এই বিভাগের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এককভাবে এই বিভাগটা চলেনা। কৃষি উৎপাদন, 
জলসেচের ব্যবস্থা, যাতে কিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, জল বাঁধকে রক্ষা করা, ভূমিক্ষয় 
নিবারণ করা, দুর্গতদের বাঁচানো এটা তাদের করতে হয়। ফলে প্রকৃতির সঙ্গে এই 
বিভাগের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। বৃষ্টি বেশি হলে জলাধার প্রকল্প যেগুলি আছে তাদের 
জল ছেড়ে দিতে হয় এবং জল ছাড়লেই শস্যর ক্ষতি হয় এবং জলপথ প্লাবিত হয়। 
তাই সাবজেক্ট কমিটি একটি সাজেশন দিয়েছেন, আজকের দিলে এই ব্যাপারে বিকল্প 
কোনও পথ করা যায় কিনা। বৃষ্টি বেশি হলে জল ছেড়ে দিতে হয় নইলে বাঁধ ভেঙ্গে 
যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় 
কিনা সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। সেচ সেবিত এলাকায় যে ক্যানেলগুলি আছে 
সেগুলোর সংস্কার মাঝে মাঝে করা দরকার। সংস্কারের অভাবে শস্য উৎপাদন ব্যহত 
হয়। সেচ এবং কুদ্র, সেচ বর প্রত্যক্ষভাবে কৃহি উৎপান্ন সাহাবা করছেন এবং 
রেকর্ড পরিমাণ কৃষি উৎপাদন হয়েছে। আমার কাছে তথ্য জাছে কংগ্রেসি আমলে কত 
পরিমাণ জমিতে চাষ হত, বহকেসিরা এখালে উপহ্িত নেই, তাই বেশি বলে জানত লেই। 


৮৪-খ্‌ সালে 2৭৬০ হেই হনিতে চাষ হতো ছৃগর্ভস্থ জল ভুলে, এখন তার 
৬ শুণ হচ্ছে এবং যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে ক্র কয হত্তরও কাজ করছে। ভূগর্ভস্থ জল 
যে তোলা হচ্ছে, তা কি করে অপচয় হচ্ছে, সেটা কেন্জ্রী় ক্ষিটি দেখে গিয়েছে। তারা 
কতগুলো সাজেশনও দিয়েছেন। এ্রই অপচয় রোজের জন্য এ সাজেশনগুলো মেনে 
নিয়ে আমাদের উচিত মানুষকে সচ্চেন করা। 


আমাদের সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে বাঁধ বাঁধা! উত্তরবঙ্গের নদীগুলির গতিপ্রকৃতি 
একরকম, দক্ষিণ বঙ্গের নদীগুলির শাতি-প্রকৃতি আর এরকম্ব আবার সুন্দরবনের নদীগুলির 
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গতিপ্রকৃতি অন্যরকম। ফলে, এইসবের বাধ রক্ষণাবেক্ষণ করে ভূমি ক্ষয় নিবারণ করা 
খুব ব্যয়সাধ্য ও দুসাধ্য ব্যাপার একটা রাজা সরকারের পক্ষে তা সম্ভব নয়, যেটা 
আমাদের রাজ্যে রয়েছে। কমল গুহ মহাশয় যা বললেন, মাননীয় মন্ত্রী তার উত্তর 
দেবেন। গঙ্গা-পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনের রোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটি 
 স্বল্পমেয়াদী স্তরে ৩১৫ কোটি টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদী স্তরে ৬১২ কোটি টাকার সুপারিশ 
করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে অবিলম্বে এই বরাদ্দ দেয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন। রাজ্য সরকার বর্তমান বছরে ১৮ কোটি টাকা এবং আগামী বছরের 
জন্য অগ্রিম হিসাবে আরও ২০ কোটি টাকার পরিকল্পনা বরাদ্দ করে রেখেছেন। গঙ্গা- 
পদ্মার ভয়াবহ ভাঙন এবং ভূমিক্ষয় নিবারণ সহজ ব্যাপার নয়। আমাদের মন্ত্ীদ্ধয় এবং 
সরকার যে চেষ্টা করছেন, তা যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। 


আবার দক্ষিণ বঙ্গের নদী ইছামতি, রায়মঙ্গল, বিদ্যাধরী, যমুনা খাল, এসবের বাঁধ 
প্রতি বছর নষ্ট হয়। কারণ ১০০।২০০ মাইল দূর থেকে মাটি এনে বাঁধ দেওয়া সম্ভব 
নয়। ওখানকার মাটি দিয়েই বাঁধ দিতে হয় এবং বৃষ্টির জলে হা ধুয়ে যায়। এর ফলে 
প্রবল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে নদী ভ্রাট হয়ে যাচ্ছে ফলে প্লাবন বাড়ছে, মানুষের দুর্দশা 
বাড়ছে। আমরা জানি, নদী ভরটি হলে সঙ্গে সঙ্গে বা কিছুদিন পরে ড্রেজার দিয়ে মাটি 
কটা সম্ভব নয়। কিন্তু কতগুলো পরিকল্পনা থাকা দরকার। যেমন, মন্ত্রী গণেশবাবু 
বলেছিলেন! ঝেক্ছন নদীয়া জেলার চুর্ণী নদীর সঙ্গে যদি ইছামতি নদীতে মেশান যায়, 
তাহলে এরই যে দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে, সেটা বন্ধ হবে। কারণ, জোয়ার-ভাটায় সমুদ্রের 
জল অনেক দুর যেতে পারে। যেমন ইছামতি থেকে বেরিয়ে শরৎখাল, সেটা যদি 
তেতুলিয়া খালে মিলিয়ে দেয় সামান্য কেটে, তাহলে ভালো হবে। বসিরহাটের পাশে 
যেখানে ইছামতি নদীর উপর ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, যেটা পূর্ত বিভাগ করছে, সেটা ভরাট 
হচ্ছে। আর ভাটার সময় কুকুর পার হয়। আমরা বলছি যে, যখন ব্রিজ তৈপি হবে, 
তখন বোধহয় নদী থাকবে না। এই রকম একটা জায়গায় যাচ্ছে। 
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আমি নন টেকনিক্যাল লোক। আমি বিশেষজ্ঞ নই। আমি শুনেছি যে, যদি এই 
শরৎ খালের সঙ্গে তেঁতুলিয়া খালকে মেশানো যায়, তাহলে ইচ্ছামতি বাঁচতে পারে। 
উত্তর ২৪ পরশ্নায হাবডা গোবর ডাঙ্গায় বিদ্যাধরী নদী মজে গেছে। এর দুই পাশের 
মানুষ বর্ধার সময় বসবাস করতে পারে না। শ্রী নীরোদ রায়চৌধুরি মহাশয় উল্লেখ 
করেছেন। বর্ষার খাল মজে গেছে বলে জলম্ফ্ীতি ঘটে এবং দুইপার প্লাবিত করে দেয়। 
আমি জানি যে, এই মজে বাওয়া নদী সংস্কার করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর 
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একটা কথা বলি যে, এই তিস্তা প্রকল্প আমি দুইবার দেখেছি। এটা একটা বিশাল 
ব্যাপার। যদিও উনি বলেছেন যে, দশম পরিকল্পনা পর্যস্ত লেগ যাবে তিস্তা শেষ 
করতে। যদিও কিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। একটা বিশাল 
ব্যাপার। আর একটা হবে সুবর্ণরেখা। এই সৃবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্প ৫১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 
১ লক্ষ ৩০ হাজার জমিতে সেচের সুবিধা দেওয়া যাবে। এটা মুখের কথা নয়। এটা 
গুধু রাজ্যের সমস্যা নয়। এটা জাতীয় সমস্যা। নিশ্চয় কেন্দ্রকে সাহায্য করতে হবে। এই 
কথা বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-10 -__ 3-20 0..] 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় সেচমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন 
করছি। এই বামফ্রন্ট সরকার ২১ বছর পার হয়ে ২২ বছরে পড়েছে। আমরা দীর্ঘদিন 
ধরে মানুষের সঙ্গে আছি। ১৯৭৮ সালে যে বন্যা হয়েছিল সেটা অত্যন্ত ভয়াবহ হয়েছিল, 
যা ১০০ বছরেও হয়নি। আমি বারবার হাউসে বলেছি এবং মেনশন করেছি। হাওড়া 
জেলার ভাগীরথী নদীর জন্য উলুবেড়িয়ার অবস্থা খুবই খারাপ। জেটি ঘাট ভাঙ্গার পরে 
প্রায় ১০০টি দোকান যেগুলি ব্রিটিশ আমল থেকে ছিল, সেগুলি উদ্বাস্ত হয়ে গেছে। মন্ত্রী 
মহাশয় গতবার একবার গেছিলেন এবং আমি ওনাকে তথ্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা 
করেছিলাম। উলুবেড়িয়ায় কালিবাড়ি আছে। এটা একটা শহর। পুরসভা এলাকা। এই 
শহরের যে কোনও সময়ে ভাগীরঘী নদীতে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজ পর্যগ্ 
সেই জেটি ঘাট বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। প্রতিবছরই এই বন্যার পর খরচ হয়। কিন্তু 
একশ্রেণীর কনট্রাক্টার মোটা টাকা ইনকাম করে। আমি আপনার কাছে একটা সাজেশন 
রাখছি ওই বাঁধের পাশে একটা গার্ড ওয়াল দিয়ে একটা রাস্তা বানানোর জন্য। একবাবই 
করতে হবে। বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন্যার সময়ে উলুবেড়িয়ার হাজার হাজার 
মানুষ, তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়। এই সমস্যার একটা স্থায়ী 
ব্যবস্থা করার জন্য আপনার কাছে আবেদন রাখছি। বাগনানতলা, রূপনারায়ণ নদী, 
কাটাপুকুর ওই এলাকায় অনেক ঘরবাড়ি বাস্তু নদী গর্ভে চলে গেছে। এখানে মৎস্াজীবী 
সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। প্রতি বছরই একটা গেল গেল রব ওঠে। এই গরিব মানুষদের 
আমরা বাস্তব করে দিতে পারি না, আজকে সেই বাস্ত যদি নদী গর্ভে চলে যায়, তার 
থেকে দুঃখের আর কি হতে পারে? যে টাকাটা বারবার খরচ করা হয়, সেই টাকা দিয়ে 
একটা পার্মানেন্ট ব্যবস্থা করুন। তাহলে আজকে পশ্চিমবঙ্গের গরিব মানুষ আপনাদের 
আশীব্বাদ করবে। নদী তো বুজে যাচ্ছে। হুগলি বলুন, হাওড়া বলুন, দামোদর বলুন, 
ভাগীরঘী বলুন নদী বুজে গেছে। অল্প জল হলেই নদীভরে যায় গ্রামবাংলার মানুষের 
ফসল বলুন, বাস্তু বলুন সব কিছু চলে যায় নদী গর্ভে। এই নদীগুলোকে সংস্কার করার 
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জন্য আজ পর্যস্ত কোনও ব্যবস্থা হয়েছে বলে দেখিনি। আমরা পোর্ট ট্রাস্টের দোষ দিয়ে 
থাকি। আমাদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে। দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার 
নিচে বাস করে, তাদের আমরা ঘর দিতে পারি না, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র গরিব মানুষের 
কাছে কালমাস, কখন তাদের সর্বনাশ হবে। এই অবস্থার মধ্যে মানুষ দিন কাটায়। 
বীরভূমের একমাত্র ব্যারেজ ময়ুরাক্ষী ব্যারেজের সংস্কার করার জন্য প্রস্তাব রাখছি।- 
নিম্ন দামোদর প্রকল্পে হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, ওই এলাকার তিনটি জেলা। দামোদরের 
এমন একটা অবস্থা থাকে বলে বিশ্বাস হয় না কিন্তু বর্ধাকালে সেই দামোদর এমন রূপ 
ধারণ করে যে দুর্গাপুর এর ব্যারেজ খুলে দিতে হয়। আমরা ৫৯ সালের বন্যা দেখেছি, 
৭৮ এর বন্যা দেখেছি। কংসাবতী সংস্কার করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার এর অর্থ 
বরাদ্দ যাতে করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সেই উদ্যোগ নিতে হবে। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে একটু সময় দেবেন বলতে, বিরোধীদল এখানে নেই। 
স্যার, আমি দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি উত্তরবঙ্গের তিস্তা, তোর্সা নদী উত্তরবঙ্গকে ডুবিয়ে 
দেয়। পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত নদীগুলি আছে যেমন ভাগিরঘী, হুগলি, কাসাই, রূপনারায়ণ, 
এই সব নদীগুলিতে চৈত্রবৈশাখ মাসে যান দেখবেন সেখানে জল নেই, সেখানে ছাগল 
নদী পার হয়ে যাচ্ছে, সাইকেল নিয়ে লোকে পার হয়ে যাচ্ছে। হাওড়ার আমতায় 
দেখবেন সেখানে নদী শুকিয়ে গেছে। সেই নদীগুলিতে যাতে সংস্কার করা যায় তার 
ব্যবস্থা করতে হবে। স্যার, মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বার বার বলেছি হাওড়া জেলা সম্বন্ধে।* 
যেখানে দামোদর সারা বছর শুকনো হয়ে থাকে এবং বর্ষাকাল এলে ফুলে ফেঁপে ওঠে। 
হাওড়ার শ্যামপুর একটা মাত্র জায়গা যেখানে আমাদের খাদ্য সরবরাহ করে থাকে, 
ওখানে ১ নং ব্লকে ৭৫টি মৌজা আজকে চাষ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, শইসগেটের ব্যবস্থা 
করতে হবে। আপনার দপ্তরের অফিসাররা, সচিব, চীফ ইর্জিনিয়ার, সুপারিন্টেনডেন্ট 
ইঞ্জিনিয়ার, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তীরা তদন্ত করে এসেছেন, প্রায় ১ বছর হয়ে 
গেল কিন্তু এখনও পর্যস্ত সেটা হওয়ার কোন ব্যবস্থা হল না। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আমার মনে হয় যদি আজকে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে যাওয়া উচিত। আজকে কেন্দ্রে বি. জে. পি সরকার আছে, আগে 
কংগ্রেস সরকার ছিল এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারও ছিল। কংগ্রেস সরকার তারা এটা চিন্তা 
ভাবনা করত না। আজকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার জনদরদী সরকার, আমার 
প্রস্তাব হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে একটা টাম আপনাদের ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে 
আবেদন করতে পারি, দাবি করতে পারি যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে হবে, 
এখানে সেচের উন্নতি করতে হবে এই বলে সর্বদলীয় একটা বিধানসভার টীম দিল্লিতে 
গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করতে পারি। আমি আরও দাবি করছি হাওড়া 
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জেলাকে সেচ এলাকা বলে ঘোষণা করা হোক। যেখানে আজকে দুটি ফসল ফলছে, 
আগে যেখানে শুধু আমন হত। বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে ফসল 
ফলতো না। আজকে ফসল হচ্ছে, তাই হাওড়া জেলাকে সেচ এলাকা হিসাবে ঘোষণা 
করার জন্য এই বিধানসভায় আজকে এই বাজেট ভাষণে আমি দাবি করছি। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আরও বলব আমি উলুবেড়িয়ার মানুষ, আজকে উলুবেড়িয়াকে 
কি রক্ষা করা যাবে, নাকি সেটা ভেঙে ভেসে যাবে? তাৰ সম্বন্ধে ভাবনাচিস্তা করুন। 
বর্ধমান, হাওড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া এই জেলা 3৩ 'ধাতে সেচের উন্নতি হয় 
যেখানে একটি ফসল হচ্ছে সেখানে দুইটি ফসল হর, আর যেখানে দুটি ফসল হতো 
সেখানে তিনটি ফসল যেন হতে পারে, সেচের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আসে বিদ্যুৎ বিদ্যুতের 
সঙ্গে মাইনর ইরিগেশন যুক্ত। এগুলি যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারি তাহলে 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে আশীবর্বাদ করবে এবং তাদের মুখে হাসি ফুটবে। এই 
'কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অমর চৌধুরি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিধানসভায় আনীত ৬৬, ৬৭ এবং 
৬৮ নম্বর ডিমান্ডের সমর্থনে আমি দু-চারটি কথা বলছি। মূলতঃ আমি সেচ, মাঝারি 
সেচের উপর কিছু বলব। আমাদের সেচ বিভাগের কাজকর্মের ফলে কৃষি উৎপাদন 
বেড়েছে, সেচের কমান্ড এরিয়া বেড়েছে। তার হিসাবনিকাশ প্রতি বছর দেওয়া হয়, 
এবারেও দেওয়া হয়েছে, আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। এই দপ্তরকে মূলতঃ প্রকৃতির সঙ্গে 
লড়াই করে কাজ করতে হচ্ছে। এই দপ্তরকে তিন ভাগে কাজ করানো হচ্ছে। কিন্তু 
মনে হচ্ছে, একটা বিষয়ে খেয়াল রাখা হচ্ছে না। বন্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিকাশিকে 
ধরেছেন। কিন্তু নিকাশি একটা বড় কাজ। নিকাশি এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণকে যদি ঠিকমতো 
দেখা হয় তাহলে এই দুটো দপ্তরের জন্য আরও অর্থবরাদ্দ করতে হবে। আমার যতদূর 
জানা আছে, ভারতবর্ষের মধ্যে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র বিহার, প্রভৃতি ৭৮-টা রাজ্য এ 
জন্য ২০।২৫ শতাংশ বরাদা করে। আর, আমাদের এখানে মনে হয় ১০ শতাংশের 
বেশি হয়না। সুতরাং একদিকে যখন প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে কাজ করতে হচ্ছে ৩খন 
বরাদ্দও যদি যথেষ্ট না থাকে তাহলে মানুষের অভাব-অভিযোগ দূর করা সম্ভব হবে না। 
তাই আজকে বন্য নিয়ন্ত্রণ এবং নিকাশি ব্যবস্থার জন্য যে অর্থের দরকার তার এস্টিমেট 
করে ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে দাবি করা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখতে 
অনুরোধ করছি। এবিষয়ে একটা সর্বদলীয় কমিটি করা যেতে পারে। 


আরেকটা দিক হচ্ছে, নাবার্ডের টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা রয়েছে। এটা 
সরল করা দরকার। এবারে নাবার্ড থেকে ৭৭ কোটি টাকা আসার কথা। সময় মতো 
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এটা পাওয়া গেলে আরও বেশি কাজ করা যাবে বলে আমি মনে করি। এদিকে নজর 
* দিতে হবে। আমি নিকাশির দিকেও বেশি নজর দিতে বলব। এখানে সেচের ব্যাপারেও 
আলোচনা হয়েছে। এখানে তিস্তা, ময়ুরাক্ষী এবং সুবর্ণরেখা আছে। কিন্তু নিকাশির দিকে 
এই বিভাগ ঠিক ভাবে নজর দিচ্ছে না। 


[3-20 -_ 3-30 0.] 


মন্ত্রী মহাশয় ৩.৫ প্যারাতে বলেছেন যে সি. এম. ডি. এ. এলাকায়, কলকাতা শহর 
ও তার সনিহিত এলাকায় এবং শহরতলীতে অনেক বেশি করে জলনিকাশি ব্যবস্থার 
জন্য কাজ করার দরকার। কিন্তু সি. এম. ডি. এ. এলাকায় এই কাজ করতে প্রচুর 
টাকার প্রয়োজন কিন্তু সি. এম. ডি. এ. এলাকায় এই কাজের জন্য মাত্র ৪ কোটি টাকা 
রাখা আছে। আমাদের মন্ত্রী মহাশয় ৪.৫.২ প্যারায় বলেছেন এই কাজের জন্য প্রায় ১২ 
কোটি টাকার দরকার। কিন্তু সেখানে মাত্র ৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আমার মনে 
হয় কলকাতা এবং তার পার্বতী অঞ্চলে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তার কারণ 
আমরা নিকাশি ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছি না। এ ব্যাপারে সি. এম. ডি. এ, 
ডিপার্টমেন্ট কতটা দায়িত্ব পালন করেন তা জানিনা। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টেরও দায়িত্ব 
আছে। আমার মনে হয় এব্যাপারে এদের সকলের মধ্যে একটা কো-অর্ডিনেশন থাকা 
দরকার। নতুবা এই নিকাশি ব্যবসথা আরও ভেঙে পড়বে। আজকে জল নিকাশির জন্য 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। এই জল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য প্রচুর টাকার দরকার। এব্যাপারে 
কলকাতার দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে ও শহরতলীর দিকটাও দেখতে হবে: এছাড়া 
বিদ্যেধরী, কুলটি, হাড়োরা ও বাসব নদীরও আমূল সংস্কারের প্রয়োজন। ব্যারাফপুর ও 
বারাসাত এই দুটি মহকুমার ৩টি নদীর আমূল সংস্কার করতে হবে। আজকে ব্যারাকপূর 
মহকুমার বর্তী ব্রিজের সঙ্গে যে নোয়াই খাল ও সোনাই খাল আছে আজকে সেগুলোরও 
সংস্কারের দরকার। বাগজোলা খালের সংস্কার দরকার। এব্যাপারে মণিটরিং কমিটি করে 
খালগুলোর সংস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। কাজ কিছু হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম 
হয়েছে। বাগজোলা খালের কিছু কাজ হয়েছে। লোয়ার বাগজোলা খালের কিছু কাজ 
হওয়ার পরে আর কাজ হয়নি। এভাবে কাজ করলে জল সরবে না। উপর থেকে 
সংস্কার করলে লাভ হবে না। সুতরাং এ দিকে নজর দিতে হবে। এই সমস্ত খালগুলোর 
সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যানের দরকার। নিকাশি ব্যবস্থা না থাকলে বন্যা 
হলে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে জল স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে যায়। এছাড়া কলকাতার 
দক্ষিণে টালি নালা, ভাঙরের খাল এগুলো আছে। নিকাশি ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়গ্রণের 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। যেখানে ১২ কোটি টাকার দরকার সেখানে মাত্র ৪ কোটি 


766 /9৩এা9া% 23002270195 
| [241 30100, 1998] 


টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তাও ঠিকমতো পাওয়া গেলে কতটা কাজ হবে জানিনা । এই কথা 
বলে, এর প্রতিকার চেয়ে, এই ব্যয়বরাদ্দের দাবিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


২5০০1110৭07 1২570 12তা 
11017110107 1010007 01 000 13005111655 /১015010 (00117710166 


1, 91969166121 098 00 77650110016 3501 1২০10011 01 0106 [05111655 
/৯0৬15019 ০01001060 ৬/10101) 1091 11) 179 01101101001 01] 0176 2411) 00106, 1998 
0110 19001710610690 016 [0110৬/170 [01051201176 10) 260) 10706 10 300) 
1016, 1998. 


26.06.98 : 1) 109170170 139.32 ) 19910) & 1701711) ড/০10015 
171099 1) 1)0]7070 [09.33 | 1)6]0গাঢা।01]1 - 4 0095 
11) 10177917 1০.34 


27.06.98 : 1) 19910017 [0.47 1 4১৮10110016 & 4১110010016 

১0019) : 11) 1)010170 130.48 | (40119017£) 10600101707 3 00015 
11) 1)1170110 1২9.55 
1%) 1)61101)0 1২0.5১8 


৬) 1)0]810 [₹0.51  11510195 19100101701) - | 10এা 


29.06.98 : 1) 196170110 [309.39 19090 10100110101] - 3 1805 
[$101109১ 1) 106177817 10.12 | 
11) 1901100170 1০0.77 
1৬) 1)017810 10.18 | 119115001 10199170110) - 2 10015 
%) 1)9]10170 1০.89 
৬1) 161772070 1২0.81 


30.06.98 : 7 109117910 10.30 ] 12001080101) 10610901761) - পু 1005 
[06509 1) 10112110 1২0.45 


3.7) 11761170956 ৬11 510 0 10.00 এরা), 01 98001089, 076 2701) 1016, 


[015০0১১1089 ৬0 0 4) 0 041খাৎ 167 


1998. 


1) [10616 ৬111 99 110 099501015 [0 01] /১19৬/0া 0100 1৬161110101) 
08595 0ো। 98001099016 2700) 00119, 1998. 


1 9010 109৬ 1609691 019 711151৩1-10-010120 ০? [১011101701001 4৯7 
(015 (0 17706 016 1000101 10 00091101709 01 1100 17005, 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিংহ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কার্য উপদেষ্টা কমিটির ৩৫-তম 
প্রতিবেদনে যে সুপারিশ করা হয়েছে তা গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থিত করছি। 


মিঃ স্পিকার ঃ আশা করছি এতে সকলের মত আছে। অতএব প্রস্তাবটি গৃহীত 
হ'ল। 
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শ্রী মোজান্মেল হক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বিধানসভায় উপস্থিত ডিমান্ড 
নং ৬৬, ৬৭ এবং ৬৮-কে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে, বামফ্রন্ট 
সরকার বিশেষ করে সেচের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তবে এখনো 
সমস্যা আছে। মানুষ বামফ্রন্টের কাছে আরো বেশি প্রত্যাশা রাখে। তাই আমি মন্ত্রী 
মহাশয়গণকে অনুরোধ করছি, তারা মানুষের প্রত্যাশাগুলো একটু খতিয়ে দেখুন। আমরা 
দেখছি মজা নদী নালাগুলোর সংস্কার কাজে বেশ ঘাটতি আছে। যে নদী-নালাগুলো 
মজে যাচ্ছে সেগুলো সংস্কার করার ক্ষেত্রে সেচ দপ্তরের যে ভূমিকা পালন করা দরকার 
সেই ভূমিকা তারা পালন করতে পারছেনা, এটাই আমার মনে হচ্ছে। যার ফলে আঁজকে 
দু ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে_একটা, সেচ সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, আর একটা, 
বন্যা প্রতিরোধে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে চারিদিকে বন্যার প্রকোপ আরও বেশি 
করে দেখা দিচ্ছে। মুর্শিদাবাদ জেলার, আমার কেন্দ্রের গোবরনালা মজে যাওয়ার ফলে 
আর. এল, আই,-গুলো অকেজো হয়ে যাচ্ছে। যে আর. এল. আই. প্রকল্পের মাধ্যমে বহু 
জমিকে সেচের জল দেয়া সম্ভব হ'ত সেই আর. এল. আই.গুলো অকেজো হয়ে যাবার 
ফলে সেই সমস্ত জমি আজকে সেচের জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। চাষীরা মার খাচ্ছে। 
প্রতিছর আমরা দেখছি চাষীরা নিজেদের উদ্যোগে আপ্রাণ চেষ্টা করে বিভিন্ন নালা 
দিয়ে জল নিয়ে এসে সেচ প্রকল্পগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে 
এই সমস্যা দূর করা দরকার, সরকারের পক্ষ থেকে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া দরকার। 
আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে সরকারের তরফে যথেষ্ট ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের 
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ক্ষেত্রে যে সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যা মোকাবিলার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে 
যে কাজ করা দরকার, আমার মনে হয় সে কাজ এখনো পর্যস্ত সঠিকভাবে করা হচ্ছে 
না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, বিভিন্ন এলাকায় বন্যা 
নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘদিন আগে থেকে বেশ কিছু বাঁধ তৈরি হয়ে আছে সেই ইংরেজ 
আমল থেকে তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু সেগুলো আজকে বেদখল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 
আপনি নিশ্চিত আশা করতে পারেন যে, তা নিয়ে এই বিধানসভায় কখনো প্রতিবাদের 
ঝড় উঠবেনা। কারণ আমরা সবাই একটা জিনিসকে প্রাধান্য দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে-_রাজনীতি 
এবং ভোট। মাননীয় মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার 
মানুষ। তিনি নিশ্চয়ই ভগবানগোলা, লালগোলা, জলভঙ্গী চেনেন। তিনি পদ্মার ধারের 
বিস্তীর্ণ এলাকা চেনেন। তিনি ভগবানগোলায় গেলেই দেখতে পাবেন পাকা রাস্তার ধারে 
যে বাধ আছে সেই বাঁধের ওপর এখানে আমরা যাঁরা বসে আছি আমাদের প্রত্যেকের 
রাজনৈতিক দলের অফিস আছে। সরকারি বাঁধের ওপর প্রতিটি রাজনৈতিক দল অফিস 
করে বসে আছে। স্বাভাবিকভাবেই তীরা কেউ সরকারি বাঁধ দখল করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করতে পারেননা। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি ওখানে গেলেই দেখতে পাবেন পদ্মার 
ধারের গুরুত্বপূর্ণ বাঁধগুলো কি ভাবে দখল হয়ে আছে। হয়ত আপনি বলবেন,_ভাঙনের 
হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ বাঁধের ওপর যাচ্ছে। কিন্তু বাধগুলো ভেঙে নষ্ট হয়ে 
গেলে বন্যাব প্রকোপ আরও বাড়বে, আরও বেশি বেশি বন্যা হবে। এটা একটা 
ভাইটাল পয়েন্ট। এই বিষয়ের প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি, এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব, বামফ্রন্ট সরকার 
সাহসিকতার সাথে অপারেশন সান-সাইন করে কলকাতার ফুটপাথ থেকে হকার মুক্ত 
করেছেন। সেই একই সাহস নিয়ে বাধগুলি রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। মুর্শিদাবাদ 
জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বন্যার প্রকোপ বাড়ছে, ভূমির ক্ষয় হচ্ছে এবং 
ফসলের এত বেশি ক্ষতি হচ্ছে যে মানুষকে মাঝে-মাঝেই অনাহারের মধ্যে পড়তে 
হচ্ছে। এইভাবে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এর পরেও অন্যায়ভাবে বাঁধগুলি দখল 
করছে, কাটছে, নষ্ট করছে এবং যে সমস্ত গাছগুলি লাগানো হয়েছে সেই গাছগুলি 
কেটে ধ্বংস করছে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সরকারিভাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনি জানেন, মুর্শিদাবাদের ভাঙন সব থেকে বেশি। এই ভাঙনের সমস্যা নিয়ে 
প্রায়ই আলোচিত হয়। সেই ভাঙনের বিষয় নিয়ে .যে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় ফার্স্হাফে বলেছেন কি কি কাজ পদ্মা-গঙ্গার ভাঙনের ব্যাপারে করা হয়েছে 
এবং এটা সঠিকভাবেই তিনি বলেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় যত দ্রুততার সঙ্গে এই 
কাজগুলি করা দরকার, তত দ্রুততার সঙ্গে এই দপ্তর কাজ করতে পারছে না, ঘাটতি 
একটা আছে। তবে আমি এ ব্যাপারে একমত যে, এই ক্ষেত্রে যে ফান্ডের দরকার সেই 
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ফান্ড-এর বাবস্থা এই দপ্তর করতে পারছে না। বিভিন্নভাবে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে টাকা পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছেন না আধার রাজ্য 
সরকার যে পরিমাণ টাকা এই খাতে ব্যয় করা দরকার সেই পরিমাণ টাকা ব্যয় করতে 
পারছেন না। ফলে এটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। আপনার দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা 
কেউই ফিক্সড আ্যামাউন্ট বলতে পারবে না। আপনিও বলতে পারবেন না। আখেরীগঞ্জের 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেসব ভাঙন ধরা পড়েছে তারজন্য এগজাক্ট কত টাকা লাগবে তা কেউ 
বলতে পারবে না। আপনার ইঞ্জিনিয়াররা একটা স্বীম ধরুন তৈরি করলেন ৫০ লক্ষ 
টাকার। সেই ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে মেরামত কর-_এই কথাটা বলতে পারবেন শা। 
কারণ আপনি যখন বলছেন তখন আরও ১০ থেকে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়ে গছে 
সেখানে। এই দপ্তরের যেভাবে কাজ করা দরকার সেইভাবে কাজ হচ্ছে না। প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত টাকা স্যাংশন করার দায়িত্ব ওখানকার ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে সেইভাবে কাজ করা 
দরকার। কিন্তু সেইভাবে কাজ হচেছ না বলে আমার মনে হয়। আমার মনে হয় 
এখানেও একটা ঘাটতি আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, যে যে 
ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে সেইসব সমস্যা দূরীভূত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের তরফ 
থেকে এবং বিধানসভার সরকানপক্ষের এবং বিরোধীপক্ষের উভয়েরই প্রচেষ্টা নেওয়া 
দরকার। এরজন্য গণ-আন্দোলন করা দরকার, কেন্দ্রের কাছে দাবি জানানো দরকার, 
স্বেচ্ছায় হওয়া দরকার। তানাহলে এইরকম সমস্যায় একের পর এক গ্রাম ধ্বংস হয়ে 
যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে এই নিয়ে তিক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি এই কাজের ব্যাপারে 
জনগণের মধ্যে বু অভিযোগ আছে। এই বিষয়গুলি খঁযি দেখার জন্য অনুরোধ 
করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কেন এই আঁঙিখেগওলি উঠনে বারেবারে। আপনি 
এরোশনের জন্ম পদ্মা এবং গঙ্গার ধারে বোল্ডার ফেলে যে কাজ? পণ হন, অদ্ভুতভাবে 
আমরা লক্ষ্য করছি, জনগণও ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না- সেইজনা ন্নাবা স্বোচ্চার হচ্ছে 
এন বিরঞ্ধে, বাখক্রট নরকারের টির দে, একটা মানসিকতা গডে উঠছে সেটা হচ্ছে 
বর্ধার সময়ে কাজ। আপনাদেব এত প্র্চষ্টা থাকা সওও আপনারা প্রতিটি স্কাম রাপাযত 
কঞ্র চেষ্টা করছেন ঠিক বর্ষার সময়ে। এর আগেও আমি মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে কথা 
বলার সময়ে বলেছিলাম যে আপনারা কাজ শুরু করেন ঠিক বর্ষার সময়ে। আমার 
কনস্টিটুয়েন্ি এলাকায় ভৈরবের ভাঙন এবং ইসলামপুর চকের ভাঙনের যে কাজ তা 
এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। এই কথা মন্ত্রী মহাশয় নিজেও স্বীকার করেছেন। বর্ষার সময়ে 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে লক্ষাধিক টাকা অপচয় হয়েছে। প্রই দপ্তর বর্ষার সময়ে 
কাজটুকু করলেন কিন্তু প্রাকটিক্যাল আযাচিভমেন্ট হল জিরো। হয়ে গেলেও কোনও কাজ 
হচ্ছে না তাই মানুষের মনে নানান প্রশ্ন উঠছে। মানুষ দেখছে যে, বর্ষাকালে কাজ করে 
কোটি কোটি টাকার অপচয় করা হচ্ছে, একই বোল্ডার বার বার মাপার ফলে কন্ট্রাক্টররা 
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লাভবান হচ্ছে এবং তাই মানুষের মনে নানান প্রন্ম দেখা দিচ্ছে এবং মানুষ ভাবছে 
তাদের স্বার্থে কাজ হচ্ছে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের যে বিরাট সাফল্য সেখানে 
এইভাবে যদি মানুষের মনে ক্ষোভ জমে ওঠে তাহলে কিন্তু তা বামফ্রন্টের বিপক্ষেই 
যাবে। এ বিষয়ে তাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষভাবে চিন্তা করার জন্য অনুরোধ 
জানিয়ে বলছি, খরার সময় যাতে বাঁধ মেরামতের কাজ করা হয় বর্ধার সময় না করে 
সে দিকে বিশেষভাবে নজর দিন। দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা দেখছি যে কাজগুলি 
করার দরকার ছিল সেগুলিও ঠিক মতন হচ্ছে না। মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা, পদ্মা, 
ভৈববের ভাঙনের কথা বারবার মন্ত্রী মহাশয়কে আমি বলেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
বলেছেন যে এরজন্য ফান্ডের প্রয়োজন অর্থাৎ এইসব কাজ করতে গেলে যে ফান্ডের 
প্রয়োজন সেই ফান্ড তিনি যোগাড় করতে পারছেন না। তিনি যদি বলেন ফান্ড জোগাড় 
করতে পারছেন না, তিনি যদি অসহায় হন তাহলে এ দরিদ্র, দুর্বল মানুষগুলির কি 
অবস্থা হবে সেটা একটু তিনি চিন্তা করে দেখুন। সেখানে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে মানুষ 
আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। আমি আপনার দপ্তরকে কয়েকটি জায়গায় ভাঙনের কথা 
বলেছি কিন্তু সেখানে কোনও কাজ হয়নি। দপ্তর থেকে আমাকে বলা হয়েছিল যে 
স্পটগুলি চিহিন্ত করে স্কীম করে কাজ করা হবে কিন্তু তার কোনও কাজ হচ্ছে না। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে মুর্শিদাবাদ জেলাতে হাজার দুয়ারীকে কেন্দ্র করে একটি 
বিরাট পর্যটন কেন্দ্র পর্যটন দপ্তর থেকে করা হচ্ছে। বিশাল প্রকল্প এরজন্য তারা হাতে 
নিয়েছেন। কিন্তু এ পর্যটন কেন্দ্রে কাছাকাছি হালদারপাড়া বা হঠাৎ কলোনির কাছে 
গঙ্গার ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। এম. এম. এ. হবার পর থেকে বার বার আমি এ বিষয়ে 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কিন্তু আজ পর্য্ত সেখানে ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য 
কোনও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কোনও পরিকল্পনা নেওয়া 
হলে মন্ত্রী মহাশয় আজকে সেটা বলবেন। এর একটু দূরে নতুন গ্রাম পঞ্চায়েতেও 
গঙ্গার ভাঙ্গন শুরু হয়েছে কিন্তু সেখানেও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। তারপর ইসলামপুরের 
চক হড়হড়ি গ্রামে সেখানে দরিদ্র তাতীদের বাস সেখানে প্রতি বছরই গঙ্গার ভাঙ্গন হয়, 
গত বছরও কয়েকটি বাড়ী ভেঙ্গে গেছে কিন্তু কোনও ব্যবস্থা হয়নি। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে 
সেখানে এমন অবস্থা হয়েছে যে রাস্তা ও কলেজের কাছে ভাঙ্গন চলে এসেছে। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে এ দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। স্যার, আমরা দেখছি যেখানে ভাঙ্গন 
নেই সেখানে পাড় বাঁধানো হচ্ছে কিন্তু যেখানে ভাঙ্গনে মানুষ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে 
আছে সেখানে কোনও কাজ হচ্ছে না। ইসলামপুরে আমরা দেখছি, ভৈরব নদীর যে 
পাড়টাতে কোনও ভাঙ্গন নেই সেখানে বাঁধানো হয়েছে কিন্তু যেখানে ভাঙ্গন বেশি সেখানে 
কোনও কাজ হচ্ছে না। পাহাড়পুরে ভৈরব নদীর ভাঙ্গনের ব্যাপারেও কোনও কাজ 
হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, যেভাবে পারেন ফান্ড জোগাড় করে এইসব 
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কাজগুলি করার চেষ্টা করুন। এর পর হ- ক্ষদ সেচ প্রকল্প ।*্য কয়েকটি কথা 
বলব। ক্রাষ্টার স্বীম অনেক জায়গায় অচল হয়ে গিয়েছে কিও সেগুলি সচল করার 
কোনও পরিকল্পনা দেখছি না। নিজের জমি %কঝা সত্তেও একজন ব্যক্তিগতভাবে সেই 
প্রকল্প করতে পারবে না যেহেতু সেখানে স্যাকারি প্রকল্প আছে অথচ সেগুলি অচল। 
একদিকে সেগুলি অচল হয়ে-আছে অপর দিক সরকারি প্রকল্প আছে বলে এলাকাটাকে 
সেচ সেবিত এলাকা বলে চিহ্িত করা হচ্ছে যদিও সেচের কোনও সুবিধা তারা পাচ্ছেন 
না। তার ফলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া এই সমস্ত ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে বিশেষ করে 
ক্লাশটার স্কীমে যে সমস্ত মাল দেওয়া হয় সেগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের এগুলি আপনার 
দপ্তর-এর ইর্জিনিয়ার বা আপনার দেখা দরকার। আপনার দপ্তর থেকে যে. মোটর 
বাইন্ডিং করে সাপ্লাই করা হয় সেগুলি একদিনও চলেনা। চাষীরা নিজেদের টাকা দিয়ে 
এই সমস্ত মোটর বাইন্ডিং করে, স্টাটার মেরামতি করে প্রকল্পগুলিকে চালায়। এই মোটর 
বাইন্ডিং করা, মেরামতি করা এগুলিতে নেক টাকা ব্যয় হয়। কাজেই এগুলি দেখা 
দরকার। আর একটা কথা হচ্ছে, এই দণ্ডরে যে সমস্ত কর্মচারী আছে তাদের অনেকে 
২০ বছর ধরে এক জায়গায় বসে আছে, ফলে তাদের অনেকের কাজে অনীহা দেখা 
দিয়েছে। এর ফলে একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়গুলি দেখার জন্য অনুরোধ 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সেচ, জলপথ বিভাগ এবং জল 
সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় যে বায-সনগন্দেক সম্মাদ গ্রখানে উত্থাপন করেছেন, 
তারে আমি সমর্থন করছি। বিরোধ। পলেস পসল ২ আশ ল্ছুন তার 
বিরোধিতা করছি। এই বাজেট সপ, শি সন ১থাঙ্ছলাম এ এই 105 পপ্তুলের 
আলাদাভাবে আলোচনা করলে সুবিধা হয়! কিগ্ত ওরা সেটায় বাদ পাধলেন বণ ওবা 
দুটো ধাজেটকে একসঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছেন। অথচ ওরা টলে (গলেন। এই 
দুটো দপ্তরই খুব গুরুত্বপূর্ণ দণ্তর। সেচ এবং জলপথ বিভাগ ওধু আমাদের সেচের 
ব্যবস্থা করেনা, আমাদের দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলনিকাশির কাজও করে, ক্ষুত্র সেচ 
দপ্তরের মাধ্যমে আমাদের কৃষি উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা করে, এছাড়াও বিভিন্ন পরিকল্পনা 
গ্রহণ করে। যেমন--এই রাজ্যে ৬১টি ব্লকে লবনাক্ত জল রয়েছে। এই লবনাক্ত জল 
আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিষ্টি জলে পরিণত করে সেচের কাজে লাগানো যায়। 
কাজেই এই ব্যবস্থা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করব। আম্নার জেলায় কয়েক্‌টি 
একে এবং ২৪ পরগনার কয়েকটি ব্লকে এই লবনান্ত জল রয়েছে। আপনি জানেন যে, 
এামাদের দেশ হচ্ছে নদী মাতৃক দেশ। এখানে বন্যা আমাদের নিত্য জীবনের সাধী। এই 
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টিন জান ররর মুর রাযি সভার 
যে. আমাদের উত্তরবঙ্গে পদ্মা গঙ্গার ভাঙ্গনের ফলে আজকে আমাদের রাজ্য সরকার 
সচেতন এবং তারা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন যে এই ভাঙ্গন কিভাবে রোধ করা যায়। 
আমরা জানি যে মুর্শিদাবাদের কাছে আজকে দুটো নদী যাবে মাত্র ১।। মাইল দুরত্ব 
রয়েছে। বন্ছ গ্রাম আজকে নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যাচ্ছে। আজকে তিস্তা বাধের কাজ শুরু 
হয়েছে। উত্তরবঙ্গ ছাড়াও আজকে দক্ষিণবঙ্গেও নদীগুলির অবস্থাও করুন। আপনি 
জানেন যে সুবর্ণরেখা নদীর পাশে দাতন, সোনাখালিয়া গ্রাম আছে। নদীগর্ভ থেকে এক 
মাইল দূরত্বে এই গ্রামগুলি রয়েছে। এগুলি যে কোনও সময় বিলিন হয়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা রয়েছে। এই সুবর্ণরেখা সম্পর্কে আমরা বারে বলেছি। কিন্তু এর জনা টাকা 
কি রাখা হয়েছে? আজকে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যদি এঁ প্রকল্পের কাজ 
করা যায় তাহলে ১ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের আওতায় আনা যাবে। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তিস্তা বাঁধের কথা বলেছেন, সুবর্ণরেখা বীধের কাজ আরম্ত করা 
হবে বলেছেন। কিন্তু এই ৫ কোটি টাকায় কি কাজ হবে? কিছু অফিসারের গাড়ি, বাড়ি 
আর বেতন দিতে শেষ হয়ে যাবে। তার থেকে এই টাকাটা বন্যা নিয়ন্ত্রণে বরাদ্দ করলে 
ভাল হত। এই প্রতি বছর বন্যায় যে ক্ষতি হয়, তার পরে ত্রাণ ও অন্যান্য কাজগুলি 
আমরা শুরু করি, এই টাকাটা যদি সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে লোকের কাজে 
লাগবে। আমরা জানি যে বন্যার আগে, বর্ধার আগে এই বাধগুলি মেরামত করা 
দরকার, কিন্তু তা হয়না। গত বছর মেদিনীপুর জেলার পিংলা, ডেবরা, মেদিনীপুর সদর, 
স্ববং, এই সমস্ত জায়গায় কংসাবতী জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে বন্যা হয়েছে এবং 
গ্রামণ্ডলি ভেসে গেছে। সেখানে পি. পি. এল.-এর মানুষদের অনেকের ঘরবাড়ি ভেঙে 
ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই বাঁধের জন্য কিছু টাকা মঞ্জুর হ'ল। কিন্তু সেখানে ১৪ লক্ষ ৭০ 
হ*"* টাকা খরচ করে যে বাঁধগুলি নির্মাণ করেছেন, সেটা যারা নির্মাণ করেছেন তাখা: 
ন যে, বাধগুলি দেড় বছরের বেশি টিকবে না। ব্যাপারটা নিয়ে আমি সেচ 
“এর্বের কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু তারা বলেছেন জেলা পরিষদের কাছে যেতে। আমি 
জেলা প'রিষদকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি যে, কাজটা যেভাবে হবার কথা সেভাবে হয়নি। 
মেদিনীপ্র জেলার কেলেঘই এবং কপালেশ্বরী নদীর ব্যাপারে সেচ বিভাগের রাষ্ট্মন্ত্ী 
শ্র। গনেশ মন্ডল এখং ক্ষুদ্র সেমমন্তরী শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, 
এ ক্ষেত্রে নতুন'করে সংঞ্ পের কাজে হাত দেবেন তীরা, কিন্তু এখনও পর্যস্ত সেখানে 
কোনও পরিকল্পনা নেওয়া হয়* শাছাড়া কালিয়াচকে খাল সংস্কার করা হয়নি। উত্তর 
কা ণার বাপারণ দেখতে এই দু'জন মন্ত্রীই গিয়েছিলেন 
নং সেখানে প্র «তি হদিনে- চা ,কি% "সেই প্রতিশ্রতি তারা রক্ষা করতে 
 *নি। আমি মাননায়মও দল * এ গায়গায় ট্রাক্টর যা সরবরাহ 
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করছেন সেই ট্রাক্টর পাওয়ার ব্যাপারে আগে অনেক বিলম্ব হ'ত। যাতে সেই ট্রাক্টর দ্রুত 
পাওয়া যায় সে ব্যাপারে আপনার দপ্তর নতুন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কিনা 
জানালে বাধিত হব। আজকে ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর গ্রামের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সেচ- 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ডিপ টিউবওয়েল নয় বা আর. এল. আই. নয় ; ভূপৃষ্ঠের জল 
ধরে রাখার জন্য অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই দপ্তরের বাজেট-এর 
পরিমাণ সামান্য । আর আমাদের রাজ্যে নদী-ভাঙন রোধ করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 
যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা দরকার ছিল সেটা তারা করেননি। কিন্তু আমাদের রাজোর 
অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র দীঘা, সেখানে আজকে ভাঙন শুরু হরেছে। আমরা শুনেছিলাম, 
সেখানকার ভাঙন রোধ করবার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হবে জাপানের সহায়তায়. কিন্তু 
বিজেপির বোমা বিস্ফোরণের জন্য যে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে তাতে 'এ 
পরিকল্পনা আদৌ চালু হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অপর দিকে ক্ষুদ্র 
সেচ দপ্তর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সহায়তায় গভীর নলকৃপ, আর. এল. আই, ইতাদি করছে, 
বহু জায়গায় সেগুলো বিদ্যুৎ সংযোগ না হওয়ার কারণে চালু হচ্চে না। সুতরাং বিদ্যুৎ 
দপ্তরের সঙ্গে আপনার দপ্তরের যদি সমন্বয়সাধন না ঘটে তাহলে অসুবিধাটা দূর হবে 
না। আমাদের রাজ্যে যেসব খরাপ্রবণ স্থান রয়েছে সেখানে ভূপৃষ্ঠের নিচে জল রয়েছে। 
কাজেই সেখানে যদি ডিপ টিউবওয়েল, মিনি ডিপ টিউবওয়েল এবং আর. এল. আই.- 
এর নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ না করেন তাহলে কৃষির ক্ষেত্রে আমরা উৎপাদন যা৷ বাড়াতে 
পেরেছি সেটা থমকে যাবে। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারটা থমকে থাকছে না, প্রতি 
মুহূর্তে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে। কাজেই জনসংখ্যার অনুপাতে আমাদের 
রাজ্যে উৎপাদনে সামান্য যে ঘাটতি রয়েছে সেটা যদি কমাতে হয় তাহলে ক্ষুদ্র সেচ 
দপ্তরের উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হবে। তারজন্য ভূপৃষ্টের জল ধরে রেখে সেচের 
ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন যে, মাটির নিচের যে জলম্তর 
রয়েছে সেটা অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে এবং সেই জলকে যদি উত্তেলন করা হয় তাহলে 
সঙ্কট দেখা দেবে। তারজন্য ছোট ছোট জলাধার তৈরি করে তাতে বৃষ্টির জল ধরে 
রেখে সেচ-ব্যবস্থা করার কোনও পরিকল্পনা ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের আছে কিনা আমি জানতে 
চাই। সামগ্রিক ব্যাপারটা আমি এইভাবে দেখতে চাই যে ক্ষুদ্র সেচ এবং বৃহত সেচ এই 
দুটি খাতে বরাদ্দ আরও বাড়ানো উচিত। এই বাড়ানোটা আমাদের স্বার্থে বাড়ানো 
দরকার। কারণ জল নিকাশি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ভূমিক্ষয়, নদী ভাঙন এই সমস্ত কাজ করতে 
গেলে এই অর্থ দিয়ে হবে না, আরও অর্থ বাড়ানো দরকার। এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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শ্রী রামপ্রবেশ মণ্ডল £ (নট প্রেজেন্ট) 


শ্রী বিমল মিন্ত্রীঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের সেচ এবং জলপং 
বিভাগের মন্ত্রী শ্রী দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছন আমি তাতে 
সমর্থন করছি। আমি দেখলাম যে কয়েক বছর ধরে এই বিভাগে বাজেট বরাদ্দ বাড়ছে 
গতবার ১৯৯৭-৯৮ সালে এই বিভাগের ৫২৭ কোটি ৯১ লক্ষ ৪ হাজার টাকার বাজে 
ধরাদ' ছিল এবারে ৫৮৪ কোটি ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে 
২? গাবে ২২ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই বিভাগে বাজেট বরাদ 
ডেছে। এই কথা ঠিক যে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। উত্তর আমাদের চাহিদ 
পাডছে। সেচ এলাকা ব্যাপকভাবে বাড়াবার জন্য নানা সমস্যা মোকাবিলা করবার জন 
এই বাজেট বরা বাড়াতে হচ্ছে। এটা ঘটনা যে ২১ বছর ধরে আমাদের বামফ্রন্ট 
সরকারের আমলে পশ্চিমবাংলায় সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের খাদ্য শস্য উৎপাদন 
আমাদের কৃষকরা পাচ্ছে। এটা একটা উল্লেখযোগ্য দিক, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই 
কথা ঠিক যে খাল কাটা বাঁধ বাঁধা জলাধার নির্মাণ এই সমস্ত কাজগুলি এই বিভাগ 
করছে। এই কাজগুলি করার মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই ভাল দিক আছে। কিন্তু আমাদের এটা 
ভাবতে হবে যে আমাদের এই দপ্তরের এই যে কাজ, এই কাজের মধ্যে জড়িয়ে থাকে 
প্রকৃতির খাম-খেয়ালীপনা। এই সমস্যাটা আজকে ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে। এই ব্যাপারে 
মাননীয় সদস্যরা কেউ কেউ বলেছেন। এই কথা ঠিক যে উত্তরবঙ্গের সমস্যা এই রকম 
আর দক্ষিণবঙ্গের সমস্যা অন্য রকম। আমি একজন সুন্দরবন এলাকার বিধায়ক। আমাদের 
এলাকার যে সমস্যা তার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সমস্যার সঙ্গে মেলে না। উত্তরবঙ্গের যে 
নদীগুলি আছে, ভারী ধরনের বর্ষা হলেই সেখানে সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমাদের এখানে 
সমস্যাটা অন্যভাবে আসে। সুন্দরবন এলাকার দ্বীপগুলি বিভিন্ন নদী-নালা এবং বিশাল 
অংশ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্ঠিত। প্রতি বছর আপনারা দেখেছেন নানা ধরনের প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় ঘটছে। ফলে নদীবীধগুলি ভেঙে যাচ্ছে সমুদ্রবীধগুলি ভেঙে যাচ্ছে। সাগর 
পাথরপ্রতিমা এই সমস্ত জায়গার বিশাল এলাকা সমুদ্র বাধগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে"যাচ্ছে। 
"ই গুলিকে মোকাবিলা করবার জন্য এই দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন তাদের 
খের উপর নির্ভর করে। আমাকে এই ব্যাপারে একটু সমালোচনা করতে হয়, এটা 
পখনশু কখনও দেখা যায় যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিপ্যয়ে ভয়ঙ্কর ধরনের ক্ষতি 
১/৮ ৩৩ক্ষণ পর্যন্ত এই ডিপার্টমেন্ট নড়েচড়ে বসে না, একটা রটিন মাফিক কাজ করে 
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আবার এটা দেখা যাচ্ছে, আপনি যে কাজ করছেন, সেই কাজগুলো ওখানে যে 
সন্তোষজনক হচ্ছে তা নয়। সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, এই বিভাগের 
কাজকর্ম করার জন্য এই বিভাগে যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা আছেন, তারা নদীবীধের 
কাজগুলো বিপর্যয় হলে তারপর করেন, এটা বাঞ্ছনীয় নয়। এটা নিয়মিত হওয়া দরকার। 
আমরা লোকের মুখে শুনি যে, এগুলো কনট্রাক্টরদের জন্য করা হচ্ছে, তাদের সুবিধার্থে 
এই ব্যবস্থাটা করা হচ্ছে। এই ধরণের অভিযোগ মানুষের মনে খুব স্বাভাবিক ভাবেই 
আসে। সেজন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যে, আপনি এইদিকে একটুখানি লক্ষ্য দিন। 
আমাদের সুন্দরবন এলাকার মানুষের স্বার্থে এদিকে একটু লক্ষ্য দিন। এটা ঠিকই যে ২১ 
বছরে মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও 
একবার ফসল হয়। সুন্দরবনেব মানুষের এই সমস্যা থেকে বাঁচানোর জন্য ২১ বছরে 
বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা হয়েছে -পঞ্চায়েত স্তরে এবং ডিস্টিক্ট প্রানি বোর্ড স্তরে হয়েছে। 
চেষ্টা হয়েছে সুন্দরবন এলাকার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই এলাকার সমস্যাকে কি ভাবে 
মোকাবিলা করা যায়, টাষের ক্ষেত্রে কি করে আরও বেশি করে চাষ করা যায়। সুন্দরবনের 
বেশ কিছু এলাস্ডায় চাষের জন্য জলাধার তৈরি করে, খালগুলোকে সংস্কার করে কি 
ভাবে লোনা জলের সমস্যাকে মোকাবিলা করা যায় তা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে হচ্ছে। এর 
ফলে ফসলের উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু তা সত্তেও যেহেতু এটা একটা বিশেষ 
সমসা"-_আমার যতদূর মনে পড়ে বাসস্তীতে একটা সেমিনার হয়েছিল এই বিধথে 
উপরে, সেখানে মাননীয় গণেশ মন্ডল, মাননীয় দেবব্রতবাবু গিয়েছিলেন, সেখানে এই 
বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেখানে আমি বলেছিলাম, একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি হওয়া 
দরকার, সুন্দরবনের এই সমস্যা কিভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে ভা নির্ণয় হওয়া 
দরকার। জানিনা, তার কি ফেট্‌ হয়েছে? গণেশবাবু এ এলাকার মন্ত্রী, সুতরাং এই 
এলাকার সমস্যার বিষয়ে ভাল ভাবেই জানা আছে। আশাকরি, তিনি এই বিষয়ে বেশি 
করে নজর দেবেন। আমি বিশেষ করে আপনার কাছে জানতে চাইছি, বাজেট ভাষণের 
ছ'পৃষ্ঠায় বলেছেন সভার মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি জানাচ্ছি যে এ 
আই বি পি*র অধীনে এই প্রকল্পের জন্য সিএলএ পাওয়া যায় ১৯৯৬-৯৭ থেকে। এ 
আই বি পি"র সঙ্গে একটি অত্যন্ত কঠোর শর্ত যুক্ত আছে। এই কর্মসূচি অনুযায়ী যদি 
কোনও প্রকল্প বা তার কোনও অংশের জন্য এ আই বি পি তহবিল থেকে কেন্দ্রীয় খণ 
সহায়তা নেওয়া হয়.....?। চাষের ক্ষেত্রে সেচের জন্য যে ধণ নেওয়া হয়, যে শতের জন্য 
এগুলো পাচ্ছেন, শর্তগুলো কি? মন্ত্রী মহাশয় তার উত্তরে জানাবেন। আমার এলাকার 
বিশেষ করে ডিপ টিউবওয়েল, মিডিয়াম ডিপ টিউবওয়েল বা আর এল আইগুলো 
আছে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেগুলো অচল হয়ে পড়েছে। আবার দেখা যাচ্ছে, 
যেখানে ডিপ টিউবওয়েল, মিডিয়াম ডিপ টিউবওয়েল করা যেতে পারে বা জলাধার করা 
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যেতে পারে-_আমাদের এই লোনা এলাকায় যেখানে দেখা যাচ্ছে জল পাওয়া যাচ্ছে, . 
সেখানে চাষ হচ্ছে__যেখানে কোনও রকম ব্যবস্থা নেই, সেখানে চাষ করানোর ব্যবস্থা 
করতে পারছেন না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে বলব। 
যাইহোক, আমি এই বাজেটকে পরিপূর্ণ সমর্থন করে এবং কাট মোশনের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-00 __ 4-10 2.1.] 


ডঃ রামচন্দ্র মল $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সেচ ও জলপথ অনুসন্ধান বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মঞ্র। নন্দদুলাল ভট্টাচার্য এবং সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী শ্রী দেবব্রত 
বন্দ্যোপাধ্যায় যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করে বলছি যে, ৬৬ 
নং এবং ডিমান্ড আপনার মেজর ইরিগেশন, ৬৮ নং ফ্লাড কন্ট্রোল এবং ৬৭ নং মাইনর 
ইরিগেশনে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তাতে আমি লক্ষ্য করলাম যে, এরমধ্যে 
অধিকাংশ নন প্ল্যান বাজেটের মধ্যে ঢোকান। বিশেষ করে মাইনর ইরিগেশন এবং ফ্লাড 
কন্ট্রোলে বেশি করে টাকা রাখার দরকার। প্ল্যান বাজেটে ১৮০ কোটি টাকার মধ্যে এই 
বাবদ মাত্র ৭ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। ফ্লাড কন্ট্রোলে ২০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে 
আর মাইনর ইরিগেশনে ১৭ কোটি টাকা ১৭৮ কোটি টাকার মধ্যে প্ল্যান বাজেটে 
রেখেছে। এই যে অবস্থা আমি মনে করি প্ল্যান বাজেটে আরও বেশি করে টাকা 
বাড়ানো দরকার। বিশেষ করে ফ্ল্যাড কন্ট্রোল এবং মাইনর ইরিগেশনের জন্য টাকা 
বাড়ানোর দরকার। আজকে ময়ুরাক্ষী, কংসাবতী এবং দামোদর ভ্যালির যে প্রোজেই, 
তাতে কংসাবতীর জল বর্ষার পরে একেবারেই শুকিয়ে যায়, ফলে এটা দিয়ে কাজ চলছে 
না। তারপরে তিস্তা সেচ প্রকল্প নিয়ে কমলবাবু বলেছেন। আমি তিস্তা এবং সংকোব 
প্রোজেক্ট নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই। তিস্তা প্রকল্প__এটা ইন্দো বাংলা জয়েন্ট 
রিভার কমিশন ১০৭২ সালে শুরু হয়েছিল এবং মিটিং হয়েছিল ১৯৯২ সালে। সেখানে 
ইন্ডিয়ার ফরেন সেক্রেটারি গঙ্গা-তিস্তার শেয়ারিংয়ের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। 
তিস্তার সমস্যা হচেছ যে এষ সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট এত বেশি যে ভীষণ ফ্লাড হয় এবং 
তিস্তা ও ফরাক্কা এই দুপক্ষ থেকেই নদীগুলে! প্রবলবেগে মাটি ধেয়ে আসে। তিস্তার 
থেকে প্রতি ঝছর ৫ হাজার ১৪৮ কিউবিক জল পার স্কোয়ার কি. মি. আসছে, হোয়ার 
গ্যাজ করাৰ্যার থেকে ৫৬০ কিউবিক পার ক্ষোয়ার কি. মি. জল প্রতি বছর আসছে। 
সেডিমেন্ট ালপোরটেশন যাতে রোধ হয় তার চেষ্টা করতে হবে। সেইজন্য এফোরস্টেশন 
করতে হা/ব, ভূমি ক্ষয় রোধ করতে হবে। এরজন্য আমাদের দরকার সেন্ট্রাল, স্টেট 
গভর্নমেন্ট এবং লোক্যাল পঞ্যায়েত নিয়ে একটা কল্প্রিহেনসিভ আ্যাপ্রোচের। এছাড়া ফ্লাড 


আত 


কন্টোলকে, রোধ করতে পারবেন না। এতে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম থাকবে, সেখানে 
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বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়াররা থাকবেন। আর সংকোশ প্রোজেক্টের ব্যাপারে ইন্দো-ভূটান 
কো-অপারেশন করা হবে যাতে ভূটান সরকার ৬৩.৬৯ মিলিয়ন দেবে আর ভারত 
সরকার ২৬.৮৩ মিলিয়ন করে টাকা দেবে। এসব ব্যাপার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের 
ত্যাসিস্ট্যা্সের দরকার। বিশেষ করে ফ্লাড কন্ট্রোলের জন্য ন্যাশনাল ওয়াটার গ্রিড তৈরি 
করেছিলেন কে. এল. রাও। কে. এল. রাও যখন কেন্দ্রীয় সেমমন্ত্রী ছিলেন তখন গঙ্গার 
সঙ্গে কাবেরী এবং গঙ্গার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রকে যোগ করার এবং ওয়েস্টার্ন ঘাটের রিভারের 
সঙ্গে লিংক তৈরি করা হয় যাতে ফ্লাড কন্ট্রোল হয় এবং যেখানে সেচের অভাব সেখানে 
জল দিয়ে সমস্ত রক্ষা করা যায়। এসব জিনিসের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার দরকার। 
এসব ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ্যাসিস্ট্যাস এবং সহযোগিতা ছাড়া করা সম্ভব নয়। 
তারপরে সারফেস ওয়াটার সংগ্রহ করে জল দেওয়ার জন্য ওয়াটার হারভেস্টিং এবং 
রিসাইক্লিনিয়ের দরকার! এইকথা বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী হাফিজ আলম 'সৈইরানি ঃ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার স্যার, সেচ ও জলপথ 
বিভাগের মন্ত্রী এবং জল অনুসন্ধান বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় এই সভায় যে ব্যয় বরাদ্দের 
দাবি পেশ করেছেন, সেই দাবিকে সমর্থন করে আমি কিছু কথা বলব। স্যার, আপনি 
জানেন পৃথিবীতে যত জল পাওয়া যায় তার কেবলমাত্র .৫ শতাংশ জল মানুষের 
ব্যবহারে লাগে। সেই জলকে আমরা পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করতে পারি, সেচের 
কাজে ব্যবহার করতে পারি, শিল্পের কাজে ব্যবহার করতে পারি, যান চলাচলের কাজ 
ব্যবহার করতে পারি এবং আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। স্যার, 
এখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিকাঠামোর উন্নয়নের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্বাস্যর পরিকাঠামোর যদি উন্নয়ন করতে হয়, ইলেক্্িসিটির 
গ্রামীণ পরিকাঠামোর যদি উন্নয়নে ঘাটতি হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া 
দরকার গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য সেচ ব্যবস্থাকে, সেচ ব্যবস্থার বদি উন্নয়ন 
না করা যায় তাহলে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা যাবে না, কারণ এই সেচের উপর 
নির্ভর করছে কৃষি, কৃষি কাজের উপর দাঁড়িয়ে আছে গ্রামীণ অর্থনীতি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
যদি আমরা বিচার করি তাহলে এই দুই দপ্তরের যে বরাদ্দ তার পরিমাণ হচ্ছে ৭৯৭ 
কোটি ৩৭ লক্ষ ১১ হাজার টাকা এই বরাদ্দের পরিমাণটা অত্যন্ত সামান্য। এই বরাদ্দের 
মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় কৃষি এবং সেচের মাধ্যমে যে কৃষি উন্নয়ন সেই সমস্যার সমাধান 
আমরা করতে পারবো না। যাতে এই বরাদটা বৃদ্ধি করা যায় তার কোনও উপায় আছে 
কিনা এটা আমি সরকারকে দেখতে অনুরোধ করবো। সঙ্গে সঙ্গে আমি জলপথ বিভাগের 
মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, আপনার দপ্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে বন্যা 
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নিয়ন্ত্রণ। নদী মাধ্যমে বন্যা হচ্ছে, সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু নুতনভাবে বন্যা হচ্ে 
সেটা আপনি এখান থেকে বুঝতে পারবেন না। আপনি যদি না বোঝেন তাহলে জঙটি। 
সমস্যা হিসাবে সেটা ভবিষ্যতে দেখা দেবে। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রাস্তাঘা 
হচ্ছে, প্রাকৃতিক যে সমস্ত ড্রেনেজ ছিল, সেই সমস্ত ড্রেনেজ বন্ধ করে দেওয়া হচে 
সেখানে পাকা রাস্তা হচ্ছে, কীচা রাস্তা হচ্ছে, ফলে জল একটা জায়গায় স্ট্যাগনেন্ট হ্‌ 
যাচ্ছে, এবং সেখানকার শস্য ধান, পাটকে নষ্ট করে দিচ্ছে, এই ব্যাপারটার প্রতি আর 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পঞ্চায়েত থেকে যেখানে রাস্তা করা হবে, সেখ; 
রাস্তা করবার আগে আপনার দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত, যাতে ন্যারা; 
ড্রেনেজের যে জল সেটা যাওয়ার ব্যাপারে তারা ব্যবস্থা রাখছেন কিনা। ভাটা যদি 7 
দেখেন তাহলে ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে। আমি বিশেষ করে ওয়াটা 
ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট এর মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, মাইনর ইরিগেশ 
এর কাজ হচেছ, কেবল ডিপটিউবওয়েল, স্যালো-টিউবওয়েল করা ; আপনার দপ্তরে 
আগে নাম ছিল, মাইনর ইরিগেশন দপ্তর, এখন আপনার দপ্তরের নাম পাল্টে গিয়েছে 
নাম পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে কাজের পরিধিও পাল্টে গিয়েছে, কিন্তু তা হলেও দেখা যাচ্চে 
এই দপ্তর তাদের কাজের পরিধি কিন্তু সেই ডিপ-টিউবওয়েল, স্যালো-টিউবওয়েল, রিভা 
লিফট ইরিগেশন এর মধ্যে সীমাবদ্ধতা রেখেছে। 


আপনি জানেন যে পশ্চিমবাংলায় দশ লক্ষ খাল-বিল, ডোবা আছে। পাঁচ লু 
খাল-বিল বা ডোবা যদি আপনি সংস্কার করতে পারেন এবং আমি যদি ধরে নিই একা 
খাল থেকে দুই হেক্টর জমি সেচের কাজে আনতে পারি তাহলে দশ লক্ষ হেক্টর জমি 
সেচের আওতায় আনা যাবে। এদিকে কিন্তু আপনি দৃষ্টি খুব একটা দেননি। ট্যা! 
ইমপ্রুভমেন্ট খাতে আপনি মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এ টাকা দিয়ে ডি. এম. দে 
বলে দেওয়া হয়েছে খাল-বিল সংস্কার করা হবে। এ টাকা দিয়ে কটি খাল-বিল আপ্পা 
সংস্কার করবেন, এর ফলে সারফেস ওয়াটার আপনি ইউটিলাইজ করতে পারছে না 
আজকে পশ্চিমবাংলায় গ্রাউন্ড ওয়াটারের সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং আট, নয়টি জেলা 
আর্সেনিকের প্রবলেম দে' “-য়ছে। আর গ্রাউন্ড ওয়াটারকে আপনি আর ইউটিলাই, 
করতে পারবেন না। গ্রাড ওয়াটার ইউজ না করে, সারফেস ওয়াটারকে আমাদে 
ইউজ করা দরকার। পাশ্সনখাংলায় কৃষকদের জমিতে কি করে সেচ দেওয়া যায় এ 
কথা আপনি নিশ্চয় বিবেচনা করবেন এবং পুনরায় এই বাজেটকে সমর্থন কুরে আমা 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী খাঁড়া সোরেন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ৬৬, ৬৭ এবং ৬৮ নম্বর দাবি 
অধীন সেচ, জলসম্পদ এবং অনুসন্ধান দপ্তরের মন্ত্রীদ্ধয় যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছে 
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ঠাকে সমর্থন করে আমি দু-একটি কথা বলছি। আমাদের পশ্চিমবাংলায় গড় বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ হচ্ছে ১৭৫০ মিলিমিটার। এই বৃষ্টির জলে কৃষকরা এই ফসল ফলাতে পারে। 
রিস্ত বোরো চাষ এবং বিভিন্ন শাকসন্ডী চাষ করার জন্য যে বলের প্রয়োজন তার 
ব্যবস্থা করবার জন্য জল সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্ব এসে পড়ে এবং কিছু বৃহৎ 
সেচের আওতায় সেগুলো এসে পড়ে। তিস্তা প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে ছয়টি জেলায় 
চাষীরা অপেক্ষা করে রয়েছে কবে জল পাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি 
জানেন উত্তরবঙ্গে ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যস্ত বার বার বিধ্বস্ত বন্যা 
উত্তরবঙ্গের কৃষকদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। তারা বেঁচে আছে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র সেচের 
উত্তরে নির্ভর করে, তাও আবার পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়। আমাদের জেলায় তিনটি নদী 
আছে, আব্রেয়ী, পূর্ণভবা এবং ট্যাঙ্কান। এই তিনটি নদীতেই চৈত্র মাসে বালি ভরে যায় 
এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বালি ভর্তি হয়ে যাবে। সেখানকার কৃষকদের মাইনর 
ইরিগেশন, লিফ্ট ইরিগেশন এবং ক্ষুদ্র সেচের উপর নির্ভর করতে হবে। ওখানে সেচ 
ব্যবস্থার যে সুযোগ ছিল তা থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে। এই ব্যাপারে নতুন করে 
ভাবনা-চি্তা করা দরকার। আমরা স্যালো টিউবওয়েল এবং লিফ্ট ইরিগেশনের মাধামে 
মাটির নিচের জল ব্যবহার করছি। আমার তপন থানা এলাকায় আমরা লক্ষা করছি 
সেচ সেচিত এলাকার জলের স্তর নেমে যাচ্ছে। ফলে কয়েকটি জায়গায় জলের হাহাকার 
বেড়ে যাচ্ছে। 


পানীয় জল পাওয়া যায় না, বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসতে হয়। সেই কারণে, 
উপরিভাগের জল যাতে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে 
হবে। বিষয়টি আমাদের অনুভব করতে হবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অনেক বড় বড় 
দীঘি আছে, পুকুর আছে, অসংখ্য খাঁড়ি আছে, নদী-নালা আছে, সেসবের জল যদি 
ঠিকমতো ধরে রেখে ব্যবহার করা যায়, তাহলে আশ্বিন-কার্তিক মাসেও সর্ষে, গম, বিভিন্ন 
শাক-সব্জী চাষ করতে পারা যাবে। সেইজন্য অনুরোধ করব, এই ক্ষেত্রে টাকার বরাদ্দ 
আরও অনেক বেশি করুন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত গ্রামের মানূষ দীঘি, খাল ইত্যাদি 
সংস্কার করত। ইদানীং কালে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার মাধ্যমে আর সেরকম করে 
পরিষ্কার করে না। গ্রামের পুকুরগুলি আরও বেশি যাতে সংস্কার করা যায়, সেইজন্য 
আরও বেশি অর্থ বরাদ্দের কথা ভাববেন। শেষে, এই ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আনন্দগোপাল দাস $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৮, 
বিভাগের দুজন মন্ত্রী এই সভায় ব্যয়-বরাদ্দের যে দাবি পেশ করেছেন, তাকে সমর্থন 
করে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। 
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বিরোধীরা আজ এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 
যাদের বয়কট করেছে, তারা যে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেবে না, বয়কট 
করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলায় আসার পর 
ভূমি সংস্কার হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেচ-দপ্তরের উন্নয়নও হয়েছে। বিরোধীরা 
বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সন্তুষ্ট নয়, তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে তা 
প্রকাশ করেছেন। তাদের কাছে জানতে. ইচ্ছে করছিল, তারা তো ৩০ বছর এই বিধানসভায় 
ছিলেন, কেন্দ্রেও বহু বছর ছিলেন, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কংগ্রেস পশ্চিমবাংলার কত 
জমিতে চাষযোগ্য করেছিলেন? এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তারা মাত্র ২৫ ভাগ জমিতে 
সেচের আওতায় আনতে পেরেছিলেন। আমাদের পশ্চিমবাংলা ২২ বছরে পদার্পণ করেছে। 
এই ২২ বছরের মধ্যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে থেকেও 
কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার ফলেও ৫৫ শতাংশের বেশি জমি আমরা সেচের আওতায় 
আনতে পেরেছি। এই কথাগুলি বিরোধীপক্ষের জানার দরকার ছিল। আপনার বাজেট 
বক্তৃতা পড়ে দেখেছি। এর প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে পশ্চিমবাংলা কৃষকের স্বার্থে সেচের 
উন্নয়নের কথা বলার চেষ্টা করেছেন। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করতে চাই 
যে, আমাদের দীর্ঘদিনের কৃষক আন্দোলনের যে অবস্থা, কৃষক সংগঠনগুলির যে দাবি, 
সেই দাবিতে যে বিষয়গুলি আছে, সেই বিষয়গুলির মধ্যে একট বড় অংশ আপনার 
বাজেট বক্তৃতার মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
আমি আপনার কাছে বীরভূম জেলার মানুষ হিসাবে আবেদন করতে চাই যে, ময়ুরাক্ষী 
ক্যানেল হচ্ছে বীরভূম জেলার একমাত্র সেচ ব্যবস্থার পথ। এছাড়া আর কোনও ব্যবস্থা 
বীরভূম জেলায় নেই। এটা মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয় জানেন। এই ময়ুরাক্ষী ক্যানেল থেকে 
বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার একটা বড় অংশের সেচ ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই ক্যানেলের 
সংস্কার বহু বছর আগে যা হয়েছে, তারপর থেকে আর সংস্কারের ব্যবস্থা হয়নি। আমি 
বাজেট বক্তৃতায় দেখছিলাম যে, আপনি কিছু পয়সা এরজন্য বরাদ্দ করেছেন। আমার 
মনে হয় যে, এই ক্যানেল যদি সংস্কার করা হয় তাহলে যেভাবে সংস্কার করা উচিত, 
সেইভাবে করা যাবে না। এই ব্যাপারটা আপনি বিবেচনা করবেন। আর একটা ব্যাপার 
বলি যে, বর্ষার সময় অজয় নদী ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এর ফলে বীরভূমের নানুর 
এবং বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলার একটা বড় অংশ বিধবংসী বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায়। 
আমি দেখছিলাম যে, অজয়ের সংস্কার করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু অর্থ বরাদ্দ 
করেছেন। আমি তাকে বলতে চাই যে, এই জলটাকে ধরে রেখে গ্রীষ্মের সময় কৃষকের 
পারেন। এরপর সিদ্ধেশ্বরী নুন বিলের সম্পর্কে বলি যে, এই কাজটা অতি সত্তর শেষ 
করছেন। আর একবার কীদি মাস্টার প্ল্যান সম্পর্কে বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী প্রভর্জন মন্ডল ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি অল্প কয়েকটি কথা বলে 
শেষ করব। মাননীয় মন্্রীদ্ধয় আছেন, তারা তাদের বাজেট উপস্থিত করেছেন। আমি এই 
বাজেট সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে কয়েকটি কথা আপনার মাধ্যমে উপস্থিত 
করব। এই বাজেট তৈরি করার সময়ে আমাদের কতগুলো আইডিয়া নিয়ে আমাদের 
চলতে হয়। আমাদের সরকার সেই ইডিয়লজি নিয়ে চলেন এবং বাজেট প্রস্তুত করেন। 
আমাদের ইরিগেশন আ্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ ডিপার্টমেন্ট তার সাথে যুক্ত হয়েছে। এই যে 
সেচ দপ্তরের বাজেট যেটা একসাথে প্লেসড্‌ হয়েছে সেটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে 
পারে। একটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ এবং আরেকটা হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ। দক্ষিণবঙ্গ বিশেষ করে 
সুন্দরবন অঞ্চল এর সমস্যা এমব্যাঙ্কমেন্টের সমস্যা। এমব্যাঙ্কমেন্ট এবং মেনটিন্যান্স। 
ইরোসন- বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুটে ইরোসন, যেমন গঙ্গা, পন্মায় হচ্ছে। সর্বদীলয় টাম পাঠানো 
হল দিল্পিতে, ৫২ কোটি টাকার প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া হল। মন্ত্রী উত্তর. দিয়েছেন, টাকা 
স্যাংশনের কথা বলেছেন কিন্তু টাকা এখনও এসে পৌছয়নি। কি সমস্যা হল সুনির্দিষ্ট 
করে বলা নেই। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিন বঙ্গের যে সমস্যা, সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্যা ক্যারেক্টার 
একই। গঙ্গার অববাহিকা নেমে এসেছে। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লক্ষীপুর, ঘোড়ামারা 
থেকে গোবর্ধনপুর, সাগরদ্বীপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। কনস্ট্যান্ট ইরোসন হচ্ছে। একে স্টপ 
করা যাচ্ছে না। এরঞজনা কি পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতি আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। 
ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট অনেক কাজ কবেছেন। আমাদের ভাবতে হবে যে কাজ হলে কি 
পদ্ধতিতে হবে, কোন পদ্ধতিতে আমাদের যাওয়া দরকার। আমরা এতবড় এমবাক্কমেন্ঠ 
করছি, কিন্তু তার প্রোটেকশন করার জন্য-_সী'জ ওয়েভ আসছে আবার টেনে নিয়ে 
যাচ্ছে। এই করতে করতে কত গ্রাম শেষ হয়ে গেল তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে 
কিন্তু এইভাবে ভাবলে চলবে না। এর সঙ্গে সি পি টি'র যোগাযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের 
আর্ক দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব তারা গ্রহণ করতে চাইছে না। এমন কি সমুদ্রের মধ্যে 
জাহাজ দিয়ে সমস্ত ঘিরে দেওয়ারও প্রস্তাব করা হয়েছিল। সে ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারের 
টনক নড়েনি। আমাদের বিরাট জনবসতি নিয়ে এইভাবে ছেলেখেলা হবে। আমাদের 
জমি আছে, সেই জমি যদি ঠিক না থাকে, জমির উপর যদি স্যালিন ওয়াটার আসে, 
আমি যদি চলে যাই সমুদ্রগর্ভে-_এই রকম একটা ইনসিওর অবস্থার মধ্যে আমরা দিন 
কাটাচ্ছি বিশেষ করে সুন্দরবনের মানুষ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, 
সকলেই একমত হবেন যে সমুদ্রের কাছাকাছি যে সমস্ত ল্যান্ড সেখানে যে ইন্টারফেস 
অফ ওয়াটার তাকে ডিসটার্ব করা যাবে না। একদিকে সমুদ্রের জল, আরেকদিকে বৃষ্টির 
জল। দুটোতে ফাইট চলছে। আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার যদি তুলে নেওয়া হয় সেচের জন্য, 
তাহলে স্যালাইন ওয়াটার পারকুলেট করে চলে আসবে, এর ফলে সিভিলাইজেশন উইল 
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বী আযবসটেক। সুতরাং সেই জায়গা ইন্টারফেস অফ্‌ ওয়াটার সুড নট বি ডিসটার্ব। 
হোয়াট ইজ আওয়ার অল্টার্নোটভ সাজেশন? সাজেশন ইজ দিস 018 06 অনারেবল 
মিনিস্টার মে প্রিজ কনসিডার যে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য একসকাভেশন অফ্‌ 
আানেলস্‌ আযান্ড ডেরিলিক্ট পন্ডস আমাদের হিসাব আছে, আপনি যদি এই জায়গায় কাজ 
করতে পারেন তাহলে অস্ততঃপক্ষে কিছু জায়গা আমরা আনতে পারি। অন্লি ২৬ 
পারসেন্ট অফ ল্যান্ড ইজ নাও আন্ডার ডাবল কালটিভেশন। এটাকে ৫০, ৬০ পারসেন্টে 
নিয়ে যেতে চাই। এই কথা বলে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী গণেশচন্দ্র মন্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সেচ দপ্তরের ১৯৯৮-৯৯ সালের 
ব্যয় বরাদ্দের উপর যে সব মাননীয় সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন তাদের সবাইকে প্রথমে 
আমি আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই। খুব ভালো হতো যদি বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা 
থাকতেন। তাদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে উপকৃত হতাম। যাইহোক, যারা আজকের এই 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন আমি সকলের প্রশ্নের জবাব. দিচ্ছি না, যেহেতু আমাদের 
এম. আই, সি. এখানে আছেন, তিনি অনেক কথা বলবেন। আমি প্রথমে বলতে চাই 
মাননীয় সদস্য নারায়ণ মুখার্জির প্রশ্নের। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার নদী বাঁধ ভাঙনের 
সমস্যা এবং নিকাশি সমস্যার কথা বলেছেন। তিনি যমুনা, হুগলি, কুলটি ইত্যাদি নদী 
সংস্কারের কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি জানাতে চাই বহু দিন ধরে চুরীর সঙ্গে 
ইচ্ছামতীর যে সঙ্গমস্থল সেটা প্রায় ৫০ বছর ধরে বন্ধ ছিল। আমাদের দপ্তর রেলওয়ের 
সঙ্গে কথা-বার্তা বলে যাতে ইচ্ছামতীর সাথে চূর্ণীর সংস্কার সাধন করা যায় তার ব্যবস্থা 
করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ২৪ লক্ষ টাকার একটা প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। যাতে করে 
ইচ্ছামতীর সাথে চুরণীর যোগাযোগ করা যায় এবং এটা কিছু দিনের জন্য পর্যবেক্ষণের 
মধ্যে রাখা হবে যে ইচ্ছামতীর মূল স্রোত চুরণী থেকে প্রবাহিত করার জন্য এই পরিকল্পনা 
করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যমুনা বেসিনের সংস্কার করার জন্য আমাদের এ বছর প্রায় 
৭০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা আছে। ওখানে বিস্তর এলাকা গাইঘাটা, গোবরডাঙ্গা, 
বনগা, অশৌকনগরে জল জমে থাকে। জোয়ারের সময় যে জল আসে ইচ্ছামতীর যে 
বেগ সেটা উঁচু হওয়ার জন্য যে পরিমাণ জল ইচ্ছামতী দিয়ে বয়ে যাওয়ার কথা সেটা 
হয় না বলেই কিছু জল জমে থাকে। সে জন্য আমরা যমুনা সংস্কারের পরিকল্পনা 
ইচ্ছামতীর সঙ্গে চুরণীর সংযোগস্থলে স্থাপনের কথা বলতে পারি এবং সেই ভাবে পরিকল্পনা 
অনুযায়ী আমরা অগ্রসর হচ্ছি। এই প্রসঙ্গে মাননীয় ৩ জন সদস্য সুন্দরবনের নদীবীধ, 
নদীর ভাঙন প্রসঙ্গে বলেছেন মাননীয় সদস্য প্রভ্জন মন্ডল। 


এটা ঠিক যে, নদী ভাঙ্গন উত্তরবঙ্গে যেমন আছে, গঙ্গা-পন্মাতে আছে, রূপনারায়ণ, 
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ভাগীরীতে আছে। আবার সুন্দরবনের অনেক নদী-নালা, খাড়ীতেও ভাঙ্গন আছে। এই 
ভাঙ্গনের ফলে সাড়ে তিন হাজার নদী বাঁধের যে ভাবে সংস্কার 'করা প্রয়োজন ছিল 
সেইভাবে করা যায়নি। অনেক জায়গায় নদী বাঁধের অবস্থা জরাজীর্ণ। এজন্য আমাদের 
রাজ্য সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করেন তা দিয়ে সমস্ত কাজগুলো করতে হয়। সুতরাং 
আশানুরূপ কাজ সব সময় করা যায় না। মাননীয় সদস্য বিমলবাবু বলেছেন, বিশেষ .' 
বিশেষ সময় আমরা এ সমস্ত কাজ করি। তা, নয়। বিশেষ বিশেষ সময়ে হয়তো কাজ 
করতে হয় কিন্তু সেজন্য দপ্তর কিন্তু কখনও বসে থাকে না, অন্য সময়ও কাজ করার 
চেষ্টা করি। তবে টেকনিক্যাল কোনও অসুবিধার জন্য কোনও কোনও কাজের ক্ষেত্রে 
বিলম্ব হতে পারে। কিন্তু সময়মতো কাজ করার চেষ্টা করা হয়। তা সত্তেও প্রয়োজনে 
বর্যাকালে কিছু কিছু কাজ আমাদের করতে হয়। আমরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করি সময়মতো 
কাজগুলো করার। আ-$বাধা' কলে নিশ্চয় জানেন, প্রশাসনিক জটিলতা এবং নানারকম 
এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কাজে বিলম্ব হতে পারে। 
এছাড়া আমরা কাজগুলো সময় মতই শুরু এবং শেষ করতে চাই। মাননীয় সদস্য রবীন 
ঘোষ উলুবেড়িয়ার কাটাপুকুরের কথা বলেছেন। উলুবেড়িয়া টাউনে আমি গিয়েছিলাম। 
একটা সময় সেখানে বড় ধরনের ভাঙ্গন হয়েছিল। সেটা আমরা ঠেকিয়েছি। কিন্তু 
জাহাজগুলো যখন যাতায়াত করে তখন প্রচন্ড রকম ঢেউ এই জায়গায় আঘাত করে এই 
সেই জন্য রাস্তা করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার বিকল্প রাস্তা করতে যে 
জমি দরকার সেই জমিও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিকতা থাকলেও 
কাজটা ঠিক সময়ে কার্যকর করা যায়নি। কাটাপুকুরের ক্ষেত্রে উনি আরও যেটা বলতে 
চেয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বলি, হ্যা, একটা সময় কাটা পুকুরে সমস্যা ছিল, কিছু 
লোকজনের বাড়ী-ঘর-দোর সেখানে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এখন সেই জায়গায় 
নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তবে হাওড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ভাঙ্গন আছে। 
এবং এজন্য আমাদের স্বীমও আছে এবং কাজও হচ্ছে। মাননীয় সদস্য অমর চৌধুরি 
কলকাতা তথা বরাহ নগরে, কামারহাটি, পানিহাটি, দমদম, প্রভৃতি এলাকার নিকাশি 
ব্বস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতে বলেছেন। স্থানগুলো জলমগ্ন হয়ে যাচ্ছে বলেছেন। এটা নিয়ে 
বিভিন্ন সময়ে উচ্চ-পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। এবিষয়ে আমি আমার শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী দেবব্রতবাবু, 
অসীমবাবুদের উপস্থিতিতে একটা যৌথ পরিকল্পনা করি। তাতে মিউনিসিপ্যালিটি যারা 
আছে তারা মিউনিসিপ্যালিটির খাল সংস্কার করবে, আর, সেচ দপ্তর বাঘজোলা, নোয়াই, 
খড়দহ প্রভৃতি খাল সংস্কার করবে। সেই কাজে আমরা হাত দিয়েছি। এজন্য সি. এম. 
ডি. এ.-র কাছ থেকে অর্থ পাওয়ার প্রতিশ্ররতি আমরা পেয়েছি এবং তার উপর নির্ভর 
করে আমরা কাজ করছি। কিন্তু এ জায়গায় কাজ করার অনেক বাধা আছে। 
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অপরিকল্পিতভাবে জনবসতি স্থাপন করার ফলে এই খাল যতটা চওড়া করার 
দরকার ছিল ততটা চওড়া করা যায়নি। যেখানে প্রশস্ত জায়গা পেয়েছি সেখানে চওড়া 
করেছি, আর যেখানে প্রশস্ত জায়গা পাওয়া যায়নি সেখানে কম করে করেছি। বর্ষাকালে 
যাতে নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখা যায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে লোয়ার 
বাগজলার ২৮ কিলোমিটার খালের একটা অংশ সংস্কার করা হয়েছে। যাতে বেশি করে 
জলের নিকাশি হতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। মাননীয় সদস্য শ্রী পূর্ণেন্দু 
সেনগুপ্ত প্রশ্ন তুলেছেন, বনগাঁ-গাইঘাটার দিকে নিকাশি সমস্যা ব্যাপারে। সেখানে 
গোপালপুরে শলুইসগেট আছে। সেটাকে সংস্কার করার দরকার আছে। আমরা সেই ধরনের 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কথা বলেছি। এ ছাড়া কেলেঘাই, কপালেশ্বরীর কথাও উনি 
বলেছেন। এটাতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে বলে আশা 
করেছিলাম। কিন্তু এই আশায় কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর দেখা গেল সেখান থেকে 
কোনও অগ্রগতি হয়নি। সেজন্য ন্যাবার্ডের সহায়তায় ৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার একটা 
অনুমোদন আমরা পেয়েছি। আশা করা যায় আগামী বারে কাজটা শুরু করা যাবে। কিন্তু 
এখন একটা বিষয়ে সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে এই বোরো মরশুমের চাষের জলের জন্য 
নদী সংস্কারের কাজটা অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়। এব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী নন্দগোপালবাধু 
নিশ্চয়ই সহায়তা করবেন বলে আমি মনে করি এবং তাতে কাজটা হতে পারে। দে 
নান-দেনহাটি খালের জন্য টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। এবারেই কাজটা শুরু করতে 
চেয়েছিলাম। কিন্তু বর্ধা আসন্ন বলে এবং স্থানীয় লোকের বাধার ফলে কাজটা শুরু করা 
সম্ভব হয়নি। কিন্তু থেহেতু স্কীমটার অনুমোদন করা আছে সেজন্য কাজটা করা সম্ভব 
হবে এবং এরজন্য স্থানীয় যারা বিধায়ক আছে, পঞ্চায়েতের লোকজন আছেন, সাধারণ 
মানুষ যারা আছেন তাদের সকলেরই সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। মাননীয় সদস্য শ্রী 
বিমল মিন্ত্রি মহাশয় বললেন যে, তিনি কিছু টার্ম বুঝতে পারছেন না আমি বলছি যে, 
আপনি ইংরেজি ভার্সন্‌ পড়ুন তাহলে সবটা বুঝতে পারবেন। আমরা শুধু নদীর বাঁধের 
কাজই করি না, আমরা অনেকগুলো ভাল ভাল ব্রিজও করেছি। আপনার এলাকায় 
এরকম অনেক কাজ করেছি এবং আরও বিভিন্ন জায়গায়ও আমরা এরকম কাজ করেছি। 
আপনার এলাকায় একটা বড় কাজ করে দিয়েছি। সময়ের অভাবের জন্য মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে বার বার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। আমি যতটা পেরেছি উত্তর 
দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি আমাদের এই বরাদ্দকে আপনারা সমর্থন করবেন। 
এই কথা বলে, আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে আরেকবার অভিনন্দন জানিয়ে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী নন্দগোপাল উ্টাচার্য ঃ আমার সময় কম। উৎসা. একটু ভাটা আছে দুটি 
কারণে। সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অনুপস্থিতি নিশ্যয়ই কোনও বিতর্ক করতে 
উৎসাহ জোগায় না। আর, আরও একটা কারণ হল, দুটো বাজেট আলাদাভাবে আলোচনা 
করার কথা ছিল। কিন্তু সেটা বিরোধী দলের দাবিতে একসঙ্গে আলোচনা করার ব্যবস্থা 
হয়েছে। 


কিন্তু তারা অনুপস্থিত। আমি অন্ততঃ প্রত্যাশা করি সমালোচনা যদি গঠনমুলক হয় 
তাহলে তা কাজের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে। যাই হোক, আব্দুল মান্নান, মৌগত রায় 
এবং দেবপ্রসাদ সরকার এখানে কাট মোশন দিয়েছেন। আমি তার উত্তরের মধ্যে 
যাচ্ছিনা, কেননা তারা অনুপস্থিত। তাদের কাট মোশন অসত্য, যুক্তিহীন এবং মোটেই 
গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের ইন্ফরমেশন গ্যাপ আছে। তারা উপস্থিত থাকলে "হয়ত বুঝতে 
পারতেন। সুতরাং আমি তাদের কাট মোশন গ্রহণ করতে পারছিনা। এখানে কমলবাবু 
বলেছেন, উত্তর বাংলা অবহেলিত। আমি অন্ততঃ তাকে আমার বিভাগের পক্ষ থেকে 
বলতে পারি ন্যাবার্ড থেকে যে প্রকল্পগুলোয় বরাদ্দ ধার্য হয়েছে, তাতে স*"য়ে বেশি 
ধার্য হয়েছে উত্তরবঙ্গের কুচবিহার জেলার জন্য। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার, 
এই তিনটি জেলায় তরাই ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের কাজ চলছে। কাজেই কমলবাবু 
উত্তরবঙ্গের প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি তাকে 
বলতে পারি যে, অন্ততঃ আমার দপ্তরের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ এবং বিশেষ 
কুচবিহার জেলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়াঃ চেষ্টা করা হয়েছে। একজন মাননীয় সদস্য 
এখানে কথা তুলেছেন যে, ডিপার্টমেন্টের নাম যখন বদল হয়েছে তখন সমস্ত মজা 
খাল-বিল সংস্কারের দায়িত্ব এই ডিপার্টমেন্ট নিচ্ছেনা কেন? কাজের পরিধি বাড়াচ্ছেনা 
কেন? আমি তাকে বলছি, আমাদের একটা নিয়ম আছে- কমান্ড এরিয়া ২০০০ হেক্টরের 
বেশি হলে ইরিগেশন ত্যান্ড ওয়াটার বেসড়্‌ পারিকুলার প্রোজেক্ট আমাদের করার কথা 
নয়। আর: বাকি প্রশ্নগুলির ইতিমধ্যেই জবাব দেয়া হয়েছে। আমি আর তার মধ্যে 
যাচ্ছিনা। শুধু কতগুলো পরিসংখ্যান, কতগুলো ইনফরমেশন আপনাদের সামনে দিয়ে 
আমি আমার বক্তবা শেষ করব। আমি নিশ্চয়ই একটা কথা খুব জোরের সঙ্গে বলব 
যে, আজকে বামফ্রন্ট জমানায় অন্ততঃ এই কথাটা আমরা প্রত্যেকে স্বীকার করি যে, 
খাদ্য-শস্যের উৎপাদনে আমরা স্বয়স্তর হতে পেরেছি। খাদ্য-শস্য উৎপাদনের স্বয়স্তর 
হওয়া যেতনা যদি না সেচের অগ্রগতি হ'ত। খাদ্য-শস্যর উৎপাদন বৃদ্ধি বিপুল পরিমাণে 
হবার প্রধান কারণই হচ্ছে সেচের অগ্রগতি। এ সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহ নেই। এই 
প্রসঙ্গে আমি বলব যে, পশ্চিমবাংলায় জল সম্পদ থেকে ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে ৪৪.৩৪ 
লক্ষ হেক্টর সেচ সম্তব্য এলাকা সৃষ্টি হতে পারে। পশ্চিমবাংলায় ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা প্রথম 
শুরু হয় ১৯৬০ সালে এবং তাও শুরু হয় কয়েকটি গভীর নলকুপ স্থাপন করার 
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মাধ্যমে। এরপর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই ক্ষুদ্র সেচের ওপর বিশেষভাবে 
জোর দেয়া হয়। কয়েকটা পরিসংখ্যানই বলে দেবে যে, ক্ষুদ্র সেচ কিভাবে পশ্চিমবাংলায় 
সেচের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটিয়েছে। এবিষয়ে কয়েকটা পরিসংখ্যান আপনাদের কাছে উপস্থিত: 
করলেই আপনাদের পক্ষে বুঝতে সুবিধা হবে। 


[450 __- 5-00 7.7. ] 


১৯৬৮-৬৯ সালের শেষে ক্ষুদ্র সেচের যে সেচ সম্ভাব্য এলাকা সৃষ্টি করা সম্ভব 
হয়েছিল তার পরিমাণ ছিল ৯.২৮ লক্ষ হে্টর। আর ১৯৭৭-৭৮ সালের শেষে সেচসেবিত 
এলাকার সৃষ্টির পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ হেক্টর। আর বামফ্রন্ট জমানায় অর্থাৎ এই 
দুইদশকে--আমরা ২২ বছরে পড়লাম-_এর আগে ২১ বছরে এই অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী 
পরিকল্পনার শেষে যে অবস্থায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি, যে সেচ সম্ভাব্য এলাকা, সেচের 
এলাকার বিস্তার ঘটাতে পেরেছি তার পরিমাণ ৩০.৮৯ লক্ষ হেক্টর, এখন একটা জিনিস 
যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখবেন, বড় এবং মাঝারি সেচ এবং ক্ষুদ্র সেচ এই দুই 
সেচ মিলিয়ে মোট পশ্চিমবা:লায় অষ্টম পরিকল্পনার শেষে ৪৩.৮৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে 
আমরা সেচের এলাকা সৃষ্টি করতে পেরেছি। এর মধ্যে ৩০.৮৯ লক্ষ হেক্টর ক্ষুদ্র সেচের 
মাধ্যমে আর ১৩ লক্ষ হেক্টর বড় এবং মাঝারি সেচের মাধ্যমে । স্বভাবতই ক্ষুত্রসেচের 
গুরুত্ব আগের চাইতে অনেক বেড়েছে। সারা ভারতবর্ষে বেড়েছে, সারা পৃথিবীতে বেড়েছে। 
অনেকে কাজ করার অনেক সাজেশন দিয়েছেন। আমার সাধ আছে, সাধ্য নেই। অর্থ 
নেই, অর্থ থাকলে নিশ্যয়ই করা যায়। প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদের দপ্তরের নেই বলে সেই 
সাধ পূরণ করা যাবে না। এখন আমরা আর. আই, ডি. এফ (২) এর কাজ শুরু 
করেছি। এই আর. আই, ডি. এফ (২) এর কাজ করতে পারলে আমরা অতিরিক্ত 
আরও ৫৮ হাজার ৮৯৬ লক্ষ হেক্টুর সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনতে পারব। এ ছাড়া 
তরাই ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট যে ৩টি জেলায় চলছে বললাম সেই তরাই ডেভেলপমেন্ট 
প্রোজেক্টরের লাস্ট যে থার্ড ফেজ চলছে সেই ফেজ কমণ্লিট করতে পারলে আরও ৩ 
হাজার ৪০ হেক্টর সেচের এলাকা আমরা সৃষ্টি করতে পারব, সমর্থ হব। পাওয়ার 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন আমাদের ১০০টি নির্নক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকৃপের কাজের 
দায়িত্ব দিয়েছেন। সেটা আমরা কমপ্লিট করতে পারলে ১২০০ হেষ্টর আরও সেচ সম্ভাব্য 
এলাকা সৃষ্টি করা যেতে পারবে। এখন অনেক সময়ে অনেক বিধায়করাই এবং এলাকা 
থেকে চাষী ভাইরা অনেক সময়ে লেখেন, দাবি করেন, প্রশ্ন করেন যে পুরানো যে কাজ, 
পুরানো প্রক্স অমুক প্রকল্প খারাপ হয়ে আছে--আজও বলেছেন, অমুক আর. এল, 
আই খারাপ হয়ে আছে, ৬০ দশকে, ৭০ দশকে যে সমস্ত প্রকল্পগুলি তৈরি হয়েছিল তার 
অনেকগুলিই খারাপ হয়ে আছে সেগুলি সারাই করার জন্য। এর মধ্যে অনেকগুলি 
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পারমানেন্টলি ডিফাংকট, অনেকগুলি টেম্পোরারিলি ডিফাংকট। এই পারমানেন্টলি যতগুলি 
ডিফাংকট আছে এবং টেম্পোরারিলি যতগুলি ডিফাংকট হয়ে আছে সেগুলি যদি পুনস্থাপন 
করতে পারি, সেগুলি যদি নবীকরণ করতে পারি তাহলে সেগুলিকে সচল করা যায়, 
সজীব করা যায়৷ 


তবেই এগুলি সচল করা যায়, সজীব করা যায়। এবারে তার একটা সম্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে। বাজেট ভাষণে আপনারা দেখেছেন যে ৩০ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো 
উন্নয়ন অর্থ নিগম (ডবলু, বি. আই, ডি. এফ. সি) ১৯৯৮-৯৯ সালে এরজন্য পরিকল্পনা 
খাতে আমাদের দপ্তরকে দেবেন। এটা পাবার কথা সেই টাকা নিয়ে আমরা এই কাজগুলি 
করব বলে স্থির করেছি এবং তারও পরিমাণটা আপনারা শুনে রাখুন। এই টাকাতে যে 
সবটা করে উঠতে পারব তা নয়, এই টাকায় কম বেশি ১ হাজার ৮৯৫টি স্কীম আমরা 
হয়ত সচল করতে পারব। সেচের এই সফলতার কথা যেটা বললাম, এ ক্ষেত্রে এই 
পরিসংখ্যানের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয় আপনারা এটা উপলব্ধি করবেন যে আমরা একটা 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করি। গ্রামের অর্থনৈতিক চেহারা এখন পাল্টে গিয়েছে, গ্রামের 
মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বা পারচেসিং পাওয়ার বেড়েছে। এক ফসলী জমি বড় একটা নেই। 
অধিকাংশ জায়গায় অধিকাংশ জমি দু ফসলী, তিন ফসলী জমিতে রাপাস্তরিত হয়েছে। 
এক ফসলী জমি বড় একটা নেই। গ্রামে গ্রামে ঘুরে যা দেখেছি, রেকর্ড যা দেখেছি 
তাতে বলতে পারি এটাই হচ্ছে বাস্তব চিত্র। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের অর্থনৈতি- চেহারা 
গত ২০ বছরে যে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে সেটা যে কোনও অন্ধ লোকও স্বীকার 
করবেন। সেচেব ব্যাপারে সফলতার এই দিকটা যেমন আছে তেমনি আমাদের সমস্যাও 
আছে। যেমন লবনাক্ত জমির সমস্যা। ৬০টি ব্লকের কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে, এই 
৬০টি ব্লকে লবনাক্ত জলের সমস্যা রয়েছে। তারপর লাল পাথুরে মাটির এলাকার 
সমস্যা- ল্যাটেরাইট জোন-_সেটা রয়েছে। জলের দূষণের সমস্যা-_আর্সোনক এবং 
ফ্লুরাইডের সমস্যা, এটা একটা বড় সমস্যা। এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য এবং ক্ষুদ্র 
সেচের সম্প্রসারণের জন্য আমরা ৫টি পরিকল্পনা রচনা করেছি। ওয়েস্ট বেঙ্গল টিউবওয়েল 
ইরিগেশন-__২০০ কোটি টাকার স্কীম। কোস্টাল এরিয়া প্রোজে_২ কোটি ৭৫ লক্ষ 
টাকার স্বীম। স্প্রিংকলার ইরিগেশন-_তারজন্য ৮০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার স্কীম। কমান্ড 
এরিয়া ডেভেলপমেন্টের জন্য ১৩২ কোটি টাকার স্বীঘ। আর্সেনিক এবং ফ্লোরাইড-_এহ 
দূষণের উডভ্‌স খুঁজে বার করার জন্য এবং এর জন্য অনুসন্ধানের কাজ চালাতে সেন্্রা 
ল্যাবোরেটারি তার উন্নত করা, ভ্রাম্যমান কতকগুলি ল্যাবোরেটরি তৈরি করা, চালু 
ল্যাবোরেটরিগুলি উন্নত করা, হাইড্রোগ্রাফ স্টেশন মৌজা ভিত্তিক তৈরি করা 
ইত্যাদি _আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড দূষণ যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ৫ কোটি টাকার একটা 
স্কীম আপাতত তৈরি করে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের কাছে আমরা দিয়েছিলাম। তারপর আমি 


788 /১5917%9% 2২0 02)৭05 
[240 875, 1998] 


বারবার দিল্লিতে গিয়েছি, আমার অফিসাররাও গিউএন, এই ৭ দিন আগেও বর্তমান 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সেচ দপ্তরের দায়িত্বে যিনি আছেন সেই সোমপাল মহাশয়ের সঙ্গে 
দেখা করেছি। আগের সরকার তো পড়ে গিয়েছে। শ্রী সোমপাল এটা আমাদের দেবেন 
বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। এখন যদি এইগুলি পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমি বলতে 


(এ ভয়েস $ তাহলে এই সরকারকে ভাঙার চেষ্টা করবেন না) 


এই সরকারকে ভাঙা না ভাঙার ব্যাপার কিছু নেই, এই আলোচনা একটা পৃথক 
আলোচনা । কমলবাবু আমার বন্ধু উনি যদি আমার সঙ্গে এই স্কীমগুলি নিয়ে আলোচনা 
করতে চান আমি নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি আছি। এই স্বীমগ্ডলি যদি 
আমরা পাই তাহলে আমি মনে করি যে ক্ষুদ্র সেচের আরও অগ্রগতি পশ্চিমবাংলায় 
ঘটবে এবং যে সমস্যাগুলি আমরা ফেস করছি সেই সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে 
আমরা অনেকটা অগ্রসর হতে পারব। 


(এই সময় লালবাতি জুলে ওঠে) 


বক্তব্য আমার আরও অনেক কিছু ছিল, লালবাতি জুলে গ্লেছে সেই বক্তব্যের মধ্যে 
আমি যাচ্ছি না। আপনাদের সামনে ১৯৯৮-৯৯ সালের ৬৭ নম্বর অভিযাচনের অধীনে 
যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি উত্থাপন করেছি, আশা করি আপনারা তা অনুমোদন করবেন। 
এই কথা বলে যাঁরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ 
জানিয়ে আমি আমার বক্তল শেষ করছি। 
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শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার একটা দুর্লভ সুযোগ 
হয়েছে। আমি এবার নিয়ে ১১ বছর একটানা সেচ দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দের দাবি পেশ 
করে আসছি। বিধানবাবুর আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই দপ্তরে এই দুর্লভ 
সুযোগ আর কেউ পাননি। সেই দিক থেকে চলতি ভাষায় আমার নিজেকে খুব ভাগ্যবান 
বলে মনে হয়। লাভের মধ্যে প্রচন্ড অভিজ্ঞতা এই দপ্তর সম্বন্ধে আমার হয়েছে। 
আজকে খুব ভাল হত যদি বিরোধী দলের সদস্যরা থাকতেন। কারণ, আমার গ্রীতিভাজনেযু, 
সহকর্মী নন্দবাবু সঠিকভাবেই বলেছেন যে বিরোধীদের রাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা 
থাকলে আমাদের কাজ ভাল হয়। এই কথাটা বহুবার বহু জায়গায় বলা হয়েছে। মহামতি 
জেফারসন বলেছেন ইটারনাল ৬12110706 15 11, 01100 01 11901. 


যদি গঠনমূলক সমালোচনা হয়, যদি ইন্টারনাল ভিজিলেন্স রাখতে পারেন তাহলে 
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সংসদীয় গণতন্ত্রে আমরা যারা গভর্নমেন্টের সাথে আছি, আমরা যারা শাসন ক্ষমতায় 
আছি তাদের কাজের সুবিধা হয়। সেই সুযোগ তারা আজকে দিলেন না। আমি দুঃখিত। 
আমি প্রথম যে কথাটা দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি তা হল, আমি ১১-১২ বছর এই 
দপ্তরের মন্ত্রী আছি, আমি যেটা বুঝেছি তা হল এই দপ্তরের কাজটা ভীষণ কঠিন। এটা 
একটা ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জিং জব। আমি যখন পঞ্চায়েত মন্ত্রী ছিলাম তখন সেই ৫ বছর 
একটা চ্যালেঞ্জিং জব ছিল যে গ্রামীণ প্রশাসনে একটা আমুল পরিবর্তন সাধন। এটা 
চ্যালেঞ্জিং জব এই হিসাবে, এর সঙ্গে যত রকম সমস্যা আছে যে সমস্যাগুলি আমাদের 
দ্বারা তৈরি নয় অথচ সমস্ত ভোগান্তি আমাদের পোয়াতে হয়। প্রথমত হচ্ছে আমাদের 
রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থিতি জনিত ইনসারমাউনটেবিল, দুরদিক্রমা বাধা আমাদের সামনে 
রয়েছে। উত্তরবঙ্গের যে নদীগুলি তিস্তা তোর্সা জলঢাকা রায়ডাকে কালজানি মানসই এ 
দিকে অন্রেয়ী পুনর্ভবা, টাঙ্গন__উপর থেকে নেমে আসছে, পাহাড় এলাকা থেকে আসছে 
এবং পশ্চিমবাংলার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে চলে যে, অন্য জায়গায় চলে 
যাচ্ছে। ভুটান, সিকিম যদি কখনও, যেমন ৪ বছর আগে হয়েছে, একদিনে ১ হাজার 
থেকে ১২ শত মিলি মিটার বৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তাকে রক্ষা করা, তার থেকে 
উত্তরবঙ্গের ২1৩টি জেলাতে রক্ষা করা প্রায় সাধ্যের বাইরে। তার সঙ্গে রয়েছে এদিক 
থেকে বাচ-বিচারহীনভাবে, দ্বিধাহীনভাবে ডলোমাইট উত্তোলন করা। যে প্রস্তাব আমরা 
করেছিলাম তাতে খানিকটা এগিয়েছিলাম, আবার একটু পিছিয়ে আসতে হয়েছে। আবার 
নুতন করে ধরেছি। এই সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের একার নয় পশ্চিমবঙ্গে বাইরে ভুটান, 
সিকিম রয়েছে, কিছুটা ভূটানের সাতন্ত্র রয়েছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী খানিকটা চেষ্টা 
করেছিলেন, আমিও কয়েকবার চেষ্টা করেছি, সামান্য স্টুফল্যও হয়েছি। আগামী এক 
মাস, দেড় মাসের মধ্যে একটা বৈঠক হবে, সেখান থেকে একটা সুত্রপাত হবে, অনেকদিন 
পরে একটা ভাল কাজ করা যাবে বলে মনে হচ্ছে। ত্রয়েম্পর্শ না হলে শুধু একজনের 
স্পর্শে এই জিনিস ভাল করা যাবে না। একটা সমস্যা রয়েছে। আর একটা সমস্যা 
রয়েছে যেটা পশ্চিম দিক থেকে প্রতি বছর মালদা, মুর্শিদাবাদকে যা ভুগতে হচ্ছে। 
আজকে প্রশ্নোত্তর পর্বে দুঃখ করে আখরিগঞ্জের কথা বললেন। আখরি গঞ্জে আমার 
নেতৃত্বে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। গত বছর ভীখণ ভাবে সফল হয়েছিলাম। 
এবারে দুর্যোগ মাথায় রয়েছে মালদা, মুর্শিদাবাদের। এদিকে আর ওদিকে যদি দেখি, 
বিহার থেকে যদি প্রবল বর্ষণ হয় তাহলে বীরভূম ভেসে যাবে, মুর্শিদাবাদের একটা অংশ 
ভেসে যাবে। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি, “তোমার হাতে নেই ভুবনের ভার। 
কাজেই আমাদের হাতে এসবের ভার নেই। উত্তরবঙ্গের কোথায় জল হবে, এদিকে 
হরিদ্বার থেকে কখন জল আসবে হুড়মুড় করে নেমে, এদিকে রাজমহল থেকে জল 
আসবে নেমে, আবার সাঁওতালদির দিকে থেকে জল আসবে, তার ভার আমাদের বহন 
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করতে হবে এবং এর সঙ্গে অতিরিক্ত রয়েছে, মাননীয় সদস্য প্রভঞ্জনবাবু যেটা বলেছেন, 
সুন্দরবনের সমস্যা। সেখানে সমুদ্রের ওয়েভের আযাকশনের সমস্যা রয়েছে। দীঘা এবারে 
কোনও রকমে বেঁচে গেছে। এত সমস্যা নিয়ে এগুলির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কিন্তু 
' টাকা কত? এতে আমরা পারছিনা, বামফ্রন্ট সরকারের থেকে আমরা পারছিনা। এ' 
পর্যন্ত বাজেটের পরিমাণ একটু বেড়েছে। কিন্তু কি বেড়েছে? গোটা পরিকল্পনার যে 
বাজেট রয়েছে তার নন্দবাবুর বাজেট এবং আমার বাজেট মিলে শতকরা ১০ ভাগ। 
আমি যখন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্তপ্রদেশ, কর্ণাটকে গিয়েছিলাম, আমি দেখেছি যে তাদের 
বাজেটের শতকরা ২২ থেকে ২৭ ভাগ সেচ দপ্তরের পিছনে খরচ করা হয়। আর 
আমাদের মতো সমস্যা সঙ্কুল রাজ্যে, যার কিছুটা উদাহরণ দিলাম, এই টাকার মধ্যে 
স্বভাবত মানুষ প্রত্যাশা করে যে দুটো বড় পরিকল্পনা-_তিস্তা এবং সুবর্ণ রেখা যেন 
আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি। এটার পিছনে ৪০1৪০ কোটি টাকা বছরে খরচ, 
আর ওটার পিছনেও ৪০1৫০ কোটি টাকা বছরে খরচ, এই ৮০ থেকে ১০০ কোটি 
টাকার মধ্যে দুটো সেচ প্রকল্প করতে পারি, এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রত্যাশা করেন, 
এবং মাননীয় বিধায়করাও প্রত্যাশা করেন। অন্ততঃপক্ষে ১৫টি বড় জল নিষ্কাশনি প্রকল্পের 
কাজ চলছে। 
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সবাই চান যে. তমলুক মাস্টার প্ল্যান যেটা ননীবাবুর আমলে শুরু হয়েছিল তার কাজ 
যেন দু'্পাচ বছরের মধ্যে শেষ হয়। ঘিয়া-কুস্তি বলুন বা জমুনাই বলুন, এরকম বারো- 
পনেরোটি নিষ্কাশনি প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হ'লে আরও অস্ততঃপক্ষে ১০০ কোটি 
টাকা লাগবে। আর তা না হ'লে ২০-২৫ বছর ধরে ৫০-৬০ লক্ষ টাকা করে দিয়ে এই 
অবস্থা দীড়িয়েছে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা ; একটা সাংঘাতিক বন্যা না হলেও 
সব নষ্ট হয়ে যায়। আমার নিজের জেলার ব্যাপারেই বুঝতে পারছি, বোধ হয় একটা 
ভয়ঙ্কর বিপর্যয় আসতে পারে আখেরীগঞ্জকে কেন্দ্র করে। এত সমস্ত বিপদকে সামনে 
রেখে তাই সেচ দপ্তরকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে। এত সব কাজের মধ্যেও মাননীয় 
বিধায়করা বোধ হয় আমার সঙ্গে সহমত হবেন, আমার কাছে একটা কিছু পেয়েছেন, 
কম হোক বা বেশি হোক, প্রায় সাড়ে তিনশ'র মতো ছোট-বড় প্রকল্পের কাজ চলছে 
যার মধ্যে কোনওটা ১০ লক্ষ টাকার, কোনওটা ৪০-৫০ কোটি টাকা। একটা অসুবিধার 
মধ্য কাজগুলো চলছে। এর মধ্যেও কয়েকটি বড় কাজ হয়ে গেছে এবং সেখানে 
অসামান্য তৎপরতার সঙ্গে আমাদের ইঙ্জিনির়াররা কাজ সম্পন্ন করেছেন। হয়তো কিছু 
সেখানে অভিযোগ আছে, কিন্তু যে নজির ৫০ বছরে নেই--গত বছর মালদহে ১২- 
১৫ কিলোমিটার বাঁধ তৈরি হয়ে গেছে এক মাসের মধ্যে, জেলা পরিষদ এবং সেচ 
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দপ্তরের সহযোগিতায় নলবোনায় ১৮-২০ কোটি টাকার কাজ ২-৩ মাসের মধ্যে হয়ে 
গেছে। আমি তিস্তার কথায় পরে আসব, কারণ কমলবাবু একটা কিছু অভিযোগ করেছেন। 
কিন্তু ১৫ জন বৈজ্ঞানিক হাইলী রেপুটেড টেকনিকাল পারসনস--যা বলেছেন সেই 
কাগজটা যদি কোট করে দিতে পারতাম তাহলে বুঝতেন। এ ব্যাপারে দু'রকম সমালোচনা 
হচ্ছে। অনেকে বলেছেন যে, তিস্তার কি হ'ল; কেউ কেউ বলছেন যে, আর কতদিন। 
তিস্তায় দেরি যা হবার সেটা হয়েছে, এটা ঠিকই। তবে এখন আমাদের আবার বাবার 
উপর বাবা রয়েছেন এবং সেই সরকার আবার আমাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ নন। আজকে 
তাদের দুটি অর্গানাইজেশন আমাদের উপর খবরদারী করছে। তারপর তারা যে রিপোর্ট 
দিয়েছে সেটা বলব। তারচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে, জমি অধিগ্রহণের সমস্যা, আক্ট ওয়ান টু- 
এর সমস্যা। পড়ে দিচ্ছি-__'2111016 1810. 20001151010]. [0109095$ 16905 0 0৫ 
০%19901090 0) ৮/01-0090106 50 080 006 01511001107) 55161) ৬/1011 15 0911 
1017006750 0016 (0 0115 ৫৪) 6 001101160 601 এটা একটা বাধা। দু'নন্বর 
বাধা হচ্ছে রেলওয়ে। এ-পর্যস্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বোধ হয় এই নিয়ে রেলকে পাঁচটি চিঠি 
দিয়েছেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। 


এইসব অসুবিধার মধ্যেও যেটা এবারে মাননীয় সদস্যদের সামনে এবং আপনার 
মাধ্যমে সারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে একটা সুখবর দিতে পারি, সাফল্যের একটা সুখবর 
দিতে পারি, সাফল্যের একটা বড় ভাগ, বিরোধী দলে বসলেও কমলবাবু নিশ্চয়ই 
আ্াপ্রিশিয়েট করবেন। তিস্তা ব্যারাজ প্রোজেক্টে, এই প্রথম তিস্তার জল নিয়ে মহানন্দার 
মধ্যে দিয়ে এস ই বি ৬৭।। মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ১৫ মেগাওয়াট 
ইতিমধ্যেই সেখানে কমিশনড্‌ হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, জল আমরা কতটা দিতে 
পারলাম-_দি টেস্ট অফ পুডিং ইজইন দি ইটিং। কতটা জল দিতে পারলাম তার 
উপরেই ব্যাপারটা নির্ভর করে। জলের ব্যাপারে কতটা করেছি, বিরাট কিছু নয়। প্রথম 
পর্যায়ে সাড়ে তিন লক্ষ হেক্টরের মধ্যে আমরা এক লক্ষ বার হাজার হেক্টর সেচ সেবিত 
করতে পেরেছি। এটা বিরাট কিছু নয়। কিন্তু এত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে উল্লেখযোগা 
সাফল্য। আর একটা কথা অনেকে বলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেন। আমরা অনে' 
জায়গায় যাই। বিরোধী পক্ষের লোকেরা বলেন, আমাদের লোকেরাও বলেন, ছাশ কো) 
টাকা খরচ হল, লাভ কি হল? জেলা পরিষদের সদস্যরা, সভাধিপতিরা, এদএলএএ। 
বলেন, বিরোধী দলের সদস্যরা তো আছেন, তারাও বলেন। জনি দানার দস্তীদের 
সার্টিফিকেট দেব না।, 'স্পেড” বলে একটা অত্যন্ত লন্বপ্তিষ্ঠ, প্রথিতঘনা! প্রতিষ্ঠান, ভাপ 
সঙ্গে ১৩ জন প্রথম সারির বৈজ্ঞানিক রয়েছেন, আযগরো-ইকনে “স্ট রয়েছেন হঞিযোর 
রয়েছেন, সায়েন্টিস্ট রয়েছেন, এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান__আমাদের দপ্তরে কি বাড 
হয়েছে, সেচ দপ্তর তা ইভ্যালুয়েট করতে পারে, তারা লিখতে পারেন হল যে জিপ 
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দিয়েছেন, আমি আর দু'মাসের মধ্যে মাননীয় সদস্যদের দিয়ে দেব। কমলবাবু, এটা মন 
দিয়ে শুনবেন। তারা বলেছেন, শুধু একটা ছোট জায়গা থেকে “কার্টোয়া-তালমা ইরিগেশন 
সিস্টেমে ৫,৫৭০ হেক্টরে- আমার কথা নয়, আবার বলছি, এই বৈজ্ঞানিকদের কথা যে 
“দিস অলসো মিনস্‌ দ্যট ফর আযান ইরিগেটেড এরিয়া অফ ৫৫৭০ হেক্টুরস্‌ রুপিজ 
১০.৫ ক্রোরস্‌ অফ নেট ইনকাম ইজ বিয়িং জেনারেটেড টু দি ফার্মারস্‌ ফ্রম প্রিখারিফ 
কাল্টিভেশন ওনলি।” খরিফের আগে একটা ছোট্ট জায়গায়-১ লক্ষ ১২ হাজার হেক্টরের 
হিসাব দিচ্ছে না-_পাঁচ হাজার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার হেক্টর থেকে ১০ কোটি টাকার 
ফসল চাষীদের হয়েছে, যেখানে দশ লক্ষ হত না। এতে এই কথা মনে করার কোনও 
কারণ নেই যে আমরা সন্তষ্ট। এতে আমরা সন্তুষ্ট নই। তারাই বলছেন, সেই সায়েন্টিস্টরা 
সকলে বলছেন যে, আগামী দু'আড়াই মাসের মধ্যে আরও যে জায়গায় কাজ করছেন, 
হিসাব মাননীয় বিধায়কদের কাছে দিয়ে দেব। আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যে একটা 
ইভ্যালুয়েশন, তারা মাঠের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করেছেন, সেই ১৩ জন বৈজ্ঞানিক কি 
কাজ করেছেন, সেটা দেখলে তিস্তার পারফরম্যা্স বোঝা যাবে। আমি তাও বলছি, 
তিস্তার পারফরম্যান্সে আমরা সন্তুষ্ট নই। কারণ ল্যান্ডের প্রবলেমটা যদি সল্ভ করতে 
পারতাম তাহলে ভাল হতো। আমাদের উপরে যে ভার ছিল, আমি থাকাকালীন তার ৭০ 
ভাগ হয়ে গেছে। আসল তো জমিতে জল চাই। সেটা সবে শুরু হয়েছে। এছাড়া 
অন্যদিকে বলার মতো সাফল্য আরও আছে। 
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আমি কেবল এই কথাই বলতে চাই আমরা যতই কান্নাকাটি করে যাই আর 
অভিযোগ আনি না কেন, আমি আপনারা সমবেতভাবে এই ২৯৪ জন মেম্বারের কাছে 
আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এই সেচ দপ্তর এবং জল অনুসন্ধান দপ্তরের বাজেটকে বাড়ানোর 
কথা বলতে না পারলে হবে না। যদি তারপরেও না হয় তখন আমরা সমালোচনা 
করব. কিন্তু এটাকে সেন্টিমেন্টাল হিসাবে নেবেন না। এই দপ্তরের বাজেটের সঙ্গে 
মানুখের জন্মমৃত্যু জড়িত। এই দপ্তরের উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার গর্ববোধ করে। 
কৃষির যে উন্নতি আমি তার অল্প ভাগীদার, এক তৃতীয়াংশ । আর দুই তৃতীয়াংশ ভাগীদার 
নন্দদুলাল ভ্টাচার্য। আমি তো সারা ভারতবর্ষ ঘুরি, আমি দেখেছি অনেক জায়গাতে 
বেশি যে গর্ব কৃষি, সেই কৃষিতেও উন্নতি হয়েছে আর এখানে কৃষকেরও উন্নতি হয়েছে। 
তার পেছনে দুটি দপ্তরের সবচেয়ে বেশি অবদান। বামফ্রন্ট সরকারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
সবচেয়ে বড় যে ৩-৪টি দপ্তর আছে তার ভেতরে এই দুটি দপ্তরের অবদান। আশা করি 
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২৯৪ জন মেম্বার সমবেতভাবে স্টেট প্ল্যানিং বোর্ডের কাছে দাবি রাখবেন যে, এই 
বাজেটের টাকা আরও বেশি বাড়ানোর দরকার। আমি হিসাব তো পর পর দিয়ে 
গিয়েছি। প্ল্যান বাজেটে ২৬৪ কোটি টাকা, তারমধ্যে আবার নাবার্ডের একটা ব্যাপার 
আছে। নাবার্ডের ভাল ব্যাপার, বড় জটিল ব্যাপার। আগে মা-বাবাদের একটা কথা ছিল 
ছেলেকে জেলে ধরে নিয়ে যেত তখন মা বলতেন- পুলিশে ছলে ১৮ ঘা। বাঘে ছুঁলে 
৩৬ ঘা, কিন্তু এখন পুলিশে ছুঁলে ৩৬ ঘা। নাবার্ডেরও ঠিক ওইরকম ৩৬ ঘায়ের যে 
কত ঘা বলা কঠিন, একেবারে ঢেলে, এত কমপ্লিকেটেড, সাককুইটাস প্রসেস, এততার 
জটিলতা তারমধ্যে। একবার শুনলাম বাজেটে এতো কোটি টাকা, পরে আমার শুনলাম 
ওটার মধ্যে ফাক-ফৌকর আছে। নাবার্ডের টাকা দিয়ে ভর্তি করতে গেলে শেষ পর্যস্ত 
ওই টাকা হয়তো পাওয়াই যাবে না। এইবার ৭৭ কোটি টাকা, সামনের বারে হয়তো ওই 
জটিলতা ভেদ করে কত কোটি টাকা পাওয়া যাবে, সেটাও পাব কিনা তার কোনও 
গ্যারান্টি নেই। আবার নাবার্ড ছাড়া তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাকাও দিতে পারবেন না 
বলেছেন। একটা অদ্ভুত জটিলতার মধ্যে আমাকে এবং নন্দদুলাল ভট্টাচার্যকে কাজ 
করতে হচ্ছে। সেখানে নাবার্ডের প্রসেসকে সিম্পলিফাই করতে হবে। জেলা পরিষদে 
ঢুকবে, ফিনালে ঢুকবে, তারপরে মনিটারিং হবে, প্রসেসিং হবে। এতে জুতোর শুকতলা 
পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারদের খয়ে যাচ্ছে নাবার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে করতে। তারমধ্যেও 
আজকে যে এই সাফল্য, সেটা যদি আরও বেশি করে উন্নতি হয়, তবে কিন্তু এই 
ডিপার্টমেন্ট এবং দুটি সেচ দপ্তরের বাজেটকে আজকে বাড়ানোর কথা বিশেষভাবে 
ভাবার দরকার এইকথাই বলতে চাই। আজকে যদি বিরোধীদণ থাকত তারাও বলত। 
এত যে সমালোচনা করলেন কিন্ত হ্যা, যেটা পসিবিল সেটা করতে পারছি। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় অসন্তবের পায়ে মাথা কুটে তো চলবে না। অসম্ভবের পেছনে মাথা কুটলে চলবে 
না। বিখ্যাত একটা কথা লাইফ 1716 19 1016 আো 06116 00551010. 1১011010515 (176 
গা 01 076 70551016. 0০%617101)06. 201111150901011 15 006 এ 91 09 00591015- 
যেটা পসিবিল সেটা শিখব। তারসঙ্গে বলতে চাই পসিবিলের ক্ষেত্রে শপসিবিলের 
পেছনে ছুটে লাভ নেই। তাহলে বোধহয় ননদদুলাল ভট্টাচার্য এবং আমার দপ্তরের প্রতি 
অবিচার করা হবে। সেখানে আর্ট অফ দি পসিবিলের জন্য আমাদের পসিবিল মানি 
অন্তত যেন আসে, তাহলে অন্তত সেখানে পসিবিল লাগবে এটুকু আশ্বাস অন্তত আপনাদের 
দিতে পারি। কমল গুহ মহাশয়ের দু-একটি প্রশ্নের উত্তর এবার আমি দেবার চেষ্টা 


করছি। 
সরাসরি এম. এল. এদের সঙ্গে বসিনি, কিন্তু দুদুবার উত্তরবঙ্গে আমার দপ্তর 


একটা নূতন জিনিস করেছে, ওপেন ক্রিটিসিজিম ইনভাইট করেছে। আমার দণ্তরকে 
সমালোচনা করবেন, করুন। বিশেষ করে পঞ্চায়েত থেকে, প্রধান থেকে পঞ্চায়েত সমিতি 
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থেকে, জেলা পরিষদ পর্যস্ত আমন্ত্রণ করে, এম. এল. এ-দের আমন্ত্রণ করে সেখানে 
ওপেন কনভারসেশন হয়। এই ওপেন কনভারসেশনে সবাই আমন্ত্রিত। উত্তরবঙ্গে ৬টি 
ওপেন কনভারসেশন হয়েছে, একটা ইসলামপুরে হয়েছে। 


(এনভয়েস ঃ কৈ, আমরা তো কিছু জানতে পারিনা) 


একদম হয়নি, এই কথা বলবেন না। কিছু কিছু হয়েছে। দ্বিতীয়ত বলব, উত্তরবঙ্গে কাজ 
করবেন, একটা প্লান দিন। প্লানটা করে দেব। বোর্ড অফ টেকনিক্যাল কনসালটান্টস 
তারা পরিকল্পনা দিয়েছে, মিনিমাম কাজটা করতে হবে উত্তরবঙ্গে, ৩৫ কোটি টাকার। 
আমাদের হাতে ৯ কোটি টাকা । আমরা কি করে কুচবিহারের প্রতি, তুফানগঞ্জের প্রতি, 
করব। আমি এটুকু আশ্বাসন দেব, এবারেও আমি বলব, কমলবাবু একটু কষ্ট হবে, ৯২ 
সালে চাপাচাপি করেছে, ষ্টেট প্লানিং বোর্ডে আশা করছি, খানিকটা বেশি কাজ, বেশি 
টাকা পেতে পারব, তখন পুরোটা করতে না পারলেও প্লানিং খানিকটা সুষ্ঠভাবে করতে 
পারব। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে, এন. বি. এফ. সি. সি.-র চেয়ারম্যান থাকেন না, এটা 
বোধহয় একটু কঠোর হয়ে যাচ্ছে। তিস্তার যেমন একজন চীফ ইঞ্জিনিয়ার সেখানে 
বাধ্যতামূলকভাবে থাকছেন, তার জন্য কাজটা এগুচ্ছে। এন. বি. এফ. সি. সি.-র চেয়ারম্যান 
বেশিরভাগ সময়েই থাকেন। বরঞ্ সকলে স্বীকার করেন ইরিগেশন দপ্তরে সবচেয়ে 
বেশি অর্গানাইজডভাবে কাজ করে এন. বি. এফ. সি. সি.। তবুও আপনি যেটা বলেছেন, 
সেটা যাতে না হয় এই নির্দেশে আমি চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে দেব। তিনি যেন সেখানে 
থাকেন। এই কথা বলে, আমার ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন জানানোর জন্য আবেদন জানিয়ে 
বিরোধীরা যে কাটমোশন এনেছেন তাকে প্রত্যাখান করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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১/--91]1 0921) 91761) 90181000] 2১25-29 
আর, আমার, ডি. এফ-২ 
_ শ্রী সুভাষ গোস্বামী ০-616-617 
ইক্কো কারখানা আধুনিকীকরণ 
_্রী শ্যামাদাস বানার্জি 7১-612-614 
উদ্বাত্ত কলোনিতে পৌর কর 
_ শ্রী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-332 
কম খরচে দ্রুত বিচার ব্যবস্থা 
_ স্ত্রী আবু আয়েশ মন্ডল [১-493-497 
২০০-কম ছাত্রবুস্ত কলেজ 
- স্ত্রী সঞ্জীবকুমার দাস ৮৮-730-731 
কলকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় 
শ্রী সপ্য় বক্সি 2-331 
কর্মরত অবস্থায় মৃত পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা 
_ শ্রী রবীন মুখার্জি ৮-116 
গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃতু; 
শী জ্যোতি চৌধুরি ও শ্রী আব্দুল মানান 7১620 
চতুর্থ-বেতন কমিশনের রিপোর্ট 
শ্রী তপন হোড় ০৮-735-736 
চাল গমের কর্ডনিং ব্যবস্থা প্রত্যাহার 
_ শ্রী সুভাষ গোস্বামী ও শ্রী তপন হোড় ৮৮-422-427 
ছিটমহল বিনিময় 
_ঘ্রী তপন হোড় ৮-621-622 


জেল হাসপাতালে চিকিৎসক নিয়োগ 
স্ত্রী ব্রন্মাময় নন্দ ৮-614 
জীবনানন্দের জন্মশতবার্ষিকী 
_ শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 1-617-618 
ডাফরিন হাসপাতালে পুড়ে যাওয়ার ঘটনা 
_প্ত্রী সৌগত রায় 72-432-433 
ডানলপ 
_শ্রী আব্দুল মান্নান চ%2-599-609 
: ডানকুনি থানার নিজন্ব গৃহ 
_প্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৮৮-111-115. 
দাশনগরে দুগ্ধ গুদামে রাসায়নিক দ্রব্য 
তরী ব্র্থময় নন্দ 1%+711-717 
দেবানন্দপুরে ফুড প্রসেসিং ইউনিট 
- শ্রী রবীন মুখার্জি ৮731 
_ত্ত্রী অয় দে 77107-111 
নজরুল, রচনাবলী 
_ শ্রী তাপস ব্যানার্জি 2-726 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেন্দ্রীয় সাহায্য 
_শ্ত্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি 2৮-620-621 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে হতাহত : 
_ শ্রী রবীন মুখার্জি ১618 
প্রাথমিক স্কুলে পাঠ্য পুস্তক 
_ শ্রী গোপালকৃষণ দে £-732-733 
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প্লাইউড কারখানায় দূষণ 

_ স্ত্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৮-733 

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও সম্প্রসারণে খণ গ্রহণ 

_ শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ৮৮-20-24 

বি. এন. আর. ব্রিজ সংস্কার 

_শ্ত্রী তাপস ব্যানার্জি ৮৮-431-432 

নোন্সক্গারি পরিচালনায় আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প 

_ শ্রী তপন হোড় ৮৮৮-614-615 

বিভিন্ন স্তরের স্কুলে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত 

_ শ্রী সুভাষ গোস্বামী এবং শ্রী তপন হোড় 7৮-736-737 
বজবজে জুনিয়ার মাদ্রাসার উন্নতীকরণ 

_ শ্রী অশোককুমার দেব ৮-737 

বক্রেম্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র 

_ শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি 2০-498-505 

বিদ্যুতের সারচার্জ 

_ত্ত্রী সৌগত রায় 2৮-505-511 

বর্ধমান জেলায় খাদ্য পক্রিয়াকরণ শিল্প 

_ শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি 2১-717-720 

৭৬ আদায় 

- শ্রী জ্যোতি চৌধুরি ও শ্রী আবুল মান্নান £১-703-711 
বহুমুখী পরিচয় পত্র 

- শ্রী তপন হোড় ঢ৮-104-107 

ভুবনেশ্বরে তথ্য কেন্দ্র 

- প্রী জ্গোতি টৌধুরি ও শ্রী আবুল মামান 7৮-609-612 
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মাধ্যমিক বিদ্যালযো ছাঝ। শিন্দকের অনুপাত 

_ শ্রী সঞ্ীবকুমার দাস ৮-736 

মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার 

_ শ্রী তপন হোড় 7৮-725-726 

মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার পদ্মা ও গঙ্গার ভাঙ্গন 


_ শ্রী আবু সুফিয়ান সরকার, শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে, শ্রী শৈলজাকুমার দাস, শ্রী মইনুল 
হক ও শ্রী রামপ্রবেশ মন্ডল ৮7১-720-7253 


এ২া)৩1ব0র জন্য গোষ্ঠী বি 

_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 7৮-12-14 

রাজ্য চলচিত্র কর্মী-কল্যাণ তহবিল 

_্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮১-101-104 

রাজ্য আর. আই. এ.-র শূন্যপদ 

_ল্ী সপ্ীবকুমার দাস 1৯320-323 

রাজ্যে বন্ধ ও রুগ্ন চা-বাগান 

_ শ্রী আব্দুল মান্নান 2-311-320 

রাস্তা নির্মাণ 

- শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ০১৭427-431 

রাজ্যে এল. পি. জি. গ্রাহক সংখ্যা 

_ শ্রী জ্যোতি চৌধুরি ও শ্রী আবদুল মান্নান 7৮০-417-422 
রাজ্যে গভার নলকুপ 

_ শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে ৮৮১-619-620 

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ 

_ শ্রী সুভাষ গোস্বামী ও শ্রী তপন হোড় ৮৮-726-729 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের পুনর্বিন্যাস 


-প্রী গমাজ বনো]।পাধ]াম 1৮513 
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রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের পরিকাঠামো 

_ প্রী আব্দুল মান্নান ৮৮-511-512 

শিশু-বিকাশ প্রকল্প 

_শ্ত্রী ব্রক্মময় নন্দ 1620 

সি. ই, এস. সি.-র লাইসেন্সের মেয়াদ 

_ শ্রী জ্যোতি চৌধুরি ও শ্রী আব্দুল মান্নান 7৯14-20 
সি. ই. এস. সি.-র বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি 

শ্রী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় 7-51] 

সিমলাপাল শাখা ক্যানেল সংস্কার 

_শ্রী মনোরঞ্জন পাত্র 7১-729-730 

সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র 

_ প্রী আবু আয়েশ মন্ডল এবং শ্রী তমাল মাঝি ৮-512-513 
'-স্ত্ী সায় বন্সী 1১1? 627 

স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা 

_শ্রী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় 7-731 

স্কুল সার্ভিস কমিশনে পরিক্ষার্থীর সংখ্যা 

শ্রী ব্রহ্মাময় নন্দ 7-724 

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 

- শ্রী সপ্ত্রীবকূমার দাস 7-619 

_শ্ত্রী জ্যোতি চৌধুরি ও শ্রী আব্দুল মান্নান 12-733-734 
হাওড়ায় আর. এল. আই. প্রকল্প 

- শ্রী সপ্ভীবঞুমার দাস 7622 

হাওড়া জেলায় চিহিত অনগ্রসর শ্রেণী 

- শ্রী জটু লাহিড়ী 2-730 


2% 


হাওড়া জেলায় দূষণের দায়ে আবদ্ধ ফাউন্ডরি 
স্ত্রী জু লাহিড়ী 1১-737 

হাওড়ায় যাত্রী নিবাসে নিরাপত্তা 

_শ্রী সঞ্জয় ব্জী ৮-617 
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